বান্যত্জ্ভাক্ন। ও তনাহ্ছিত্ভয | 
( ইংরেজপ্রভাবের পূর্ব পর্ধ্যস্ত |) 


“নানান্‌ দেশের নানান্‌ ভাষা । 
বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা ॥” 
নিধুষাবু। 


গুধ্ীদীনেশচক্দ্র সেন বি. এ. প্রণীত । 


দ্বিতীয় সংক্করণ। 


কলিকাতা 
প্রকাশক- _সান্ভাল এও কোম্পানি ৷ 


মূল্য--চারি টাকা । 








কিকাত। 
২৫।১নং স্বটস্‌ লেন, ভাণতমিহিব যাক্ 
সান্তাল এও কোম্পা"ন দ্বাবা 
মুদ্দিত ও প্রকাশি৩। 





উৎসর্গ-পত্র । 


অশেষ-গুণ-সম্পন্ন চক্দ্রবংশাবতংশ প্রজারগ্রক 
স্বাধীন-ত্রিপুরার ী্রীমন্মহারাজ 
বীরচন্দ্রমাণিক্য দেব-বর্মণ বাহাছ্বরের 
শ্ীকর কমলে,__ 


ল্রঙ্গুত্ভাহ্ন। ও জনাক্ভিভ্য £ 


প্রথম চিনি | 


বঙ্গভাষ1 ও বঙ্গলিপিব দান ৃ 
বঙ্গভাষা + কোন্‌ সমযে উৎপন্ন হইযাছে, তাহা নিশ্যকপে 


বঙ্গভাষ! ও বঙ্গলিপি ১০০০ 


নির্ধীপণ কব! সম্ভবপন নহে। ইতিহাসের 


বংসবেরও অনেক পর্ববন্তাঁ। পৃষ্ঠাম যেমন কোন ধর্শুবীব কি কম্মবীবেব 


আবির্ভাবসমষ সম্বন্ধে অন্কপ।ত দৃষ্ট হব, পাঠক- 


গণেন মধ্যে হয ত কেহ কেহ এই অপ্যায-ভাগে সেইঝপ একটা খৃষ্টাব 


সম আস, ৯ সপ 


এীযুক্ত শীযাখসন নহে: ভ।বওঙধার্ধর প্রচলিত ভাষ|(সমুহব (৫ লোকসণথ।। সমেত) 


শিক্ললিখিত তালিকা দিয।ছেন 2 
(ক) উন্বর পশ্চিম ভাবভাষ শ্রেণা। 


সি্চা (২১৫৯০১০০০) 
কাশ্মীবী (৪,০৯2১০০০) 


পশ্চিম পঞ্জ।বী (২০০০১০০০) 


(খ) মধ।ভাবতীয শ্রেণা। 
(অ) পশ্চিমা'শ। 


পৃবন পঞ্জাবী (১৪,৭২০,০০০) 
গুজবানী (১১,০৬১০৩০) 
বাজপুতী (১২,১৫০১০০০) 


হিন্দী (৩৫,৮২০,০৩০) 


(আট উত্তবাণশ 


(গ) 
(এ) 


(আ) 


(ই) 


মধ।ব (পাহাডী ১১৫০,০০০) 
নেপালী (৩১০২০+০০০) 
পৃববভারতীয শ্রেণী। 

পুবব মধ। 

বৈশবাবী (২০,০০০১০০০) 
বিহাবী (৩০১০০০,০০০) 
দক্ষিণা*শ 

মহাব|ী (১৮,৯৩০)০০০) 
ূ্ববা'শ 

বাঙ্গাল। (৪৯১৩৪০,০০০) 
আসামী (১১৪৪০,১০০) 
ডাডিযা! (৯,০১০,০০০) 


ভারতবধাঁয আয্যভ|ষ।কথনশীল লোকেব সংখ।1 সর্ব্বসমেত ১৯৯১,৩২০/০০০। 
_এসিযাটিক দৌস।ইটির জারম্য।ল নং ৪3 ১৮৯১ । 


২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


কি শতাকের প্রত্যাশা করিতেছেন ? কিন্তু ভাষার উৎ্পত্তিসন্বন্বীর গ্রশ্রের 
তদ্রপ সহজ উত্তর দেওয়া যায় না। কোন কোন লেখক, এই শ্রেণীর 
পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনের জন্য "বলিয়াছেন, “*০০০ বৎসর হইল 
বঙ্গ-ভাবা ও বঙ্গাক্ষরের স্থানটি হইয়াছে ।' ললিতবিস্তরে দেখা ধায়, 
বুদ্ধদেব বিশ্বামিত্র নামক অধ্যাপকের নিকট অঙ্গলিপি, বর্গলিপি, ব্রাহ্মী, 
সৌরাষ্ট্রী ও মাগধলিপি শিখিতেছেন। ইহ! ত খুষ্ট জন্মিনার পূর্বের কথা । 
বিশ্বকৌষের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ বন্থু মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত 
৯৩০ শকের হাতের লেখ| একখানি কাশীখণ্ আমর! দেখিয়াছি | উহার 
অক্ষর 'কুটিল” অক্ষরের ণক্ষণাক্রাস্ত প্রাচীন বন্গলিপি । সেন-র(জগণের 
তাত্রশীসনগুলিতে এরূপ অক্ষরের ব্যবহার দৃষ্ট হয; উহ নযুনাধিক ৮০০ 
বৎসরের- পূর্ববর্তী । এই সকল লিপিখালার পুর্ণাবয়ব দোখয়া৷ তাহা যে 
বঙ্গাক্ষর উত্পত্তির অব্যবহিত পবেই উৎকীর্ণ হইয়াছিল, এরূপ অনুমান 
কর] সঙ্গত হবে না। আমরা পরবর্তী এক অধ্যায়ে ডাক ও খনার বচন 
সম্বক্ধে আলোচনা করিব । পাঠক দেখিবেন, উহার! সম্ভবতঃ বৌদ্ধ-যুগের 
বঙ্গভাষাঁর নিদর্শন । এতদ্দেশপ্রচলিত ভাকের বচন অপেক্ষাও প্রাচীনতনর 
বঙ্গভাষায় বিরচিত উত্তকপ বচনের নমুনা নেপালে পাওয়া গিয়াছে । 
এইবপ বিবিধ প্রমাণেব পর্য্/লেচনা করিলে বঙ্গভাষ! ও বঙ্গলিপি 
বে কেবল ১০০০ বংসর হইল ্য্ু হইয়াছে, এ কথা স্বীকার কর! 

যায় না। 
ভারতবর্ধায় অক্ষরম।ল[র উৎ্পত্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্তিতগণের মধ্ধ্য 
কয়েকটি বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে'। প্রিন্েপ 

ভারতীয় অক্ষর সম্বন্ধে 

নামত প্রভৃতি পঙ্ডিতগণ অনুমান *্ষরেন, তারতবর্ধীষ 
অক্ষর গ্রীকদিগের অক্ষর হইতে উদ্ভূত; 
সময়ের পৌর্বাপর্য্য ও শাব্দিক হুত্রের বিচার করিলে, এই মত কোনরূপে 
সমর্থিত হইতে পারে ন! বলিয়া, অনেকেই উহ! অগ্রাহা করিয়াছেন । শ্তার 


বঙ্গভাষ! ও বঙ্গলিপির উত্পত্তি। ও 


উইলিয়ম* জোন্ন প্রভৃতি লেখকগণ অনুমান করেন, ভাঁরতবর্ষীয় অক্ষর 
ফিনিসিয়ান অক্ষর হইতে গৃহীত। বিরুদ্ধবদীরা বলেন, অশোকলিপির 
সহিত ফিনিসিরান অক্ষরের বিশে কো'ন সাদৃম্ত নাই। টেলর প্রভৃতি 
কয়েক জন পণ্ডিত বলেন, ভারতবর্ষায় লিপি সেবিয় (981218) লিপির 
অনুরূপ । কিন্তু এ পর্যান্ত শেঝোক্ত লিপির যে সমস্ত নিদর্শন পাওয়া 
গিয়াছে, তাহার কোনটিই তাদৃশ প্রাচীন নহে; জুতবাং তাহা হইতে 
ভাবতীন্ লিপিন উদ্ভব অঙ্গীকার করা য।ইতে পারে না । মোক্ষমূলর প্রভৃতি 
পঙ্ডিতগণ এ জন্য এই অনুমান অগ্রাহা করিয়াছেন । টেলর সাহেব স্বয়ং 
স্বীয় মতের সমর্থন করিতে অনরমর্খ হইয়। কল্পনার আশ্রষ গ্রহণ করিতে 
বাধ্য হইয়।ছেন; তিনি বলেন, ভারভীয় লিপির আদি নিদর্শন হয়ত 
ওম।ন, হাড়াম, অরম1, 'সেব। কিংবা অন্ত কোন অজ্ঞাত রাজ্য হইতে 
কালক্রমে আবিষ্কৃত হইতে পাঁবে। ূ 

অধ্যাপক ভসন, টমাস প্রভৃতি পগ্ডিতগণের 'মতে, ভারতবর্ষ স্বীয় 
অক্ষরমালার জন্য অন্ত কোন দেশের নিকট খণী নন্বে। ডসন লিখিয়া- 
ছ্েন, “হিন্দুর। বে নিজেরাই স্বীয় অক্ষরের উদ্ভাবন, করিয়াছিলেন, তাহা 
অবিশ্বাস করিবার কোন৪ কারণ নাই। ভাষাতত্বের হুক্ধাতিহুক্ষ 
বিষয়ে হিন্দুগণ পৃথিবীর ম/দ্য সর্বাশেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন, তাহার! ব্যাকরণের 
যেরূপ উতৎকর্ষসাধন করিয়াছিলেন এবং কণ্ঠম্বরের যেরূপ সুক্ষ বিভিন্নতার 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাতে অক্ষরের উদ্ভাবন তাহাদের নিশ্চয়ই 
আবপ্তক হন্রন্নাছিল। এতদ্যতীত তাহারা অঙ্কশাস্ত্রে একটি উৎকৃষ্ট 
প্রণলীর উদ্ভাবন ছার সংখ্যাবোধক-চিহ্ৃ-গঠনের যে প্রতিভা প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ।” ক্যনিংহাম 
সাহেবও এই মতাবলম্বী। তিনি অনুমান করেন, হিন্দুদের অক্ষর মিসর- 
দেশীয় চিত্রাক্ষরনের ন্যায় একই প্রণালীতে স্বাীনভাবে উদ্ভুত হইয়াছে । 
তদন্ুসারে তিনি__ 


বঙ্গভাব! ও লাহত্য। 


৭. .** পোলীর '*) ... খননের যন্ত্র কোদালাঁ হইতৈ, 

৬১" (অস্তঃস্থ 'য+) ".; যব হইতে, 

2." (দ) *** দস্ত হইতে, 

/ -" (প) ৮ -** পাণিতল হুইতে, 

৬ না (“বৰ”) রা বীণ৷ হুইতে, 

গু]! 1 (লে :-" লাঙ্গল হইতে, 

9৮: (হ) '** হস্ত হইতে, 

1 "৮ (4) '**  শ্রবণেন্দ্িয় হইতে, 
এই ভাবে সমস্ত অক্ষরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিংন! দ্রব্যবিশেষ হইতে অন্ধুকৃত 
হইয়াছে এহবূপ মত প্রকাশ করিয়।ছেন। এই মতের এ্রতিহাসিক 
মূল্য কি বলিতে পারি না, কিন্তু হাতে কিছু কবিত্ব আছে, সন্দেহ 


নাই। 

' খাহাঁরা বলেন, ভারতীর লিপিমাল! বিদেশ হইতে আ'ীত, তাহাঁদের 
প্রধান ঝুক্ত এই যে, এহদ্েশের প্রাচীনতম 
লিপি (অশে।ক লিপি) এত সুন্দর ও স্থগ- 

ই নিত 


ঠিত (১) যে, উহা! যদি দেখায় সামগ্রী হইত, তবে যে প্রণালীতে ভার- 
তীয় আদিমলিপি ক্রমোন্নতি লাভ কাঁরর়া অধশেষে সুশৃঙ্খল অণোক- 


ভরণ্তীয় লিপির মৌলিকত্ব । 


পপ আপাত সপ সপ সপ পাস পিপাসা 
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বঙ্গভাষ! ও বঙ্গলিপির উৎপত্তি । 


লিপিতেপরিণত হইয়াছিল, তাঁহার কোন প্রকার নিদর্শন ভারতবর্ষের 
শৈলমালায় কিংবা কোন প্রচীম প্রস্তরফলকে অবশ্তই রহিয়৷ যাইত ; 
কারণ, আদিম লিপি পরিবর্তিত হইয়া" সুগঠিত অশোক লিপিতে পরিণত 
তইতে নিশ্চয়ই বু শত|বীর প্রয়োজন হইয়াছিল। মিসর, চীন, জাপান 
প্রভৃতি যে যে স্থানে স্বাধীনভাবে অক্ষরের উদ্ভূব হহয়।ছিল, সেই সেই 
দেশে চিত্রাক্ষরের নানারূপ অসম্পূর্ণ গঠনের নিদর্শন প্রস্তরাদিতে হৃচিত 
রহিয়দ্ছে । নেই সকল দেশে দেখ! ধায়, আঁদিম অবস্থায় চিত্রাক্ষরগুলির 
খ্যা প্রযেজন অপেক্ষা অনেক *অধিক ছিল, উহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ 
হ্রাস হইয়! ভাষা-বিজ্ঞানের উপযোগী নির্দিষ্ট কয়েকটি লিপিতে পরিণত 
হইয়াছে। কিন্ত অশোকলিপির প্রারস্ত হইতেই উখ স্বরবিজ্ঞানের অন্তু 
যাযী নির্দিষ্টসংখ্যক অক্ষরে সীমাবদ্ধ । এই পূর্বোক্ত পরিণতি প্রাপ্তির 
, আরম্তহ্চক নিদশন ভারতবর্ষে নাই; এই কারণে কোন কোন পণ্ডিত 
অনুমান করেন, ভাঁবতব|সিগ্র্ণ বিদেশ হইতে কিপিমালা গ্রহণ করিয়া 
উহ শীঘ্র শীঘ্র তাহাদের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিতু করিব সম্পূর্ণ করিযা 
ফেলিয়াছেন। তাহারা আারও বলেন, অশোকলিপি ন।ন্৷ দুরবর্তী প্রদেশে 
একই প্রকার দৃষ্ট হয়; প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে লিপিমালার 
প্রচলন থাকিলে, অশোকের শন্থশাসন ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচলিত- 
লিপিভেদে ভিন্ন ভিন্নরূপ অক্ষর্বে উৎ্কীর্ণ হুই 5। 
উক্ত যুক্তিগুলি সমীচীন বোঁধ হয না। ভারতবর্ষে প্রাচীন কীর্তিগুলি 
এখন লুপ্তগ্রুয় বলিলে 9 অতুযুক্তি হয় না। বারাণসী প্রভৃতি প্রাচীনতম 
স্থানে পুরাতন “মন্দির প্রভৃতি নাই বলিলেও চলে । প্রাচীন কীর্ত্র উপর 
এবপ অশ্রুতপুর্বব অত্যচার আর কোন দেশে সংঘটিত হয় নাই। 
সহসা কোন রাষ্ট্রবিগ্লবে বা অত্যাচারীর আক্রমণে যে সমস্ত গৌবব-চিত 
নষ্ট হয়, তাহার পুনপ্রতিষ্ঠ। সম্ভবপর ; অন্ততঃ সেরূপ আকম্মিক উৎ' 
পীড়নে দেশের সমস্ত কীর্তি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ঘটে না, কিন্ত ভার তবর্ষ 


৬ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


ক্রমাগত শত শত বৎসর ধরিয়া যে অত্যাচার সহ করিয়া ভ্সা্সয়াছে, 
তাহাতে প্রাচীন কান্তির যে কিছু সামান্য নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
তাহাই আশ্চর্যোর বিষয় বলিতে হইবে । “হিউনসাউ যে সকল বিগ্রহ ৪ 
মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহার কয়টি এখনু বর্তমান? কাশীর ১০০ 
ফিট উচ্চ ধাতুনিশ্মিত শিববিগ্রহ এখন কোথ্]য় ? এখন আমাদের তীর্থ- 
গুলির প্রাচীনতার প্রমাণ শুধু কিংবদত্তী ও প্রাচীন: গ্রস্থাদি। ভারতের 
সর্ধত্র শত শত ভগ্ন বিগ্রহে অশ্রুত পুর্বব নীরব অত্যাচারের বাহিনী 
অব্যক্ত ভাষায় লিখিত রহিয়াছে । এ অবস্থায় প্রাচীনপ্রন্থেক্ত প্রমাণ 
ভিন্ন মন্য প্রমাণ এদেশে স্বতাঁবতঃই বিরল হইবার কথা । 

কিন্ত প্রমাণ বিরল হইলেও শ্কবারে হুস্রাপ্য নহে। ভারতবর্ষের 
শৈলে ও "গুহায় উৎকীর্ণ লিপি ও মন্দিরাদির এ পর্য্যস্ত অধিক 
অনুসন্ধান হয নাই। পূর্ববর্তী প্রাচীন অক্ষরের অধিকতর নিদর্শন 
ভবিষ/তে আবিষ্কৃত হইত পারে । মহারাজ অণে।ক বৌদ্ধধর্মের প্রচারে 
নিরত, ছিলেন, শ্তন্াং দেশে দেশে উৎকীর্ণ অন্রশাসনের প্রচার দ্বারা 
ধন্ম্ম প্রচারের উদ্দেন্তয সিদ্ধ করিয়াছিলেন । ভারতবর্ষে এভাবে ধর্ম প্রচারের 
চেষ্টা এই সময়েই নৃতন প্রবর্তিত হটয়াঁছিল বলিয়! ঘোধ হয়| পূর্ববর্তী 
নৃপতিগণ এই ভাবের অন্কুশীসনপ্রচার আবশ্তঠক মনে করিয়াছিলেন, 
এরূপ বোধ হয় না। এ দেশে যুধিষ্টিরের পর অশোকের ন্যায় 
রাজচক্রবর্তী আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। সেই অশোকেরই 
্রস্তরান্থশীসন ভিন্ন তদানীস্তন আর কোন লিপিচিহ্ন পায়! যাইতেছে 
না; এবং সেই চিহগুলিও যে বহুসংখ্যক লুণ্ত গৌরবের মুষ্টিমেয় 
অবশেষ, তৎসন্থদ্ধেও সন্দেহ নাই । কথিত আছে, মহারাজ প্রিয়দর্শী 
৮৪০০০ অনুশাসনের প্রচার করিয়াছিলেন ; বর্তমানকালে তন্মধ্যে কেবল 
৪০ খানি পাওয়! গিয়াছে ৷ সেই ৪০ খানির মধ্যেও যে ধবংসক্রিয়! চিত 
হয় নাই, একথা বলা যায় না। দেখা যায়, এলাহাবাদের প্রস্তর! 


বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপির উৎপত্তি । ৭ 


নশ্বর কতক জ্ংশ কর্তিত করিয়া৷ ১৬০৫ খুষ্টাবে সম্রাট, জাহান্গীর 
তন্মধ্যে স্বীয় মহিমাজ্ঞাপক এক প্প্স্তরলিপি সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন । এমন 
অবস্থায় যদি তৎপুর্ববর্তী রাজাদের কোন মুদ্রিত নিদর্শন পাওয়৷ না 
মায়, তাহা হইলে ভারতীয় লিপির মৌলিকতাঁয় সন্দিহান হুইবার কারণ 
নাই। কিছু নিদর্শন বে না পাওয়া! গিয়াছে, এমন নহে। পঞ্জাবে 
হরপ নামক স্থানের স্তস্তে উৎ্কীর্ণ লিপি ইহার অন্ততব প্রমাণ। এখনও 
এইন্তস্তস্থ প্রাচীন চিত্রলিপির পাঠোদ্ধার পর্য)স্ত হয় নাই) তথাচ 
ঈহা যে অন্ততঃ খুঃ পৃঃ ৫০০,বৎসবের লিপির নিদর্শন, তাহা সপ্রমাণ 
হইয়াছে । অধিক দিনের কথাশ্নয়, আফগান-প্রাস্ত হইতে পর্বতগাত্রে 
উৎকীর্ণ কতকগুলি অতি প্রাচীন .লিপি আবিষ্কভ হইয়াছে। যুরোপীয় 
প্রধান প্রধান প্রত্রতত্ববিদ্গণ অনেক চেষ্টা করিয়াও অহার পাঠোদ্ধার 
করিতে পারেন: নাই। কালে এই লিপিমালার পাঠোদ্ধার হইলে ভারতীয় 
লিপিতত্বের আর এক নূতন যুগ প্রবর্তিত 2ইতে পারে । ভারতের 
্রান্তসীমার কথা ছাড়িয়া দিতেছি । আমাদের এই বাঙ্গালা প্রেসিডেন্ির 
' মধ্যেই মগবপতি জরাসন্ধেব বাঁজধানী গিরিব্রজে 'জরাসপ্ধ-কা-বৈঠকে"র 
নিকট পার্ধতীয় পথের উপর প্রাচীনতম লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে । 
তাহা যে কত প্রাচীন, তাহ! কেহ এখনও স্থির করিয়৷ বলিতে পারেন 
নাই। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ খস্থ বলেন যে, “এ লিপি মগধরাজ জরাসন্ধের 
সমসাময়িক হইলেও হইতে পারে, উহা! চিত্রনিপি ও কীলরূপা শিল্পলিপির 
মধ্যবর্তী আকারের, অথচ তদপেক্ষা কোন প্রাচীনতম লিপি, অন্ন দিন 
হইল, বস্তী জেলায় প্রাচীন কপিলবাস্তর অতিসান্লিধ্যে পিপড়া গ্রামে মিঃ 
পেপী একটা স্ত,প হইতে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষবিশিষ্ট উত্ককীর্ণ বিবরণযুক্ত 
প্রস্তরপাত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। বুঁটিশ গবর্ণমেন্টের প্রদত্ত উক্ত 
উপহার মহাসমাবোহের সহিত শ্তামাধিপতি স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন । স্টাচীর স্তপ হইতে বুদ্ধদেবের ছুই শিষ্য সারিপুত্র ও 


৮ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য । 


মহামৌদল্যায়নের দেহাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ; তাহার সহির্চউৎ- 
কীর্ণ লিপি পাত্রের ও উদ্ধার হইয়াছে । এই উভয় লিপিই যে বুদ্ধনির্বাণের 
প্রায় সমসাময়িক তাহা বল! বাছুলা ১" 

অশোঁক-অন্ুশাসনে ছুই প্রকার অক্ষর দৃষ্ট হয) কপুরদি-গিরির 
অন্থশীদনে যবনলিপি ব্যবহৃত হইয়াছে ; উহার গতি দক্ষিণ দিক্‌ হইতে 
বামদিকে । অপর সমস্ত দেশীয় অন্থুশাসনে অশোকের রাজসভার অক্ষর 
প্রাধান্তলাঁভ করিষাঁছে | রাজপিল্লিগণ কতৃক খোদ্িত অক্ষবে রাজধানীর 
গৌরবরক্ষা কিছু অস্বাভাবিক হয নাই; কেবল লোঁকের বোধসৌকর্যার্থ 
অন্থুশাসনে ভাষা দেশভেদে কিছু ভিন্ন কর! হটয়াছে। অশোকের 
ন্যায় প্রতাপান্বিত রাজ! রাজকার্ষ্যর, সৌকর্ধ্যার্থ স্বীয় প্রদেশের অক্ষর 
যে অধীনস্ত জনপদসমূহে প্রচলিত করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। 
নানারূপ প্রাদেশিক অক্ষর বর্তমান থাকিলে” দেবনাগর এক সমযে 
ভারতবর্ষের সর্ধত্র প্রচত্বিত* ছিল। অতএব অশোকের অন্শাঁসনে 
নানা স্কানে একরপ লিপি ব্যবহৃত হইয়াছিল দেখিযা সেই সেউ 
দেশে আন্ত লিপি. প্রচলিত ছিল না, এবপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কণা. 
যায় না। 

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিতো ও বিদেশীর ভ্রমণকারীদিগের ভ্রমণবৃত্তান্তে 
ভারতবর্ষায় লিপির মৌলিকত্ব বিশেষরূপে প্রমাণিত হইতেছে । 
মেণান্তিনিন ভারতবর্ষে জন্মপত্রিকা লিখিবাৰ পদ্ধতি গ দূরত্বহ্থচক 
ক্রোশান্যুক্ত প্রস্তরথগ্ডেব উল্লেখ করিষাছেন। আলেকসন্দারের 
সেনাপতি নিয়ার্কম্‌ লিখিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষের লোকের৷ তুলা 
দিয়া একপ্রকার কাগজ প্রস্তত করিয়া থাকে । ললিতবিস্তরে ভারতীয় 
নানা লিপিমালার বিষয় উল্লিখিত আছে, তাহা আমরা পুরব্বেই 
বলিয়াছি। পাণিনি বাকরণের অগ্টমাধায়ে “লিপি”, শ্রিন্ব,; পুস্তক 
প্রভৃতি শব্দ পায়! যায, এবং “যবনানী” শব্দের উল্লেখ থাকায় স্বত্ব 


বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপির উৎপত্তি । ৯ 


আর্ধ্যলিপির সতাই প্রমাণিত হইতেছে । ্রাঙ্গণণ্রস্ে “কাণ্ড', "পটল, 
(যাহাদের অর্থ পুস্তকাধ্যায় ) শব্দ পাওয়া যাইতেছে । মহাভারত, 
ও মন্্সংহিতায় এ দেশে লিপি "প্রচলিত থাকার নানারূপ প্রমাণ 
রহিয়াছে । শতপথব্রাঙ্গণ গ্রন্থে বেদের ১০৮০০ পংক্তি দোষাবহ 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, এবং যজুর্ধেদে পরাদ্ধ সংখা! পর্য্যস্ত গণন! 
পাওয়া যায় । লেখার পদ্ধতি না থাকিলে এপ জটিল গণনা সম্ভব 
হইতুনা। কবিতাই কণ্ম্ত করিয! শিক্ষালাভ কতকটা' স্বাভাবিক, কিন্তু 
বৈদিক শ্রন্থগুলিতে গদ্যরচনার? অভাব নাই । আমরা এই সকল 
কারণে আর্ধালিপির মৌলিকতা” সম্বন্ধে কোনক্রমেই সন্দেহ করিতে 
পারি না। ভারতীয় লিপির মৌলিকতার প্রধান বিরোধী মোক্ষমূলএ 
১৮৯৯ খৃঃ নবেম্বর মাঁসের “নাইন্টিস্থ সেঞ্চুরী' নামক পত্রিকায় স্বীকার 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ক্রোশাসঙ্ক চিহ্ন প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর হিন্দুগণ 
নিজেরাই উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন, তাহান ধথেধ গ্রমাণ আছে; অশ্চ 
তাহারা সমস্ত অক্ষরমালার উদ্ভাবন কবেন নাউ | এ ুক্তি বড়ই অদ্ভুত 
*দুবাধ হয় । 

আর্ধাবর্তবাসীদিগের সর্ব।পেক্ষা প্রাচীন অক্ষব ব্রাহ্গীনিপি নাম 
অভিহি* । তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হইবার 
স্বিধা নাই । অণোঁকের অন্ুশাসনে মে 
অক্ষর দৃষ্ট হয়, + পুষ্ট জন্মিবার বহু পুরে 
তাহা প্রচলিত ছিল ।, কযষেক শতাব্দীর মধ্যে অশোকলিপি পরি: 
বন্তিত হইয়া যে আকার ধারণ করিল, তাহা সচরাচর 'গুপ্তলিপি' 
আধখ্যায় অভিহিত হইয়া! থাকে। পাটলিপুত্রের গুপুবতশায় সআটদিগের 


লিপিমালার পরিবর্তন , 
প্র।চীন বঙ্গলিপি। 


« অশোক মৌর্যবংশীয় রাজা ছিলেন, এজন্য কোন কেন লেখক এই অক্ষরকে 
মৌর্য লিপি অভিধন দিয়া থাকেন। কানিংহান্‌ ইহাকে হন্দপাদ্ি নামে অভিহি৩ 
করিয়াছেন। 


১০ বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য। 


অনুশাসন এই অক্ষরে লিখিত। আর্ধ্যাবর্তের অধিকাংশ স্থলে র্মনিতঃ 
এই অক্ষর প্রচলিত থাকিলেও, স্থানভেদে স্বভাঁবতঃই ইহার কিছু কিছু 
পরিবর্তন হইয়াছিল । গুপ্তবংশের স্মবনতির পর 'গুপ্তলিপি” হইতে 
“সারদা”, -শ্রীহ্ষ', “কুটিল' প্রসৃতি প্রাচ্য অক্ষরের উদ্ভব হইল। “সারদা 
টত্তর ও পশ্চিম ভারতে, শ্্রীহর্ষ” আর্ধ্যাবর্তের মধ্যপ্রদেশে এবং কুটিল ও 
তল্লক্ষণাক্রাত্ত অপরাপর প্রাচা অক্ষর পর্ববভারতে বাবহ্ৃত হইতে লাগিল । 
'সারদা” অক্ষর হইতে বর্তমান “কাশ্মীরী', 'গুরুমুখী” 'ও “সিন্ধী” অক্ষুরের 
উৎপত্তি । বর্তমান সময়েও কাঙ্গর' ও তন্তিকটবর্তী উপত্যকার অধিবাসীরা 
যে অক্ষর ব্যবহার করিয়া থাকে, গুগুলিপির সহিত তাহার অনেকটা সাদৃশ্ত 
দষ্ট হয়। শ্রিহর্ষ অক্ষর অধিক কাঁল প্রচলিত ছিল না; ইহা হইতেই 
দেবনাগরী ও বিবিধ নাগরী অক্ষরের উৎপত্তি হয়। এখন9 তিব্বত 
দেশে সংস্কৃত লিখিবার জন্য শ্রীহর্য অক্ষরের অনুরূপ একপ্রকার অক্ষর 
ব্যবহৃত হয়। কুটিল গ্প্র্তৃতি অক্ষর বেদ পালরাজগণের অধিকার- 
কালে নেপাল হটত্কলিঙ্গ ও বারাণমী হইতে আসাম, এই বিশ্তীর্ঘ 
ভূখণ্ডে প্রচলিত ছিল 1৯ প্রাচীন বন্গাক্ষর, কুটিল ৪ মাগধাদি লিপি, এক * 
ংশেরই লক্ষণাক্রাস্ত বলিয়৷ বোধ হয় 
শ্ীুক্ত নগেন্ত্রনাথ বসু বাঁকুড়ার স্ুণুনিয়া পাহাড় হইতে মহারাজ 
চন্ত্রবন্মীর একখানি শিলালিপির। আবিষ্কার ফরিয়াছেন। এ লিপিখানি 
খৃষ্টায় চতুর্থ শতাবীর কোন সময়ে খোদিত হইয়াছিল । এই লিপির 
আঁকার মোটামুটী গুপ্তলিপির মত; তবে অনেক অক্ষরের -ছীদ গুপ্ত- 
ংখের অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী বলিয়াই বোধ হয়। দেড় হাজার বর্ষেরও 
পূর্বে বাঙ্গাল! দেশে কিরূপ অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহ! চন্দ্রবন্মীর লিপি 
হইতে কতকটা জানা যায় । * উপক্রমেই বলিয়াছি, যে, খুষ্ট জন্মিবার 





* সভিতা-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৩ সাল, ২৬৯ ৃষ্ঠা। 


ধঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপির উতৎ্পতি। ১১ 


৩০০্র্য পূর্বে, মর্গাৎ এখন হইতে ২২০০ বর্ষ পূর্বেও, মগধলিপি, অঙ্গ- 
লিপি, বঙ্গলিপি প্রভৃতি ভিন্ন' লিপি প্রচলিত ছিল, তাহা ললিতবিস্তর 
হইতে প্রমাণিত হইযাছে। তথনও নাগর অক্ষরের উত্পন্ভি হয় নাই 
অথবা কোন অক্ষর নাগরী নামেও গণ্য হয় নাই | * সুতরাং প্রতিপন্ন 
হইতেছে নাগরী অক্ষর অপেক্ষা আমাদের বঙ্গক্ষর প্রাচীন । বঙ্গলিপির 
রূপ অনেকটা চন্ত্রবন্মার লিপিতে প্রতিফলিত হইয়াছে | সেই লিপি 
ক্রন্নণঃ পরিপুষ্ট হইযা বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

উড়িয়া লিপি ও বঙ্গীয লিপি অনেকটা একই প্রকাবের। প্রভেদ 
এই যে, উড়িয়া অক্ষবগুলিব "্গাত্র। গোলাকার ; উৎকল্বাসিগণ তাল- 
পত্রের উপর খখুস্তি' নামক লৌহ-নচী দ্বারা লিখিতেন; স্ুঙ্ষাপ্র খৃস্তির 
দ্বারা অক্ষরের শিরোভাগে সরল রেখার স্তায় মাত্রা টানিতে গেলে তাল- 
পত্র ছিন্ন হইয়! যাইত, এই জন্য তাহারা গোলারুতি মানা পিখিতে 
আরম্ত করিলেন। বাঙ্গীলা দেশে কঞ্চিয় 5 লমেব অশ্রীভাগ তির্ধাক 
ভাবে কাটা হইত; এইরূপ লেখনী দ্বারা প্রাচীন বর্ণমালার বৃত্তাকার 
। অক্ষরগুলি অঙ্কিত কবা স্থুকঠিন7; কলমের টানে অক্ষবের কোণগুলি 
পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠে, এবং অতি সহজে ও অনাযাঁসে সরল রেখান 
মাত্রা টানা যায়; বল! বাহুলা, কুটিলাক্ষবের শ্রেণীভুক্ত বঙ্গলিপিব ইহাই 
বিশেষত্ব । 

আসামী অক্ষর বঙ্গাক্ষরেরই প্রকারভেদমাত্র, ইহাতে কয়েকটি অপ্র- 
চলিত পুন্তাতন বাঙ্গালা ও মৈথিল অক্ষর রহিযাছে। প্রাচীন মৈথিল 
ও প্রাচীন “বঙ্গাক্ষরের প্রভেদ অতি সামান্ত ছিল। চতুর্দশ শতাবীতে 
লিখিত বাঙ্গাল! ও মৈথিল পুথির হস্তাক্ষর দেখিয়া, সকলে উুভনের পার্থকা 
নির্ণয় করিতে পারিবেন না । বর্তমান মৈথিল অক্ষর বাঙ্গাল ও দেবনাগরীর 


* সাহিতা-পরিবৎ-প্রিক, ১৩০২ সাল, ৪৮১ পৃষ্ঠ! | 


১২ বঙ্গভাষ! ও বঙ্গসাহিতা । 


মধ্যবর্তী। নেপালীদিগের অক্ষরে এখনও প্রাচীন মৈথিল অক্ষরের গর্ছাদ 
অনেকটা বিদ্যমান | 

মহার|জ! চন্দ্রবম্মীর লিপিই বঙ্গাক্ষষের প্রাচীনতম নিদর্শন । কাশীা- 
খণ্ড পুঁথির বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ; উহা ১০০৮ খুষ্টাব্দের 
লেখা । শ্রীগয়াকর নামক এক বা্তি বৌদ্ধতন্্সন্বন্বীয় কতকগুলি 
পুথি বঙ্গাক্ষরে (১১৯৮, ১১৯৯ ও ১২০০ খুষ্টাবে) নকলু করিয়াছিলেন ; 
ইহাদের একখ|নিতে মগণের পালবংশের শেষ রাজ' গোবিন্দপাল দেবের 
রাজ্যবিনাশের প্রসঙ্গ আছে; এই পু'থিখলি নেপাল হইতে সংগৃহীত ; 
এক্ষণে ইহ! কেম্িজ নগরে রক্ষিত হইয়ছে । সংস্কৃত কলেজের লাই- 
ব্রেরীতে কতকগুলি বাঙ্গাল। হস্তলিখিত পুথি আছে) সেগুলিও বঙ্গে 
মুসলমান রাজখের প্রথম শতাবীতে লিখিত। খুষ্টায় দ্বাদশ কি 
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উতৎকীর্ণ বিশ্বরূপ সেনের তাঅশ।সনের"অনেক স্থলে 
ঠিক আধুনিক বাঙ্গীল! নি'পএ মত অক্ষর ব্যব্হ্ৃত হইযাছে,'এবং অপরা- 
পর স্থলেব লিপি বঙ্গাক্ষরেরই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন রূপ । উৎকলুহ. 
বাজ দ্বিতীয় নৃসিংহ বেন ১২৯৫ খুষ্টাব্ে প্রদ্ন্ধ যে* তাঅশাসন পাওয়া 
গিয়াছে, তাহার শক্ষরের সহিত প্রাচীন বঙ্গ।ক্ষরের বিশেষ কোন প্রভেদ 
নাই | 

১১৫৭ খুষ্টাৰে উতৎকীর্ণ অশোকবল্প মহারীজার শিলালিপি (বুদ্ধগযাথ 
প্রাপ্ত), ১২৪৩ খুষ্টাব্ধের দামোদর রাজার প্রদত্ত তাঅরশ।সনগুলিতেও আমা- 
দের চিরপরিচিত বঙ্গাক্ষরের প্রাসীন রূপ বিদামান। প্রাচীন লিপিমালাব 
প্রতিরূপ এই অধ্যায়শেষে সন্নিবিষ্ট হঈল। 

বঙ্গাক্ষর যেরূপ বহু শতাব্দী ব্যাপিয় ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্ট লাভ 
করিয়! বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, বঙ্গ- 
ভাষাও সেইরূপ স্থুদীর্ঘকাল হইতে, ন/নাবপ 
পরিবর্তন ও সন্নিহিত নন! ভাষার মিশ্রণজনিত রূপান্তর গ্রহণ করিয়া, 


আর্ধাভাষার পরিবর্তন | 


বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপিব উৎপত্তি । ১৩ 


বর্তম।ন আকাবে পবিণত হইষাছে। আর্ধ্চগণ যে সময়ে এ দেশে প্রথম 
উপনিবেশ স্থাপন কবিষাছিলেন, সেই সময হঈতেই এই পবিবর্তনেব 
স্চন! ; ক্রমশঃ বঙ্গবাসী আর্ধ্যগ্ণেব কথিত ভাবা গৌড়ীয় * অন্থান্ত 
ভাষা হইতে পৃথক্‌ হইয। দেশজ্ঞাপক স্বতন্ত্র আখ্যা গ্রহণ কর্সিল। কিন্তু 
কোন্‌ সমষে বঙ্গভাঁষাব উৎপত্তি, কে বলিবে? আদি দেখিবাব ওৎস্থক্য 
আম।দেব নাই , প্রকৃতি ও স্থষ্টিব প্রথম কাহিনী যবনিকাব অন্তবালে প্রচ্ছন্ন 
বাঁখিযাছেন , আদি বুভ্তান্তেব চিববহস্তভেদে বিজ্ঞান অসমর্থ । মন্ুষ্য- 
জ।তি যত প্রাচীন, ভাষাও তত প্রাচীন । মন্ুষাভাষাব যে সব্বপ্রাচীন 
অমব নিদশন নহিষ।ছে, বঙ্গভাধাব আদিকপ অন্বেষণ কবিতে গেনে সেহ 
বেদকেই অবলম্বন কবিতে হহবে। 

আর্্য-জাতিব প্রথম ভাবা বেদে, তাহাব পব পামাযণ।দিব ভাষা 
সংস্কৃত , সংস্কণতন পব বৌদ্ধদিগেব পাণি ও গাথ। প্রভৃতি প্রাকৃত ১ চতুর্থ 
স্তবে, বাঙ্গাল! হিন্দি প্রভৃতি শোডীব ভাবাস[ৃহ। এস্কলে শুধু নিখিত 
লামাব কথাই নন হইছে | বঙ্গভাষাব উত্পকি কানেব নিদ্দেশ সথসাপ্য 
নহে , আমবা হহাব লিখিত ভাষাব প্বিণতিন কাল ননর্ণধ কৰিতে চেষ্টা 
কবিব। ভাষান ন্াাদি নির্ণয কবিবা ভাব, বল্পনা-ণাল কবি * দাশনিক- 
দিশেব ৬ অর্পণ কাব্যা, ঈনিহাসিকণণ নি।শ্ন্ত থাকিতে পাবেন । 

বোধ হম, নে ভাষাষয আদিম হিন্দুণণ কথ। কহিততন, বেদে ঠিক 
সেইবপ ভাষাই ব্যবহৃত হহযাছিল। কিন্ত তৎ- 
পরবে ভাষাব এীবদ্ধি সাধনেব চেষ্টা * ব্য/কবণেব 
শ্ত্রপাত ভইতে কথখত ও নাখও ভাষা স্বতন্ত্র হভবা দাডাউযছে | 


নিত ও কখিত ভাষ | 


ভবননি সাহব নিয়লিগিত ভাষ।গুলিকে "গেডীধ ভাষ।' এই সাবাবণ সন্জ্ঞ| 
দিযাছন।-__উডিয়া, বাঙ্গালা হিন্দা "নপালী মহাবাদী গজবাতী সিদ্ধী, পঞ্জ।বা 9 
ক।শ্মাবী। আমরাও এই সজ্ঞাই ববহ।ব কৰিৰ। 


১৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ! 


তাই, রামায়ণের ভাষ! ঠিক কথিত ভাষা বলিয়! স্বীকার করা যায় 
না। বখন কালিদাস “বালেন্দুবক্র পল[খ”পর্ণে'র বর্ণনা! করিতেছিলেন, 
অথবা জয়দেব “মদন-মহীপতির কনক-দও-কুচি কেশরকুস্মে'র কথা 
লিথিতেছিলেন, তথ্ন তাহার! সে ভায়ায় কথা কহেন নাই । এখনও বঙ্গের 
কত কৰি মুখে “বিছ্্যৎ কি 'মেঘের ডাক' বলিয়া, লেখনী দ্বার! “ইরম্মাদ' 
বা 'জীমৃতমন্ত্রে'র স্থষ্টি করিতেছেন । তাই বলিতেছিলাম, লিখিত ও কথিত 
ভাষার মধ্যে একটা প্রভেদ্দর আছে এবং চিরদিনই থাকিবে । 

লিখিত ভাষা ও কথিত ভাধাব্র মধ্যে একটা ব্যবধান বর্তমান, 
কিন্তু সে ব্যবধানের একট! সীমা আছেঃ তাহ অতিক্রম করিলে 
লিখিত ভাষ! মৃত হইয়া পড়ে ও তৎস্থলে কথিত ভাষ! একটু বিশুদ্ধ 
হইয়া .লিখিত- '্ডাষায় পরিণত হয়। লিখিত ভাষা! উত্তরোত্তর উন্নত 
হইয়! শিক্ষিতসম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মস্যে সীমাবদ্ধ হয় | ক্রমশঃ বাকা- 
পল্পধে স্পৃহা ও শব্দের উ্ৃদ্ধি চেষ্টার ফলে লিখিত ভাষা জনসাধারণের 
অনধিগম্য,-হইয়া পড়ে +_তখন ভাষাবিপ্রবের আবগ্তক হয়। যখন্র 
সংস্কতের সঙ্গে' কথিত "ভাষার সেইরূপ প্রভেদ জন্মল তখন কথিত 
পালিভাঁষ! কিঞিংৎ বিশুদ্ধ হইয়া, লিখিত ভাব! হইয়া ্াঁড়াইল; বখন পুরশ্চ 
প্রাকৃতের সঙ্গে কথিত ভাষার প্রভেদ অধিক হইল,তখন বর্তমান গৌড়ীয় 
ভাষাগুলি কিঞিঃৎ পরিশুদ্ধ হইয়! লিখিত ভাষাম্ম পরিণত হইল । ব্যাকরণ, 
শিশু 9 অকৃতীর বাক্চেষ্টার শাসন করে; কিন্তু তাই বলিয়া উহ! চির- 
প্রবাহ্ধাল ভাষার গতি স্থির রাখিতে পারে না । বাকরণকে অগ্রাহা করিয়। 
ভাষ! রূপান্তর গ্রহণ করে। ব্যাকরণ, যুগে ঘুগে ভাষার পদাঙ্বস্বরূপ পড়িয়া 
থাকে । ভাষা নে পথে বহিয়া যায়, ব্যাকরণ সেই পথের সাক্ষী মান্র। 
বিলুপ্ত মাহেণ ব্যাকরণের পর পাণিনি,' তত্পর বরর*চি, পুরন্দর, যাক্ক, 
ইহাদের পর রূপসিদ্ধি, লক্ষেশ্বর, শ[কল্য, ভরত, কোহল,ভামহ, বসস্তর[জ, 
মার্কগেয়, ক্রমদীশ্বর,' মৌদগল্যায়ন; ' শিলাবংশ-_-ইহারা ব্যাকরণ রচনা 
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খুষ্টীয ভ্রযোদণ পত্ান্দী-ত উত্কীণ বিশ্ব সেনেন ভাত্ফপক হহতে 
গৃহীত বঙ্গীয় অক্ষ প্রাভলিশি। 


বঙ্গভাষ! ও বঙ্গলিপির উৎপত্তি । ১৫ 


করেন । পুর্ধবর্তী যুগে যাহ! ভাষার দোষ বলয়! কীন্তিত, পরবর্তী যুগের 
বাকরণে তাহাকেই ভাষার নিয়ম বলিয়! স্বীকৃত । তাই পাণিনির নিয়ম 
অগ্রাহা করিয়াও মহ।বংশ ও লণিতবিস্তর শুদ্ধ বলিয়। গণা, এবং বররুচির 
নিয়ম অগ্রাহ্ করিয়াও টা কবিন গাথ। কি চৈতন্তচরিতামূত নিন্দনীয় 
হয় নাই। সময় সম্বন্ধে যেরূপ প্রাতঃ, সন্ধ্যা, রাত্রি,__ভাষা সম্বন্ধে ও 
তদ্ধপ- সংস্কৃত, প্রাক্কৃত, বাঙ্গালা বা হিন্দী ঃ পূর্ববর্তী অবস্থার 
রূপান্তর | 
হা আমর। এখন যেন বলি, তাহার মুখা চিহ্ৃুগুলি কোন্‌ 
সময়ে খঠিত হইয়।ছিল, তাহ!র নিরূপণ সহজ 
বঙ্গভ।ষ।র ক্রমবিক।শ। 
নহে। বন্গভাষা, জনন।গ গর্ভ হইতে শিশুর 
হ্যায়, কোন শুভ নগ্নে ভূমিষ্ঠ হয নাই | বহুদিন হইতে ক্রমে ক্রমে 
ইহার বর্তমান ৰপ গঠিত হইতেছিন । কথিত ভাষা, ব্যাকরণশাসিত 
"লিখি" প্রাকৃত হইতে বহু দুবে আসি! পড়িণ--কিস্ত একদিণে নহে। 
হবন্লি সাহেবের মতে, ৮০০খুঃ হইতে ১২০০খুঃ অন্ধের মধ্যে প্র'কতেব 
রুগ্ন লুপ্ত ও গৌড়ীষ ভাবাসমূহের যুগ উদ্ভূত হইয়াছিল । বোদ্ধ-শক্তির 
পরাভবে, হিন্দুধর্মের পুনরুথানে, হিন্দু জাতিৰ নব চেষ্টার স্ফ/রণে 9 
সংস্কৃতের নববিকাশে, সেই পরিপ্তন এত দ্রত হইল,--প্রারুতের সঙ্গে 
কথিত ভাষার প্রভেদ এত বেশ্রী হল যে. প্র।চীন ভাষাকে বিদায় দিযা, 
কথিত গৌড়ীরভাষাগুলিকে লিখিত ভাষার পিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
হইল। ইতিহাসে ও বৌদ্ধাধিকানের নে।পকাল ও হিন্দুপর্ম্ের অড্রাথান- 
কাল ৮০০খুঃ হইতে ১২০০ খুঃ অবধের মধ্যে বলিয়া বর্ণিত আছে । 


১৬ বঙ্গভাব। ও সাহিতা । 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


স্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গলা । 


ধন্মবিগ্রুবে প্রাচীন ভাব ও ভাষাব সংঙ্কাব এবং নব ভাব ৪ ভাষাব 
প্রতিষ্ঠ ভয। বোমান যাজকদিগেব প্রতুত্ব 
লোপ সঙ্গে সঙ্গে, লাটিনেন একাধিপত্য 
নই হয। বুদ্ধদেব মৃত্াণ অব)বহিত পুঝ্ধে, স্বীয শিষাগণকে তীহাব 
বাক্য ও করযাবণি পানিভাষাব লিপিবদ্ধ কবিবাব" আজ্ঞা .দেন।+ 
ভাবতেব ভাঁষাব ইতিহাসে সেইদিন এক নবধুণ প্রবর্তিত হয। যদদিচ 
বৌদ্ধগণ9 মবো মদে সংস্কৃতে পুস্তকাদি বচনা করিিযাছেন, তথাপি 
ঝুদ্ধেন সেই অন্ুজ্ঞা পচানব সময হহতেই সংস্কতের অখণ্ড প্রভাব 
তিবোভিভ হয। দেপ্ভাষা, দেব 5 খধিগণেব জন্ত পেই দিন স্বগাবোহণ 
কনেন। 


ধন্ম ও ভাবা। 


বৌশাবিকাবে প্রাচীন ভাষা 5 হাব দলিত ভঘ। ব্রা্গণগণ 
ববিকার্ধয আান্ভু কবেন, কড় বা বোদ্ধদগের 
জীবে দখ' স্মবণ কিমা হলাকর্ষণ কার্যে নিবুু 

তপ্বাব বিপি প্রণষন করবেন যথা, 
বশঠ০গাপি জীব সক "াশণ ক্রিযাহপি ব শিসাপাখণ পখাধাশা ববি" 
শ/এরণ বজ যৎ॥ বর কি মন্তা সা ব্টি আনগাহিত 1 মি" ভাঁমশবাং 


ধ দা পভান | 


চব ভণ্চি কাষ্টগ যামুণচ " অন্তমাভিত। তম আয ৮৪৬ খোক।7এই অংশ 


পোদ্ধগণ কতক পন্বর্তী কাণেন যে জন| বলিষা বোণ হয । 


“আমার বাক সক স্ল' 5 অন্রবাদ কাঁ ও ন।, তত হউনে বিশ্যে অপবাবী 
ভউবে। আমি 'যম৩ পাক ভাষয পাশ দিতেহি, ঠিক সেইকপ ভষ। ণশ্তাদিত 
ববহাঁব কবিবে।” বুদ্ধব[ক। 'ত্রপিটক পালি ভাষ।য বচিত হইযাছিল, এবং উহা 
টাকাক।বও কণ্নে, বুদ্ধব!কা নকণ মকশিকত্তি অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায বচিত। 


( থ ) 


বড় সুর্দর এবং প্রায় ৪১০ বংপরের প্রাচীন। আমি নিক্জে অর্থবায় করিয়। কুপ্রঘ।টা 
হইতে একখানি ফটে।গ্রফ তোলাইয়! আনিয়াছি। গৌরাঙগসমা.জর ছবিতে চৈতনা প্রভুর 
কপাল এবং নাসাগ্রতাগে যে তিলর ও চক্ষুপ্রান্তে যে অশ্রবিন্দু দৃষ্ট হয়, মৎসংগৃহীত 
নিগেটিভ. এবং কটোগ্র।ফে তাহা পাই নাই, সুতরাং শৌর।ঙ্গ সম।জের ছবির সঙ্গে আম।র 
ছবির একটুকু পার্থকা অ।চে / এই ফটো গ্রাফ খানির প্রাপ্তি নম্বন্ধে ফরিদপুরের স্বনাম প্রসিদ্ধ 
উকীল শ্রীযুক্ত অশ্বিক।চরণ মজুমদার মহাশয়ের অনুরোধে বহরমপুরের বিখা।ত উকীল শ্রীযুক্ত 
অনারেবল বৈকুষ্ঠনাথ সেন মহাশয় আমাকে সাহা করেন। এজনা আমি উভয়ের নিকটই 
কৃতজ্ঞ। 'দক্ষিণরায়” দেবের প্রতিযুদ্তি আমি বনু চেষ্ট! করিয়া! হাওড়া-__খুকট পঞ্চাননতলার 
উক্তদেবের একটি প্রাচান মন্দির হইতে উদ্ধার করিয়াছি, এতৎপক্ষে শ্রীযুক্ত শ্তামচরণ আঢা 
মহাশয়ের সাহাযা 'পাইয়াছি। এই সকল ছবির জন্য আমার অনেক অর্থবায় হইয়াছে। 
রন্দবনে মহাপ্রভুব একখানি মতি প্রাচীন তৈলচিএ আছে, এই স্বাদ জাণিয়া 
রন্দাবনবাপী জনৈক মহাশয়ের নিকট, উহার ইচ্ছাক্রমে অর্থ প্রেরণ করা হয়।. কিন্ত 
চবি পওয়! দূরে থাক্‌, অর্থ পর্যন্ত প্রতার্পিত হয় নাই । উদ্ধাবণ দত্তের যে ছবি প্রদত্ত হইল, 
তাহা সুহদ্বর শ্রীযুক্ত অনু, তচরণ চৌধুরী মহাশয়ের প্রেরিত ছবি হইভে গৃহীত হইয়াছে, সেই 
ছবি খানি সন্বঙ্ধে অচাতবাবু লিখিয়। চেন--”হুগলীর অন্তর্গ 5'ঝ।লি গ্রামে উদ্ধারণ দন্ত বংশীয় 
৬ল্গগমোহন দও মত।শয়ের শীবিস্ুমন্দিরে উদ্ধারণ দত্তের এক পা|চীন দাকময়ী মুন্ডি আছেঃ 
পাচীন কালাবধি ই্গার যথারীতি সেব। পুজ। হয়, প্রেরিত ছবি সেই প্রাচীন দাকময়ী মুক্তি 
হইতে গৃহীত”  জগদানন্দের হস্তলিপি আমি শ্রীযুক্ত কাণিদালনাথ মহ।শয়ের নিকট 
হইতে প্রাপ্ত হই। ইহ। কবির খলড়ালেখার প্রঠিলিপি ॥ * সেই খসড়ায় দেখ] যায়, 
কবির কোন একটি পংস্কি মনে|নীন না তওয়।তে সে পংক্তি সংশোধন করিয়। তিনি 
অপর এক ছত্র লিখিয়/ছেন, সে ডব্রটিও ভ:ল ন! লাগাতে অপর এক ছত্র দ্বার! 
উহা! সংশোধন করিয়।ছেন, এইরূপ উপযু্পরি চেষ্টার পরে যে ছত্র সর্বব শেষ মনোনীত 
হইয়াছে, তাহ! হুকৌশংল স্বীয় পদরাশির অন্তর্বর্তী কোনও স্বানে সংযেজনা করিয়া 
দিয়াছেন। বনবিষ্ুপুর হইতে সংগৃহীত বাং ১০৬৮ ফলে লিখিত এক খানি প্রাচীন 
চৈতন্য ভাগবত পু'থির মল।টে প্রাপ্ত সংকীর্তনের যে তৈল চিত্রের প্রতিলিপি দেওয়। হইল, 
তাহা স্থছদোন্তম লীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয়ের পুস্তক।গার হইতে প্রাপ্ত হইয়ছি। 

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় দাসী পত্রিকার একটি প্রবন্ধের মন্মানুস।রে শ্রস্থভাগে প্রদত্ত 
কবি জগত্রামরায়ের কাল সংশোধন-উদ্দেষ্ঠে যাহ! লিখিয়াছিলাম, তৎপর সে বিষয়ে 


( দ ) 


সন্দেহের কারণ জন্মিয়ছে, অ।মরা'এখনও এসম্বন্বে কোন মীম।ংসা করিতে পারি নাই। 
সথতরাং পুস্তকের সে অংশটি পরিবর্তন করিলাম না। 

এবারও বৈষ্ণব কবিগণের জীবনী সম্বন্ধে অমি ,সুহাত্বর শ্রীযুক্ত অচযুতচরণ চৌধুরা 
মহাশয়ের নিকট হইতে অনেক উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। 

৩৪৪ পৃষ্ঠার পাদ টাকায় আমর! লিখিয়।ছি, স্বগাঁয় হারাধন দন্ত ভক্তিনিধি মহ।শয়ের 
মতে উনাপতি ধর খর্ণবণিক বংশীয়। হ্ুলেখক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ বায় এবং ভিষক্প্রবর 
শীযুক্ত যে।শীতু্রনাথ বিদাভৃষণ এম, এ মহাশয দ্বযম় আমাকে কতকগুলি প্রম[ণ প্রনর্শন 
করিয়াছেন, তদ্দার। দৃষ্ট হয, কবি উমাপতি ধর বৈদবংশীয় ছিলেন, মহামহে।পাধ্যয় 
ভরতমপ্লিককৃত রত্বপ্রভাগস্থে ইহ! স্পষ্ঝপ উপ্লিখিত আছে এবং জেল। ফরিদপুরের অন্থ- 
গঠ পিপ্নারী গ্রামে এখনও উমাপতিধরের বংশবরগণ বিদামান রহিয়ােন। এই.পিঞ্রারী 
শ্রম অতি প্রাচীন, লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বন্প মেন এই শ্রামখনি জনৈক ্ুপঞ্ডত 
ব্রা্মণকে প্রদান করিয়া যে তাশ্রফলক এচারিত করেন, তাহা কয়েক বংসর হইল 
এপিযটিক সোসাইটিএ জ।বন্য।লে প্রকাশিত হইয়াছে । উমাপতিখর বাঙ্গাল।- 
ভাষাত কৰি নহেন, সুতরং এ প্রসঙ্গের অধিকতর চচ্চা আমদের বিষয় বহিঠ্ত। 
* পদ্মাপুর॥ণর প্রাচ।ন কবি ন।সযণদেবের কোন বিবরণ ইতিপূবেব পাওয়। যায় নাই । 
সম্প্রতি এক খনি প্রাচীন পু'খিতে শিষ্পলিখিত বিবৃতপঠ বিশিষ্ট কয়েকটি ছত্র পাওয়। 
শিয়াছে 

“নারায়ণ দেএ কহে জন্ম মগদ। মিশ্র আীপতি নহে ভট বিশারধ ॥ মধুকুল্যগোত্র 
হইল গাই গুশাকর | শুদ্রকুলে জন্ম মোর সদা কাহেন্তের ঘর । নরহরি তনএ জে 
নরদিংহ পিতা! । মাতামহ প্রভাকগ বক্সিণী মোর মাও & চোদ্দ বৎসরের কালে 
দেখিল স্বপন। মহাজন সহিত পথেত দরশন & শিশুবপেত গৌসাই হাতেত করি 
বাশী। আলিঙ্গন দিয়! বলে য।র মুখে হ।সি। গেোবিন্দের অ|সা মের সেই সে কারণ। 
প্রণাম করিল দুগ্ধ ভজিয়! চরণ ॥ সকল সথজন প্রভু তোমার কারণে । কি কুরিতে পা 
আমি তোম! বিদ্যমানে ॥ গেবিন্দ নিকট আমি কি কহিতে জানি। কোকিলের নিকটে 
জেন কক করে ধ্রনি॥ শখের নিকটে সামুকের কিবা শোভা । ন্নমের নিকটে 
যেবপ উলু'তাপার প্রভ। ॥ অমৃত নিকটে ইক্ষুপ্নের কিবা কাজ।, নক্ষত্র নিকটে 
যেন শোতে ধৃতর।জ ॥ ছুগ্ধের নিকটে ঘোলের ক।জ নাই। ক্গীরোদ নিকটে জেন 
শোভে গড়খাই ॥ যধিব! অশুদ্ধ হয় আমার বচন। পগিতের মুখে তাহ। করিব। শ্রবণ ॥” 


( ধ ) 


এই বিবরণটি £কবি শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাড়ীর একথানি পুঁথিতে 
পওয়। গিয়াছে । এই পুথি খানিতে পদ্মাপুরণের অপর লেখক দ্বিজবংশীদাসের 
পিতার নাম যাদবানন্দ বলিয়। উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। 

৫১৫ পৃষ্ঠায় ১৮ পংক্তির প্রারস্থে “কবি* শবের স্থলে “»ৎপুত্ বূপর!ম” কথাটি 
পড়িতে হইবে। 

উপসংহার কালে আমি ব্রিপুরেশ্তর স্বগায় বীরচন্ত্র মাণিক। মহোদয়ের মৃত্যুতে গভীর 
পরিতাপ প্রকাশ ন! করিয়া প্রারিব শ।। তিনি এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের ব্যয় ভার 
নহন করিয়ছিলেন, আমার নানবপ বিপদেৰ মধো ৪ বংসর পূর্বেব তাহার আকম্মিক মৃত্যাও 
অন্যতম 'বলিয়। গণা করিয়াছি ঠাহার, মৃত্যুশযার এক প্রান্তে আমার এ সামান্ত 
পুস্তকখনি পরিদৃষ্ঠ ভইযাছিল। তিনি ইহ| পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, হ্হাই আমার 
ঈষৎ আত্মতৃপ্তি ও সান্্নাপ কারণ। এবার ষাহাদেণ নিকট পারিবারিক অভ।ব 
মোচনা৫ এবং পৃশ্তকের জনা অর্থ সাহাযা পাইয়াচি, ঙ|হাদেব অধিকাংশের নিতাগ্ত 
আঅমত হওয়।তে, নাম প্রকাশ করিতে পারিলাম ন। | 

বঙ্গীয় শিক্ষ। বিভাগের বন্তমান ডিরে্ব শ্রদ্ধেয় শীযুক্ত পপ লগ সাহেব বঙ্গায 
বিদা।লয় সমূহের জন্য এই নূতন সংস্করণের ৭০ কার্প গুহা করিয়া আমার অশেষ 
খন্যব[দের পাত্র হইয়াছেন । 


ক.লকাতা । 


ৃ ] শ্রীদীনেশচক্দ্র মেন। 
১৪5 সেপ্টেম্বর, ১৯০১ | 
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সংস্কৃত, প্রাকত ও বাঙ্গালা 
পাশ্চাঙমত--বিভক্তি-চিহ ও ছন্দ 
বৌদ্ধ যুগ 
১। মাণিকচাদেব গান । 
২। £গাবিনচন্দ্রের গান। 
৩। ঢাক ও খনার বচন। 
বন্ব-কলহে ভাষার শুদ্ধি 


€ 
রত 


প্রাচীন বঙ্গ পহিতের বিশেষ লক্ষণ 


গৌড়ীয় যুগ ( শ্রীচেতম্য-পুব্ব সাহিত্য ) 
১। পঞ্চ গৌড? ॥ 
২। অনুবাদ-শখ।। 
৩। লৌকিক ধর্মশাখ। । 


৪1 পদাবলা-শ।খা । 

৫ কাবে।তিহাসের সুত্রপাত-শাখ। | 

সষ্ঠ অধায়েস পবিশিষ্ । 
শীচৈতন্য-ন|হিতা ব। নবদ্বীপেঞ্জ ১ম যুগ 


২। শীচেতন।দেবের জীবনী । 


৩। পাঁদাবলী-শাখা । 

৪। চরিত-শাখ! । 

সপ্তম অধ্যায়ের পি শিষ্ট । 
সংস্কার থুগ 

১। লৌকিক ধশ্মশাখ। । 

২। অন্ুবাদ-শাথ। | 

অইুম অধায়ের পরিশিষ্ট । 


ৃ 


১। শ্রীচেতন।'দেব ও এই যুগের ্ 


অধ্যায় । 
প্রথম । 
দ্বিতীয়। 
তৃতীয় । 
চতুর্থ । 


পঞ্চম । 


ষষ্ঠ। 


সপ্তম । 
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৩৮৭--৫২৮ 


বিষয় । অধ্যায় । পৃষ্ঠ! | 


কু্ণচন্দ্রীয় যুগ বা নবদীপের তয় যুগ 
১। নবদ্ধাপ ও কৃষ্ণচন্দ্র । | 
২। সাহিতো নূতন আদর্শ । গর 'দারারর 
৩। কাবা-শাখা | 
৪। গীতি-শাখা। 


নবম অধায়ের পরিশিষ্ঠ | 


| ৩ ] 


প্রথম অধ্যায় । 


বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপি ১০০০ বৎসরের ও অনেক পুর্ববন্তী।--ভারতীয় অক্ষর 
সম্বন্ধে বিভিন্ন মত।-_-ভারতীয় লিপির মৌলিকত্ব 1_-লিপিম।লার পরিবর্ধন ; 
প্রাচীন বঙ্গলিপি ।__আধাভাষ।ব পরিবর্তন ।-__লিখিত ও কথিত ভ।ষ!1--বঙ্গ ভাষার 
ক্রমবিক(শ ১১৫ পৃঃ 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


ধন্ম ও ভাষ।।- বৌদ্ধ প্রভাব ।-_বৌদ্ধ ধশ্নের প্রতিক্রিয়। ।--সংস্কতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। 
এবং দেশে উহাপন পভাব।-_বঙ্গভ।ষ! ও প্রাকৃত ।--বঙ্গভাব। পূর্বকালে “প্রাকৃত” নামে 
আঅিহিত হইত ।-_সংস্কত, প্রাকৃত ও বঙ্গভাষ। |--সংস্কত শব্দ পরিবর্তনের নিয়ম | 


কথিত ও লিখিত ভাষার প্রভেদ । ১৬--৩৫ পঃ 
তৃতীষ অধ্যায় । 
বঙ্গভাষ। অনাবাভাষ।-সন্তৃত নহে ।_ বাঙ্গল। বিভি।--অসভাগণের ভাষ।র কথঞ্চিং 
মিশ্রণ ।__ছন্দ। ৩৫--৫২ পৃঃ 
চতুর্থ অধ্যায় । 


বৌদ্ধ ধর্পের বিলোপ ।--উ্তার গুপ্ত অস্তিত্ব, ধশ্বপৃঞ্জ।।-__-বৌদ্ধ যুগের অপব।পর 

নিদর্শন ।__ম।ণিকাদের সময় নিকপণ ।--ম।ণিকচ।দের গানে নবাদ্ধ প্রওত।ব।--কবিত্বের 

নমুনা ।-_-গোবিন্দচন্ত্রের গীতে বৌদ্ধ প্রভাব ।-__পপ্রমকথা ।_ডাক ও খনার বচন সম্বন্ধে 

মন্তবা। খনা ও ডাকের বঝচনে প্রভেদ।-_-বচনগুলিতে গুহস্থ।লীঙ্ঞান ।--জোতিষে 

অচল! ভক্তি ।--অপ্রচলিত শব্দার্থ ।--সংক্তের প্রভাব-হীনত1।--সামাজিক অবস্থ! | 
৫৩--৮১ পঃ 


পঞ্চম অধ্যায় । 


ধর্ম-ঞলহ ।--বঙ্গাহিতো শিব, পদ্মা। চণ্ডী ও শীতল! লৌকিক দেবতাদের 
প্রভাব, শৈব ধর্মের প্রতি আক্রমণ ।--শিবের নিশ্চেষ্টতা ।-_পরবন্থী সাহিতো বিভিন্ন 
মতের একত।|--সান্প্রদায়িক বিরোধে ভাষার পুষ্টি ও শান্ত্রচঙ্চার বহুল বিস্তর ।-_ 
পুনকথানে ব্রাহ্গণেতর জাতির উন্নতি ।-_-রাজসভায় বঙ্গভাষার আদর ।-__-বৈষ্বগণের 
কৃতকাধ্যতা ।৮-ইংরেজী ও বাঙ্গালা সাহিত্য ।-_ইংবেজ কবির শ্বতন্ত্রাপ্রিয়তা ।- বাঙ্গালী 
কবির অনুকরণ-প্রিয়ত। ও ত্দুষ্টান্ত।--কাবোর অ*্শ রচনায অন্যকরণ-বাহুলা | 
অনুকরণের দোষ ও ওপ। ৮২---১০১ পৃঃ 


| ৪ ; 


এ 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 


পঞ্চ গৌড ।-_কাবো গৌড়েস্বরগণের মহিম!।--কুত্তিঝসের আত্মবিবরণ আলোচন।। 
»-কবির চিত্র ।__খাটি কৃত্তিবাসী র।মায়ণ ছুলত ।-_রামায়ণে শান্ত ও বৈষ্ণব প্রভাব ।-_ 
কুত্তিবাস এবং বান্মীকি ।--পঠবিকৃতি সম্বন্ধে আলোচন। ।--কবির অন্যান রচনা ।--- 
অনন্ত রামায়ণ ।_-মহাঁভারতের অনুবাদরচকগণ বিবিধ অনুবাদের সাদৃশ্য ।_- 
সম্য় কৃত মহাভারত ।-_সঙ্য়ের পরিচয় ।--সপ্রয়ের কবিত্ব। সম্রাট হুসেন সাহ "৮ 
পর/গল খ1।5-পরাগলী ভারত।-_ছুটি খ।।-_-্ীকরনন্ধার কবিত্ব ।_জৈমিনি 
ভারত ।--মালাধর বন্থ 1 শ্রীকুষ্ণবিজয়।-_ মল ও অনুবাদ ।--লৌকিক ধশ্মের 
দেবতা ।-_ছড়! ও পাঁচালী ।-_লৌকিক দেবত। পুজার উৎপত্তি ।-_-সাহিত্যে বাস্তব ও 
সর্প।- চাদ সদগরের চরিত্র ।_-পদ্ম/বতী নামের সংশ্রব ত্যঞ্য ।-_অনাহারে খিড- 
স্বন। ।__লখীন্দারর মৃত্যুজনিত শেক ।-াদের "্পরাভব ।- বেহুলার জয়।-_বেহুলার 
বাসর-গুহে 1_নিরপরাধিনার অপরাধ ।-স্বামীর শন্দ ক্রোড়ে বেহুলা সতী ।-__বেহুলাগ 
সতীত্ব ।-_-কৌতুকে করণরস।-_বেহুল।, ঘরের ছবি ।--কাণ। হরিদত্ত ও বিজয়গুপ্ত।-_ 
্রক্ষিপ্ত ব্রচন। ।-_বিজয় কবির রসিকতা ।-_নারায়ণদেবের পদ্ম পুরাণ !__নারায়ণদেব 
ও বিজয়গুপ্ত।-_চাদসদ।থরের নিবাসভূমি ।_জনার্দনের চণ্ডী ।--রতিদেব ও অপরাপর 
কবি ।-__পদ/বলী-সাহিত ।__আধা।স্সিক হব ।-_চণ্ডীদাসের নানর ।__চণ্তীদ।সের জীবনী । 
-চণ্তীদাসের রাবধিক।। _চণ্ডাদুন ও বিদ্'পতি 1 চণ্ীদানের আধাক্মিক ভাব। 
-ভাব-সম্মিলন ।-_-চণ্ীদাস নূর্খ ছিলেন না।-_রামীর পদ ।--বিদাপতির পরিচয়। 
-_পূর্ববপুরুধগ্নণের খগতি,।- কবির গ্রন্থাবলী ।-ক।ণ সম্বন্ধে তক।--ভুমিদান পত্রের 
সতত1।--রাজপর্জা ।__বিদ'পতি সম্ব্ধে আগ ছুইটি প্রমণ ।-_কবির উপর বাঙ্গালীর 
দাবী ।-মিথিলার খণগ--বিদ।পতি ও অটদ্বতাচ।য্য ।--বিদাপতির উপম। ।-- 
বিরহ ।--চণ্ডীদাসের শ্রেঠহ | লাউসেন ও ইছ্ভাই ঘোঁষ।--ধশ্বমঙ্গল এখন 
ধ্রতিহাসিক কাবা নহে ।--রমাই পিতের পদ্ধতি ।_-বিবিধ কবির ধর্মমমকাবা ।-- 
শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর ।-_-সংক্ষিপ্ত রাজম।ল। ।--কবি-ত।লিকা--হুসেনী সাহিতা ।-_কবি- 
গণের বাসস্থান | বৈষ্ণব কবিগণের সম্ঙ।।- পঞ্চ গৌড় ও বঙ্গদেশ ।--পঞ্চ শাখার 
ঘনিষ্ঠতা ।--বর্গ ভাষ।র সঙ্গে হিন্দী ও মৈথিলের মিশ্রণ।- পরিচ্ছদে সাদৃপ্ঠ ।-_ আহারে 
ব্যবহারে এক্য ।- পুর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের ক্রিয়াপদ।--কালে পৃথক জাতিতে পরিণউর 
সম্ভাবন1! ।-_বৌদ্ধ যুগান্তে ক্রমে সংস্কৃত প্রভাবের বিস্তৃতি ।-_-প্রচলিত শব্দ । 
বিভক্তি ।-_ক্রিয়।।-_কাবা গীত হইত।-_পয়ারের বাতিক্রন (২ ব্রজবুলি 1 _রমণীগণের 
পরিচ্ছদাদি।-_-স।ম।জিক আদিম অবস্থার নিদর্শন ।-_বাঙ্গালীর সমুদ্র যাত্র! ।- শিল্পজাত 
দ্রব্যাদি ।__ভাক্ষর ও স্থপতি বিদার অবনতি ।- বিনিময় ও মুদ্রা ।--বাঙ্গ।লীর বীরত্বের 
অভ]ব।-_বাঙ্গালী (প্রমিক। ১০২-২৪১ পৃঃ 


সপ্তম অধ্যায় । 
প্রেমের অবতার চৈতন্থ ।-_-পদাবলীর সঙ্গে তাহার সম্পর্ক ।--বৈষঝব পদ|বলীর 


| &€ | 


সত্যতা ।--নবন্ধীপের তিনটি রত্ব।--১৫শ শতার্বীতে নবদ্ধীপে বৈষণব-সম্মিলন | 
অলৌকিক লীলা ।--চৈতন্যের জন্ম ও যংশপরিচয়।--শৈশবে উচ্ছ্থলতা ।--পাঠে 
একাগ্রতা ।-_পাগ্ডত্য ও টোলে অধ্য।পকত। ।--দিখ্বিজয়ী জয় ।-_ব্যঙ্গ-প্রিয়তা ।--সাব- 
ধানতা ।-_ধর্শহীনতা শুধু ভাণ।-_পূর্ব্ব বঙ্গে ভ্রমণ ।-স্ত্রীববিয়ে।গ ও পুনঃ পরিণয়।__ 
গয়া গমন ও ভক্তির উচ্ছাস ।__মন্তগ্রহণ, সন্গাস ও ভক্তি-মাধূর্যয ।--তাহার প্রতি 
লোকানুরাগ ।-_ভাহার ,পৌকষ ও বিনয।--াহাঁর কঠোর বৈরাগ্্য ।__সোইহং।-_ 
ঈশ্বরত্ব আরোপে বিরক্তি ও বিনয় ।--লীলাবসান ।--নার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ।__জীবনী 
লেখার শৃত্রপাত ও বিকাশ ।--পদাবলা সাহিতোর তালিক1।-_বিিন্ন গোবিন্দ দ।স।-_ 
বিভিন্ন বলরাম দান ও অপরাপর কৰি ।--তালিকায় ভ্রম সম্ভবন?।-স্ত্রীকৰি ও মুসল- 
মন কাবগণ ।--লপ্ত জীবনা ।- গোবিন্দ কবিরাজ ।--বলরাম দান।-জ্ঞানদান।-- 
যছুবন্দন দাস ও যছুনন্দন চক্রবন্তা ।--প্রেমদাস ।--গৌরীদাস ।--রায বসম্ত 1 নরহরি- 
সরকার ।--বস্র রামানন্দ । ঘনগ্তাম ।--গীতান্বর দাসের রসমঞ্জসী | রামগোপ।লেৰ 
বসকপ্পবল্পী ।-_-জঅগদানন্দ ।--বংশীবদন ।-_ র|মচন্দ্র ।-- শচীনন্দনদাস।- পরমেশ্বরীদাস । 
--যদুনাথ আচায্য |।-__প্রসদদাস ।--উদ্ধবদাস।-- র।ধাবলভ দাস।-_রায়ণেখব ।-- 
পরমানন্দ সেন ।-_বাস্ছদেব, আধ্ব ও গোবিন্দানন্দ ।-_ধনঞ্য় দাস।--গোকুল 
দাস।- আনন্দ দাস।-__বৃষ্ দাস।-_কুককপ্রসাদ ।-_-গেপ্রমণ চক্রবর্তী ।_চম্পতি 
পায়।--দেবকীনন্দন ।--নরসিংহ দেব 1--শয়ননন্দ ।--প্রসাদ দাস ।--মাখো ।-- 
এরসিকানন্দ ।-বাখাবলপভ ।-হরিবলপভ ।--পলাজ। বীরহাম্বির ।-মাধবা ।-কৃফ্ণ।স 
কবিরাজ ।_-ধৃন্দাবন দাস, ত্রিলোচন এন ও পরহরি চক্রবণ্তী ।--প্রীনিবাদ আচাব্, 
নরোত্তম দাস, ও গ্তামানন্দ ।-বৈষণথ কবিব (প্রমণ--পঞ্চধশ শতান্দীর ভাল 
বাসার সহিত। ।--বিদ্াপতি ও গোবিন্দদস ।-_ জ্ঞাণদাল ও গোবিন্দণাস।--বলবাম- 
দাস ও চণ্ডীদাস।--পদাবলাসংগ্রহ ।--পদ-সমুদ, পদামৃত, পদকঙ্গলতিকা, ও পদক- 
তক ।--পদসন্লিবেশের সুত্র ।-_-সংগ্রহনেপুণে র দৃষ্ঘা্ত।--বঙ্গীয় গী।তকবিতার শ্রেষ্ঠত্ব । 
চরিতরচনাপ্রবত্তন | -মনুষাহের এ|ত  উপেক্ষ।।-_চেতন্ত-জীবনী।--খোবিনোর 
করচাব প্র।মণিকত।।-করচায় চৈতন্যের চরিত্র ।_গোবিন্দের পরিচয় ।-__চেতন্যেগ 
ভ্রমণ।--করচায় বলিত চেতন্য-চপিত্র ।-_প্রকৃতি বর্ণনা চৈতন্য প্রভুর অসাং্প্রদাখিক 
ভাব ।-গোবিন্দের চরিত্র।_তাহার প্রভুতক্তি।--উহ।র নৈতিক বিশুদ্ধত|।- 
তাহার সত্যপ্রিয়তা ।-_পুরীতে প্রত্যাবর্তন ।-_-করচার দোষ ।-_ নিম্ন শ্রেণীতে শিক্ষা 
[বণ্ডার ।--জয়ানন্দ কবির পরিচয় |-_-চৈতম্যমঙগলের এঁতিহাসিক গুকতব | বঙ্গ- 
সাহিত্যের ইতিহাসের এক পৃষ্ঠ।।--জয়ানন্দের অন্যান্য রচন11--বৈষব সমাজের 
স্বাতন্ত্রা বৃন্দাবন দাসের পরিচয়।_-চেতন্ত-ভ।গবতে এমভ্ভাগবত-অনুকরণ ।-- 
ইতিহাসে বৈজ্ঞ।নিক প্রণালী ।--অলৌকিকত্বে বিশ্বাস।-_বৃন্দাবন দাসের ক্রোধের 
কাসণ।-_চৈতন্য ভাগবতের এতিহাসিক মুল্য ।_-লোচন দ।সের পরিচয় ।--চেতন্ত- 
মঙ্গল ।--ভাগবত ও মঙ্গল নাম লইয়া বিরোধ ।--কলিত ঘটন।।-_অবত।রবাদেক্ন 
ব্যাথা ।-_প্রামণ্া নহে ।-্-কবিহ।--লোচনের হস্তলিপি ।--অন্তান্থ রচন। ।__মুদ্রিত 


চি 
. চেতগ্যমঙ্গল অনম্পূর্ণ।-_$ষ্দাসের পরিচয় ।__চৈতগ্চরিতামৃত রচনা আরস্ভ।-« 
রচন। শেষ ।-_-গপ্ সমালোচনা ।-__মহাপ্রভুর অন্তালীলা।-_ইহ সংসারের স্্রতি'(-: 
রচনার দোষ ।_-রচনায় বিনয়।-_পুস্তক লুষ্ঠন ও কবির]জের মৃত্যু ।__রচনার নমুন। । 
_নিভানন্দ।_-অইদ্বতাচার্যা।--বপ সনাতন ।--অন্যান্ত  ভক্তগণ।-_-শীনিবাস, 
নরোনুম, ও শ্য!মানন্দ ।- _ভক্তিরত্ব।কর |-__-ইউরোপের ইতিহাস ।-_বৈষ্বের লক্ষা ।-_: 
ভক্তিবক্তাকরের সুচী ।-_ভাষাগ্রন্বের আদর ।--নবহরির অপরণপর রচনা ।-__নরো ভ্তম- 
বিলাস।_খেতুণীর উৎসব ।_-রচন[র নমুনা ।-_-গৌরচুরিতচিস্তামণি ।-_-প্রেমবিল|স 
ও অপরাপর পুস্তক । _আদদ্বতপ্রকাশ।_-হবিচবণ দাসের আদ্বিতমঙ্গল ।-নণহাি 
পানের অদ্বৈতবিল'ন।--লোকনাথ দাসের সীতা-চবিত্র ।-_-রসিকমঙ্গল'।-_-মন?- 
সন্তোষিণী এবং অপরাপর পুস্তক ।__অনুবা? শৃগ্ভাবলা ।__উক্তনাল।_-রত্বাবলীঃ 
মনুবাদ।__দ্বিত ম ধবের “কৃষ্ণনঙ্গন” 1__মপব কাযকখাশি অন্বাদ ও বাখ।। পুস্তক । 
_একই ভাবেব বিকাশ ।-হিন্দী প্রভাব।-__নঙ্গ ৯গখিলের পূর্ণ নিক।শ।_মত)রাম 
কবি।--হিন্দী প্রভাবে ইতিহ।সের ভাষার দ্ুগতি |_-নঙ্গতাযাপ ত্রবিধ ঝপ। -_মপ- 
চলিত শব্দের তালিক। । _ছন্দ।__বিভক্তি।--পামাঙ্জিক অবস্থা, শান্ত ও বৈষ্কবের 
দবন্ব ।-অবতারবাদ ।--বৈষব সমাজের অধোশতি ।-_শীনিবাসের প্রথম জাবন ।__ 
শেষ জীবন ।-_সাংদ|রিক সুখ তৃষ্কা, ও বৈষ্ণব বম্মের নান।বপ বিকৃতি ।--অপণ এক 
চিত্র ।-বাজারের বয়।_অুসঙ্গত উপ।বি ।--শাসন-গ্রণালী ।-ভবহ শব্দের 
তািক। |-__ভ।ষ!য হিন্দী পর্ভাধেব স্কাধী চিহ্ত ।_-শিদুর।মুণও্ডন ।--বোদ্ধধুগের নিদর্শন | 
রুবুদ্ধি রাষ'।-__নাহিতে। নব যুগ । ২৪২-_-৩৮৬ পৃঃ 
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সংস্কার যুগ ।-_ প্রাচীন ও পববন্তী লেখকগণের নশ্বপ্ধ।--ভাঁগাং ফলতি সর্বত্র ।__ 
দ্বিজ জনার্দনের চণ্ডী ।_-বলরামের চণ্ডী ।-_মধবাচ।্যা-_মুকুন্দ ও মাধবাচ।যা ।-- 
স্বাভাবিকতব।-_ধুয়।-যুদ্ধ বর্ণনায ছণা|__-কবিকন্কণ মুকুন্দবাম চক্রবন্তা ।-_হিন্দুব 
প্রতি অত্যাচার ।_-ভাষার সাক্ষা।_ডিহিপার মামুদ সরিফ.।-কবির দুরবস্ত। 
ও স্বদেশ-প্রম ।-_প্রথম শ্রেণার চিত্রকব-দ্বিতীয় শ্রেণী চিত্র ।-__নারী চরিত্রের 
শ্রেষ্ঠ ।-কাবো নাটকীয় কৌশল!।_থাটি সংস।র চিত্র ।--মনুষা সমাজের 
ছায়া ।__ছুংখবর্ণনাঘ কৃতিত্ব ।__পুকষে পৌক্ষেব অন্তাব।-_ক।বা কেন্দ্রশৃহ্। 
-বমণী-চরিত্র ।--কালকেতুব গল্প ।--লোমশমুনি ।__নীলাম্বরের “জন্মগ্রহণ ।_- 
ব'ল।ক।ল ।_বিবাহ ও জাবনোঁপায়।_-ক্ষুধ। ও খাদা।--চণ্ডীর বর ।-_পূর্ববাভাষ | 
_বর্থ শিকারী ।__ গৃহের বন্দোবস্ত ।--চণ্ীর স্বমুত্তি গ্রহণ ।- ফুলপরার দুশ্চিন্তা ও 
দেবী রহস্য ।-_-সন্দেহে সৌন্দর্ধা ।--ছুইটি চিত্র ।-দেবীর প্রতি আঅভার্থনা | 
অতিপ্র/কত।-_চণ্ডীগ দয়]! ।_শঠে সরলে।_মুকুন্দ ও মাধব ।_ভাঁড়দত্ত 
ধর্ততাৰ প্রতিমন্তি ।--ঘরের কথা |--ভাড়, দত্ত বাজারে ।--রাজদরবারে ।-- 


| ৭ | 


বীর নিক কৈফিয়ৎ।__ প্রতিহিংসা |__ভাড় মন্তের শাস্তি ।-_শীমন্তের গল্প।-__খুল্পনার 
জন্ম |_-কৌতুকে বিপদ ।-__লহন।কে' প্রবোধ ।- লহনা-চর্সিত্র $ সপত্রীপ্রেম 1 
সরলে গরল ।-_খুল্লনা বনবঝ।সিনী ।--চণ্তা দেবার বরপ্রদ।(ন।-_প্রতাগত প্রবাসী 1 
শযাগৃহেষ্ী অহিনয়।-_-পিতৃশ্রাদ্ধে বিজ্র।ট | -খুল্লনার পরীক্ষ।।_ পুনশ্চ প্রবাসে ।_- 
কমলে কামিনী ।--শীমন্তেক জন্ম 9 শেশব। -_-গুর ও শিষা।-সিংহল-বাত্র! | 
_মশানে শ্রীমন্ত ।-_বাঙ্গলদের কাতরতা 1--চণ্ডীর বুপা ।--স্রশীলার বার 
মান্য! | শেষ ।--কবির ভাবের প্রগঢতা ।--শিবপ্রসঙ্গ ।- রামেশ্বর ভঙ্টচার্ষা ।__ 
কাবাবর্ণিণ বিষয় । শিবাষধনে ভাম্যগস।-_রমেশ্বরের সত্যপীর ।--মনস।র ভাসান- 
লেখকবগ ।--কেতকাদান ও ক্ষেমানন্দ |__বেহুলা-চরিত্র ।__কবিদ্ব/য়র পরিচয ।__ 
বর্ঘমানদীল্লের কবিহ্ব ।- বৈষৰ কবির পভাব।-_ধর্মমঙ্গলে বৌদ্ধভাব।-ঘনর[মের 
পব্ববন্থী কবিশণ।-_রামদ্াস কেবর্ধের “অনাদি মঙ্গল” 1-_-ঘনর|মের জীবনী ।-তাহ।র 
কৃত ধর্পমঙ্গংলর সমালোচনা ।--কপূর্ ।-_-সহদেব চক্রবন্তী।_-লুপ্ত বোদ্ধতত্্ের 
আাভাষ। সহদ্বের কবিহ।-বাঙ্গালাক।বো সংস্কত পল্পান বাঙ্গাল। কবিতা।ষ 
ক্টত উপম। |--সংস্কতের অনুবাধ ।-_অন্ুব।ৰ গ্রন্থ সমালোচনা ।-লোকন।থ দন্ত ।_ 
নাপিত কবি ।-দণ্ীপব্ব |-_অনন্থপাম দও।1--কবি জয়নারায়ণ।--নুসিংহদেবের 
সাহান, কাশাখণ্ডের অন্ুবাদ।-ক।শীন চিত্র। -কাশীণণ্ডের পুথি ।-কবির 
পর্চিয়।_-কবিব অপরাপর শস্ক ।_-ককণ।নিধন-বিলাস ।--কৃহিব।সী রামায়ণে প্রক্গিপ্ত 
রচনা ।--অপরাপগ রামায়ণ রচকগণ ।-_-ষঠীবর ও গঙ্গ।দ।(ন _ভবানীদাস।-_ছুর্গ(গাম । 
_-জগত্র।ম রায় ।_-শিবচন্ত্র সেন।-_অনস্ভুত আচ।যা ।--শঙ্কর |_ লবণ বন্দোপাধায় ।__ 
র।/মমোহন ।--রখঘুনন্দন গোশ্ব।মী ।-_-মহাভারচতে উপগল্প | -কা দাতের পূর্বগামিগ্রণ ।-. 
নিন্তানন্দ ঘোষ ।-কবিচন্দ্র ।-তদ্বন্ধু শঙ্কর ।--অপরাপর কবিগণের সঙ্গে কাশীদ।নের 
ভলনাফ সমালোচন ।-__-বঝ।জেন্দ্রদাসের আদিপবল।--শকন্তল। উপাখাঁন ।-_রচনাৰ 
দোষ ভাগ ।--যঠীবরের ন্বর্গরোহণ পর্ব |--গঙ্গারাসের আদি ও অশ্বমেধ পর্ব ।-_ গোপা 
নখের দোণ-পর্ব্ধ ।--কাশীদসের জীবনী ।--কাশীরান সমস্ত মত।ভ।রত লিখিয়ছেন 
কি না?-_কাশীদ।সী মহ।ভারতের সঙ্গ অপরাপর অনুবাদে ভাযার একা ।-__কাশী 
দাসের ভাব ও ভাষ||--ক।শীদসের অপর।পর কাবা ।- বৃষ্দাসের হ্রীকুষ্ধবিলাস ।-_ 
গদাধরের “জগন্ন।থমঙ্গল ।”-_নন্দরাম দস ।--কাশীদাসী ভারত কোন কোন কবির 
রচনা ।__রামেশ্বর নন্দীৰ মহাভ।রত।-_ত্রিলোচন চক্রবস্তী।_-ভাগবতের অনুব।দ ।__ 
রঘুনাথ পরতে, বৃঞ্প্রেমতরঙ্গিণী ।২-কবিচন্দ্র ।--অপরাপর ভগবতানুব।দকগণ ।-- 
মার্কগ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ, অন্ধ ভবানীপ্রসাদ রায় ।--রূপনারায়ণ ঘে।ষ কৃত চণ্ীর 
অনুবাদ ।-_-প্রভাসখওড।-_-সমাজের চিত্র ।-_বাঙ্গালী সৈনিক ।--কাব্যে বীররসের 
অভব।-_রাজ| ও প্রজ|।--বাঞার দর ।--আচার বাবহার ও বেশভৃষা ।-_বিদ্া- 
চচ্চ। ।-ন্ত্রীশিক্ষ।|- স্ত্রীলেকের  কুসংক্ক।র ।-_-বৈষব প্রভাব ।__পাপপুণাবিচার ।__ 


শব্দার্থ ।__বিভূক্তি ।--কতকগুলি বাধা নিয়ম ।__কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুখের পূর্বাভাষ ।-_ 
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নবম অধ্যায় । 

নবদ্বীপের অবস্থান্তর ।--কুষ্ণচন্দ্রের রাজনীতি ।--তাহার রাজাশ।সন ।--বিদ্যান্ু- 
রাগ ।--কৌতুকপ্রিয়তা।__রাজদভায় বঙ্গভাব1।-_.রূপবর্ণনায় উপমার বিকৃতি।-- 
করুণরসের দুর্গতি।--কুট রী দাসীর আমদানী 1-_বিদাাহুন্দরে মুসলমানী প্রভাব ।__ 
ভারতচন্দ্রের ভাষ। ও রুচি ।__-কবিগীতির সরল আবেগ ।-_বিদ্যাহুন্দর কাবা ।-_হিন্দু 
ও মুসলমান ।_মুদলমানী গ্রন্থে নায়কের পূর্বরগ ।__-আলোয়।লের পাওিতা ।__হিন্দী 
পদ্মাবতী | আলোয়ালের পরিচয।-__তদীয় গ্রন্থ/বলী।-_পদ্মাবতা ।-_মুসলমানী 
ভাব ।--পঞ্মাবতী কাবা সমালে।চন। |-বিদা ন্রন্দবের দোষ ।__হীরাম।পিনা |-_শর্ধ- 
মন্ত্র।_অন্য।ন্য কবির বিদ্ান্দর |--তুলনায় সমালোচন। ।-বৃষ্ণরাম দস ১৬৬৬ খৃঃ। 
_রামপ্রসাদ সেন ১৭১৮ খৃঃ।- রাম্প্রসাদী বিদ।ন্দ৭ |__কালীকীর্তন ও বৃন্কীর্শ। 
__প্রসাদী সংগীত।__ভারতচন্ত্র ১৭২২ খৃঃ।-_-অন্নদা-মঙ্গল।-_দেবচরিত্রের ছুগতি ।-__ 
উপমার বাহুল্য ।__গৃহস্থ'লীর এক অঙ্ক ।-_পর্ণন! প্রাণহীন ।--শব্দমন্ত্র | বিদ্াচন্দঃ 
উপ|থান ।--ছেট কবিত|।-সাহিতোর বিবতি আদর্শ ।-তিনখানি গ্রন্থ।__ 
রামগতি ও জযনারায়ণ ।__আনন্দময়ী; উাহার পাণিতা | _মায়।তিমিপ চত্দ্রিক ।-- 
চণ্তীকাবা 1--হরিলীল।।-__আনন্দময়ীর রচন। |_-গীতগোবিন্দের অনুবদ।-_গঙ্গাভক্তি- 
তরঙ্গিশা।__গী(তিসংক্ষাব 1--গীতিকবিতায় গাহগ্ঠা চিত্র ।--রামগ্রসা্দের মাতৃভাব ও 
ধর্মবিখাসের উচ্চঠ। ।- শ্যাম|নংগীতকাধগণ ।_র!ম বন্ত ১৭৮৬ পৃহ।-কমলাকান্ত।-- 
বামছুলাল ১৭? খৃঃ।__বরুনাথ ১৭৫০ পৃঃ।-_মুসল'মান কবিগণ ।-_ এন ফিরিঙ্গি | 
অপরাগর কর্গিণ।_-শেপাল উডে।_কৈলাস বাকই ও শ্যামলাল মুখোপাধায়।-- 
দাশরণি গায় ১৮১৪ খুঃ।-পচালা ।-_উপম।।-উপাখন ভাগে অপট্তা 
হ্য।ম।সঙগীত ।-বৈষ্বধর্পের বাাণা। |-আর একটি গন ।-_পুনরায় বৈষ্ণব গীতি ।-- 
রামনিবি রাধ ১৭৪১ গৃঃ।__কবিওয়ালাগণ ।-র|মব ।- হক ঠাকুর | রাহুনৃসিংহ 
এবং অপর।পর কবিওয়ালাগণ।--বজ্জেশ্বরী।_ ভোল।ময়রা ।-_ পৃব্ববঙ্গের রামবপ 
ঠাকুব ।-_শ্রীবৃফধা ত্র! | কুষ্তকমল গোন্বামী | বংশাবলী ।-ব/লাজীবন ।- ন্বপ্র- 
বিলাস ।--অন্ঠান্ত গ্রস্ত ।__শেষ জীবন ।-_ রইউন্মদিনী।--কুঞ্চকমলের রাধিকা ।- 
বিখহ ।-ঈশ্বরচণ্দ গুপ্ত ।--ছন।|_-পদোর নিরম।--গদ।সাহিত। | রূপ-গোম্বামায 
কারিক।।--কৃষ্খদাসের রাগমযী কণ।।-_দেহকৃড়চ |--ভাযা-পরিচ্ছেদ।-বুন্দাঘন- 
লীল!।--সহজিয়া পুণি._স্মতিগ্রন্থ 1 তন্বে গঞ্ভাষ1|--নন্দকুমারের পত্র । - 
দরবাবী ভাষা ।--আল।লী ভাষার প্রাচীন আদর্শ কমিনীকুম|র ।-_রাজীব- 
লে।চনের বুষ্ণ5ন্দচরিত।-_-অপবাপর গদ্যগন্ ।-_ফ্োর্ট, উইলিয়ম কলেজের অধাগক- 
গণ।__শিশুবোধকের ধার|।-_মনুপ্রাসের বিকৃতি | _ প্রাচীন গদা লিখিবার রীতি ।-_ 
শদা পুরকে অপ্রচলি৩ শব ।_-শব্দের পরিবর্তন ও শর্থাস্তর গ্রহণ ।-_-খেউর গান ।-_ 
শিল্প ও বাণিঞ্জা।- শ্ত্ীশিক্ষা ।--সংস্কৃত ও ধারসী ।--নবভাবের হুচন।। 
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সাঙ্কেতিক শব্দ 
অঃ মু 
উ চও 


কথান্দ 


ক, ক, চ, 
চ, কো, 
চৈ, চ, 
চে, ভা, 
চে, ম, 

গা, ক, ত, 
বি 

বে গঃ পুথি * 
ভু, বি, 
মা, চ, গর 
মা, গা 
ম,চ 

সঃ কঃ 
নুঃ রঃ 
রা, বি 
সপ্জয় 
শকুঃ 

্ঃ লিঃ 


সাক্কেতিক' শব্দের অর্থ । 


অর্প 
ভারতচন্দের 'মন্নগমঙ্গল | 
উন্তর চাঁরত। 


কবীন্দ পরমেশ্বরেরকুত মহাভ।রতের 


অনুবাদ (পর।গলী মভাঁভর৩ )। 
কবিকস্কণ চণ্ডী । 

চও কৌশিক। 

চেতন) চ14৩।গু৩। 
চৈতন্য ভাগবত । 

চেতন্ত মঙ্গণ। 

গদকসতক | 

বিদ।সশ্নর | 

বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের পুথি । 
ভ।রতচন্দ্রেস বিশাঠুন্দর | 
মাণিক টাদের গান। 

রী 

মাধবাচার্ষের চণ্ডী । 
সুচ্ছকটিব । 

মুদ(রক্ষন। 

রামপ্রসাদের বিদাতন্দর | 
সঞ্জয়কৃত মহাভারত, । 
শকুন্তলা । 

হশ্তলিপি। 





লিপি ও চিত্রনুচি |*% 


বিষয় । 
১। কয়েকটি পালী অক্ষরের নমুনা__ 
২। বঙ্গীয় বর্ণসাল।র ত্রম-বিকাশ-__ 
৩। সেনরাজগণের লিপি নিদর্শন__ 
৪ | দক্ষিণরায়ের প্রতিযুন্তি-_ 
৫। চণ্ডদাসের ডিটি (উত্তর পুবব দৃগ্ঠ )। 
৬। এ (দক্ষিণ-পূর্ব দৃগ্ঠ রা 
৭। বাশুলীদেবা-_ 
৮। বাশুলীমন্দির--- 
১৪। চৈতন্য প্রভু ও পরিষদ নদ _ 
১১। কবি জগদানন্রেৰ হস্জাক্ষরের শিদশন-__ 
১২। ১০৬৮ সনের একখানি প্রাচান চৈতন্য শ1গবও পথির মণাটগ্ 
সংবার্ভনের ল-ছত্রের প্রতিলিপি 
১৩। উদ্ধ/রণটদত্ের প্রতিমুর্তি-- 
১৪। ভরিলীল|র অন্যতম কবি আনন্দময়ীর বংশোষ্তব! 'ত্রিপুর।তুন্দ গা দেবা 
কক ৭০ বৎসর পুর্বে লিখিত হরিলীল। পুথির এক পত্রের প্রতিলিপি-- 


পৃষ্ঠা । 


৩১০ 


৩৪ 


৫৮৬ 


* এই চিত্রগুলি সম্বন্বীয় আবশ্যকীয় বিবরণ দ্িতীয় সংস্করণের ভূমিক।য় 


প্রদত্ত হইয়।ছে। 


সংস্কৃত, প্রকৃত ও বাঙ্ষাল। । ১৭ 


হল-চালনায় পাছে কোন ক্ষুদ্র জীন নষ্ট হয়, সেই আশঙ্কায় এই 
নিষেধ । যুঞ্্রী বাহ্মণপ।ওত বলিষ! যেরূপ আদুত ছিলেন, অপর দিকে 
বৌদ্ধগুরু বলিয়াও তেমনই প্রাসদ্ধিলাভ কাঁরঘাছিলেন । আদি চতুর 
হইতে নান।প্রকার সঙ্করজাতিন উদ্ভব হয়; ব্রাহ্মণ বেগ্ত।কে বিবাহ করিলেও 
সমঙ্জে পতিত হইতেন ন।;-_সন্থাস্ত ব্রাঙ্গণ চাকদন মুচ্ছকটিকের 
শেষাঙ্কে বারবিলাাসনী বসন্তসেনাকে "অনায়াসে বিবাভ করিলেন । যে 
ভাবে বোদ্ধগণ রামায়ণ বিকৃত কবিষাছেন, তাহা.তঈ প্রতীত হয়, 
বৌদ্ধাধিকারে হিন্দুণাস্ত্রের দ্র্গতিন একপেষ হইয়ছিল। রাজা দশরখেৰ 
দ্রই পুত্র বাম ৪ লক্ষ্মণ, এবং একমখত্র কন্ সীত! ৷ বাষাযণের শেষে রাম 
সহোদবা সীতাকে বিবাহ করিলেন । । তথ শুধু গামায়ণেব বিকৃতি নহে, 
সমাজে বিবাহ-পদ্ধতি মে বথেচ্ছচারে পরিণত হ্ইযাছিল, উহা হইতে 
তাহাব৪ আভাস পাঞ্মা বায। 

শুধু সমাজ-বন্ধন শিথিল হইবাছিল, একপ নত ;-ভাষা 9 বিশৃঙ্খল 
% শিথিল হইয়! পড়িয়াছিল। কথিত ভাষার উপব লিখিত ভাষার 
ভাব সন্বদাই দৃষ্ট হয়। সংস্কতের আদশ লোক চক্ষু হইতে শস্তহিত 
হইল ও তাহান স্থানে শিথিল প্রাকৃতভাষ! রাজসভাষ প্রচালত হইল। 
কথিত ভাষা? পুব্বাপেক্ষা মৃদ্রুভাব 'অবলম্থন করিল | সথা,_- 

১। পপশমহ জমন্স চলণে ॥”- শুর্ধারাক্ষন ; ১ম অঙ্ক । 

২। “শ্রপং বিক্কৃন্তে? পওবে শ্বেদকেছু ? পুণে লাধ'্এ ? লাবণে ? ইন্দ উত্তে ” অকে। 
কৃম্ঠীএ তেন লামেণ জ।দে ? অশ্বব।ুম ? ধন্মপুন্ে? জাডচ *মুচ্ছকটিক ,--১ম অন্ক। 

ও। “পলিপামছ্র ধাণাএ পৃন্তে দলিদ্দচাপুদন্তাকে তুমং ॥”-মৃচ্ছকটিক ; ৮ন অন্ক। 


* অথ বারাণন্যাং দশরথ মহারাজ ন।ম অগাতি গমননপাষ খন্ষেণ রাজাম- 
কোরসি। ত্য ফোলসন্ন মইথি সহস্থনম জেঠঠিক1 অগমহেষি দ্ধ পুন্ত একণ সধিরম 
বিজয়ি জৈষ্ঠ পুত্তে! রাম পণ্ডিতো অহে।ষি। ছুতীয় লক্ষ্মণ কুমারোধিতা সীতাদেবী 
নাম ॥” ইতাদি।-_বৌদ্ধজাতকঃ। 


১৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


সংস্কৃতন্ঞমাত্রই এইরূপ রচন! ব্বার পড়িয়াছেন ৷ চারুদত্, রাম, রাবণ 
দরিদ্র, চরণ প্রভৃতি শব স্থলে চালুদত্ত, লাম, 
লাঁবণ, দলিদ্দ এ চলণ হইয়াছে] এখন 
ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে নিয়শ্রেণীতে কচিৎ ভাষার এপ শিথিল ভাব 
প্রচলিত থাকিতে পারে; কিন্ত কথিত ভাষা? এখন অনেকপরিমাণে বিশুদ্ধ 
হইয়াছে | ইহার কারণ, বৌদ্ধ বন্ধের প্রতিক্রিয়। | জৈমিনি ও ভষ্টপাদ 
এই প্রতিক্রিয়ার কার্য আরম্ভ কবেন। সাহসনামের প্রস্তরলিপিতে 
বরাহ্মণদিগের প্রতি শোকের যে অতণাচার বর্ণিত আছে,রাজা স্থা্থা সে 
অতাচারের প্রাতশোধ লইযাছিলেন | বথ! শঙ্করবিজয়ে, -- 

"ভুষ্টমতাবলম্বিনঃ বৌদ্ধ।ন জৈনান অস্খাঁতান র!জমুখশননেকাবণ। প্রনঙ্গ- 
ভেদৈনিজিতা তেষা" শীষ।ণি পর শুভিশ্ছিত্বা বহুধু উল্খলেষু নিক্ষিপ্য কঠত্রমৈশ্চ,ণাঁবৃভা 
চেবং ছুষ্টনতধ্বংসামচরন্‌ শিযে| বর্ততে॥” আদিশুব বৌদ্ধদিগকে পরাজিত 
করিয়। গৌড় রাজা স্থাপন করেন ; যথাঠ-“দিত। বুদ্ধ।ংশ্চক্ার খয়মণ্প নুপাভি- 
গৌড়ঝাজা।ন্নির্ডান্‌।” " 

হিন্দু-ধম্মের এ উত্থান কেবল উতপীড়নেই পর্যাবসিত হইল না; 
চত্নু্দিকে প্রাচীন শাস্ত্রের চর্চ। মার হহল। খুষ্টায় নবম শতাব্দীতে 
আজমীরের রাজপুব সারঙ্গদেব বৌদ্ধধন্খ গ্রহণ করিয়াছিলেন,__কিস্ত 
দীয় পিতা রাজা বিশালদেব, হিন্দ-গস্ত্র শুনাইরা তাহার মতি গত 
পবিবন্তত করিলেন । টাদক।ৰ তাহার বর্ণনা করিয়।ছেন। | পাঠক 


বৌদ্ধধর্মের প্রতিক্রিয়।। 


র।বাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম দ্রষ্টবা | 
1 “অতি দুচিত ভয়ে সর।ঙগ দেব। শিত প্রতি করে অবিহিতং দেব ॥ বুধ ধক 
লিয়ে বাবে নতেশ। ণি শ্রবণ রাজ নন ভে উদ্দেশ ॥ বুল্লাহ কুবংর সখম।ণ কীন॥ 
কিহি কাজ তুম" ইহ প্রন্ধ লীন ॥ তৃমং ছংড়ি নরম হম কহৈ বত। বণিক্র পুত্র ভন 
তেং দুচিত ॥ ইহ নষ্ট জ্ঞন শুনিয়ে কাণ। পুরষাতন ভজ্জে কিন্তী হান॥ তুম 
রাজবংশ বাঁজ নহ সংগ। মৃগয়। সর খেলো! বন কুরংগ ॥ পরমোধ ভজে। ঘোধক 
পুরাণ । রামায়ণ হণহ ভরত নিন ॥ ইতাপি।”-চাদগাথা। 


সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাক্ষাল। ১৯ 


দেখবেন, রাজা বৌদ্ধণম্মর্কে “নষ্ট জ্ঞান” আখায় অভিহিত 
করিয়াছেন । 
সংস্কৃতির আদশ ভাবাক্ষেত্রে পুনঃপ্র-তষ্ঠিত হইলে, লিখিত ও কথিত 

ভাষ। উভয়ই উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ হইতে লাঁগিল। 

সংস্কতেৰ পুনঃপ্রতিষ্ঠ। এবং 

দেশে উহার প্রভাঁব। “লাম” পুনরায় রাম হইলেন। রত্বাকর দস্থ্যর 
উচ্চারণ সংশোধন সম্বন্ধে লৌকিক বিশ্বাস 

কত্তিবাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, 


“পাপে জড জিহবা রাম বলিতে ন! পারে। কহিল ।আম।ব মুখে ও কখান। 
স্ম,রে ॥ শুনিয়! ব্রহ্মার তবে চিন্তা ভইল মনে । উচচাবিপ্ব বাম নাম এ মুখে কেমনে ॥ 
মকার করিল অগ্রে রা করিল শেষে । তবে" বা পাসীর মুখে রাম নাম আইসে ॥ ব্রঙ্া 
বলিলেন তারে উপায চিত্তিয়।। মানুষ মরিলে বাপু ডাক কি বলিয়।॥ শুনিয়া 
ব্র্গজর কথ। বলে রত্বাকর | মৃত মানুষেরে সবে মডা বলে নর ॥ মড়া নয় মর বলি 
জপ অবিএান। তব মুখে তখনি ক্ষ,রিবে র।ম নাম ॥ শুষ্ক কাঠ দেখলেন বৃক্ষের উপরে । 
অঙ্গুলি ঠারিয়। ব্রঙ্গা দেখান ঠাহাগে ॥ বহল্গণে সত্বাকৰ করি অনুমান । বলিল 
অনেক কন্ঠে মব। কান্ট খান॥ মর। মর। বলিতে আইল রাম-॥ম। পাইল সকল 
পপে মুনি পরিনাণ ॥ তুল'রশি যেমন অগ্রিতে ভস্ম হয। একব।ব প।ম-নামে অর্ধ 
পাপক্ষয় ॥”- কৃত্তিবাসী রাম।যণ ; আদিকাও। 


পরস্বহারক দস্থ্যর জিহব। পাপে জড়, তাহ।র মুখে রাম-নাম বিকৃত 
হয। ইহাতে বৌদ্ধদিগের প্রতি একট কটাক্ষ আছে। ব্রহ্মার (ন! 
ব্রাহ্মণের?) এত দোহাই ও বত্তরের সাহত এই নূতন উচ্চারণখিক্ষা দিবার 
পর আর কোন্‌ চাষা রামকে “লাম” বলিতে সাহস করিবে? এই ভাবে 
লকারের প্রভাব লুপ্ত হইল, এবং চালুদত্ব, লাম, লাবণ, দলিদ্দ স্থলে 
চারুদত, রামু, রাবণ, দরিদ্র পুনরায় কথিত ভাষাষ ফিরিয়া আদিল। 
সংস্কতানুযায়ী বর্ণশোধন কার্ধ্য অদ্যাপি চলিতেছে । প্রাচীন হস্ত- 
লিখিত পুস্তক গুলির ভাষাৎক্রমণঃ পারশুদ্ধ হইয়। আসিয়াছে । সেই- 


২০ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


' সব পুথিতে এমন অনেক শব দৃষ্ট হয়, যাহ! এখন আর লিখিত ভাষায় 
ব্যবহৃত হয় না। যথা, 

পথা_পক্ষ, . কাতি-_কান্তিকমস,। নিমল-নিম্পল,+  নখ্তা-_নক্ষত্র, 
মুকখ- মুর্খ, বিভা-_বিবাহ, পুনি-_-পুনঃ, শুকুল- শুরু, বগা-_-বক, দে-_দেহ, সভাই-__ 
সবই, বিনি- বিনা |" 

বস্ততঃ বাঙ্জালার সঙ্গে কালে সংস্কতের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দাড়াইল বে, 
বাঙ্গালা প্রাচীন কবিতা স্থলে স্থলে সংস্কৃত কবিতা বলিয়াও গণ্য 
হইতে পারে। ভারতচন্দ্রেরে এই কবিত।টি দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রত 
হইলে, কাশী বা পুণার পণ্ডিতগণ ঠিক বাঙ্গালীর মত তাহার রসাস্বাদ 
করিতে পারিবেন, 
“জয় শিবেশ শঙ্কর, বৃষধ্বজেষ্বর, মুগ।ম্কশেখর দ্গিম্বব | জয শ্মশানমাটক, বিবণবদক, 
হুতাশও|লক, মহত্তর॥ জয় কুর।রিনাশন, এষেশখাহন, তুজঙ্গভুষণ, জটাধর। 
জয় ভ্রিলোককারক, ত্রিলোকপ।লক, ত্রিলোকনশক, মহহ্শ্বর ॥” 

বিম্ন্‌ সাহেব মনে করেন, বঙ্গভাঁষা গৌড়ীয় অন্যান্ত ভাষা অপেক্ষা 
তস্কতের তধিকতত্র অমিহিত ; তিনি প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের মতাণ্রু- 
সারে, হিন্দী, পঞ্জাবী ইত্যাদি ভাষাকে 'তত্মম” ৪ বাঙ্গালাকে তণ্ুৰ 
আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।1 বিম্স নির্দেশ করেন যে, পঞ্জাব প্রভৃতি 
প্রদেশে মুসলমানগণের প্রভাববশতঃ ভাষা শরদ্রই পরিবর্তিত হইয়াছিল ; 
বঙ্গভাষ সুদুর সীমান্তে নিরুপদ্রবে সংস্কতের ভাবে গঠিত হইবার অবকাশ 
পাইয়াছিল। 

বঙ্গদেশে সংস্কৃতির প্রভাব কখনই লুপ্ত হয় নাই। খন সমগ্ত 
আধ্ধযবর্তে বৌদ্ধধন্্ম প্রবল, তখনও হিউনসাঙ সমতট ও বঙ্গদেশের 
অন্যান্ত স্থলে হিন্দুধন্মের প্রভাব দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি এই দেশের 


* ইহ'র প্রায় সবগুলিই ডাক ও খন।র বচনে পাওয়া,য।ইবে। 
4 3821)95 50100215056 122)1722 উ01,০1- 105 29, 


সত, প্রারত ও বাঙ্গালা । ২১ 


অধিবাসীর্দিগকে পরিশ্রমী ৪ শিক্ষাভিমানী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । 
বগদেশে সংস্কৃতের গর্ব চিরদিনই স্থরক্ষিত। গৌড়ীয় রীতি বৃথা 
শব্দাড়ম্বরে পুর্ণ বলিয়! অলঙ্কারশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ অনাদর করিয়াছেন । 
বৈদর্তী রীতির প্রসাদগুণ, মাধুর্য, স্ুকুমারত্ব এবং গৌড়ীয় রীতির 
সমাসবহুলত্ব, দগ্ডাচার্য্য উদাহরণ দ্বার| প্রতিপন্ন করিয়াছেন । যথা 
বৈদর্ভী রীতি,__ 
মালতীম/ল! লোলালিকলিলা যথা! । 
গৌড়ীয় রীতি,_ 
“যথা নতাজ্ুনাজন্ম সদৃক্ষান্কো বলক্ষগ্ডঃ ” 

কিন্তু এই সকল শ্রুতিকটু সমাসজটিল পদ দেখিয়! বোধ হয়, সংস্কৃত এ 
দেশে বদ্ধমূল হইয়াছিল । তাই গৌড়ীম ভাষাগুলির মধো বঙ্গভাষা 
সংস্কতের অতিসন্নিহিত | 

কেহ কেহ বলেন, প্রাকৃত হইতে বঙ্গভাষার উৎপত্তি হয় নাই; 
উহ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । গৌড়ীষ 
ভাষাগুলির মধ্যে বাঙ্গালা সংস্কৃতের অতি- 
সন্নিহিত হইলে০, সন্ত মত কখনও সমর্গনযোগ্য নহে। দেখা 
যায়, ডাক 9 খনাব বচনের ভাষা! ৪ পরাগলী মহাভারতের ভাষাই 
স্তুলে স্থলে এত জটিল যে. তাহার অর্থপরিগুহ সহজ নহে। এই সকল 
ন্চন! হইতে ৫০০।৬০০ বৎসর পুর্ধের ভাষা যে সংস্কৃত ছিল না, তাহ! 
স্পষ্টই দেখ! যাঁয় ; কিন্তু বর্তমান ভাষা! হইতে তাহা এত দূরবর্তী চিল 
যে, তাহাকে বঙ্গভাষা আখ! প্রদান করাও সঙ্গত নহে । স্থতরাং সে 
ভাষাকে প্রাকৃত না বলিয়া আর কি বল! যাঁউতে পারে ? হয ত যে সকল 
প্রাকৃত রচনা! আমর! পাইয়াছি, এতদ্দেশপ্রচলিত প্রার্ত ঠিক সেরূপ 
ছিল না)-_-কিন্তু উহাও সাহিত্যদর্পণ-নির্দিষ্ট অষ্টাদশ প্রীকাব প্রাকৃতিক 
ভেদ্দের অন্তর্গত ছিল, এনপ অনুমান, বোধ করি অসঙ্গত ও অযৌক্তিক 


বঙ্গভাষা ও প্রাকুত। 


১২ বঙ্ছগভাষ। ও সাহত্য। 


নহে। দণ্ড চার্্য-বিরচিত কাব্যাদর্শে গৌডুদেশীয় প্রারুতেব উল্লেখ 
আছে ১ 
“শৌরসেনী চ গৌড়ী চ লাটা চান্া চ তাদৃশী। 
যাতি প্রাকৃতমিতে|বং বাবহারেষু সন্নিধিম্‌ 8" 
বঙ্গভাঁষার ঠিক পূর্বাবস্থা জামাদের পরিচিত প্রাকৃতগুলির কোন- 
টাতেই দেখিতে পাই না, কিন্ত অনেকবূপ সাতৃশ্ঠট পা । [নিয়ে শবগত 
সাদৃশ্ঠ-প্রদর্শনের জন্ত কতকগুলি উদাহরণ উদ্ধত হইতেছে | যদিও এই 
সকল শব্দ বিবিধ পুস্ত-কই দৃষ্ট হটবে, তথাপি আমি যে পুস্তক হইতে গ্রহণ 
করিয়াছি, তাহা নিম্নের তালিকাষ উল্লেখ কবিলম । 
প্রাকৃত (সংস্কৃত) বাঙ্গালা যে পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল। 
পথ্থর। (প্রস্তরঃ) পাথর । 
1লোণ* (লবণম্‌) লুন। 


বিজ্ঞুলী (নিছাৎ ) বিজলী :*** মৃঃকঃ। 
বাড়ী (বাটা) *** বাড়ী ** মৃঃকঃ! 
ঘর (গৃহম্‌) "* ঘব ত*৮ প্র 
ছুষার (দ্বারম) "ছ্যার *** এ 
ঠাণ (স্তানম) ঠাই" শ্রী 


1 এইবপ চিহবিশিষ্ট শব্দগুলি বাঙ্গাল। ও ইংরেজ। পুম্তকাদি হইত উদ্ধত ববি- 
য়াছি। ইহার অধিকাংশই স্যাযরত্ব মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিতা-বিষযক, গুদ্তাঁবে 
শ্রীযুক্ত অক্ষয়বুম'র বিদাবিনেদ কৃত 'বাঙ্গল! সাহিত। সমালোচন|তে', বিম্ন্‌ সাহেবেব 
00171970050 (২7111102%এ ও রামদ।স সেন মহাশযের প্রবন্ধগুলিতে পওয়' 
যাইবে। 

* *লুন' শব্দ পূর্বে "লোণ' কপেই বাবঙত হইত , যথ। কবিকন্কণ-চণ্ীতে,_ 

“বাহানন পুকষ যার লোণের বাপার। সেবেটা 'আ।মার কাছে করে অহম্ধ।র ॥" 


সৃতি, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা । ২৩ 


প্রাকৃত (সংস্কৃত ) বাঙ্গলা যে পুস্তক হইতে উদ্ধত হইল । 
বল ( বন্ধলম্্‌) '* বাকল -*১ শকুঃ। 
ভন ( ভক্তম ) ”** ভাত 

লট ঠী (যষ্টিঃ ১ .* লাঠী 

1থস্ত ( স্তভ্তঃ) '* খাস্বা 

1চক ( চক্রং ) '** চাঁকা -* 

বহু* ( বধূঃ) বউ ১৮ মুঃরাঃ। 
ঘিঅ (ঘ্বৃতম্‌) -ঘি টি মৃুঃ কঃ। 
দহী ( দধি) "1 দই '"* 

1ছুধব ( ছুপ্ধীম ) -** ছু "০" 

অন্ধমার (অন্ধকারঃ) "*' আধার *** মুঃকঃ 
শিআল (শৃগালঃ)  --শিয়াল *** এ 

হখী (হস্তী) '" হাত . শী 
ঘোঁড়০ (ঘোটক£) -* ঘোড়। -*  গাথা। 
চন্দ ( চক্জরঃ) টা ২ মু$কঃ। 
সঞ্বা ( সন্ধা ) -** সাঁঝ .. প্র 

হথ (হস্ত) হাত: শক । 
মথঅ ( মন্তকং) '* মাথ। 2 মৃঃকহ। 
উন্ত (পুত্রঃ) '* স্ুত উঃ চঃ। 
কণ্প ( কর্ণঃ) 'কাণ ৮ মৃঃকহ। 
হিঅন (হৃদয়ং) হিয়া! ১. শর 


+ প্রাকত বত" প্রাচীন বঙ্গীয় অনেক পুস্তকে দৃষ্ট হয় । বথা,_ 
যাহার বুঝি দূরে যাস্তি। তাহার নিকটে বসে অসতী 1" ডাকের বচন, বেণী 
মাধব দের সংক্করণ । 


২৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য | 


প্রাকৃত (সংস্কৃত) বাঙ্গালা যে পুস্তক হইতে উদ্ধত হইল। 


অন্বা* (মাতা ) আই * মুঃ কঃ 

র/9 রায় (রাজা) রায় .*  চঃ কৌ ও পিঙ্গল 
'চ্ছুর! (ক্ষুর$ ) -** ছুরি 

+মসাণ (শ্মশানম ) "* মশান 

বঙ্গণ (ব্রাহ্মণ) *** বামুনা ১ মুদকহ। 

চেড়ী$ (চেটা) ... চেড়ী .** 

সহি (সখী ) ** সই "১ এ 

+জেট ঠা ( জ্ষ্ঠঃ) :-* জেঠা 

উনজব।অ / উপাধ্যায়ত ) ওঝা ,* মু: রাঃ 

'কজ্জ (কার্যাম্) *** কা 

1কম্ম ( কর্ম) -* কাম 

বহিণী ( ভগ্নী) বোন -** মুঃকঃ 

রাউ (বাধিকা) . -* রাউ. --* অপভ্রংশ ভাষা 1 
কাণু ( ₹ষ্ণ2) '" কান্ত. এ 

গোয়ল (গোপঃ) - গোয়াল 3, 

+বর্তা (বার্তা! ) ** বাত 

অপ্লি (আত্মা ) - আপন -* মুঃরাঃ 

'মান্ষি (অহং) "আমি .. মুঃকঃ 


বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে “আতার" বাবহ।র দৃষ্ট হয়। যথা,_ 
“আছিল আমার আতা কিছুই না জানি। ভুঁতের ডরেতে সেই হিন্দুয়ানি মনি ॥” 
১ এই শব্দ পূর্ব্বে খুব প্রচলিত ছিল। বুত্তিবাসী রামায়ণ দেখ। 
+ অপত্র“শভষামাহ আভীর।দিগিরঃ কাবোঘপত্রংশগিরঃ স্মৃতাঃ | 
£ বাঙ্গাল! ও প্রাকুতের সান্লিধো দেখ|ইবার জন্য এই 'আদ্দি" “তুক্ি' বিশেষ উল্লেখযোগা । 
ত্রিপুরা, চট্টগ্র।ন, নোযাখালি প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত ১৫০ বৎসরের পূর্ববস্তা সমস্ত হস্তলিখিত 


প্রারুত (সংস্কৃত) বাঙ্গ।ল! যে পুস্তক হইতে উদ্ধত হইল। 
তুঙ্দি (ত্বং) * তুমি উঃ চঃ 
শে (সঃ) * সে মুঃ কঃ 
তুএ (ত্বযা) তু ঁ 

তহ (তন) তাভাব শকুঃ 
এ (এব) এই * 
ইমিণ (অনেন) এমনে মুঃ বাঃ 
অজ্জ (অদ্য) আজ *৮ উ£ চঃ 
ণা (ন) * নন গাথা 
'্ম (চ) 5 এ 
দঢ়া €দৃডঃ) দূ * শকুঃ 
সচ্চ ( সত্যম্‌ ) সাচা মূঃ ক: 
অদ্ধা ( অদ্ধম)- ** আধ এ 
বুড়ট (বুদ্ধঃ) "* বুড়া ট 
ঘ্ধঅ (দ্বয়ং) -* ছুই পিঙ্গল 
রণ ( দ্বিগুণ ) ভ্রন! এঁ 
তিথি (তরি) তিন ঞঁ 
চাবি ( চতুর্‌) চাবি শী 

ছ ( ষ্ঠ) ছব 


সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা | 


পুধিতেই আমি ও তুমি স্থলে সর্বত্রই “আমি” ও 'তুঙ্দি' দৃষ্চ হয। বেঙগল।গবর্ণমেন্টের 
পুস্তক1গ।রে পরাগলী মহাভারত, সঞ্জয়চরিত মহ।ভ।রত প্রড়ঠে প্রাচান পুস্তকে ও এই 
কৌতুহলজনক প্রয়েগ দৃষ্ট হটবে। 
এই "দড' শব পূর্বের দৃঢ অর্থে ই ব্যবহৃত হইত | যথা, 
*মনে ভাবে শ্রীধর উদ্ধত দ্বিক্বর | কোন দিন আমারে কিলায় পাঠে প্ড &” চৈ, ভ।; 
এই “ড়” অর্থ এখন নিপৃণ হইয়াছে । 


১৩ 


প্রাকত ( সংস্কৃত ) 
সত (সপ্ত) 
অনট্ট  ( অষ্) 
বার (দ্বাদশ) 


চোদ (চতুর্দশ ) 
পর্নরহ (পঞ্চদশ ) 


+কেত্বক (কিয়) 
+এন্তক ( উয়ৎ) 
+জেত্তক (যাবৎ) 
জখ (যর) 
এখ ( ক্রু) 


পলাণ (পলায়নম্‌) *" 


মিচ্ছা (মিথা!) 


অন্ব (অশ্রু) 
সরিন (সর্ষপঃ) 
আজরিম্‌ (আদশ ) 
র্প্পা রৌপাম্‌) 
মচ্ছ (মক্ষিকা) 
কেখু (কুত্র) 
ছিন্দ (ছিন্ন) 
হলদ্দা (হরিদ্রা) 
পোথখি (পুস্তক ) 


ণঙ্গল 1লাঙ্গলম) 


বঙ্গভাষ! ও সাহিতা | 


যোল 
বাইশ 


* কতক 
 এতের 
--* যতেক 
-* যথায় 
“ এথায় 
পালান *** 
" মিছা 
** আব 
** সরিবা 
আরাসি :*' 
'* পা 
' মাছ 
* কোথ৷ 
** ছেড়া 
-* হলুদ 
' পুথি 
'** লাঙ্গল 


বাঙ্গালা যে পুস্তক হইতে উদ্ভুত হইল 
“* সাত .., 

** আট 
টে বার 
*** চৌদর 
.*.* পনর 
সোল ( যোড়শ ) *** 
বাইসা (ছ্বাবিংশ ) *** 


পিঙ্গল 
মুঃ কঃ 
পিঙ্গল 
এ 


তর 
এ 


উঃ চঃ 
মুঃ কঃ 


প্রকৃত, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা | ৭ 


প্রাকৃত (সংস্কত) বাঙ্গলা যে পুস্তক হইতে উদ্ধত হইল! 

মহ (মধু ৮** মৌ * 

তেল ( তৈলম্‌):** তেল 

শেজ ( শয্যা) “* শেজ 

বাঙ্গাল আর প্রাক্কতের ক্রিয়।র নৈকট্য ততি স্পষ্টই দেখা যায়। 
যে কোন প্রাকৃত রচন| হইতেই এ সকল ক্রিয়া খুঁজিয়! বাঙ্গালার সহিত 
তুলনা! করিলেই পরস্পরের সম্বন্ধ অনায়সে অনুমিত হইবে | প্রাকতের 
হোই, পড়ই, কিণহ, করই, বোলই, ণচ্চ্ট, ফুট, গা'অ, থাঅ, বুজবঝা, চিণ, 
জাণ, লগ্গ, পুচ্ছ ইত্যাদি স্থন্পে আমর! বাঙ্গালা হয়, পড়ে, করে, বলে, 
নাচে, ফোট।, গাওয়া, থাকা, বোঝা, চেনা, জানা, লাগা পৌছা ইত্যাদি 
পাইতেছি । প্রারুত শুনিঅ, লভিম, লই, ভবিম, করিঅ ইতাদি বাঙ্গালাম 
শুনিয়া, লভিয়, লইয়া, হয়া, করিয়! ইতাদি রূপ হইয়াছে । প্রাকৃত 
'অচ্ছি'র সঙ্গে ভূধাতুর অসমাপিকা “হইয়া'র মিলনে “হইয়াছে” গঠিত 
দেখিতেছে, করিতেছে ইত্যাদিও এঁরূপেই নিপ্পন্ন হইয়াছে । এখন 4 
পূর্ববঙ্গের কোনও কোনও স্থলে ছুইটি শব্দ পৃথক্‌ ভাবে উচ্চারিত 
হয়; যখ!_-'দেখিতে--আচে। ণকরিতে-আছে' । অতীত কালের 
'আসীত্'-এর অপভ্রংশ “আছিল” পুব্বোক্তরূপে আন্তান্ট ক্রিয়ার সঙ্গে 
বুগ্ত হয় ।॥ 

শব্দের বূপাস্তরাবলম্বনের পদ্ধতি অতি বিচিত্র । শুধু অন্রকরণশ্রিয়তা - 
বশতঃ সময়ে সময়ে কোন 9 বাপক পদ্ধতি প্রচলিত হয়| গিল", ণখেল' 
ইত্যাদি ধাতুর 'ল' অন্যান্য ক্রিয়ায় প্রবর্তিত হইয়াছে | যেখানে “র"কারের 

আন আছে, সেখানে 'ল”কারে পরিবর্তন স্বাভাবিক বলিয়া ধরা যাটন্টে 

পারে; ণডলযোরভেদ:, কিন্তু তত্ভিন্ন ০ অনেক স্তলে “ল প্রচলিত আছে । 


সস আদ পপ প্ঞ  স 


*« ৬র|মগতি ন্যায়রত্ব প্রণীত বঙ্গভ|ষ1 ও সাহিতাবিষয়ক প্রস্ত/ব। ২২ পৃঃ। 


২৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


 চলিলাম ( চলামঃ ) খেলিলম-( খেল।মঃ )-এর সঙ্গে সঙ্গে হাসিলাম, 
দেখিলাম ইত্যাদিতে “ল' প্রযুক্ত হইয়।ছে । সংস্কৃত “ব্রমঃ, স্থলে প্রাকৃত 
'বোলাম" দুষ্ট হয় ১ ভণামি এস লুন্ধে। নেহস্ম রসেণ বোল্লামে। মৃঃ কঃ ৬ অঙ্ক । 
করসি, খায়স, করোস্তি, জানেস্তি ইত]াদি প্রার্ুতের অনুযায়ী শব্দ 
বাঙ্গালা ভাষায় পুর্বে বিস্তরপরিমাণে প্রচলিত ছিল। শুধু কয়েকটিমাত্র 
উদাহরণ দিয়া দেখাইব। পরবন্থী অধ্যায়গুলির উদ্ধ তাংশে সেইরূপ 
আরও অনেক শব দৃষ্ট হইবে ;_- 
(১) “ভিক্ষুকের কন্তা তুমি কহমি আমারে । 
দেবয|নি পলাইল কুপের ভি্/র ॥”- সঞ্জয়; আদিপর্বব। 
(২) “সম্ভ্রম ন। করে ভীম্ম হাতে ধনুঃশর | 
নির্ভএ বোলেন্ত তবে সংগ্রাম ভিতর |”- কবীন্দ্র ; ভীম্মপর্ব | 
(৩) “প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী। 
বড বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যাস্তি ॥৮_ চৈ, চ১--অন্তা। 
(৪) “চতুর্দিকে নরপিহ অদ্ভুত শরীর । 
।হিরণ্যকশিপু মারি পিবপ্তি +ধির ॥- শ্রীরুষ্ঠবিজয়। 


“করেমি'র অপজ্ংখ “কিনে।ম' ললিতবিস্তরে অনেক স্থলে পাওয়া যায়, 
এবং সর্ধত্রই ই শব্দ “করিষ্যামি'র মর্গে ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। পূর্ববঙ্গের 
কোন কোন স্থলে এখনও করম ক্রিয়৷ কথায় ব্যবস্বত হয়। “মৃগলন্ধ' 
পু'থির ভূমিকায় এইরূপ আছে।_ 

“পিত। গে।পীনাথ বন্দম মাতা বস্মতী। জন্মস্থান ক্রচত্রদণ্ডী চক্রশ।ল। খাতি ॥” 

“করিমু” প্রাচীন বাঙ্গাল! পুস্তকে নেক স্থলেই পা €য়া যায় । 'কুর্বহ 
হইতে 'করিব* এরূপেই হগযা সম্ভব । “করিমু* র স্থলে চিৎ “করিব, 


শব্দ9 প্রাচীন রচনায দৃষ্ট হয় ; যথ1,__ 
“নিতি নিতি অপর।ধ করে । বলে ড।ক কি করিবু তারে ॥”শ্ডাক। « 


আস 


* বেণাম।ধবের সংস্করণ | 


প্রাকৃত, সংস্কৃত এ বাঙ্গালা । ২৯ 


প্রাকৃত “হউ' (সং, ভবতু), 'দেউ' (সং, দদতু) স্থলে “হউক, 'দেউক, 
বাঙ্গালাতে প্রচলিত | এই “ক' কোথা হইতে 'আমিল? বাঙ্গালা অনেক 
ক্রিয়ার পরই এরূপ “ক"-এর ব্যবহার দুষ্ট হয়; যথা,_-কবিবেক, খাউনেক, 
দেখুক ইত্যাদি। শ্রীয়ারসন সাহেব বলেন, এই “ক” কিম্‌ শব্ধ হইতে 
উৎপন্ন ; যখন ক্রিয়া! (ক, ভূ, দা ইত্যাদি) কম্না অথবা ভাঁববাচ্যে 
প্রযুক্ত হয়, তখন তাহার উন্তর কর্তৃহ্থচক “ক প্রত্যয় হইয়া 
এ সকল পদ (করিবেক, হউক উইতা।দি) নিম্পন্ন হয়। (জানাল, 
এসিয়াটিক্‌ সোসাইটি, শংখা। ৬৪, পৃঃ ৩৫১।) উক্ত পৰগুলির প্রারুতের মত 
(অর্থাৎ “ক? ছাড়া ) ব্যবহার গ্খচীন বাঙ্গালা গ্রন্থে মধো মধ্যে দেখা 
যায, 
“জয় জয় জগন্নাথপুত্র দ্বিজরাজ | জয় হট তোর যত ভকতসমাজ ॥” 


চৈ, ভ। ;-আদি 1 
“সব্বলোকে শুনিয়া হইল হরধিত। সবে বলে জীউ জী এ হেন পণ্ডিত ॥” 
চৈ, ভা-_আদি। 


স্কতের “হি' বথা 'জানীহি, বাঙ্গালাব শুধু “তে পরিণত) পূর্ে 
“করিহ' 'যাইওহ' রূপ বাঞ্গালায় প্রচলিত ছিল। প্রাকৃতেও অনুক্ঞ! 
বুঝাইতে 'হ'র ব্যবহার দৃষ্ট হয়)-_ 
“আভজঙচ্ছ পুণে! জুদংরমহ |” -_মুঃ কঃ ২ অঙ্ক। 
কোথাও “হ' দৃষ্ট হয়; যথা,__পিঙ্গলে “মইন্দ করেছ ।” এই হু (হণ) 
হিন্দি ভাষায় প্রচলিত আছে । পুব্ধে বাঙ্গ।লায় প্রারুতের মতই ণ্য' 
স্থানে 'জ” '়' স্থানে “আ' বা এ লিখিত হইত। প্রাচীন হ্ভ্তলিখিত 
পুক্তকে এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই ! মুদ্রিত অনেক পুন্তকে ও এরব্ূপ 
লেখার সংশোধন হয় নাট ১ যথা,__ 
উচিত বলিতে পড়ে গালি। পোয়ে ঝিয়ে হয় বেআলি ॥*__-ডাক। 
“পৌষে যার নাহিক ভান্ত। তার কভু নাহিক সেআথ।”-_-ডাক। 


৩০ বঙগভাষা ও সাহিতা । 


হস্তলিখিত পুস্তকে যথা! 
“ভীম্মক মারিতে জায়এ ছেব জগন্নাথে | নির্ভয়ে বোলেন্ত তবে সংগ্রাম ভিতর ॥” 
-_কবীন্্র ;--'বেঃ গঃ পু'খি' ; ১০৫ পত্র। 
বাঙ্গাল! প্রাচীন পুখিগুলির অনেক স্থলে তিনটি “সকার, ( শ, ষ. স) 
ছইটি জ (জ, য), এবং ছইটি ণ (ণ, ন), স্থলে মাত্র স, জ, ন দৃষ্ট হয়; 
উহ! প্রাকতের অনুরূপ 1 কেনল “ন" সম্বন্ধে আমাদের এই বক্তবা বে, 
প্রকুতে সাধারণতঃ শুধু ণ' বালহৃত ভইলে9, পৈশাচিকী প্রাকৃতে “' 
স্থলে 'ন' এর বাবহানেখ বাবস্থা আছে ; “পৈশাচিকাং রণযোলনৌ” 
( পৈশাচিকগং রেফস্ত লব বে! ভবতি ণকারস্ত নকার, চগুপ্রকৃত, ৩।৩৮) 
মনেক প্রাচীন পু'খিতে প্রাকুতেব.মত “দ' স্থানে “ড' দৃষ্ট হয় ; যথা,_ 
দাও ইয়া” স্থলে 'ডাগ্ডাঞ্া” ( তবরগন্ত চ টলগোী। বথ! দণ্ডঃ ডণ্ডো চও্ 
প্রকৃত ৩1১৬ )1 
পুর্বকালে ভারতে ক'ত ভাষা মাত্রই বৌধ হয় প্প্রাকৃত' সংজ্ঞার 
অন্ভিহিত হইত | বাঙ্গাল! ভাষা যে পুর্বকালে 
প্র/ক ও ভাষা” নামেই পরিচিত ছিল, তাহার 
বহুল প্রমাণ প্রাচীন বাঙ্গাল। সাহিতো নিদা- 
মান আছে 1 সঞ্জয়-রচিত একখ।নি মহাভারতের ২০০ বৎসরের পুঁথিতে 
না"জক্রাদাসের ভণিতাধুক্ত ঞকঠি পদে আমরা এই ছুইটি ছত্র পাই- 
য়।ছি ;-_“ভারহের পুণা কথা শ্রদ্ধ। দূৰ নভে । পনারৃত পদবন্ধে রাজেক্রদাসে কহ ॥” 
বিশ্বকোব আফিসেব ৩৪ নং পুঁথি কষ্ণকর্ণামৃন্ পুস্তকে “তহা অনুসারে লিপি 
প্রাবৃত কণ্নে ;” যছুনন্দনদাস-কৃত গোবিন্দলীলামৃতের অনুবাদে “প্রাকৃত 
লিখিয়। বুঝি এই মোর সাধ ।”--লোচনদাসেব চৈতন্তমঙ্গলের মধ্য খণ্ডে 
--“উহা বলি গীতার পড়িল এক প্লক। প্রাবৃত প্রবন্ধে কহি শুন সর্বলোৌক।” এবং 
বিশ্বকোষ আফিসের (২3৩ সংখক পুণাখ ) একখানি গীতগোবিনের 
বঙ্গীয় অনুবাদের দ্বাদশ সর্গের অন্তে এই ঝয়েকটি ছত্র দৃষ্ট হয ;_. 


বঙ্গভ।ষ! পৃর্ধকাল্লে প্রবৃত্ত 
নামে অভিহিত হইত । 


প্রাকৃত, সংস্কৃত ও রাঙ্গ(ল! 1 ৩১ 


“ইতি প্রাগীতগোবিন্দে মহাকা।বো প্র।কৃতভাষায়াং স্বাধীনভর্তুক।বর্ণনে স্থপ্রতীগীতাম্বরনামঃ 
স্বাদশঃ সর্গঃ। এই কাব্যের অপর একখানি অনুবাদে (৪৩ সংখ্যক পৃ'থি) 
“ভাঙ্গিয়া করিল আমি.সংস্কত প্রাকৃতে" এবং রামচন্ত্র খান প্রণীত অশ্বমেধ পর্ষে 
(২৯৪ সংখ্যক পুঁথি--“সপ্ুদশ পর্ব কথ। সংস্কৃত ছন্দ। মূর্খ বুঝিঝার কৈল পরাকৃত 
ছন্দ।” এইরূপ বনু স্থানে বাঙলা ভাষ! প্রার্কত সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে । 

অপতভ্রংশ ভাষার রচন! স্থানে স্থ।নে বাঙ্গলাব সঙ্গে ছত্রে ছত্রে মিলিয়। 
যায় £ যথা” 

“রাই দেহারি পঠণ শুণি হাসিঅ কাণু গোয়াল ।” 
(রাই এর দোহারি পাঠ শুনি হ।সিয়। কাঁণু গোয়াল । ) 
--ছন্দোমঞ্ররী ; প্রথম সতবক। 

এখন দেখা যাইবে, প্রাকৃত ও বাঙ্গাল৷ ভাষার সঙ্গে তুলনায় সংস্কৃতের 
সম্বন্ধ অতি কৌতুহল-জনক । প্রার্কত বৌদ্ধ- 
জগতে আধিপত্য ল[ভ করিয়ডিল ; বৌদ্ধ- 
ধশ্ম হিন্দু ধর্মের অবাধ্য সন্তান) বৌদ্ধাধিকারে প্রচলিত প্রারুতও 
তদ্রপ সংস্কতের অবাধ্য সন্তান । সংস্কৃতির বিরাট শৰের শষ্য প্রারুত 
উপেক্ষা করিয়াছে, কিন্ত গৌড়ীয় ভাষাগুলি তাহ! গ্রহণ করিয়াছে | 
পৃব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, হিন্দুধন্ম পুনঃগ্রবন্তিত হইলে পর, গৌড়ীয় 
ভাষাগুলি প্রাধান্য লাভ করে। সংস্কৃতেণ পুনবদ্ধারহেতু তদীয় 
বৈভবে গৌড়ীয়ভাষাগুলি গৌরবান্বিত হইল; ক্রমে প্রাকৃত 
হইতে উদ্ভৃত হইয়া9 এ সকল ভাষা প্রাক্কৃতের খণচিহ্ন স্থালন করিতে 
চোষ্টত হঈল। কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে। কেহ ভিন্নদেশীয় পরিচ্ছদ 
ধারণ করিতে পারে, কিন্তু তাহার বর্ণ, কথা, ভাবভঙ্গি তাহাকে চিনাইয়া 
দেয়। পরিচ্ছদ দৃষ্টে ভ্রম অত স্থুলচক্ষেরই হইয়া থাকে । সংস্কতের 
অধ্যাপকগণ গৌড়ীয় ভাষাগুলিকে অপর্যযাপ্ত সংস্কত শবে ধনী করি- 
লেন । লাম, চন্দ, লাধা লেখা দুরে থাকুক, এখন সাধারণতঃ তাহা আর 


সংস্কত, প্রাকৃত ও বঙ্গভাষ]। 


"৩২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


কেহ মুখে৪ বলে না। তবে যে সকল শব্ধ বৎসরে একবারমাত্র 
ব্যবহার করিলে চলে, সেখানে আচার্য্যের কথা মানিয়! লোকসাধারণের 
উচ্চাবণ সংশোধন কর স্বাভাবিক; কিন্তু যাহ! দিনে দণ্ডে শতবার 
ব্যবহার করিতে হইবে, সেখানে উপ[চার্যেব অনুরোধ ও প্রয়াস 
বার্থ। ক্রিয়াগুলি ও বিভক্তির চিহ্ৃগুলি সংস্কত হইতে অনেক ব্যহত 
হইযা পাঁড়য়াছিল, তাহার জার সংশোধন হইল না। প্রতে/ক ছত্রের 
গঠনে প্র।কৃতের ভাব মুদ্রিত হইয়।ছণ, তাহ৷ এখনও সেইরূপই রহিয়াছে । 
শুধু নামশব্দের পরিবর্তন করিলে এ খণ হততে অব্যাহতি লাভ অসম্ভব । 
গৌড়ীয় ভাষাগুলির কচিদ্ধযবহৃত শব্দের সঙ্গে অনেক স্তলেই সংস্কৃতেব 
সাদৃশ্ত প্রাকৃত অপেক্ষা অধিক ; কিন্ত প্রতোক ছত্রের গঠনগত,ক্রিয়াগত, 
বিতক্কিচিহ্ুগত এবং নিত্যব্যবন্ৃত শব্গত সাদৃশ্য প্রাক অপেক্ষা অন্প। 
বল! বাহুল্য, বঙ্গভাষা থে প্রাকৃতেব অধিকতর সন্গি'হত, হহাই তাহাব 
 উতকষ্ট প্রমাণ | . 

সংস্কৃত শবগুলি যে ভাবে পরিবর্তিত হইযা, প্রথম প্রাকতে তাহার পর 
গোড়ীয়ভাষাগুলিতে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে অনেকগুলি নিয়মের ক্রয় 
দুষ্ট হয । আমর! কেবল কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি । 

আদা বর্ণের পরে সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে, সংযুক্ত বর্ণের আদাক্ষর 

সংস্কৃত শব্দ পরিবর্তনের ললুপ্ত হয়, এবং আদ্য বণে আকার থুক্ত হয় ;১-- 

নিয়ম | যথা)__ 

হস্তি-_হাতি ; হস্ু-_হাত ; সপ্ত-_সাত ; কক্ষ*-__কাখ; মল-_মাল ; 
লক্ষ_-লাখ ; অভ্র-_-আম ; বজ্ত-_বাজ ; পক্ষ-__পাখ ; হট্ট-_হাট; অষ্ট 
--আট) কর্ণ-কাণ; কজ্জল--কাজল; অক্ষি__আঁখি ? তন্নুক-_তালুক। 
কখনও কখনও শেষ বর্ণের পরে আকার যুক্ত হয় ; বথা, _ছত্র--ছাতা ; 


গস সাপ আাস্পি স্পা শশা সপপপপাকি আশপাশ স্পা পি. পপ মস পাপ আছ সস পর আস পপ ও. পপ 


* কক্ষ, পক্ষ, লক্ষ ইত্যাদির “্'র টচ্চারণ 'খ্থ' এইরূপ ধরা হইয়াছে। 


প্রাকৃত, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা । ৩৩ 


চক্র-_চাক। 1 চন্দ্র চান্দা | * পক্ক-_-পাকা; পত্র--পাতা ; কর্তী-- 
কাতা। 1 কখনও বর্ণের শেষ আকার লুপ্ত হয় ; যথা, __লজ্জা- লাজ) 
সং্জন-সাজ; ঢক্কা_ঢাঁক। আদ্া বর্ণের পরস্থিত সংযুক্ত বর্ণের আদ্যে 
ং কি “ন'কার থাকিলে, তাহ! চন্দ্রবিন্দূতে পরিণত হর) যথা,-__-বংশ-- 
বাশ; ষগড-াঁড়? হ্‌ং ংস-_ হান; দশ দাত; চন্দ্র চাদ । 
'অ* স্থানে “আ” হইবার উদাহরণ পূর্বে প্রদন হইয়াছে ; নেক 
স্থলে স্থধবর্ণ অন্তান্ঠরূপেও পরিবর্তিত হইয়া থাকে | নথা॥৮ 
“অ” স্থানে “এ ঠা নন রিল | 
«আ, স্থানে  পঞ্জর” পিগ্সর , সঙ্ঞান--সিয়াঁনা | 
“অ" স্থানে উ )- ব্রাহ্মণ_বামুন। 
দ্বিপ্রহর__ছুপুর ; উষধ-_-০ষুধ । 
ই! ব্যতীত অন্তান্ত অনেকরপ সুত্র সঙ্কলিত হতে পারে ।1 
ট ও ডস্থানে স্তানে 'ড'তে পরিণত হা], থা,__ঘোটক-_ ঘোড়া, 
ঘট -ঘড়া $, ষও-ষাড়; চণ্ডাল--চাড়াল ; ভা ভাড়। | 


* প্রচীন বাঙ্গ।লা পুস্তকে "াদার' প্রয়োগ অনেক স্নেই দৃষ্ট হয়। বগ|,_ 

১) “দেখিয়া বরের কূপ লেগে গেল ধীধ। | কি ভাগ। সাপের মাঝে আলে। করে 
চাদ! |” ক, ক, চ.। 

(২) “জিনিয়! প্রভাত-রবি, সিন্নুর ফে।টার শুবি, তাৰ কোলে চন্দনের চান্দা ৪” 
ক, ক, চ,। 

(৩) “তো।ম।র বদন চান্দা, মের মন মুশ বাধা, তিল অর্ধ না দেগিলে মরি ॥” 
ক,ক,চ,। 

(৪) “কাদিয়! আধার, কলম্ক ট।দ।র, স্মরণ লইল অ।সি ॥” -চণ্ডাদান। 

€৭) “লগন চাদ 1”__খনা। 

+ “ধাতা কাতা! বিধ।তার কপালে দিয়!ছি ছ।উ।”-_চণ্ডীদাস। 

£:130007575 00180512055 হোহ্যাযাগেজত দেখ | 

$ “মনে মনে মহাবীর করেন যুকতি । ধন ঘডা লয়ে পাছে প।লায় পাবর্তী ।” 

ক, ক, চ,। 
৩ 


৩৪ বঙ্গভাষা ৪ সাহিত্য। 


“ধ” অনেক স্থলে “য' বা ঝ"তে পবিণত হইয়াছে + যথা»+-উপাধাঁষ 
ওঝা £ বন্্যোপাধাষ-বাডয্যা। 
স্তানে স্থানে বর্ণ পবিত্যন্ত হইতে দেখা যাষ ১ যথা,--ক"_ স্থবর্ণ- 
কাব-_-সোণাব ; চণ্্বকব--চাঁমার , কুস্তক।ন-_কুমাৰ , নৌকা-_না, 
বানা। 
খ'-_মুখ- মু 
গ'-দ্বিগুণ_ছ্ুণা ১ ভগ্নী-_বোন 
“তল _ভ্রাতা-_ভাই ১ মা৩' মা , শত -শ। 
“্র'__হবদষ__হিযা , কদলী-_কলা। 
প"'কুপ- কষা | 
ঘ”__নাভি__নাই ; পীভী--গাই । 
“ম-ত্ীম-্গী | 
কথিত ভাষা এহবপে সব্বদ' সহজ আকাবে পবিবর্িত হইতেছে । 
ৰ বিমন্‌ সাহেবেন 'ভিপ্রাষ, এই ভাবা লখিত 
কথিত ও লিখিত রর 
চাঁবা প্রপ্ভোদ। ন০নাতে? প্রবর্তিত হউক । তিনি বঙ্গদেশেব 
সাধুভাষাপ্রযোগশীন লেখকগণেন প্রতি দেন 
কট! বিবক্ত। ধীহাদেব সহজ ভাষা মুখে না বলিলে চলে না, 
তান ঘিখিতে বসিলেই সংস্কৃতের কথা শনণ কবেন কেন? তখন 
“খান্যাৰ” স্তনে "আহান কৰা” ভা % স্তলে "অন ও জল" স্থানে শীব, 
বাবহান না কনিলে তীহাদেন মনঃপুত হুম না) আমাঁদব মনে 
এই আডঙ্বপ্প্রিঘত! সর্ব স্বলে নিন্দনীয নহে । বাঙ্গালা ভাষার কলা৭- 
সাধনহেতু সংস্কতেন নিকট সততই শব্দ ভিক্ষা 'কবিতে হইবে | যদি 
নিষষ শৌববজনক হ্য, তবে একটু আড়ম্ববে ভাষাব সৌষ্ঠিব বুদ্ি 


* “নাহি খাধে*নাহি বাডে নহি দেয যু। পবেব বাধন খেষে টাদপানা মু ৫” 
ক ক. চঃ। 


পাশ্চাত্য মত,--বিভক্তিচিহ্ন ও ছন্দ ।, ৩৫ 


ব্যতীত ক্ষতি নাই | বিশেষতঃ, ঠিক কথিত ভাবা কখনই লিখিত ভাষায় 
পরিণত হইতে পারে না। দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের প্রচলিত ভাষার 
একী করণ জন্য লিখিত ভাষার স্বাতন্ত্র্য আবশ্তক। যদি কলিকাতার কথিত 
“গেলুম” লিখিতরচনায় স্থান পায়, তাহ! হইলে শ্রীহষ্টের গ্যাছলাম” কি 
'যাউবাম” সেই অধিকারে বঞ্চিত হইবে কেন? স্বদেশবৎসলগণ তাহাও 
চালাইতে কৃতসংকল্প হইতে পারেন । বঙ্গভাষা তাহা হইলে দেশে দেশে 
গ্রামে গ্রা;মে পৃথক ভাব অবলম্বন করিয়া বহুরূপী হইয়া দাঁড়াইবে। 
পাখত আষার বিশুদ্ধিণক্ষা সেই জন্ত প্রয়োজনীয় । কিন্তু লেখনী 
লইয়। বাসলেই যে সাপারণ ভাব বর্বাগতেও ভাষার ঝুঙ্ঝটিকাপুর্ণ আভি- 
ধানিক ঘোর হমস্তা প্রস্তত করিতে হইবে, ইহা বাঞ্চনীয় নভে। 
মাল তাহার সুহৃদ মনোমোহন বখুধ মাতার নিকট পত্রে লিখিয়া- 
চিলেন,_ 

“আপনি পরম জ্ঞানবতী, গুতরাং ইহ| কখনই আপনার শিকট অবিদিত নহে যে, 
এখপ। তাক শর খবগগ শোক এ সংসারে সব্ধদই মানবকলের হৃদয় বিদ্ধন করে। পিতঁ- 
চব্ণনশন-সখ প্রিষবর যে পৃথিবীতে লাভ করিতে পারিবেন না, উহাতে তিশি শিত।গ 
্ু্মান |” 

এই রচনাকে সহন! পাণ্ডিত্যাটিপ।ন দিতে প্রবুত্তি হয় না। 


তৃতায অধ্যায় । 
পাশ্চাত্য মত,_বিভক্তি-চিহ্ন ও ছন্দ । 
এঈ মকল .গৌড়ীয় ভাব| সংস্কৃত কি প্রাকৃত হইতে আসে নাই, 
অপর কোন অনার্ধা ভাষা হইতে উহারা উদ্ভূত 
বঙ্গভাষ। অনযাভাষা- ্ * 
সন্ভুতনহে। হইয়।ছে, কয়েক জন পণ্ডিত এইরূপ মত প্রচার 
কবিয়াছিলেন। ক্রফো, ল্যাথাম, এগডারসন, 


৩৬ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য । 


কে এবং কল্ড ওয়েল, এই মতাবলম্বী। ইহারা বলেন, বঙ্গীয়, হিন্দী, কি 
অন্তান্ত গোড়ীর ভাষার আদিকালে সংস্কৃতির সহিত কোন সংশ্রব ছিল 
না। বিভক্তি ও ছত্রগুলির বিস্তাসপ্রণ।লী দ্বারাই কোন ভাষার আ।দ- 
নির্ণয় সঙ্গত, কেবল শব্ধগত সাদৃশ্ত দেখিয়। সহসা কোন সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়! উচিত নহে। তীহারা বলেন, আর্ধাজাতি ক্রমে দক্ষিণ- 
পৃব্ব অবতরণ করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলেন, কিন্তু বিজিত অনার্ধ।- 
দিগেব সঙ্গে বাস হেতু, তাহাদের ভাষা পরিগ্রহ কগিলেন।. সংস্কৃতিক 
প্রভাববিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ সকল ভাষায় বহুলপরিমাণে সংস্কৃত 
শর্ধ প্রবেশ করিল । কিন্তু বিভাক্ত-চিহ্ন ও বিস্তাসপ্রণালীতে উহাদেব 
আদম অনায্য সম্বন্ধ অদ্যাপি বর্তমান। এতদন্ুস।রে ডাক্তার কে 
বিবেচনা কবেন বে, হিন্দীর “কো” (যথা 'হামকো') ও খাঙ্গালার “কে” 
(ষথ “রামকে' ) তাতাখ দেখাব অন্তাবর্ণ “ক” হইতে আগত হইয়াছে । 
ডাক্তার কল্ড*যেল, দ্রাবিড়* ভাবার বিভক্তি-চিহ্ন “কু” হইতে হিন্দিব 
"কে'” আনিয়াছেঃ এইবপ অনুমান কবেন, এবং হিন্দী গ্রভৃতি 
ভাষ!| দ্রাবিড়-ভাষা সম্ভৃত, এই মত প্রচ'র কবেন। ডাক্তার হরন্লি ৪ 
রাজ! রাজেক্ররলাল মিত্র এই সব মতের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিয়।ছেন । 
পাদটাকায় কল্ড ওয়েলের যুক্তি 9 তাহার বিরুদ্ধে হবন্লির খণ্ডনকারী ঘুক্তিক 
সারাংধ সঙ্কলিত হইল || গৌড়ীয় ভাষাগুলিব বিভক্তি যে স্মন্তই 
সংস্কত কি প্রাকৃত হইতে আ'সয়াছে, তাহা! মিত্র মহোদয়, হবন্লি, দিটাছি 


৭ দ[বিডভাষা সংস্ষত হইতে উদ্ভৃত হয় নাই, অনেক পগ্ডিতই এই মঙাবলম্বী। 
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1 ভান্তাৰ কল্ডওরেল, বলেন, আ্যাগণ আর্ধাবর্ত জয় করিয়া যতই অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন, ততই তদ্দেশপ্রচলিত অনাধাভ।ষ! সংস্কৃত-শৰৈশ্বয্য দ্বার! পুষ্টিলাভ করিতে 
লাগিল। এই জন্য এ সকল অনাধাভ।ষা সংস্কৃতজাত বলিয়! সহসা ভ্রম জন্মিতে পারে । 


পাশ্চাত্য মত,--বিভক্তি-চিহন ও ছন্দ । ৩৭. 


% জার্মান পগ্ডিতগণ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গভাষার 
বিভক্তিগুলি সম্বন্ধে এখন৪ কেহ সম্পূর্ণরূপে স্থির সিদ্ধান্ত করেন নাই। 
আমর! এইট অধ্যায়ে সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব। 

করাসী ইত্যাদি ভাষার কবিতায় মিত্র/ক্ষরযে'জনারীতি বর্ধর ভাষা- 
বিশেষ হইতে অনুক্ৃত, ঃ এগডেস্‌ এবং হয়ে এই মত প্রচার করিয়া- 
ছলেন। এই মত এখন সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হয়াছে । গৌড়ীয় 
ভাষাগুলি? কোন অনার্ধ্য ভাষা হইতে নি£স্যত হইএ| সংস্কত অভিধানের 
সাহাষ্যে "পুষ্ট হইয়াছে, এই মত এখনও সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত। এই 
সব অদ্ভুত মত প্রচারকদিগেব যুক্রি-_সেক্ষপীয়র ও বেকন এক ব্যক্তি, 
বুদ্ধ কোন লৌকবিশেষের নাম নহে, কাশ্মীরাধিপ মাতগুপ্ত 9 কালিদাস 
একই বাক্তি,_ প্রভৃতি মতবাদীদিগের যুক্তির সহিত এক "সেলফে বদ্ধ 
হ্যাঁ থাঁকিবে | ছুই এক জন গ্রস্থকীট দৈবাৎ কোন প্রাচীন অ।লমারীস্থ 


দি, 65432558০১5 5587715-85545815722- এ8521575258572515257 
কিন্ত সংস্কাতের প্রভ।ব মতই প্রবল হউক না কেন, এ সকল উ।ষার বাকরণ তদ্দারা 
পরিবর্তিত হয় নই। তাহার উত্তরে ডাক্তার হরন্লি বলেন, আধু/গণ, বহুকাল আধ্যাবর্ডে 
বাস করিয়া সহস। ঘুণিত অনার্যাগণেন ভাষা গ্রহণ করিবেন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য 
নহে; ঠাহ।র! যে সুদীর্ঘক।ল সংস্কতজ।তীয় পালি ও প্রাক্ত ভাষার বাবহার করিয়া- 
ছিলেন, তাহা বিশেষকূপে প্রমাণিত হইয়|ছে ; এব' নাটকাদির প্রারুত দ্বা্। ইহ।ও দৃষ্ট হয় 
যে, বিজিত অনাধ্যগণ* তাহাদিগের প্রশ্ুগণের ভাষ।ই পরিগহ করিয়।ছিল £ এতাবৎ 
কাল হিন্দুগণ স্বীয় ভাষা ও বাকরণ অনার্মগণের মুধো প্রচলিত রাণিয়! কেনই বা 
শেষে ঘ্বনিত অনার্ধা ব1(করণের শরণ।পন্ন হইবেন? আর গৌড়ীয় ভাষাগুলির উৎপতির 
সময়ে-_আধ্যভ।ষার হুদীর্ঘকালবা।গী অখও রজতের পরে যে বিজিত অনাধাগণের 
ভাষা এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল, ত।হা1রও কোন প্রমাণ নই । ইতিহাসে অবন্ঠ মধ্যে মধ্যে 
একপও দেখ| গিয়াে“যে, বিজেতৃ জাতিগণ বিজিতগণের বা।করণ গ্রহণ করিয়।ছেন, যথা ; 
নর্নগণ ইংলণে, আরব ও তুকাঁজাতিরা আর্ধ্যাবর্ধে, এবং ফর[সীগণ গলে ; কিন্তু এই 
সব স্থলে বিজেতৃগণ বিজিতগণ অপেক্ষা অল্পশিক্ষিত ছিলেন, এবং উপনিবেশস্থ।পনের 
প্র/বন্তক।ল হইতে বিজিতগণের ভাষাপরিগ্রহের শুত্রপত হইয়াছিল। বহুকাল বিজয়ী 
জাতি স্বীয় ভাষা ও স্বতশ্ব্য-গৌরব রক্ষ! করিয়া অসভ্যজ।তিগণের নিকট শেষে তাহা 
বিসর্জন দিয়াছেন, ইতিহ!সে কে।থ1ও এরপ দৃষ্ট হয় না। 
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-৩৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


পুঁথিতে তীহাদের বিচিত্র যুক্তি কৃহক ও তর্কশক্তির পরিচয় পাইয়! 

বিশ্ময়াপন্ন হইবেন, কিন্তু শিক্ষিতজগত সেই সকল মত মার গ্রহণ 

করিবেন না; সে সব প্র|চীন যুক্তির শব, চিরদিনের জন্য তৃপ্রোথিত 
হইয়ছে। 

বাঙ্গাল! প্রথম! বিভক্তি সংস্কৃতের মত; অনুস্থার কি বিসর্গ বর্জিত 

হয় এই 'প্রভেদ । কিন্তু তথাপি উহা! যে প্রা্ক- 

তের অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিরাছে, তাহা 

স্পষ্টঈ দেখা যায় । প্রথমার একবচনে প্রা্কতে কোথাও “এ মংঘুক্ত 

দেখা যায় ; যথা, “শু অণেহু ভিচ্চাণকম্পকে শ।মীএ নিদ্ধণকেবি শেহেদি।” যৃঃক 

ওঅক্ক। কর্তৃবাচক উতীয়াতে9 প্রাকৃত এরূপ “এ অনেক স্কানে 

দৃষ্ট হয়। শই “এ বাঙ্গাল কর্তৃকারকে পুর্ধরে বাবহৃত হইত। 
যথা,-_ 

(১) “শুনিয়! রাজ। এ ঝোলে হইয। ৬কীতুক। 
সুগন্ধা অপচর! কেন ভৈল মৃগকূপ ॥” সপ্তরয়; আদি। 


বাঙ্গাল। বিভক্তি । 


(২) “কদাচিৎ ন। দেখিছ হেনবপ ঠান। 

কোন মতে বিধাতাএ করিছে নিশ্ম।ণ &” 
র।মেশ্বরী মহ।ভারত ; বেঃ গঃ পুথি; ৮৬ পত্র। 
প্রথমার দ্বিবচন ও বহুবচনের প্র.ভদ, প্রককৃতে রক্ষিত হয় নাই। অনেক 
স্থলেই প্রাকতে দ্বিবচন কি বহুবচনে কেবল আকারহুক্ত প্রয়েগ দেখা 
যায়; যথা,--+“ভব আদ হমসে অঅং দাৰ পরিসে। গ।দে! দেউণ ণ আগামি কুশলকা 

--উঃ চঃ ৩য় অঙ্ক । “কহিংমে পুন্তঅ।৮--উঃ চঃ গম অঙ্ক । 
প্রাচীন বাঙ্গালায় বহুবচন-বোধক নামশব্ষে অনেক স্থলে এরূপ 

আকার দেখা যায় । যথা, 
“নর, গজ! বিশে সয়, তার অদ্ধেক বাচে হয়। বাইশ বলদ, তের ছাগল।”। খনা। 


টম্প অনুমান*“কবেন, বাঙ্গালা কর্ম ও সম্প্রদান কারকের “কে” 


পাশ্চাত্য মত”_বিভক্তি-চিহ্ু ও ছন্দ । ৩৯) 


সংস্কৃতের সপ্তমীতে প্রযুক্ত 'কতে' শব হইতে আঁগত।* এই “কৃতের 
নিমিত্রার্থ প্রয়োগের উদাহরণ স্থলে স্থলে পাঁওয়! যায় । যথা, 


“বালিশে! বত কামাত্মা রজ। দশরথে। ভূশং | 
প্রস্থাপয়মাস বনং স্ত্রীকৃতে যঃ প্রিয়ং ঠতম্‌ ॥” 
রামায়ণ; অযোধাকাও। 


ম্যাক্সমূলর বলেন, সংস্কৃতের স্বার্থে ক? হুইতে বাঙ্গালা “কে' আসি- 

যাছ্ে। শেষ সময়ের সংস্কৃতে স্থার্গে ক'এর বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 
আমরা ম্যাক্সমূলরের মত সম্পূর্ণ সমীচীন মনে কাঁর। বাঙ্গালা প্রাচীন 
হস্তলিখিত পুঁথির আলোচনা করিলে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ 
থাকিতে পাবেনা । এই “ক” (বথা বুক্ষক, চারুদনক, পুত্রক, ) প্রার্কতে 
অনেক ব্যবহৃত দেখ! যায়।1 গাথ। ভাবায় এই “ক'এর প্রয়োগ 
সর্বাপেক্ষা অধিক ; যথা, ললিতবিস্তসের একবিংশাধ্য|য়ে,_- 

"মবসপ্তবে ধতুবরে অগতকে। 

রঙিমো প্রিয়? ফুল্পিত পাদদপে ॥ 

বশবন্তি লক্ষণ কেবিচিত্রিতকো1 1 

তববপ ঠবপ হশোভনকো ॥ 

বয়ংজাত জাত স্রসংস্থিতিক 2। 

হুথ কাবণ দেব নাগ।ণ বসন্তুতিক|ঃ ॥ 


+ এই “কৃত শব্দ প্রাবৃতে “কিতে,, ণকিও' এবং “কৌ”, এই তিন রূপেই ব্যবহৃত 
হইত। টুম্পন্মনুুমান করেন, শেষোক্ত “কো”র সঙ্গে হিন্দির “কে” ও বাঙ্গালা “কের 
সাদৃশ্ত আছে। 

1 “তাস্রশ।সনের ভ।ষ।র প্রতি লক্ষা করিলে দেখ! যাইবে যে, ইহ।তে স্বার্থে “ক'এর 
বাবহার কিছু ব্েণী। "দূত" স্থানে তক", হট গ্ভনে হটিকা, “বাট' স্থানে 'বাটক*, 
“লিখিত' স্থানে “লিখিতক' এইঝপ শব্প্রয়েগ কেবল উদ্ধত অংশ মধোই দেখা যায়। 
সমুদয় শাসনে আরো! অনেক দেখা য|ইবে ।৮-_ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল কৃত,_ ধর্ম" 
পালের তাত্র-শাসন .* সাহিত্য ; মাঘ; ১৩০১ ; ৬৫৩ পৃ । 


৪০ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য | 


উখি লঘু পরিভুজ্জ স্তযৌবনকং। 
ছুল্লভি বোধি নিবর্তয় ম/নসকম্‌ ॥” ইতাাদি। 
বাঙ্গীলায় পূর্বে এই “ক' সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মতই ছিল । পূর্ববব্ধে 
২০০ বৎসরের পর্বের পুথিগুলিতে এই “ক এর প্রয়োগ অসংখ্য । 
আমনা এই স্থলে কয়েকটামাত্র ছত্র উদ্ধত করিয়! দেখাব । 
(১) “রথ ভৈতে ফ।ল (ল।ফ) দিয়া চক লৈয়। হাতে । 
ভীগ্মক মারিতে য।য, দেব জগন্নাথে &” কবীন্ত্র; বেঃ গঃ ১০৬ পত্র। 
(২) “ভীম্মক-ভযে যত সৈন্য যায় পলাইয়া।” এ 
(৩) “সে যে ভ।যা অনুক্ষণ পঠিক সেবয়।” সগ্রয়। 
(8) “শ্িখভীক দেখিয। পাইব। সনুতাপ |” কবীন্দ্র; বেঃ গঃ ৭৫ পত্র। 
(6) “পঞ্চ ভাউ দোঁপদ্দীক কৃশল জানাইব।” এ; ৭৭ পত্র। 
এই ভাবে কর্তা এবং কণ্ম উভয স্থলে “ক” থাকিলে কোন্টা কর্তা, 
কোন্ট কর্ম, পরিচয় পাগ্যা কঠিশ । “সৌরম্ধীক কীচক বোলএ ততঙ্গণ ।”« 
ছত্রে ক কাহাকে বলিল, নির্ণধ কব! সহজ নহে । সেই জন্ত কর্ম ও 
সম্প্রদানে বাঙ্গাণায় একো বাবহার পরে প্রচলিত হইল। গাথা ভাষায় ও 
প্রাকৃতে মধো মপো “কো প্রযোগ দৃষ্ট হয, যথা প্রাকতে”_ 
গ'লি ও আ।ডুদাসী এ পুন্তে দলিদ্দ চ[লুদন্তাকে দুম" 1” (মঃ কঃ ৮ম ) 
কোন কোন স্তলে বাঙ্গালা কম্মকারকে কোন বিভক্তি-চিহ্ই প্রবুক্ত 
হয না। যথা,বাম গাহ কাটিয়াছে। এইবপ বাবহার ও পুর্বোন্ত 
“ক'-যুক্ত ব্যবহারের সহিত পুব্ব কোন পার্থকাই ছিল না। কারণ 'ব' 
পূর্বের বিভক্তিবোধক চিহ্ন বলিনা পরিগণিত ছিল না, উহা শব্দের অস্তাবর্ণ 
মাত্র ছিল। এই জন্য প্রাচীন কালে কর্ন ও সম্প্রদান বাতীত অন্তাস্ঠ 
বিভক্তিতে ও “কে ব্যবহৃত হইত, যথা, 
পমথুরাকে পাঠাউল রূপ সন।তন |” (চৈ, চ; আদি; ৮ম পং) 


+ কবীন্্র : বেঃগঃ। ৬০ পত্র। 


পাশ্চাত্য মত, _বিভক্তি-চিহ্ন ও ছন্দ | ৪১ 


বহুবচন বুঝাইবার জন্য পুর্বে শঝের সঙ্গে শুধু “সব”, “সকল” 
প্রভৃতি শব্ধ সংঘুক্ত ভইত | যথা৮_- 
“তুমি সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার । 
কুষণের কৃপায শান্তর ক্ষুকক সবার ॥” চৈ, ভা; আদি। 
ক্রমে “আদি” সংযোগে বহুবচনের পদ স্ষ্টু হইতে লাগিল। যথ!, 
নবৌন্মবিলাসে,_ 
শীচৈতন্য্দাস আদি যথ। উদ্নুরিলা | 
শ্রীনুসিংহ কবিরাজে তথা নিয়োজিলা ॥ 
ীপতি শ্রীনিধি পও্ডিতাদি বাসা ঘরে । 
রুরিলেন নিযুক্ত শীবঞস আচায্যেরে ॥ 
আকা হাটের রুষ্ণদ।সাদি, বাসায়। 
হউল। নিযুক্ত শ্রীবল্লভীকান্ত তায় ॥ 
এহরূপে “র।মাদি” “জীবাদি” হইতে যষ্ঠীব “ব সংযোগে 'রামদের, 
“জীবদের, হইয়াছে, উা স্পষ্টই দ্বেখা যায় । 
আদি একের উন্তব স্বার্থে ক ধুনট হইনা “বক্ষার্দিক' “জীবাদ্রিক' 
শবোেশ স্ষষ্টি স্টভাবিক | ফলতঠ, টদাহরণে ০ তাহাই পাঁণগা যাঁর । যথ!, 
নরোহমবিলাসে,_- 
“র।মচন্্াদিক যৈছে গেল ধন্দাবনে । 
কবিরাজ খাতি তার হইল মেমনে ॥” 
এহ “ক'এব গ'এ পারণতি৪ও সহজেই প্র তপনন হইতে পারে। 
সুতরাং “বুক্ষাদিগ” ( বুক্ষদিগ ) 'জীবাদিগ? ( জীবদিগ ) শব্দ পাওয়া ষাই- 
তৈছে। এখন* ষষ্ঠীব র'-সংযোগে “দিগের এবং কন্মের ৪ সম্প্র- 
দানেব চিহ্নে পরিণত “কে'র সংযোগে “দিগকে' পদ উৎপন্ন হইয়াছে, 
এরূপ বলা যাইতে পারে ।* কাহারও কাহারও মতে পার্শা “দিগর” 
শব্ধ হইতে বাঙ্গাল! “দিগের' শব্দ উত্পন্ন হইয়ছে । 


4 এই বিভক্তি চিহ্ন গ্রাকৃত হইতে অ।গত হয় নাই। ইহা! সংস্কতের অভুযদয়ের পরে 


৪হ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য । 


আদি শবের সংযোগ বাতীতও “ক' বর্ণকে “গ'এ পরিণত করিয়। 
পূর্ববাঞ্চলবাসিগণ “আমাগো” 'ামগে” প্রভৃতি পব্ের ব্যবহার করেন। 
এঁ কথাগুলি দ্বার 'অন্মাকং “রামকৎ, প্রভৃতি সংস্কৃত এব্ের সঙ্গে প্রচ- 
লিত বাক্যের নিকট সম্বন্ধ প্রতীয়মান হইয়। থাকে । 

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মতে, প্রাকৃত “কেরউ” হইতে 
বাঙ্শাল “গুলো” পৰ্দের জন্ম । হিন্দী 'ঘোড়াকের,' নেপালী “ঘোড়াহের 
বাঙ্গাল! “ঘোড়াগুলো” একহ অর্থবাচক ও একই ভাবে উদ্ভূত; * কিন্ত 
বালকটি', “একাট” “ছুইটি--উতাাদি ভাবের ৭ট' স্পষ্টতই “গুট” শব 
হইতে আসিষাছে। প্রাচীন বাঙ্গালাঃপুস্তকে এঁ ভাবে গুটি” শৰের প্রয়োগ 
অনেক স্থলেই পাওয়। যায় | যথা, “হইরে। ছুই কুচুত্ব আবার আন নাই। দন্দব।র 
না করিবি দুই গুটি ভ'ই।” (ছুয়ের ঢহ আত্মীয, আর অগ্ত কেহ নাই, ছুই 
ভ'ই দ্বন্দ করিও না )--অনন্ত-রামায়ণ । 

করণকারকের "পৃথক চিহ্ন বাঙ্গান্মায় নাই বগিলেও হয়। সংস্কৃত 
রামেণ' স্থলে পরারুতে রামঞ। ব্যবহৃত হইত । ইহা হইতে বাঙ্গালায় 
পুবের প্রীমে ডাঁকিয়াছে”, প্রাজায়।এ) ক্তিয়াছে” ইত্যাদি রূপ গ্রয়োগ 
প্রচলিত ছিল, এখনও “কুড়ালে গা কাটিয়াছে,” “নৌকায় বাড়ী 
'গয়াছে”, প্রস্ৃতি দৃষ্টান্ত প্রকতের সঙ্গে বাঙ্গালার নৈকট্য দৃষ্ট হয। “দ্বারা” 
এব সংস্কৃত দ্বার শব্দ হইতে আগত । উহা কথিত ভাষায় দয়া'তে 
পরিণত । সম্প্রদান সম্বন্ধে ইতিপুব্বেই লিখিত হইয়াছে ; বাঙ্গলায় 
কন্মকারকের সঙ্গে সম্প্রদানকারকের কেন প্রভেদ নাই। প্রারৃতে 
'িংতে” শব্ধ 1 পঞ্চমীর বহুবচনে ব/বন্বত হহত। “এই 'হিংতো” হইতে 


গঠিত হইয়াছে, তাই সংস্কতের সঙ্গে অধিক সংগ্রিষ্ট। কিন্তু পূর্ববঙ্গের প্র।চান পুন্তকগুলিতে 
এইবপ প্রয়োগ আদৌ নাই | পদিগকে" ৭ গের” এখনও পূর্বববঙ্গে কথায় প্রচলিত হয় নাই। 
" ভারতী , ১৩০৫,; জোষ্ঠ। 
1 “ভাসে হিংক্রো হংতো ।”-ইতি বরকচিঃ। 


পাশ্চাত্য মত,__বিভক্তি-চিহ্ ও ছন্দ । ৪৩ 


বাঙ্গালা “হঈভে” আসিয়াছে । এই “হিংতো? পূর্বে বাঙ্গালায় “হস্তে রূপে 
প্রচলিত ছিল, যথ!,-- 
“ক।'কে ক'ল্প নির্বলী কাহ!কে বলী আর। 


হাড় হস্তে নির্দিয়। করয় পুনি হাড় ॥* 
আলোয়'ল কৃত পদ্মাবতী; ২ পুশ্ঠা। 


এই “হিংতের অপর রূপ “হনে” পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পু'খিগুলিতে 
অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয। যথা,_ 


“তাকে দেখি মোহ পাইল, ন। দেখিলু পনি । 
সেই হনে প্রাণ মোর আছে ব। ন। জানি ৪৮ সপ্রয; মাদি। 


প্রাকৃত যণ্ঠীর চিহ্ন 'ণ” * বাঙ্গীল৷ “কানে পরিণত হয়। প্রকৃত 
'অগ্রীণ স্থলে আমরা বাঙ্গলায় “অগ্নির পাইতেছি | “৭ সচরাচরই 'র' ব! 
'ড়াতে পরিণত হয় । এই পরিণতি সম্বন্ধে বদি কেহ বিশেষ প্রমাণ চান, 
তন উড়িষা। দেশ ঘুরিযা আঁসিলেই, তাহার প্রতীষ্ঠি জন্মিবে । কিন্তু 
ষগীব সম্বন্ধে মতান্তর আছে; বপ্‌ অনুমান করেন, হিন্দীর “কা” এবং 
বাঙ্গালা ষষ্ঠীর চিহ্ন সংস্কৃত যষ্ঠীর বহুবচনের “অন্ম।কম' 'যুষ্ম1কম্‌ ইতাদিন 
“ক' হইতে আসিয়াছে | কিন্তু হরন্লি সাহেব বপের অস্ক্মীনের বিরুদ্ধে 
মনক যুক্তি দেখাইয়ছেন; এখানে তাহার পুনকললেখ নিষ্পয়াজন | । 
তাহার মতে, সংস্কৃত কতে'র প্রাকৃত রূপাস্তর হট তেই বাঙ্গালা এবং হিন্দীর 
ষ্ঠীৰ চিহ্ন আসিয়াছে । “কৃতে' হইতে প্রাকৃত “কেরক' উৎপন্ন হইযাছে । 
এট “কেরকেরঃ অনেক উদাহরণ পায় যায় । সেই সেই স্থলে 


» টামোর্ি। অিতোৎনপতং টামোস্তৃতীয়ৈক বচনষষ্ঠীবহুবচনয়োরকরে। ভবতীতি। 
_বরকচিঃ। 

1 130100:5 ০0120212055 81020212340, ০65, 

+ 1001702] 45190050019 1872. ০ ৮, 25, ৪ 


' ৪8 বঙ্গতাষ! ও সাহিত্য | 


“কেরকের' কোন স্বকীয় অর্ দৃষ্ই হয় না, উহা! শুধু যষ্ঠীর চিহম্বরূপই 
বাবহ্ত হয় যথা» 

“তুমং পি অপ্পণো কেরিকং জাদিং স্রমরেসি |” মৃঃ কঃ? ৬ষ্ঠ অঙ্ক । 

“কম্ম কেরকং এদং পবণম্‌ ॥” 

এই “কেরক" (বা! “করিক" ) হইতে হিন্দী “কর+, “কের”, 'কেরি' 
আসিয়াছে । যথা, 

তুলসীদাসের রামাষণে--ক্ষত্রজতিকের রোধ, লঙ্কাকাও। 'বন্দৌং 
পদসরোজ সবকেবে' বাসকাও । এই “কেরক' হইতে যেৰপ হিন্দীর 
“কের' ইত্যাদি আসিয়াছে, সেইরূপ" অন্ত দিকে বাঙলা * উড়িয়া ষষ্ঠীর 
চিত “এর * পর উদ্ভৃত।* রাজা রাজেন্ত্রলাল অন্মান করেন, 
বাঙ্গালা ষঠ্ঠীর “র” সংস্কৃত "নত হইতে আগত । এই মতের সাপক্ষে বল! 
যাইতে পারে যে, “স" এবং ণ* উভয়ই বিসর্গে পরিণত হয়। অনেক 
স্লাল (যথা, বহির্গত )স, র্রেফ তর্গাৎ রকা'ে পরিণত হয়। সপ্ুমীর 
“তে” সংস্কভ “স্তসিল' হইতে টত্পন্ন। সংক্বতের একার-_-মথ। গহনে, 
ক!ননে,-প্রাকৃত এবং বাঙ্গালায় ঠিক তদ্রপই আছে । কিন্তু বাঙ্গালার 
সপ্মী একবারে প্র/ক্ৃত-চিহ্ন-বর্জিত নহে । সংস্কৃত শালায়।ং, বেলায়াং, 
ভূমাং এর স্তলে প্রাকৃত শালাএ, বেলাএ, ভূমিএ দুষ্ট হয়। প্রাচীন 


৮ ]]] 05108 কের 11] 001011)0510108 10) 079 010. 11) 0175 25105 
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নধ্ত।ন এর- সম্ভানের 17101) 15 079 [0795506 2912101৮2 11) 13010785211. 139 
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৮/10]) 01) 0059, 15 01002510152 01091110600 01 09 86110550856 “কর? 
--৪&* ঘোডাকর, খাড়অর,--ঘোড়ার | 1000091 45100 5০96০ 7872 ০, 
11, 7১ 132-77133, 


পাশ্চাত্য মত,___বিভক্তি-চিন্ধ ও ছন্দ | ৪৫ 


হস্ত-লিখিত বাঙ্গাল! পুস্তকেও এ সব শব প্রারুতের মতই পাওয়া! যায়। 
আধুনিক “শালায়' “বেলায়”, “এ”, “য়” হইয়াছে, এই মাত্র প্রভেদ। 
বঙ্গভাষার ইতিহাসে বিভক্তির অধ্যায় অতি আবগ্তকীয়। আমর! 
তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম । পাগ্ডত রামগতি স্ায়রভ্ব মহাশয় 
এ বিষয়ে একবারেই হস্তক্ষেপ করেন নাই । তিনি লিখিয়াছেন কিন্ত 
এই সকল বিভক্তি-চিহ্ন যে কোথ] ইইতে আসিল তাহ। ঠিক বল! বায় 
না ”** আমরাও হয়ত তাহ! ঠিক বলিতে পারিলাম না। 
বাঙ্গালার আদ্দিম অসভ্যদিগের ভাষার সঙ্গে, আর্ধাদিগের কথিত 
রা ভাষা কর্তক পরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছে । কোন্‌- 
রি গুলি অনার্য * শব্ব, তাহার নির্ণয় সহজ নহে। 
এই বাঙ্গালাভাষার সঙ্গে অনেক শব্ধ শিশ্রিত 
আছে, যাহা পার্শাী, আরবী, কি উদ্দতে নাই ;_ সংস্কৃত কি প্রাক্কৃত হইতে 
ও তাহাদের উদ্ভবের কোন"চিহৃ"লক্ষিত হয় না৷ ৷ ৬রাঁমগতি স্টায়রত্ব মহাশয় 
উদ্দাহরণ দিয়াছেন, যথা,__কুলা» ঢেঁকি, ধুচনি ঠ এই 'ধুচনিঃ এক 
স্কত “ধৌত” শব্দ হইতে আগত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বঙ্গীয় 
অভিধানে অনেক শব্দ 'দেশজ' সংজ্ঞায় আখ্যাত হইয়াছে । প্রক্াতিবাদ 
অভিধানের সমগ্র শবসংখা। প্রায় সপ্তবিংশ সহজ হইবে, তন্মধ্যে অন্যুন 
অষ্টশত শব্দ 'দেশজ' বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে*। এই “দেশজ'-সংজ্ঞা- 
বিশিষ্ট শব্দগুলির ভালরূপ পর্যালোচনা করিলে, ইহাদের অধিকাংশেই 
ংস্কৃতের ঘ্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যাঁর । বথা,_-আজ, হুল, ওছা, পাণ্ডা, ফাপা, 
প্ণে ইত্যাদি শব্ধ 'দেশজ” বলিয়া! অভিহিত হইয়াছে, ইহারা বোধ হয় 
অদা, শূল, উচ্ছিষ্ট, পণ্ডিত, স্ফীত, পাদোন ইত্যাদি সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে 
কোন না কোনরূপে সম্পক্ত। দেশজ-আখ্য।-বিশিষ্ট শব্গুলির কতক 


" ৬রামগতি স্তায়ধত্ব প্রণীত বাঙ্গালা ভ।ষ। ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্ত।ব--_-পৃঃ ২*। 
1 প্রকৃতিবাদ অভিধ|ন ; ছিতীয় সংস্করণ, সংবৎ ১৯৩৩। 


৪৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য | 


মনার্ধা ভাষা হইতে গৃহীত, ইহা অসম্ভব নয়; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই 
স্কৃতবা প্রাক্কতের অপভ্রংশ বলিয়৷ বোধ হয়। কোন্‌ শব্ধ বিকৃত বা! পরি- 
বর্তিভ হয! কি আঁকার ধারণ করে,তাহা অনেক সময় বুঝিয়া উঠা ছুক্ষুর; 
ইংরাজীতে মারগ্রেট হইতে “পেগ', এলিজাবেথ হইতে 'বেস্‌। যে ছুজ্ঞেম 
নিয়মে উত্পন্ন তাহা নিরূপণ করা স্থুকঠিন। এই প্রারৃত-সম্ভৃত 
বঙ্গভাষায় পাশা, ইংরেজী, আরবী, পর্তুগিজ, মগী প্রভৃতি নানা ভাষার 
শব্ধ আছে । তবে অন্ুকৃতি দ্বার? অনেক শব্দ আপনা-আপনি গঠিত 
ভয় ; যথা,_-মবূরের “কেকা” বানরের পকিচমিচ1” কিঞ্চিৎ অনা্শা 
শবেন মিএ্রণ গ্রীকে আছে, লাটিনে 'আছে, সংস্কতে আছে, বাজজালাষ £ 
মাছে, সেজন্য বাঙ্গাল। ভাষাব জাতি বায় নাই ! 
এগন বাঙ্গাল! ভাষার ছন্দ পর্ষ॥ালোচনা করা যাউক | পপযাবঃ একটি 
“পাদ? ( চরণ ) হইত আ'সযাছে, ন্ায়রত্ব মহা- 
ণবেব এই মত গ্রাহণীযর় বলিয়া বোপ হয । কিন্ত 
প্িভ মভাশয বাঙ্গালা পার কোথ। হহতে আসল, এই প্রন ণহধ। 


৬লা। 


শ্ 


একট গোলে পড়িয়াছেন, এবং “করিম নাবকস।ই বর্ভেলেমা”” উতর 
পাশার বাবেত তুলিয়া গবেষণা করিযাছেন । 

'মতি প্রথমে ভাটগণ বিবাহাদিত্র উপলক্ষে পাত্র পাত্রী গ্রহে ঘণো- 
গন কবিত | পাঁল-রজগণের স্তুতি-বাঞ্জক কবিতা বাঙ্গালা ভাষার অনি 
প্রাচীন গীতি । তাহা'ভ।টগণেব দ্বাবাই প্রথম প্রচারিত হয় । এই” 
গীতির 'প্রথ। ভাবতবর্ষে অতি 'প্রাচীন।+ প্রাচীন বঙ্গসাহিতা খুঁজিনে ০ 
অনেক স্থলে এই ভ।টগ্রীতির উল্লেখ পা €য়া যাষ 


মাস দা সস 
অ+ পর তাস 


। [0005 17500000170 1311705) 15 29 010 25 [100-/5127) 01৮11125- 
1101.) [1700-41525 ০0]. [1,1১7 293. 


1 “পহিলে এনিন্ত অপবপ ধ্বনি কদম্বক।নন হৈতে!। 
তার পর ।দন ভাটের বর্ণন৷ শুনি চমকিত চিতে ॥ 


পাশ্চাত্য মত,-_-বিভক্তি-চিহু ও ছন্দ । ৪৭ 


গুধু ভাট সংগীত নহে, পুর্বে বাঙ্গ'লা রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণব- 
দিগের গীতি সমস্তই গায়কেরা স্থরসংযোগে গান করিত। চৈতন্ত- 
ভাগবতের পুর্বে চৈতন্তমঙ্গল নাম ছিল । রামমঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল, মনসা- 
মঙ্গল, এ সমস্তই গানের পালা ৷ প্রাচীন বঙ্গসাহিতো ত্রিপদী স্থলে 
'লাচাড়ী” (সম্ভবতঃ লহরী শব্দের অপত্রংশ ) “দীর্ঘছন্দ' বা কোন রাগ 
র।গিণীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। লেখকগণ স্ব স্ব ভণিতায় “রামায়ণ গান 
দ্বিপ্ত যন আভিলাষে” কি “পয়ার প্রবন্ধে গাহে কাশীর।মদাস” ইতা|দি ভাবে পাদ 
পুরণ করিয়াছেন | এই সব গান ,এক জনে গাইয়! যাইত ৪ ভাাব 
সঙ্গিগণ গীতির একভাগ সমাপ্ত হরে সমবেত কণ্ঠে ধুম! গাহিত । প্রাচীন 
বাঙ্গালা সে কোন গ্রন্থে ইরূপ ধুয়া অনেক পাওয়া ঘায়। ভারতচন্তরের 
ধরগুলি ভাষার মাধূর্য্যে অতুলনীয়, কিন্তু অন্থান্ঠি প্রাচীন পুস্তকে  ধুয়া- 
গুলি বড় মধুর, বথা»_- 
“দান দ্যা যও €মারে বিনোদিনী বাই । 
ব|রে বারে ভাডিয়াঠ নাগর কানা 
নারায়ণ দেবের পদ্মপূরাণ ;-_-হশ্ুলিখিত "পুঁথি । 
রাম-নামের মহিমা কে জানে, 
ন।ম তখাময় অতি, গঙগ।_ভাগীরথ। 
উৎপণ্তি ও রাঙ্গ। চরণে । 
ববাওবাসী রামায়ণ; উদ্তরকও ( হস্তলিখিত পুঁথি )। 
গনে মক্ষর লইয়া কোন বাঁধবানি থাকে না, মাত্রর দিকেই অধিক 
দৃষ্টি থাকে । ততই পুর্ধকালের পয়ারে কোন শৃঙ্খলা দৃষ্ট হর না। 
আর একদিন মোর প্রাণসখী কহিলে যাহার নাম। 
গুণিগণ্ুগানে শুশিনু শ্রবণে উহার নাম &৮ প, ক, ত, ৩৩নং 
“্মীহার মুরলীধ্ননি শুনি 
সেই বটে এই রসিকমণি। 


ভাটমুখে ধর গুণ গীথা। 
দুতীমুখে শুনি ধার কথা ॥” প, ক, ত,; ৩৬ শং। 


৪৮ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য ; 


আমরা বাঙ্গালা পদ্যের প্রাচীনতম যে নিদর্শন পাইয়াছি, তাহাতে কোন 
ছন্দ বা প্রণালী দৃষ্ট হয় না। ডাক ও খনার বচন ছন্দোবদ্ধ কবিতা! 
বলিয়া বোধ হয় না। উহাতে মিলের দ্রিকে বিশেষ দৃষ্টি নাই। মাঁণিক- 
টাদের গানে * অক্ষর, যন্তি ব: মিলের কিছুমাত্র নিয়ম দৃষ্ট হয না। ভাব 
প্রকাশের প্রয়োজন হইলে, অক্ষর-সংখ্য! ২৪, ২৫ এমন কি, ২৬ও অতিক্রম 
করিয়াছে; আবার স্তলবিশেষে ত'হা সংক্ষিপ্ত হইয়া ১২ কি ১০ এ অবতরণ 
করিয়াছে, এরূপও দৃষ্ট হয়। মিলেন প্রতি কথঞ্চিৎ দৃষ্টি মাছে, কিন্ত 
অনেক স্তলেই নিময় লঙ্ঘিত হইয়াছে । সুতরাং মিল নিয়মাবীন ছিল 
বলিষা! স্বীকার কর! যায় না। কষেকটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব ।-_ 
(১) পরিধানের সাড়ী অদ্ধখ।ন ময়ন।মতী দিল জলত বিছায়!। 
যে।গ আসন ধরিল ময়না ধরম সরণ করিয়া ॥ 
(২) সাত দিয়া সাত জন] গঞ্জিয়া সেন্দাইল | 
চামের দা দিয়! বাধিল ॥ 
(৩) তোর মাইয়। প1ইয়াছে গোরকনাথের বর । 
নাগ।ইল পাইলে ময়না না করে ক্সল ॥ 
(৪) তোমার বুদ্ধি নয় বধু সকলের চত্র। 
যত বুদ্ধি শিখিয়ে দেয় নিরাসী সকল ॥ 
কিন্তু এই গীতি ও ডাকের বচন ছাড়িয়া দ্রিলে পরবর্তী যে কবিত। 
দৃষ্ট হয়, তাহাঁতেও ত্রিপদদী এবং পয়ারাখ্য কবিতার চরণ বর্তমানর'প 
সীমাবদ্ধ দৃষ্ট হয় না । চৈতম্থভাগবত প্রভৃতি ছুই একখানি পুস্তকে পয়ার 
অনেকটা! নিয়মিত দেখা যায়। অন্ত সমস্ত পুস্তকেই তঁৰপ নিয়মের 
বাতিক্রমই অধ্বিকাংশ স্থলে দৃষ্ট হয়। হস্তলিখিত পুথি যত প্রাচীন, 
যতি ও অক্ষরের ব্যতিক্রম তত অধিক । ভ্রিপদীর ন্যায় পয়ার ও.ভিন্ন ভিন্ন 
রাগ রাগিণী সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে,- তাঁহার অনেক উদাহরণ দেখা 
যায়। নিয়-লিখিত পয়।র।“গান্ধার রাগ অভিধান প্রাপ্ত হইয়াছে | 


য় ক 0০০2] 5 /5519170 9500190, 1370৭1 78 1878.--7210 1, বি ০. রি না 149. 





পাশ্চাত্য মত,--বিভক্তিচিহ ও ছন । ৪৯ 


রাগ শ্রীগান্ধার | 


“যুদ্ধেত মর] হৈলে হয় ন্বর্গগতি | 

পলাইলে অবশ হয় নরকে বসতি ॥ 

এ বুলিয়া বৃহন্নল! ধরিবারে জাএ। 

অন্তরে থাকিয়া সব কুরুবলে চএ ॥ 

নড়এ মাথার বেণী নপুংশক বেশে। 

দশপদ অন্তরে ধরিল গিয়া! কেশে ॥ 

ক*কুতি করএ তবে উত্তর কুমার । 

নাকর না কর মোর প্রাণের সংহার ॥ 

সণ বৃহন্নল1 মুই করম নিবেদন । 

রথ বাহুড়াই আমার রাখহ জীবন ॥ 

একশত শরবর্ণ দিমু শুদ্ধ সুগঠিত । 

অষ্টশত মণি দিমু কাঞ্চন ভূষিত ॥ 

বৈদূধ্য বিচিত্র দিচুমণি মনোহর | 

দশ হস্তি দিমু তোক পরম সঈন্দর ॥”কবীন্দ্র-_বেঃ,গঃ পুথি ৬৫ পত্র ।% 

*এই পয়ার,__গান্ধাররাগে গীত হইলে কেমন* গুনাইবে তাহ 
আমরা বলিতে পার না। 
পূর্বের উক্ত হইয়াছে, গানে চৌদ্দ অক্ষরের নিয়মপালনের প্রয়োজন 

ছল না, উপরি উদ্ধত অংশটি আমরা অক্ষরঃ্ননিয়ম-ভঙ্গের উদাহরণ 
স্বরূপ বাছিয়া উঠাই নাই, তথা"প উহার ১৪ চরণের মধ্যে ৫টি চরণে 
পয়ার.নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। প্রাচীন বাঙ্গাল৷ যে কোন পুথি খুঁজি- 
লেই ১১ হইতে১৭ অক্ষরের পয়ার বহুল পরিমাণে দৃষ্ট টবে । আমরা 





* আমর! উদ্ধত অংশের অনেক স্থলেই বর্ণাস্তদ্ধি সংশোধন করিব না । প্রথমতঃ 
প্রাৰৃতের সঙ্গে বঙ্গভাধি'র নৈকটা দেখ।ইতে মূল হাঁতের লেখা অবিকৃত ন্বাখা আবগ্তক। 
দ্বিতীয়তঃ উদ্ধতকারীর প্রাচীন রচন! সংস্কার করিবার অধিকার আঙ্চছ কি না, তাহা 
সন্দেহস্থল। য|হা আমরা ভ্রম বিবেচন! করিয়া সংশোধন করিতে প্রয়সী, চ্চাহ।ই হয়ত 
এঁতিহ|সিক সত্য আবিফাঁর করিবার একমাত্র পন্থা, শুদ্ধ করিতে গেপে সেই পথ রুদ্ধ হয়। 


৫০ বঙ্গভাঁষা ও সাহিত্য । 


কয়েকটি উদ্দাহরণ দিতেছি; পাঠক সেগুলিতে অমিল পদ ও অক্ষরের 


ব্যতিক্রম উভয়েরই দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন । 
(১) সম্মুখে রাখিয়৷ করে বসনের বা। (১৩) 
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাপে গা॥& (১৩) চণ্ডীদাস। 
(২) ভৈরব সত গজপতি বড় ঠাকুরাল। (১৪) 
বারাণসী পযাস্ত কীর্তি ঘোষয়ে যাহার ॥ (১৫) 
রামায়ণ; হস্তলিখিত পু'থি। 
(৩) যাহার দর্শনে মুখে আইনে কৃষ্ণ নাম। (১৫) 
তাহ।রে জ।নিও তুমি বৈঞব প্রধান ॥ (১৪) চেঃ চ5 ১৬ পঃ। 
(৪) খই কদলক অর তৈশ হরিদ। । (১৩) 
গ্রতেকে সব[রেংদিল শচী চরিত। ॥ (১৪) চৈ, ম, আদি। 
(৫) ক্ষৌণি ক্গতক শীমান দীন ছুগতি বারণ । (১৭) 
পুণ"-কীন্তি গুণাস্থ।দী পরাগল খান & (১৪) 
কবীন্দত্র; বেঃগঃ পুথি । ৪৫ পত্র 
(৬) নারাধণ নাম ফল কহিব একে একে । (১৫) 
“অজ মিল মুক্তিপদ পাহল যেমতে ॥ (১৪) শ্রীকৃষ্ণ বিজ । 
(৭) চেতন্তচন্দ্বের পুণ্য বচন চপিত্র। (১৪) 
ভক্ত প্রসাদে সফরে জানিহ নিশ্চিত ॥ (১) চে, ত|। 
(৮) মজ্ঞ। নহি দেয রঙা করি মায়। মে।। (১৩) 
্রীমন্তের নাহি রহে লোচনের লো ॥ (১৩) ক,ক,চ। 
(৯) প্রতি দ্বারে শোভে অতি বিচিত্র কপাট । ৫১৪) 
প্রাতি গলি নৃতা গীত আনন্দিত শ্রতি ঘরে বেদপাঠ ॥ (২০) 
জয়ানন্দের চেতন্ত-মঙ্গল | 
এইরূপ অনেক উদাহরণ তদ€যা যাইতে পারে। ত্রিপদীর লোচ- 
ডীর)* অবস্থা ইহ] হইতে শোচনীয় ছিল। কবীক্্র-রচিত ভারত 
হঈতে নিম্নে ত্রিপদীর দৃষ্টাত্ত দেওয়া! ঘাইতেছে। ইহা পদা কি গদ্য 





+* বোধ হয় লহরী শব্দের অপত্রংশ । 


পাশ্চাত্য মত,--বিভক্তিচিহ্ন ও ছন্দ | ৪৫১ 


এবং কিরূপে সে কালের কাব্যাস্বাদীগণ ইহা পড়িয়৷ সুখী হইতেন, 
নিরূপণ করা সুকঠিন । 
দীর্থছন্দ। 
শিশু হোতে পুত্র, দেব গুরু পুজন্ত, 
নাহিক যে পরস্পর ভেদ। 
বিপ্র তপন্ত, সতত করেন্ত, 
অভাস করেন্ত ধনুর্ধবেদ ॥ 
সতত সতা ছাড়ি, 1অসতা না বোলন্ত। 


প্রতিবর্গের, প্রণ সমসর, 
বিচিত্র যোদ্ধা মহাবীর | 

মান্রী গর্ভে হেল, মোহর প্রিয় পুত্র, 
নকুল কোমল শরীর ॥ 

বহু শক্র ক্ষয়, করিল পুত্র মোর, 
পুমি কি দেখিমু ন্যনে। 

কহত শে।বিন্দ, হাহা শিশু পুত্র 


নকল চলিয| গেল বনে ॥ 
কবীান্দ ; বে” গঃ পৃরথি ৭৯ পত্র। 
এইবপ দৃষ্টান্ত অল্প নহে, অনেক পাওয়া ঘাষ। বে সময অবধি গান 
'আাব কবিতার অধিকার পৃথক্‌ হইয়াছে, সেই" সমষ হইতে কবিতায় 
যতি ও অক্ষরের নিরম এত বীঁধাবাধি হইয়াছে | 
এই সমস্ত ছন্দই যে সংস্কৃত এবং প্রাকতের অনুকরণে, তাহা বলা 
নিশ্রয়োজন। যদি আদি হইতেই বাঙ্গাল! পয়ারে চতুর্দশ অক্ষর থাকিত, 
তবেও কি ইহার আদি খুঁজিতে আমাদের পাশার বয়েৎ খুঁজিতে 
হইত | এক অক্ষর হইতে ২৭ অক্ষর পর্য)স্ত পদ সংস্কৃতে বহুল পরিমাণে 
রহিয়াছে ; সুত্বর|ং বাঙ্গীল! ছন্দের কাঙ্গাল নহে। নিয়োদ্ধ,ত চতুর্দশ- 
অক্ষরধুক্ত সংস্কৃত কবিতার ছুটি যতিও বাঙ্গালার মত। 


৫২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


“ফুল্পং বসন্ততিলকং তিলকং বনালা। 

লীল।পরং পিককুলং কলমত্র রৌতি। 

বাত্যেষ পুষ্প সথরভিমলয়াদ্রিবাতো 

যাতে। হরিঃ সমথুরাং বিধিনা হতাংম্ম।” ছন্দোমঞ্ররী ; দ্বিতীয় স্তবক। 

পদাস্ত মিলাইতে বাঙ্গালী কোথায় শিখিল, এই প্রশ্নের উত্তর জন্য 

বহুদুর খু'জিতে হইবে না । বোধ হয় যমক অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যবশতঃ 
শেষ সময়ের সংস্কৃতে মিলের “কে একটুকু বেশী দৃষ্টি পড়িয়াছিল। 
ল্যাটিনও খপ কারণেই মিত্রাক্ষরবিশিষ্ট হ্ইয়াছিল।* শঙ্করের 
'অর্থমনর্থং ও জয়দেবের”_ 

“বসতি বিপিন বিতানে, তাজতি ললিতধাম। 

লুঠতি ধরণীতলে, বহু বিলপতি তব নম ॥৮ 
প্রভৃতি রাশি রাশি মিত্রাক্ষরধুক্ত কবিতা হইতে বঙ্গীয় মিত্রাক্ষর কবিতার 
প্রথ! সুচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। প্রাকৃত কবিতায়ও মিল দেওয়ার 
প্রথ। প্রচলিত ছিল। প্রাকৃত “চরণগণবিগ্ন, পঢম লইথঞ্প” বা “সত্। 
দীহা জাণেহী, কধ| তিধ! মাণেহী” ” ও জয়দেবের “রতিসুখ সারে, গতম- 
ভিসারে প্রভৃতি পদগুলির অনুকরণে বঙ্গীয় ত্রিপদী গঠিত হইয়া 
থাকিবে। লব ত্রিপদী, লঘু চৌপদী ইত্যাদি প্রকার ভেদে নূতন ছন্দ 
উদ্ভাবনের কৌশল কিছুই নাই, কেবল সংস্কৃতের অনুযায়ী পদবিন্যাসের 
কৌশল ৃষ্ট হয়। সংস্কৃতির ছন্দ অনন্ত প্রকার ও সে ভাষার অসীম 
রশ্বর্্যর পরিচায়ক, বাঙ্গালী ঝিণুকে সেঁচিয়৷ এক লহরী আনিয়াছে মাত্র। 
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1 পিঙ্গল। 


চতুর্থ অধ্যায় । 


বৌদ্ধ-যুগ | 

(১) মাণিকচাদের গান (২) গ্রোবিন্দচক্দ্রের গান 

(৩)ডাক ও খনার বচন। 

৮০০ খৃঃ হইতে ১২০০ থৃঃ। 

বৌদ্ধ-ধর্মা ভারতবর্ষের ত্রিসীম। হইতে তাড়িত হইয়াছে । যে 
অধ্াায়ে আমরা অশোক, শীলভদ্র ও দীপ- 
ক্করকে পাইয়ছিলাম, উহা,ভারত ইতিহাসের 
এক স্বতন্ত্র অধায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দের অন্থকরণে কত" শত 
বাঙ্গালা পদ বিরচিত হইয়াছে, কিন্ত তাহার উদার বুদ্ধ-দেব-স্তোত্র যেন 
বঙ্গ-ভাষায় গৃহীত হয় নাই। বাঙ্গালায় হিন্দু-পগ্রন্থগুলির মধ্যে সেই 
স্তোত্রাংশ বিচ্ছিন্ন ভাবে পড়িয়া ছে । ছুএকজন কবি ভগবানের দশ 
অবতার বর্ণনার 'সময়ে জয়দেবের কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন সত্য 
কিন্ত তাহা অতি সংক্ষেপে, যেন অনিচ্ছাক্রমে। প্রাচীন সাহিত্যে গণেখ, 
রামচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া মনসা দেবী ও দক্ষিণরায়ের বন্দনাহুচক 
স্তোত্র অনেক গ্রন্থেই পাওয়! যায়, কিন্ত বাহার লোকমধুর চরিত্র-কাহিনীতে 
এক অপূর্ব উন্নত আদর্শ প্রতিফলিত, ধাহার পবিত্র নিবৃত্তি ও আত্ম-মংযম 
প্রকৃতই মহাকাব্যের বিষয়, সেই বুদ্ধ-দেবের একটি সামান্য বন্দনাও 
প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে নাই। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, হিন্দু দর্শের অত্যু্থানই 
বঙ্গভাষা ও গৌড়ীয় অন্ঠান্ত ভাষার শ্রীবৃদ্ধিকারণ, এই জন্যই সেই সকল 


বৌদ্ধ ধন্নের বিলোপ । 


&৪ বঙ্গতাব ও সাহত) । 


ভাষার সাহিত্যে বৌদ্ধ-ধর্থের প্রতি এই অবজ্ঞা দৃষ্ট হয়। তগবান্‌ বিষ 
বুদ্ধরূপ গ্রহণ কারয়! বেদ নিন্দা করিয়াছেন, সেই ক্রোধে এক লেখক 
বিষুুবিগ্রহপূজ! ও তুলসীপত্র ম্পর্শ করাও নিষেধ করিয়াছেন ।* 
শ্রীচৈতন্যদেব কাশীতে বৌদ্ধদিগের শেষ শক্তি নির্মল করিয়াছিলেন, 
চৈতন্-চরিতামৃত এই জয়ের ভেরী-বাদন উপলক্ষে বৌদ্ধগণের উল্লেখ 
করিয়াছেন, এই ভাবের অবজ্ঞস্থচক উল্লেখ বৈষ্ণব সাহিত্যের স্থানে 
স্থানে আরও পাওয়া বায়। ূ 

কিন্ত এই বঙ্গদেশেও এক সময় বৌদ্ধ ধর্ম প্রবল পরাক্রমের সহিত 
রাজত্ব করিতেছিল ; সপ্তম শতাব্দীর প্রারস্তে 
হিউএনসাও মুঙ্গের এবং সমুদের অস্তবর্তী প্রদেশ 
সমূহে ১১৫০০ বৌদ্ধ পুরোহিত দেখিয়া! গিয়া- 
ছিলেন) উক্ত সংখাক পুরোহিতের অন্যান এক কোটি শিষ্য থাকিবার 
কথা, এই অনংখ্য লোকবূর্গরে অবলন্বিত ধর্ম চিহৃমাত্র না 
রাখিয়। বিলুপ্ত হইয়। গেল, উহা! বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। 
পাঁলরাজগণের সময়েও বৌদ্ধবন্ধা বঙ্গদেশে প্রবল ছিল। মগধের 
রাজধানী গুদস্তপুরীতে মুসলমানগণ বহুসংখ্যক বৌদ্ধভিক্ষুর প্রাণ 
সংহার করিরাছিলেন, উহা খুষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঘটিয়।- 
ছিল। এই সময়ের পরেও বৌদ্ধ ধর্েক্ন বিলয়োনুখ নিদর্শন বঙ্গদেশ 
হইতে প্রাপ্ত হওয়| গিরাঁছে ; ১৬০৮ খুঃ অন্দে তিব্বত দেশীয় পণ্ডিত 
বুদ্ধগুপ্তনাথ এতন্দেশে উক্ত ধর্পের কথঞ্চিৎ প্রাছর্ভাব দেখিয়াছিলেন। 
মগধের জনৈক কায়স্থ ১৪৪৬ খুঃ অন্দে একখানি বৌদ্ধপুথি নকল 
করিয়াছিলেন; উহা! কেন্বিজ নগরে রক্ষিত আচে । . এইরূপ অনেক- 


কিন্ত উহার গুপ্ত অস্তিত্ব, 
ধর্মপূজ।| 


“বেদবিনিন্দিতা যন্মাৎ [বঞ্ুন। বুদ্ধরূপিণা। 
ন স্পৃশেৎ তুলসীপত্রং শালগ্রামঞ্চ নচ্চয়েৎ ॥” 
কুলার্ণবতন্তর। 


বৌদ্ধ-বুগ । ৫৫. 


গুলি বৌদ্ধ-ধর্মসংক্রাস্ত পুথি বঙ্গদেশীয় লেখকগণ ত্রয়োদশ হইতে 
সপ্তদশ খতাব্দীর মধ্যে লিখিয়াছিলেন, সেগুলি নানা স্থানে পাওয়া 
গিয়াছে । চুঁড়ামণি দাস, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি বৈষ্ব লেখকগণ 
কৃষ্ণদস কবিরাজের ন্যয় বৈঝ্বধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন-উপলক্ষে 
প্রসঙ্গ ক্রমে বৌদ্ধগণের কথ। উল্লেখ করিয়াছেন; চৈতন্তের সমযে 
সপ্তগ্রামনিবাপী জনৈক প্রসিন্ধ সুবর্ণ বণিক বৈষ্ঃবধর্থ্ম গ্রাহণ সন্বন্ধে 
এই আপত্তি উত্থাপন কবেন যে, যখন সমস্ত জগৎ ছুঃখসাগরে মগ্র, 
তখন তিনি নিজে উদ্ধার কামনা করিতে পারেন না। একথা বৌদ্ধ- 
দিগেব। প্রচলিত “কৃত্তিবাসী” ॥ রামায়ণে বৌদ্ধপ্রভাবের পরিচষ 
আছে । * 

কিন্ত ভগ্ন ্ত,প” রাশি, গলিত পুথি-পত্র এবং জয়দেবের স্তোত্র 
ব্যতীত কি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৌদ্ধ ধর্মের এদেশে আব কোন পরিচয় নাই? 
ট্টগ্রামেব সুদুর প্রান্তে এখনও সে ধর্ম, কথঞ্চিং জীবন রক্ষা করিতেছে, 
সমগ্রী বঙ্গদেশ হইতে কি সত্য সত্যই তাহা তিরোহিত , হইয়াছে? 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীবুক্ত হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী মহাশয় অল্পদিন হইল 
এক নূতন তব্বের আবিষ্ষার করিয়াছেন, তিনি স্পষ্টরূপে শ্রামাণ করিয়া 
ছেন যে বঙ্গদেশের বহু সংখ্যক ডেম, পেদ ও হাঁড়ি প্রভৃতি নিয় শ্রেণীর 
মধ্যে যে ধেশ্মপুজা* প্রচলিত আঁচ্ছ, তাহা বৌদ্ধধর্মের বিকৃতি এবং 
এক প্রকার রূপান্তর । এই ধন্মের পুরোহিতগণ ৭ নিম্মশ্রেণীর ; ধর্মের 
মন্ত্রে এক চরণ এইরূপ “ভক্তানাং কামপূরং শ্লরনরবরদং চিন্তয়েৎ শৃহ্মুত্তিং”__ 


* রূঘুরাজ। এক বা1প।রোপলক্ষে “ত্রাঙ্গণেরে দিলেন যতেক ধন ॥ অন্য ভক্ষ্য 
রঘুরাজ] ন।হি রাখে ঘরে । মৃত্তিকা পাত্রে রাজ! জল পান করে ॥” 

এই ভাবের দানশীলত।, আমাদিগকে মহারাজ কনিক্ষ প্রভৃতি বৌদ্ধ রাজন্যগণের 
“ভিক্ষু” হওয়ার " প্রসঙ্গ মনে করাইয়! দেয়। বাল্সীকির রামায়ণে এ সকল কথা 
নাই। 


৫৬ বঙ্গভাব! ও সাহিত্য । 


এই "শূন্য মুক্তি' শব্দ হিন্দুদেবদেবীর প্রতি প্রমোজা নহে, উহা! বৌদ্ধধর্ম- 
ক্রান্ত “শূন্য” এবং “মহ|শূন্' পব্দের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 
বঙ্গের নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে ধন্মপুজার, প্রধান পাও রামাই পণ্ডিত 
বাইতি-জাতীয় ছিলেন, ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে দৃষ্ট হয় রামাই পণ্ডিত 
মহারাজ ধর্মপালের সময়ে বর্তমান ছিলেন) রামাইপণ্ডিতক্কত 
ধন্মপুজাপদ্ধতির কতকাংশ পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে অনেক কথায়ই 
বৌদ্ধধন্মের পরিষ্কার আভাস আছে যথা 2--ধর্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে” 
(পনিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহশ্রতিজ।তং ) ; শ্রীধন্মদেবতা সিংহলে বহুত সন্মান ।” এতদ্যতীত 
রামাই পঙ্ডতোক্ত শুন্যবাদ 3২ বৌদ্ধধর্ম্মরইে কথ।। পরবর্তী 
কতকগুলি ধন্মমঙ্গলে মীনন।থ,, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি কয়েকজন বৌদ্ধ 
মহান্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রামাই পণ্ডতের ধর্পুজাপদ্ধতিতে 
সথষ্টিরহস্তে নাগের বিষয় বিশেষরূপে উল্লিখিত আছে, ইহাও শেষ 
সময়ের বৌদ্ববরমৃরস্থগুলিতে অনেক স্থলেই তুষ্ট হয়। ধর্মাপৃজার 
মন্দিরে ও বৌদ্ধবর্থের নানারূপ লক্ষণ এখনও বিরত ভাবে বর্তমান 
আছে। ধর্ণমন্দিরগুলিতে শীতল দেবীর প্র উমৃত্তি প্রায়ণঃই দেখ 
যার, ইহা! বৌদ্ধমন্দিরের হারিতী দেবীর কথ! স্পষ্টই উদ্রেক করে; 
বৌদ্ধপূজার এক উপকরণ চুণ, ইহা কখন? হিন্দু দেবদেবীর ভোগ্য 
নহে) ধর্মপূজায়ও এই চু উপহার গ্রদন্ত হইয়া থাকে। কিন্তু পরবর্তী 
ধর্দমঙ্গল গ্রন্থগুলিতে আমর! ক্রমশঃ বৌদ্ধপ্রভাবের বিলয় এবং চণ্ডী 
মাহাজ্ম্ের কীর্তন দেখিতে পাই, সুতরাং সেই সকল পুস্তক আমরা 
এই অধ্যায়ের অন্তব্ন্তী করিতে পারিলাম না । ধর্মপূজা বৌদ্ধশাস্ত্ীয় 
হইলেও উহীর পৃজকসম্প্রদায় ব্রাহ্গণগণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে এবং 
আপনাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া জানেও না ও উক্ত নামে অভিহিত হইতে 
স্বীকৃত হইবে ন।। পরবর্তী ধর্শমঙ্গলগুলি ব্রাহ্মণগণ রচনা করিয়াছেন, 
সুতরাং তন্মধ্যে 'ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব প্রদর্শন চেষ্টা কিছু বিচিত্র হয় 


বোদ্ধ-বুগ ৫৭ 


নাই। এস্থলে বলা উচিত যে বৌদ্ধধর্মের নান! কথাই অলক্ষিত ভাবে 
হিন্দু শাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, ইহা অনিবার্ধ্য। বৌদ্ধদিগের 
শ্য্যবাদ শুধু রামাই পণ্ডিতের পু'থিতে নহে, অপরাপর বাঙ্গালা 
পুখিতেও দৃষ্ট হয়? শ্রীবুক্ত রামেন্্রনন্দর ত্রিবেদী মহাশয় একখানি 
প্রাচীন বিদ্যাস্ুন্দরের হস্তলিখিত পুথি হইতেও সম্প্রতি এরূপ শুন্য 
বাদের দৃষ্লাস্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন । 

বঙ্গসাহিত্যে বৌদ্ধধন্মের পূর্বোক্ত পরিচয় ছাড়! আরও কিছু 
নিদর্শন আছে, সেগুলি আমরা একবারে উপেক্ষা করিতে পারি ন|। 

সম্ভবতঃ হিন্দুধর্মের প্রভাব বিস্তঃরের পূর্বেই বঙ্গভাষায় কতকগুলি 
নীতিহুত্র ও স্ততি গীতি রচিত হইয়ছিল। চৈতন্যভাগবতে উল্লি- 
খিত আছে-_-"যে।গীপ।ল গোগীপ।ল মহীপাঁল গীত। 
ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত।” কোঁন রাজার 
তিরোধানের অবাবহিত ,পরেই তহন্েশ্যে 
লৌকিক স্তাতিবাঞ্জক গীতি রচিত হওয়া স্বাভাবিক, উক্ত রাসথন্যবর্গ 
মুসলমান আগমনের পুবের এতদ্দেশে রাজত্ব কারতেছিলেন,__এবং 
ুষ্টায় দশম শতাবী 9 তাহার পুব্ব সময় হইতে যে প্রাগুক্ত প্রশংসা- 
গীতি সকল বঙ্গদেশে বহুল পাঁরমাণে প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট 
প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়৷ যায়। 

(১) মাণিকটাদের গান। 

বিজ্ঞবর গ্রীয়ারসন সাহেব এসিয়াটিক সোসাইটির জারন্তালে মাণিক- 
টাদের গীতিশীর্ষক একটি কাব্য প্রকাশ করিয়াছেন । তিনি সেই 
প্রবন্ধে অনুমান করিয়াছিলেন, মাণিকচাদ 
ৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাবীতে বর্তমান ছিলেন ; এই 
পুস্তকের গরথমূ সংস্করণে আমরা যুক্তি দ্বার! প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়া- 
ছিলাম, যে মাণিকাদ দ্বাদশ শতাব্দীর পুর্বে রাজভ্ব করিতেছিলেন । 


বৌদ্ধযুগের অপর।পর 
নিদর্শন । 


সময়-নিরপ্ণ। 


৫৮ বঙ্গভাষা ও সাহ্ত্য | 


অপরাপর প্রমাণের মধ্যে বিশেষ এই যে মা'ণকচন্ত্র রাজার গীতে কড়ি 
দ্বার রাজকর 'আদাঁয়ের কথা লিখিত আছে, এইরূপ কড়ি দ্বারা রাজকর 
আদায়ের প্রথা হিন্দুশাসনকালে প্রচলিত ছিল। এই পুস্তক পাঠ 
করিয়া! মান্যবর গ্্ীয়ারসন্‌ সাহেব আমাকে _লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, যে 
এখন তিনি মাণিকচন্জ্র রাজ।র গান মুসলমান বিজয়ের পূর্বে বিরচিত 
হইয়াছে বলিয়। মনে করেন। সখের বিষব শুধু অনুমানের উপর নির্ভর 
না করিয়া এ সম্বন্ধে আমর! এবার নিশ্চিতরূপ প্রমাণ উপস্থিত, করিতে 
পারিব। মাঁণকচন্্র রাজার পুত্র. গোবন্দচন্দ্রের গীতি সম্প্রতি আবি- 
ক্রুত হইয়াছে, তৎসন্বন্ধে পরে লিখিতঃহইবে | তিরুমলয়ে উৎকীর্ণ শিলা- 
লিপি পাঠে জান! বায়, মহারাজ রাজেন্দ্র চোঁল বাঙ্গ!ল! দেশের রাজ। 
গোবিন্দচন্ত্রকে পরাজয় করিষাডিলেন। রাজেন্দ্র চোল ১০৬৩ হইতে 
১১১২ খৃষ্টাব পর্যাস্ত বর্তমান ছিলেন; গোবিন্দচন্ত্র তাহার সমসাময়িক 
এবং মাণিকচন্দ তৃঙপূর্বে রাজত্ব কনেন। মাণিকচন্তের মৃত্যুর অব্যব- 
হিত প্বরেই তৎসন্বন্ধীয় গীতি রচিত হইবার কথ|। অবশ্য এ কথ! বল! 
সঙ্গত নহে, যে মাণিকচন্দ্রের বর্তমান গানটি কিন্বা পরবর্তী গোবিন্ব- 
চন্দ্র সম্বন্ধীষ গীতির আদাস্ত খুষ্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীতে রচিত 
হইয়াছিল । হুলরভমল্লিকরুত গোবিন্দচন্ত্রের গানটি স্পষ্টতই একটি 
প্রাচীন গীতি ভাঙ্গিয়া নৃতন করিযা রচনা করা হইয়।ছে,--উহার ভাব- 
গুলি শুধু বজায় আচ্ছে, ভাষা আমূল পরিবন্তিত হইযাঁচে। মাণিকচন্্র 
রাজ।র গ|নটি প্রাচীন বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু উহার যে 
অনেক স্থলে প্ররক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশ করিয়া গানটি কতক পরিমাণে 
আধুনিক করিয়াছে, তদ্ধিবয়ে কোন সন্দেহ নাই । 

এই গীতে শিব, যম প্রভৃতি দেববৃন্দ হইত শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ 
প্রভৃতি ভক্ত-বৃন্দের পর্য্স্ত নাম পাওয়া যাইতেছে। গ্রীয়ারসন সাহেব 
বলেন, ইহার মধ্যে অনেক নাম, ঘটনা, ও যাঁবনিক শব্ধ প্রক্িপ্ত 


বৌদ্ধ-যুগ । ৫৯" 


হইয়াছে । প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি অপেক্ষাকৃত পয়ারের নিয়মে নিয়মিত ও 
সহজ বাঙ্গালায় রচিত দেখ! যায়; গীতির শপ্রারস্ত বৈষ্ঞব-প্রক্ষিপ্তকারীর 
হস্ত-চিহ্ন-যুক্ত, তাহা গেপন করা যাঁয় না ৮ 


“ভাবিও ত্ু'মের ন।ম চিস্তিও একমনে । 

লইলে র।মের ন্/ম কি করিবে যমে ॥ 

অধমে না লৈল নাম জিভেৰ আলিসে । 

অমৃতের ভাও তন্ব গর।সিল বিষে ॥ 

হেটে যাইতে যে জন র।মের নাম লয়। 

ধনুক বাণ লৈয়ে রানঃভকত সঙ্গে যায় ॥ 

র।মনামের নৌক। খান শ্লীগুককাও।রী | 

ছুই বাহু পসারিয়া ডাকে আস পার করি। 
এই রচনার পরেই, 

ধুয়া রামের গুণ সিদ্ধার গুণ গাই। 

য|কে বন্দিলেই সিদ্ধি পাই ॥ 

মাণিকচাদ রাজ। বঙ্গে বড় সতি। 

হাল খান।য় মাসড়া সবে দেড় বুড়ি কড়ি ॥ 

দেড়বুডি কডি লেকে খাজন। (যাগায় | 

ত।র বদচী ছয় মাস পাল খায়। 

এত মাণিকচন্র রাজ! সবয়। নলেরৎবেড়।। 

একতন যেকতন করি যে খাইছে তার ছুয়ারত ঘোড়া ॥ 

বিনে বান্দি নাহি পিন্দে পটের পাড়া 1৮ 


স্ৃতরাং প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি প্রাচীন জটিল রচনার কাণ্ড কি শাখায় বট- 
বক্ষ-সংলগ্র ভিন্ন উদ্ভিদের ন্যায় জড়িত হইয়া আছে । তাহারা বে স্বতত্ 
বন্ধ, সে বিষয়ে দৃষ্টিমাত্রই সন্দেহ থাকিতে পারে না। 


* উদ্ধৃত অংশগুলিতে যে সব কঠিন ও মপ্রচলিত শব পাওয়া! যাইবে, তাহার অর্থ 
পরে দেওয়! গেল। পাঠক তাহাৰ সাহায্যে উহা বুঝিতে পারিবেম। 


৬০ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য । 


এই গীতির ভাব বৌদ্ধ জগতের । অনেক স্থলেই বৌদ্ধগণের উপাস্য 
ধর্মের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ময়নামতী “্ধরম শরণ করিয়!” গঙ্গাতীরে প্ধর্দের 
চা রারনা! থান (ধর্মের স্থান) প্রস্তত করিতেছেন। 
রোভার (৩২ শ্লেক)। রাযতদিগকে শিবঠাকুর 
“জীউ জীউ রায়ত ধর্ম দিউক বর” (২৩ শ্লোক) 
বলিয়া আশীর্ধাদ করিয়াছেন। আধুনিক হিন্দুগণের পূর্ধবপুরুষগণই 
অনেকে বৌদ্ধ-মতাঁবলম্বী ছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস ও ধর্মভেদ হেতু তাহার! 
আমাদিগের সহান্ভূত ও ধন্মসংস্কার হইতে, চীন ও জাপানবাসী- 
দিগের স্তায় সম্পূর্ণ দুববন্তা হইয়! রাহল্াছেন। তাই মাণিকটাদের গান 
সলিলে সলিল-বিন্দুর স্তায় প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়! 
এক হইয়! যায় নাই, স'ললে তৈলবিন্দুর স্ায় স্বতন্ত্র হইয়! পড়িয়া আছে। 
প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য খুঁজিলেই পক্ষ-বিশ্ব, দাঁড়িম্ব, কদন্ব, পদ্ম-পলাশ, 
খগরাজ, তিলফুপ প্রভৃতি উপমার বস্তু দেখিতে,পাই। গ্রাম্যগীতগুলি ও 
এই উপম! হইতে মুক্ত নহে, রূপবর্ণনাব সহিত ইহারা প্রাচীন সাহিত্যে 
অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত, এস্থলে সত্যের অনুরোধে বলা উচিত, সর্বত্রই 
এই যোগ মণিকাঞ্চনযোগের ন্যায় উৎকৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু মাণিক- 
টাদের গীতের রূপবর্ণনায় বৃদ্ধ বাস, বালীকি কি কবি কালিদ।সের 
কোন হাত নাই। সেগুলি সংস্কৃত প্রভাবশূন্ত ; এবং সংস্কতের 
ভাবের পূর্ববর্তী বলিয়া বোধ হয়। স্ত্রীর দশনপংক্তি অতি শুভ্র, 
গোগীচাদ সোলার সঙ্গে তাহার উপম। দিতেছেন, সংস্কৃতের অজ্ঞত! হেতু 
দাড়িম্ববীজ কি মুক্তপংক্তির কথা তাহার মনে উদয় হয় নাই। স্থলে 
স্থলে ছুএককথায় ছবিটি সুন্দর জীকা হইয়াছে, রূপের একখানি প্রতি- 
বিশ্ব ভাসিয়! উঠিয়াছে, অথচ দাড়িম্ব কদম্বাত্মক রূপবর্ণনা হইতে তাহা 
সম্পূর্ণ ভিন্ন । হীরার দাসী রাজপুত্রকে দেখিয়! বিমুগ্ধ হইয়া হীরাকে 
জানাইল ১-- 


বোদ্ধ-যুগ । ৬১ 
“যেমন রূপ আছে রাজ।র চরণের উপর 
তেমন রূপ নাই তোমার মুখের উপর” 

স্ত্রীর বাক্যে পুত্র স্নেহময়ী মাতাকে উত্তপ্ত ৮০ মণ তৈলপুর্ণ স্থুবৃহৎ 
লৌহকটাহে নিক্ষেপ করিতেছেন এবং নয় দিন ধরিয়া অগ্রিকুণ্ডের উপর 
মাতৃদেহবিশিষ্ট উক্ত কটাহ সংস্থাপিত রাখিতেছেন। যে হিন্দুর গৃহে গৃহে 
রামায়ণী ও মহাভারতীয় নীতি, সেই হিন্দুর চক্ষে এই ঘটনা বিজাতীয়, 

ইহ! হিন্দুজগতের বলিয়! বোধ হয় না । 
রাণী ময়নামতীর ভয়ে কৈলাসে শিব কম্পিত, যমপুরে যম লুক্কায়িত। 
ময়নামতী দেব-বৃন্দকে দারুণ লাগ্ন্।। করিতেছেন, গোঁদ। যম ত্রাহি ত্রাহি 
ডাকিতেছে ; এসকল কথায় কেমন একটা! বিজাতীয় স্ৰাণ আছে, উহা! হিন্দুর 
ঘরের কথার মত বোধ হয় না। ইতিহাসে পাওয়া যায প্রসিদ্ধ অতীশ* 
(দীপঙ্কর) একাদশ শতাব্দীতে তন্ত্র মস্ত্রাদির চ্চায় নিধুক্ত ছিলেন, 
বৌদ্ধগণ শেষ সময়ে তান্ত্রিক অনুষ্ঠান অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই তত্ব 
মন্ত্রের প্রভাব মাণিকটাদের ও গোবিন্দচন্দ্রের গানে বিশেষ দৃষ্ট হইবে । 
হাড়িসিদ্ধবা ইন্দ্রকে ডাকিয়া পথ প্রস্তত করিতেছেন, অগ্সরাদিগকে অন্ন 
বাঞ্জন প্রস্তত করিতে আদেশ দিতেছেন, অথচ তিনি জাতিতে চগ্ডাল। 
বস্ততঃ এই গীতে নানারূপ ভীষণ, অদ্ভূত ও অস্বমভাবিক ঘটনার বর্ণনা 
আছে, তাহা আমরা আরব্যোপ্ন্ত।সের গল্পের স্তায় পাঠ করিয়াছি । 
অনুবাদ গ্রন্থগুলি ছাঁডিয়া দিলে ও কবিকন্কণ-চণ্ডী হইতে ভারতের অন্নদদা- 
মঙ্গল পর্য্যস্ত বাঙ্গাল কোন্‌ গ্রন্থে অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা নাই ? সেই 
সব ঘটনা হইতে মাণিকটাদের গীতে বর্ণিত ঘটনা! ভিন্নরূপ। সেগুলির 
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' ৬২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


পশ্চাতে দেবশক্তি, তাই সেগুলি হিন্দুর নিজস্ব বলিয়া পরিচিত, আর 
ইহার পশ্চাৎ শুধু মন্ত্রণক্তি। গ্রীয়ারসন সাহেবের মতে হাড়ি সিদ্ধার 
ইষ্টদেবতা গোরকনাথ৪ জনৈক নেপালী বৌদ্ধ-সাঁধু। বৌদ্ধ জগতের 
এই সংগীত বোধ হয এতদিন লুপ্ত হইয়! যাইত, কিন্তু প্রক্ষিগ্ড অংশ 
গুলিতে দেবদেবীর কথ! সংযোজিত হওয়াতে এ গীতি ঈষৎ পরিমাণে 
হিন্দুত্বের 'আভ! ধারণ করিয়াছে, এবং সেই হিন্দুত্বের আভাটুকুই বোধ 
হ্য এই গান্রে পরমায়ু বুদ্ধর কারণ । 
এই গীতে বাঙ্গালীহ্দয়ের একটি কথা! আছে, শুধু সেই স্তানে 

আমর! জাতীয় ভাবের তন্ত খু'জিয়া পাট । 
বাঙ্গালী কবির রচনায় আত্মনিরের ভাব 
ও বিক্রমপ্রকাঁশ কেন কালেই বেণী প্রশংসনীয় হয় নাই । বেখানে 
বাঙ্গাণী কবি বীরত্ব বর্ণনা করতে গিয়াছেন, সেখানে বাঙ্গালার ব্যজ-- 
কবি ভারতউদ্ধীর কাব্যের ন্যায় তীক্ষ শ্লেষ দ্বাব! বঙ্গবীরের বুদ্ধান্ত্রগুলিকে 
একটি পটকা'র ধূমে পর্যযবসত কারবার স্থুবিধ! পাইয়াছেন। কিন্তু 
বাঙ্গাপী যে প্রেমিক, প্রত্যেক কাব্যেই তাহার আভাস মাছে । গোপী- 
চাদ সন্নাসী হইতে উদ্যত, তাহার স্ত্রী তাহাকে নিষেধ করিতেছেন, 
ভাষা! জটিল ? গ্রাম্য হইলে সেই স্থলে একটুকু স্বাভাবকত্ব আছে । 
গীয়ারসন সাহেব সেই স্থলের কবিত্রে প্রশংসা করিধাঁছেন। 

“না যাইও না যাইও রজ| দূর দেশাহ্বর | 

কারে ল[শিয়! বান্দিলাম সীতল মন্দী ঘর ॥ 

বন্দিল।ম বাঙ্গল| ঘর নাই পাড় কালী । 

এমন বয়সে ছাড়ি ও আমার বৃথা গাঁবুর।ণা ॥ 

নিন্দের শ*পনে র।জা হব দরিসন। 

পালঙ্গে ফেলাইব হস্ত নাঈ প্রাণের ধন ॥ 

দস গিরির মাও বইন রবে শ্তা।মি লইবে কোলে । 

অংষি নারী রোদন করিব খ।লী ঘর মন্দিরে ॥ 


কবিত্বের নমুনা! । 


বৌদ্ধ-বুগ | ৬৩ 


থালীঘর জোড়! টাটি মারে লাঠির ঘ।। 

বয়স কালে যুবতী রাড়ী নিতে কলঙ্ক রাও। 
আমাক সঙ্গে করি লইয়। যাও ॥ 

জীয়ব জীবন ধন আমি কন্ত। সঙ্গে গেলে ! 
রাধিয়! দিমু অন ক্ষুধার কালে ॥ 

পিপাসার কালে দেমু পার্নী। 

হাসিয়া খেলিয়৷ পোহ।মু রজনী ॥ 

আইল পাতার দেখিলে কথ। কহিয়া যামু ॥ 

গিরি লোকের বাড়ী গেলে গুক স্যাম বলিমু ॥ 
'সিতল পাটি বিছাইয় মু বালীসে হেলান পাও । 
হাউস রঙ্গে যাতিমু হস্ত পাও ॥ 

হাত খনি ছুঃখ হইলে পাও খানি যাতিমু। 

এ রঙ্গর কৌতুকর বেল! সুতি ভুপ্জিমু এক্ষতি ভুপ্তাইমু ॥ 
গীনক।লে বদনত দিমু দওপাখার বও | 

ম!ঘ মাসি সিতে ঘেসিয়া রমু গাও ॥ 


গোপীটা্দ বনের বাঘের ভয় দেখাইতেছেন, স্ত্রী উত্তর বলিতেছে,-. 


কে কষ এগুলা কথা কে আর পইতায়। 
পুকমর সঙ্গে গেলে কি স্ত্রীক বাধে ধরে খায়। 
ওগুলা কথা ঝুটমুট পাল![বার উপায় ॥ 

খায় ন। কেনে বনের বাখ তাক নাই ভর । 

নিত কলঙ্কে মরণ হউক শ্ত।মির পদতল ॥ 

তুমি হবু বট পৃক্ষ আমি তে।ম।র লত|। 

রাঙ্গ! চরণ বেড়িয়! লমু পালাইয়া যাবু কোথা ॥ 
যখন আছিনু আমি মা বাপের ঘরে । 

তখন কেন ধশ্ধি রজ। ন! গেলেন সন্য।সি হইয়ে ॥ 
এখন হইনু রূপর ন।রী তোরে যোগামান। 
মেক ছাড়িয়৷ হবু সন্য।স মুই তেজিম পর।ণ1” 


৬৪ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 
(২) গোবিন্দচন্দ্র রাজার গান । 


পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে যে, গোবিন্দচন্দ্রের গানটি ছুল্ল'ভমল্লিক 
নামক জনৈক গ্রাম্য কবির রচিত, রচন৷ 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক বালিয়া বোধ হয়, কিন্ত 
ইহা যে প্রাচীন একটি গানের শুদ্ধ সংস্করণ, তদ্ববয়ে কোন সন্দেহই 
নাই। এই গীতি হইতে কয়েকটি এঁতিহাসিক তত্ব সংগ্রহ করিতে 
পারা যায়। ছুইটি ছত্র এইরূপ পাওয়া গিয়াছে ১--"সথবণচন্্র হারাজ। 
ধাড়িচন্ত্র পিতা । তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন।তার কথা ।” এই মাণিকচন্দ্রের 
স্ত্রীর নাম ময়নামতী ও পুত্রের নাম গোবিন্চন্ত্র এবং ইহাদের 
রাজধানী পাটীকা নগর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্য 
ষোল দণ্ডের পথ পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল বলিয়৷ বর্ণিত হইয়াছে, ইহা হইতে 
তাহার রাকবৈভবের ইয়ন্ত করা যাইতে পারে, সেকালে করেক গ্রাম 
অন্তরই এক একটি রাজ-চক্রবর্তী মিলিত। ছুল্লভমল্িক কৃত এই 
গানটি যদিও নবগাবে সংস্কৃত হইয়াছে, তথাপি ইহার আদাস্ত বৌদ্ধ- 
ভাবচিহ্নিত, সুতরাং ভাষা ভিন্ন ইহাতে আর কিছু পারিবর্তিত হয় নাই, 
স্বীকার করিতে হইবে । 
প্রথমেই ধর্ম বন্দনা করিয়া গীতিটির সুচনা করা হইয়াছে, তৎ- 
পরেই হাঁড়পা, কালুপ! প্রভৃতি “জ্ঞানীবুন্দের” বদনা কর! হইয়াছে, 
ইহারা ডোম জাতীয় বৌদ্ধাচার্যা। এতদ্যতীত গোরক্ষনাথ, মীননাথ, 
শিশুপা প্রভৃতি বৌদ্ধ-পুরোহিতগণের ও উল্লেখ অনেক স্থলেই দৃষ্ট হইবে । 
হাঁড়িপা ডোম হইলেন মযনামতীর আদেশে রাজা গোবিন্বচন্ত্র তাহাকে 
গুরুত্বরূপ বরণ করিতে বাধ্য হইতেছেন,_-গীতিনাহত ধন্মকথা ও 
উপদেশগুলিও বৌদ্ধভাবপূর্ণ। ময়নামতী যোগী বেশধারী রাজা 
গোবিন্দচন্ত্রকে ছিজ্ঞাসা করিতেছেন £-_ 


এই গীতে বৌদ্ধ-প্রভাব। 


বৌদ্ধ-বুগ | ৬৫ 


“কোথায় উৎপপ্তি হইল পৃথিবী সংসার । 
কোথায় রহিল পুনঃ কহ সমাচার ॥ 
মরণ কিবা হেতু জীবন কিরূপ । 

ইহার উত্তর যোগী কহিব। স্ববপ ॥৮ 


হাড়িপ।র প্রসাদে রাজ! উত্তরে বলিতেছেন ১-_ 


“শূন্য হইতে আসিয়ছি পৃথিবীতে স্থিতি । 
“আপনি জল স্থল আপনি আকাশ । 
আপনি ৮গ্ হুর্যা জগত প্রকাশ ॥” 


বৌদ্ধধর্মের শূনাবাদ ও নাস্তিকতা যে প্র[চাঁন গ্রাম্য-কবির অমা- 
জিত গীতি হইতে আবিষ্কৃত হইবে, তাহা বোধ হয় সাহিত্যসেবিগণের 
আশাতীত ছিল । মহাঁমহোপাবধা।য় যুক্ত হব্প্রসাদ শান্্ী কত বঙ্গে 
বৌদ্ধ ধর্মের আবিষ্কার-তৰ প্রাচীন গাথগুলির দ্বাব। বিশেষরূপ প্রমাণিত 
হইতেছে । রাজ! গোবিন্দচন্দ্র হাড়িপাকে জিজ্ঞসা! করিতেছেন প্রক্কৃত 


ধন্ম কি, হাড়িপার উত্তর চিরপবিচিত বৌদ্ধ নীতিব পুনবাবুত্তি মাত্র, 


“র।জা বলু কে।ন ধন্মে নবলোক তরে ' 
ইহ|র উত্তর গুক আজ্ঞ৷ কল্প মোরে । 
হাঁড়িপ। কহেন বাছ। শুন গে।বিন্দাই | 
অহিংস পরম ধশ্ম যার পব ন|ই ॥* 
এই গীতিতে বিশেষ কোন কা।বত্বেন পবিচয় নাই, মাণিকচন্দ্র রাজার 


গানের ন্যায় ইহাতেও মন্ত্র শক্তির মথেষ্ট পরিচষ আছে, এই অদ্ভুত গানে 
"ডামবর্গ ব্রাঙ্গণগণ হইতে বেশী সম্মান লাভ কৃরিতেছেন, ও অধিকতর 
ক্ষমতা দেখাইয়া! রাঁজচক্রবর্তীর মুকুটালম্কৃত শিবে পদধূলি প্রদান করিয়। 
কৃতার্থ করিতেছেন, কবিত্বের হিসাবে না হইলেও বৌদ্ধবন্মের লুগ্তা বশেষ 
বলিষ। ইহা! প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে স্থু প্রতিষ্ঠিত থাকিবে | 

গোপীটাদকে তীহার স্ত্রী সঙ্গে নইযা সন্ন।স গ্রহণ করিতে অন্ুনন 
বিনয় করিয়াছলেন, সে স্থানটি উদ্ধৃত 
হইয়াছে, সন্ন্যাসী গোবিনদ্চন্দ্রেন রাণী৪ 
তন্তরপ চেষ্টা করিয়াছিলেন । আমরা সে স্থলটি এখানে উদ্ধত করিলাম, 


প্রেম-কথা | 


৬৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য | 


দুর্লভ মল্লিকের গান অপেক্ষাকৃত পরিশুদ্ধ এবং পুর্ধবর্তী গাথাটির সঙ্গে 
তুলনা! করিলে»_ইহার ভাষা অনেক আধুনিক,_-উদ্ধৃত ছুইটি স্তান 
পাশাপাশি রাখিলেই পাঠক ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন । ভালবাসা- 
রূপ মহাবীণাযন্ত্রের তশ্বীতে করম্পর্শ করিতে যে বঙ্গের অশিক্ষিত গ্রামা- 
কবি সুদক্ষ, তাহ! পুর্ববেই বল! হইয়াছে__ | 


“অভাগী উদুন।রে।র|জ। সঙ্গে করি লহ। 

দেশান্তরে যাব আমি কর অনুগ্রহ ॥ 

তুমি যোগী হবে আমি হইব যোগিনী । 

রাদ্দিয়। বিদেশে যো |ইব অন্ন পানি ॥ 

বপিয়! থাকিহ তুমি বনের ভিতরে । 

আনিব ম।ণিয়। ভিক্ষা! আমি ঘরে ঘরে ॥ 

নগরে নগরে ভ্রমি বসিবে যখন । 

তৃষ্ণা হলে জল আনি কে দিবে তখন ॥ 
বনে বনে কাট! ভি জ্ালিৰ আগুনি । 

সুখেতে বঞ্চিব নিশি ঘে|গীয়া যোগিনীঠ 

সব্ন দুঃখ পাশরয়ে নারী যার পাশে। 

আমারে করিয়া সঙ্গে চল দেশে দেশে ॥ 

ন1 ছ।ড়া ন। ছাড়া মোরে বঙ্গের গোসাঞ্ি। 

তেম। বিনে উদ্বুনা থাকিবে কোন ঠাঞ্ি ॥ 

নারী পুরুষ দুই হয় এক অঙ্গ । 

শিব বটে যে।গীয়। ভবানী তার সঙ্গ ॥ 


র।জা বলে উদুনা৷ আমার হইল কাল। 
যাইব গুরুর সঙ্গে না কর জগ্র।ল ॥ 


বৌদ্ধ-বুগ । ৬৭ 


হায় হায় করা৷ র।ণী ধুলায়ে লুটায়। 
উনার রোদনে পাঁষাণ গল্য। যায় ॥ 
কান্দয়ে নগরবাসা রাজ। পানে চায়।। 
ব।ল বৃদ্ধ যুব। কান্দে আর শিশু ম্যায়: ॥ 
র।ণার ক্রন্দনে নদী উলে সাখর। 
পাইনালে কান্দে অশ্ব যতেক কুগ্জর ॥ 
সারি শুয়। পক্ষী কান না! করে আহ । 
দ|নীগণ কান্দে রাজ।র করি হাহাকার ॥ 
এসাইয়৷ পেলে হার কেধুব কম্কণ। 
অভিম।নে দুর করে যু আভরণ ॥ 
পু“ছিয়! ফোলিল সব পিখার সিন্দুর | 
ন।কের বেসর গেলে পায়ের নূপুর ॥ 
রাজার চরণে পড়ে জড়ায়ো বন্তল। , 
মের! সঙ্গে যাব রাজ$ দেশাগ্তরে চল ॥ - 
এ দুঈটি গীতি ছাড়া আমরা আর? কিছু রচনা এই অধ্যায়ের অস্ত- 
গত করিব । 


(৩) ডাক ও খনার বচন। 


এই সকল বচন রচনার পময় বুদ্ধের প্রভাবণ্ধঙ্গদেশ হইতে উত্পাটিত 
হইয়[ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইহাতে পুক্করিণীখনন, বর্মনিশ্মীণ, 
বুগ্দরোপণ ইত্যাদি সাধারণের উপকার-জনক বর্দ যে অবস্তপালনীয়, 
তাহা অনেকবার" নির্ধারিত আছে, * কিন্তু একটিবার হরি কি অন্য 


ম “ধর্ম করিতে যবে জানি । 
পোখরি দিয়া রাখিব পানী ॥ 
গছ রূইলে বড় কর্ম। 
মণ্প দিলে বড় ধর্ম ॥ 


৬৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৷ 


দেবতার নাম লইবার হ্থুত্র গৃহস্থকে পালন করিতে আহ্বান কর! হয় 
নাই। ভাষার জটিলতায় এই সব বচন মাণিকঠাদের গান হইতেও 
অনেক পূর্ববর্তী বলিয়া বোধ হয়। খনার বচনের প্রচলন অত্যন্ত 
অধিক, এই জন্য কালক্রমে তাহাদের ভাষ! ক্রমশঃ সহজ হইয়া গিয়াছে, 
কিন্তু ডাকের বচন ততদুর প্রচারিত হয় নাই, এই জন্ত সেগুলি ভাষার 
আদ্িমতা অনেকাংশে রক্ষা করিয়াছে । নিয়্লিখিত বচনগুলির * 
ভাষা খুব প্রাচীন বলিয়! বোধ হস। 


যে দেয ভাত শাল। পনী শালী । 
সে না যাষ যুমের বাড়ী ॥ 

্র্প ভূমি কন্যা দান । 

বলে ডাক স্বগে স্থান ॥” 


স্থ।ন স্থানে চার্কাকের সুত্রও প্রচারিত দ্রেখ। যায়, যথা 
“ভাল জরব। যখন পাৰ 
কালিকারে তুলিযা না থোব। 
দি দুগ্ধ করিয়া ভোগ 
ওঁধধ দিয়া খণ্ডাব রোগ ॥ 
বলে ঢ'ক এ সংন।র 
আপনা মইলে কিসের আর ॥” 


ঈশ্বর-প্রসঙ্গে যে “ঈশ্বরের স্ত্রী সনে করে পঠিহাস” তাহ।র নিন্দ। ডাক করিমাছেশ। 
নঙ্বরের স্ত্রীকে? গুকপতী, বন ত+ অশ্বর' শিবের এক নাম, হচতরাং ঈশ্বরের স্ব 
“ভবানী'কে বুঝাইতে পারে । 

এই পুস্তকের প্রথন সংস্করণ প্রকাশিত হওয|র পৰে জান। গিয়।ছে, নেপ।লে বে দ্ধ 
পণ্ডিতগণদ্বার] হুরক্ষিত, সংস্কৃত টিপ্রনীসংযুক্ত “ড।কার্ণব' পুন্তকে বঙ্গীয় ড।কের বচনসমুহ 
ডদ্ধতআছে। বঙ্গদেশে প্রচলিত ডাকের বচনের ভাষাপেক্ষা সেগুলির ভাষা জটিল। 
এই পুস্তক মহ|মহে![পাধায় জীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহ।শয় দেখিয়। আসিয়ছেন। 
তাহার মতে “ডাক' শব্দ ড।কিনী শব্দের পুংলিঙ্গ ও একা৫বচক ; যেরূপ ডকিনী মন্তাদি 
ৃষ্ট হয়, ডাকের বচনও সেই 'শ্রণার । বৌদ্ধদিগের দ্ব।র। এই পুস্তক সযত্রে রক্ষিত 
হইতেছে, ।স্তরাং এ সমস্ত বচন যে বৌদ্ধযুগীয় হা! এখন নিঃসন্দেহে বল! য।ইতে 
পারে। 


*  বেণমাধব দে সংস্করণ, ১২৯৫ সাল। 


বৌদ্ধ-যুগ । ৬৯ 


,১) বুন্দ। বুঝিযা এড়িব লুণড। 
আগল হৈলে নিবারিব তুও ॥ 
(২) আদি অন্ত ভূজসি। 
ইষ্ট দেবতা যেহ পুজসি ॥ 
মরণের যদি ডর বাসসি। 
.. অসম্ভধ কভু ন।খাযসি ॥ 
(৩) ভাঙ্গা লিড়।ন বান্ধন আলি। 
তাতে দিও ন।না শালি ॥ 
(৪8) ভ।ষ। বেল পে নখি। 
বাট।হব বেলি পড়ি সা ॥ 
মধাস্থ্ে যবে সমাধেন্যায়। 
বলে ডাক বড শখ পায় ॥ 
মধাস্থে যবে হেমাতি বুঝে । 
বলে ডু।ক নরকে পচে ॥ 
ডাক নামক জনৈক গৌপ “ডাকেকু বচন" প্রণমন “করিয়াছেন বলিয়! 
কথিত আছে । যে বংশে স্বয়ং শ্রীকষ্ণের 
লীলাবতার হইযাছিল, সেই বংশে বঙ্গের 
সক্রেত্িস ডাকের জন্ম কল্পনা কর! কিছু 
অনুচিত হয় নাই, তবে মিহিরের পত্বী উজ্জঞ্নীব ভাঁষ! ছাড়িয়া বাঙ্গলায় 
নীতি € জোতিষতত্ব সঙ্কলন করিতেছেন, ' এ কল্পনার দৌড় আর 
একটুকু বেশী। ডাক ৪ খন ছুর্ভেদ্য জন্ধকার-জাল হইতে জ্ঞান-রশ্মি 
বিকীরণ করিতেছেন । তাহাদের জীবনেব উদয় অন্ত, পর্বত প্রমাণ 
কুসংস্কারের দ্বারা আবৃত; আমরা সেগুলির কিছুই প্রত্যয় করিতে 
পারিলাম না।, কল্পনা-প্রিয় পাঠকগণ বটভলার সারসংগ্রহ হইতে 
তাহাদের সস্তোষার্থ বিবিধ সদনুষ্ঠানের 'আয়োজন খুঁজিয়া বাহির 
করিবেন 
বোধ হয় বঙ্গভাঁষা প্ফ,রণের এইগুলি প্রাকৃ-চেষ্টাঁ; ভাষা ও ভাব 


ড।ক ও খনার বচন সম্বন্ধে 
মণ্তব। | 


- ৭০ বঙ্গভাবা ও জহত্য | 


দৃষ্টে বোধ হয়, ৮০০--১২০০ খুঃ অন্দর মধ্যে এইসব বচন রচিত 
হইয়াছিল, যুগে যুগে ভাষার স'স্কার হওয়াতে সেগুলি বর্তমান সহজা- 
কারে পরিণত হইয়াছে । উহারা একজাতির সম্পন্ভি ; হয়ত প্রাচীন- 
কালে দেশের প্রত্যেক বাক্তিই অজ্ঞাতদ।ারে উহাদের রচন|র সাহাধ্য 
করিযাছে। কোন বাক্তিবিশেষের দ্বারা এ সমস্ত বচন রচিত ভইয়াছ্ছে 
বলিয়া! বোধ হয় না। * কালিদাম * গোঁপালভাড় বেমন বঙ্গীয় 
রসিকতা একচেটিয়া করিয়া র|খিয়ছেন, বঙ্গদেশের জ্ঞানেও “সইনপ 
সেকালে ডাক ৭ খন! নামধেষ প্রকৃত কিন্বা কল্পিত বাক্তিদ্ধষ একাপধিকার 
স্থাপন করিয।ছিলেন । 

' এই সব বচনে কবিত্ব কিছুই *নাই, উভ্ভারা কষ্কান-সাব সতা, ভাষা 
উহাদিগকে সাজাইয়। বাহিন কবে নাই, স্ুতরাঁৎ সাহিতা-সেবিদিগের 
প্রীতিকর হইবে কি না জানি ন।। অনাড়ম্বরে অতি সংক্ষেপে কথাগুলি 
প্রচারিত হইয়।ছে, ,বনু পুস্তক খৃ'জিলে বে জ্ঞ'ন লাভ হয়, এ সব বচনেন 
হুছত্রে“তাহা আছে,'-উহারা এভদু্ সতা যে রেখা-গণিত কি অঙ্ক-গণি- 
তের প্রশ্নের মত কষিয়া দেখ,কলছো মিলিষা যাইবে | 

খনা ও ডাঁকের বচন ছুইরূপ সামগ্রী! খন! কৃষক এ গ্রহচার্যের 
নজির | ডাকের বচনে জ্যোতিষ ও ক্ষেত্রু- 
তন্বের কথা আছে সত্য, কিন্তু তাহাতে 
মানব-চরিত্রের বা।খ্যা বেশা। আমরা শিয়ে কতকটি উদ্ধত কবিতেছি ; 
বাঙ্গালী পাঠক, আপনার! হামাগুড়ির সঙ্গে যে পাঠ অভ্যাস করিয়া- 
ছিলেন, এগুলি ভাহার পুররনাবৃন্ভিমাত্র, কিছুই নৃতন নহে। 

(১) খাটে খটায় ল।ভের গতি 
তার অর্ধেক ক।ধে ছাতি ॥ 


খন। ও ডকের বচনে গ্রাভেদ। 


« ডাক অর্থ প্রচলিত বাকাও হইতে পারে । “এখনও ডাকের কথায় ব.ল” 
প্রড়তি কথায় কোন ফ্রোন স্ানে ড।ক অর্থ প্রচলিত বাকারূপে বাবহৃত হয়। 


বৌদ্ধ-বুগ। ৭১ 


ঘরে বসে পুছে বাত। 

তার ভ|গো হাভাত ॥+« খনা। 
(২) খন! ডেকে বোলে যান। 

রোদে খান ছাযায় পান ॥ 
(2) এীতাব নারিকেল, বখিলের বাশ । 

.. কমে না বাড়ে না বারম।স ॥ খনা। 

(৪) দিনে রোদ, র.তে জল। 

তাতে বাডে ধানের বল ॥ 

কাতিকের উনঞজলে । 

খন। বলে ছু ফলে ॥ 
(৫) ঘরে আগা বাহরে রাধে। 

অল্প কেশ ফুল।ইয1 বব 

ঘন ঘন চ।য উলটি ঘার। 

ডাক বলে এ নারা ঘর উজার ॥ 
(৬) গিয়র পোখরি দুরে যায়। 

পথিক দেখিযে আটড়ে চায্‌॥ 

পর সম্তষে বাটে থিকে। 

ড।ক বলল এ ন।রী ঘরে না টিকে ॥ 
(৭) রবে বাড়ে গয না লগে কাতি। 

অতিথ দেখিয়। মরে লাজে,। 

তবু তার পূজার সাজে ॥ 

শীল! শুদ্ধ বংশে উৎপা্ত। 

মিঠা বে'ল স্বমীতে ভকতি ॥ 

রৌদ্ে কাট! কুটায় রাধে। 

খড়কাট বর্ধাকে বাবে ॥ 

কাখে কলসী পানীকে যায়। 

ভেট মুণ্ডে কাকহে। না চায় ॥ 


“বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী” ভুলনা করুন। 


৭২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য | 


যেন যায় তেন আইসে। 
বলে ডাক গৃহিণা সেই সে॥ 

বঙ্গভাষার মুখবন্ধেই এইরূপ সারগর্ভ কথার সুচনা হইয়াছিল, ইহা 
আমাদের সৌভাগ্যের কথা | ঘরের বউ ও কুষকগণ এই সব চরণ কণস্ 
করিয়াছে বলিয়া উহাদ্দিগকে অবজ্ঞ! কনিও না । প্রতি বনে বন-কুস্থম 
প্রতি মেঘে ভারাপংক্তি, তাহারা ত কত স্থুলভ ! কিন্তু তাহাদের মত 
সুন্দর কি? 

এই সব বচন পড়িতে পড়িতে আমাদের আর একটি কথ! মনে হর । 
এখন আমদের ভিক্ষা করিতে হইলেও 
বিলাত হইতে ঝুলি কিনিযা আনিতে হইবে । 
কিন্ত বখন এসব বচন রচিত হইয়াছিল, তখন বাঙ্গালী ভালরূপ গৃহস্থালী 
জানিত ও পরমুখাপেক্ষী ছিল না। কুষক সারা জীবন পরিশ্রম করিষা, 
গৌদ্র ব্ুষ্ট সহা করিয়া যে সম্দের জাঁভাস পাইয়।ছিল সেই জ্ঞান এসব 
বনে প্রচূর আছে কৃষক জানি, জোষ্ঠে খরা ৪ আষা়ে ধারা হইলে 
এম্ত ধরা আটে না। আবাঢ় মাস ভায়া দক্ষিণ। বাতাস বহিলে সে 
বত্সর বস্তা হয। ফালন্তন মাসে বৃষ্টি হইলে চিনা কাওন দ্বিগুণ হয়। 
“ধান্যের থোর জন্সিলে একমাস, ফুলিলে অর্থাৎ গর্ভে শীষ জন্মিলে ২০ 
দিন, [ঘোড়ামুখো অর্থাৎ শষভরে অবনত হঈলে ১৩ দিন মাত্র পরেউ 
কাটিবান উপযুক্ত হ্য। অগ্রহায়ণে কাটিলে পুর্ণ ফসল হয়, পৌষে 
কাটিলে স্থানে স্থানে ফসল, মাঘে কাটিলে অন্নমাত্র কমল এবং ফান্তুনে 
কাটিলে কৃষকের কোনরূপ ফসল হয় না1৮* এগুলি তাহাদের পুস্তক 
শিক্ষার ফল নহে, তাহারা হাল কাধে করিয়! প্রকৃতির নিকট এই শিক্ষা 


বচন গুলিতে গৃভস্থ।লি-জ|ন | 


* খন[র বচন, স্ত্যাতিষরত্রাকর । 


বৌদ্ধ যুগ ৭৩ 


পাইয়াছিল। বড় বড় অধ্যাপকও ইহার অতিবিক্ত তাহাদিগকে কিছু 
শিখ।ইতে পারিতেন না। এখন বঙ্গের কৃষক এই সব তত্ব জানে, 
কিন্ত পুর্বে ঘরে ঘবে সকলেই ইহ! জানিত। ামরা শুধু জুলিয়েটের 
বিরহ গ ৪থেলে।র সন্দেহাবষয়ে প্রাজ্ঞ হইতেছি ও পোপোঁকেটিপেটল 
কোথায হাহা মানচিত্রে দেখাউতে শিখিয়াছি, কিন্তু আমরা এতদৃব 
স্বাবলম্বনণৃন্ত হইযা পাড়য়াছি মে ভূমি এবং ত€ুৎপন্ন শস্তাদি সংক্রান্ত 
অতি সাধারণ কথাগুলি শ্রিক্ষা করিতে ভূলিগ্ন গিয়াছি এবং গৃহস্থালীর 
বৃদ্ধিট্রকু একবাবে লুপ্ত হইয়। বাউতেছে,। এই ছুর্দেনে তাই এই সব বচন- 
গুলি বড় প্প্রিয় বোঁপ ভয । 

কিন্ত এই সর বচনেধ আধার দিক আছে। দৃষ্ট হইবে, বাঙ্গালী 
গুভস্ত/লী করিতেছিল সতা, কিন্তু টিকটিকি 
ভষে, হাচির ভযে, আকার ভযে, বাঁকাব 
ভষে, বুঁজোব ভষে শ্বীষ ঝুঁটাবে থাকিয়া জড়সড় হইযছিল। পা বাড়া- 
ইতে, হা কবিতে নঙ্গীষ বীব পাজিব দোহাই দিত তাহাৰ! কাকমুখে 
জ্যোতিষের বার্তা শুনিয়া কার্ষোর ফলাফল নিবপণ করিত। এই অপূর্ব 
“ন্বার্থের কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত উদ্ধ,ত ভইল | 


জাতিবে অচল ভক্তি ৷ 


শব্দ__ফল | কৌলো৷ কৌলো- নিক্ষল ব। ক্ষতি 
রূরু-_কলা।ণল।ভ কোযং কোনং__রাজা বা প্রভু বিনাশ। 
কঃ ক?--রাজে।পজব ত্রেং ক্রেং ক্রেং_দ্রবালাভ। 

করকং করকং_-বহজনেখ সহিত সাক্াৎ। | ক্ঃকৃকং কঃকুকুং _শবদর্শন ইতাদি। 
কেতংকে তং রত্রহাশি | জো।তিষববাকর, ৪৪৫ পৃঃ। 


করকে। করকো।-_কলহ । 
জোতিষ পাস্্র নিজ্ঞানকপে অধীত হইতেছিল না,_-সংসারক্িষ্টের 


হস্তে পড়িয়া এইরূপ ছুর্দশাপ্রস্ত হইয়াছিল। যে জাতি এবপ ভীরু 
তাহাদের জীবনে স্কাধীন চিন্তার স্কতি কিরূপে থাকিবে? এইরূপ 
জ্যেতিষে ভক্তি জাতীয় প্রতিভা-বিকাশের প্রতিবন্ধক । তাই ধঁ সব 


৭৪ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য 


বচনে একদিকে বাঙ্গালীর অন্তদৃ্টি দেখিবা সখী হই, অন্যদিকে তাহা- 
দিগের জড়তা দেখিয়া ছুঃখিত হই | 

কিন্তু শঙ্কর প্রণোদিত হিন্দুণম্মের ঢেউ বঙ্গে প্রবেশ কবিল--অনড় 
টলিন ; যাহা নড়ে না, তাহ নড়িতে শিখিলে দৌড়ায়। বে বঙ্গদেশের 
প্রতিভ কুসংস্কারে ৪ জড়তায় মাঁপন 9 নিশ্প্রভ হঠয়। গয়া।ছল, তাহা 
কষেক “ভাবীর মধ্যে খাড়া বব বহুবুগ-সঞ্চিত কুসংস্কারের স্ত,পচ্ছেদন 
কবিতে দাড়াল | শামা! পনব থা অধ্যারগুলিতে সেট প্রতিভার, ক্রমিক 
বিকাশ দেখাইব 

আমর! “বৌদ্ধ যুগের" রচনার নেখ্সব অপ্রচলিত শব্দ পাইয়াছি, [নয় 

অপ্রচলিত শব্দার্থ, তাহার তাণকা দিলাম । 


ণই সব শব্দের সকল অর্থই যে ঠিক হল ৩11 বলিতে পাবি না। কেন কোন 
শব্দ কেবল সুলবিশেষে একব।র পাইযাছি, সেই স্থলে বে অর্থে তাত। বাৰঙত হইয়।ছে 
বলিষ। ধারণ। হইয়।ছে, ৩।হ।ই দিয়াছি। একই শঞ্ডের বাবহ।র অনেক স্কলে ন| লক্ষ 
করিলে, তার প্রকৃত অর্থ বো ভয এ।। উহার কোণ কে।ন শব্দ সম্পূর্ণ প্রাদেশিক, 
তাহা বঙ্গদেশের সব্বত্ত প্রচলিত ছিল বলিযা বোধ হয ন।। প্রাচীণ বঙ্গনাহিতোর 
শব্দার্থ“ব|ধ-নৌকযার্থ কেন অভিধান এখনও রচিত হয ন|উ, কিন্তু ঠাহ।র রচন। 
আবণ্ক হইয়। পডিয়াছে। অন্যান্য বিষয়ের ম্যায় বাঙ্গছল। চলি৩ ও অগ্রচণিত শন্দেৰ 
অভিধ।ন প্রণয়ন বিষয়ে জনেক কৃতবিদ। সােবই সর্বপ্রথম তস্তন্সেপ করেন । স্তাৰ্‌ 
খ্রেভন্‌, সি, হফন মভোদয়ের বাঙ্গাল। অভিধান ১৮৩৩ গঃ অন্দে লন হঠতে প্রকাশিত 
তয়। এই পুস্তক নিতান্ত অসম্পূর্ণ হইলেও এই খেণার অভিধান বাঙ্গাল।য আর বিরচিত 
হয় নাই। আমি এই পুস্তকে সেই বিষয়ের কগপ্চিৎ অবতারণা কঞ্জিলম মাত্র। এস্কলে 
বল। উচিত শ্রীযুক্ত রবান্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'প' ও |নছনি" শব্দের অর্থ লইয়। “দধন।' 
পত্রিকায় এবং শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্ত্র রা চোধুরী মহাশয় “সাহি হা' পত্রিকায় প্রান 
অপ্রচলিত এন্দার্থের কিঞিৎ চর্চ। করিযাছেন। শ্রীযুক্ত জগদ্বরু উদ্ল মহ।শয় তত্কৃত 
বিদাপতি ও চগ্তাদাসের সংস্করণে কতকগুণি হিন্দী শব্দর্থের তালিক। দিয়।ছিলেন, ও 
তাহাই মূলতঃ অবলম্বন করিয়া এ রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় সহিত,-পগিষৎ-পত্রিকায় 
বিদ্পতির পদসমুহের ছুঝহ শব্দের একটি বিস্তৃত অর্থ-তালিকায়* প্রকশিত করিয়া- 
ছিলেন, সম্প্রতি পও্িত অতুলবৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয ততসম্পাদিত চৈতন্য ভাগবতের টীকায় 
এবং গ্রীযুক্ হীরেন্ত্রনাথ দন্ত মহ!শয় তংসম্পাপ্তি কৃ্িবাসী র।মায়ণের টাকায় এ সন্বপ্ধে 
কিছু শ্রম স্বীক।র কষ্জিয়াছেন। 





এব 

অক 
অচুম্বিতের 
অধিষ্না 


অবুধ 
আকউ্ঢাউ 
আউ 
আউল 
আউড়ে 
আ 
আধশাব' 
আপহ্ব 
আপ্ত 
আছিল 


আইল পতাব... 


আবিব্বল 

আসা নড়ি 
একতন যেকতন 
একলা 

এলায় 

উকা 

উলী 


বৌদ্ধ-ঘুগ 


অর্থ 
উহাকে 
আশ্চর্ষেৰ 
বাহা উৎপাটিত 
হয নাভ 
ুদ্ধপুত্য 
হাবুডুবু 
জান 
1সদ্ধ ব্যক্তি 
বন্রভাবে 
বব 
খদা 
পাহাবা 
আপন 
উপস্থিত 
বৃহতক্ষেত্র 
আমু 
হাতে লাঠি 


বে কেন প্রকাঁবে 


এক 
এখন 
অগ্নি 
কুশল 








৭৫. 


পুস্তকেব নাম। 
মা, চ, গা । 
হী 


এ 
ডাক। 
মা, চ, গা । 
ী 
হ 


৫৮ 
স্সপ 


এ 
এঁ 
ডাক । 

এ 


মাঃ ছ গা 


এ 


ডাক। 


আধার শব্দ পুর্বে মনুষোর খাদাও এুঝাইত; এখন ইহাব অর্থ সীমাবদ্ধ হহয। 


শুধু পক্ষীর খাদ্য মাত্র বুঝয। 


৭৬ বঙ্গভাষ| ও সাহিত্য । 

শব অর্থ পুস্তকের নাম ! 
কা কাক টি খনা। 
কাউ কাক এ 
কাউ।শবার ভাগাদা করিতে মা, চ, গা। 
কাতি কালী ; কার্তিক ম।স 
কাজী ছোট এঁ 
কোনটি কোথায় এঁ 
কোটেকার কোথাকার এ 
কুশল।না মঙ্গলাকাঙ্জী ডাক। 

 কৈতর, পায়রা মা, চ, গা। 
খপবা কুটার এ 
খাঁচ। তণ পল্লৰ এ 
গাডূর। মুবক, বলশা লী... ' ডক। 

, গাবুরাণী; ফৌবন মা, চ, গা । 


এখনও পূর্বববঙ্গে প্রচলিত । 
1 বিক্রমপুর অঞ্চলে এখনও চলিত। 
গ্রীয়ারসন গাবুরাণ৷ অর্থ করিয়।ছেন £1১19-)০00+, এসিয়াটিক সোসাইটির 
জ্াব্ন্থ।ল ১৮৭৮ প্রথম সংখ।া ওয় খওড ২১৩ পৃঃ দেখ। কিন্তু পূর্বববঙ্গে কোন কোন স্থলে 
গাতুর, গাউুরাণা, উভয়বিধ রূপই প্রচলিত আছে ও যৌবন বুঝায় । পাঠক এই পুস্তকের 
৩ পৃষ্ঠার উদ্ধৃত স্থলে গাবুরাণী শব্দ দেখিবেন, তাহাতে যৌবন অর্থই সঙ্গত দৃষ্ট হইবে। 
এ৯ শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শ্রীয়ারসন সাহেব আমাকে লিখিয়ছেন,-_-৬/10 £৩- 
101701702 00 1176 010 “(52101012801 20000 91110] ] ৮৮066 00 ৮0. 006 
01])6] 0258 [1325 511709 10011)0 001 1196 00০ ১০10 46২21001915 ৮519 
০0101001810) 01010980005, 16 00525 50016 2150 “৪00” 16170 
52. 57521907005 ৮7010 40721057212 00675001670562155 25000001- 
1095১ 2100. 00295 (005 52106 [08210110525 20212.) [61125 11000106100 
00 10) 10) 92081016 দ02197 5 


বৌদ্ধ-যুগ। ৭৭ 
শব অর্থ পুস্তকের নাম 
গিরি গৃহ" মা, চ, গা 
গোবিন গভীর ঙীঁ 
গেৌধলা গোময় ডাক। 
ঘরভুয়ান চিরবৌবন মা, চ, গা । 
চতুরা চতু্দার এ 
চাস্বর চামর বধ 
চরিচর *** চরির উপায় রী 
ছামুর সম্মুখের এ 
ছ্ছু শৃহ্য ডাক। 
জীউ জীবন মা, চ, গা 
জ্াস্তা জ্ঞ(তি 
ঝোলাঙ্গ। ঝুলি এ 
ডাল * কাটি প্র 
ডারিয়া বাঁধিয়া ঁ 
ভাঙ্গাইবার প্রহার করিতে ... রী 
ভাশ্বাডোল বহুজনতার এব্ব ... তর 
ঢটেবা ডোরা ঢোলের দ্বারা ঘোষণা এ 
ঢলমল ঝলমল ঞঁ 
তেতকে তত রি এঁ 
তৈল পাঠের খাড়া পাঁঠ। কাটার ছুরি ্ 
দায়? ডাক ৫ এ 


সপে শা পিল সিল 


” হফটন কৃত অভিধানে, ডাঙ্গ শব্দ সংস্কৃত দন্ত শব্দ হইতে উদ্ভূত, এইখগ উল্লিখিত 
হইয়াছে । 

+ এই দায় শব্দ পুব্বে নান। অর্থে বাবহৃত হইত। মাণিকচ।দের গন আছে, 
“যেন মতে কলাই বেচি রাজ।কে দেখিল, 
ঘরর শ্ঠ'মক আইল বাপ দায় দিয়] ।” 





7৮ 


শব 
দোয়াদস 
দামন 
দোন 
থবীরা 
ধরেক 
পল 
নঠ 
নিন্দ 
নিতে 
নেয়! 
নেয়াই 
পইতার 
পোখবি 
পাহাড় 
পাকেরা 
বাবন 
বারণ 
বাদে 
বেন।মুখ 
বৃন্দা 





বঙ্গভাষ। ও সাহিতা | 


অর্থ 

কর 

ঢোল 

দুই 

স্থবির 

ধরিও 

ধবল 

নষ্ট 

নিদ্রা 

বিন। 

প্রলেপ 
হায় 

প্রত্যয় করে 
পুক্ষরিণী 
পার 

বুরাইয়া 
ব্রা্মণ 
ধাটা 
জন্য 

মুখ ফিরা ইয়া 


বষ্টি-বিন্দূ 


পুস্তকের নাম । 
মাঃ চ, গা । 
এ 
এঁ 
ডাক। 
এঁ 
মা, চ,গা। 
ডাক । 
মা, চ, গা। 
* এ 
1] 
এ 
এ 
খনা | 
ডাক। 
মা, চ, গা. | 
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রাজ।র বপে মুগ্ধ হইয়া ঘরের স্বামীকে ব।প বলিয়া অসিল। অনেক পরে চৈতন্য 
শাগবতে পাইতেছি। “অন্যের কি দায় বিষুগদ্রোহী যে যবন” অর্থাৎ অন্যের কথ! দূরে 


থংকুক ইত্যাদি । 


শব 

ভুস 
বেআলি 
মাও 
মধুকর* 
মালি 
মাড়াল 

মিঠ ৫ 
সুচ্চল 

যেটে *** 
যেতকে *** 
যোগ্যবান "** 
যেনমত *** 
লহড় (লড়) ** 
সমল 1 *** 
সমাধে 
সাপে "১ 
সানে *** 
সরয়া 


সাও 


বৌদ্ধ-বুগ। 


অর্থ 

ভন্ম 

অনৈকা 

মাতা 

নৌকা বিশেষ 

পথা ৮০ 
পথ 

মিষ্ট --* 
বাদ্য-বন্ত্র বিণেষ *০. 
যে স্তানে 

মত "*ণ 
যোগ্য "** 
বখন মাত্র *** 
দৌড় 


সকল 
বোঝে 

রহ করেলয় *** 
ইত রর 
সরু 
সাপ ১, 


সস ০ পপ 


৭৯ 


পুস্তকের নাম 

মা, চ, গা । 

ডাক । 

মা, চা, গা । 
রী 


৮ 


এ 
এ 
ডাক । 
»1, ০, গা । 
এ 
এ 
এ 
এ 
এ 
রা, প। 
ডাক। 
মা, চ, গা। 


*. “মধুকর” নৌকা বিশেষের নাম। পদ্সপুরাণে নৌকার অনেকগুলি নাম দৃষ্ 
হয়, তন্মধো “মধুকর' নৌকা ই শ্রেষ্ঠ বলিয়। বর্ণিত দেখ! যায়; স্বয়ং সদাগর “মধূকরে 
যাইতেন। বিক্রমপুরবাসীদের মুখে শুনিয়।ছি, এখনও মধুকর অর্থে একপ্টণ নৌকা1কে 


বুঝায় । 


“একল রামাই পঞিত সয়ল অবধান ॥” 


৮০ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য ) 


শব অর্থ পুস্তকের নাম, 
সেঁওয়ালী *** মন্ধাকালীয় *.. মা,চ, গা। 
হীন '** শুন্য, বিয়োগ *** খনা | 


এই সময়ের ভাষায় সংস্কৃতির প্রভাব একবারেই দুষ্ট হয় না, তাহা 
পূর্বেই লিখিয়াছি। মাণিকাদের গানে রাজ: 
ভাল হইলে তাহাকে “সতী” এবং হুষ্ট হইলে 
তাহাকে “অসতী” বল! হইয়াছে । খন! ধনিকে 'ভান্তনুজা, আখ্য। 
প্রদান করিয়াছেন । বহু পূর্ব-রচিত মেয়েলী ছড়ায় “গুণবতী তাই, 
শুনিয়াছিল।ম, সেও বুঝি এই ঘুগের রচন! হইবে । মাণিকাদের গানে 
ক্রিয়ার গুরু লঘু ভাব এখনকার প্রচলিত ভাব হইতে স্বতন্ত্রূপ 
ছিল। “যাউস্‌ ন। ধশ্মি রাজ। পরদেশক লাগিয়া (মা, চ, গা ২৯২ গ্লোক) প্রভৃতি 
পদে সম্মানীয় পাত্রে লঘু ক্রিয়৷ প্রযুক্ত হয়াছে, অথচ ভৃত্য 
নেঙ্গাকে রাণী বলিতেছেন, 'কেন। কেন নেঙ্গা মাইলেন কি কারণ' ৪৭ (গ্লে।ক) 
মাণিকটাদরাজ! তাহার প্রহারক যমদূতের প্রতি জিজ্ঞাস হইয়।ছেন, 
কে মারেন আমারে বিস্তর করিযা' (৭২ গ্রোক) কোন স্থানে আধুনিকমতে 
নিতান্ত বিরুদ্ধভাবাপন্ন “তুমি চাইলেন ছুণ' (৩০০ গোক ) প্রভৃতি রচন! দৃষ্ট 
হয় | 

এই সময়ে রাজাঝ। সে।ণ।র খাটে বাঁসয়া রূপার খাটে পদ স্থাপন 
(৩০৭ শ্লেক ) ও ব্বর্ণ থালে ৫০ ব্যঞ্জনসহ অন্ন 
আহার (৪৬৭ শ্লেক ) করিলে নিত্য জীবন- 
বাত্রা-ঘটিত দ্রব্যে খুব উচ্চ অঙ্গের বিল।সের ভাব প্রদশন করিতেন বনিয়া 
বোধ হয় না। ভিন্দ্রকম্বল' (৫৫৫ শ্লোক) 'দণ্ডপাখা” (২৫৪ শ্লোক) 
ও “পাটের সাড়া” € ৫৮০ শ্লোক ) স্লি।সের দ্রব্য মন্যে গণ্য ছিল । পর- 
বন্তী এক অধ্যায়ে দেখিব ক্ত্তিবাস পণ্ডিত গৌড়েশ্বরের নিকট একখানা 
পাটের পাছড়া"'পাইয়াই ধন্য হইতেছেন। কিন্তু কবিকঙ্কণ “মেঘ ডন্থু 


সংস্কতের.প্রভাব-হীনতা ৷ 


সামাজিক অবস্থা | 


বৌদ্ধ-যুগ । ৮১ 


কাপড়” ও “জগন্াথী থান নামক একরূপ বস্ত্রের কথা গর্ষের সহিত 
উল্লেখ করিতেছেন * 9 চৈতন্য প্রভূর সময় তিন টাক! মুল্যের ভোট 
কম্বলই মহার্ঘ বলিয়া গণা হইতেছে (চৈ, চ মধ্যমখও্, ২০ প)। সে সব 
এসময়ের9 অনেক পরে । খাদ্যের মধ্যে “ইন্দ্রমিঠা” (২২৫ শ্লোক মা, চ, গ। ) 
নামক একরূপ মিষ্ট দ্রব্য ,উপাদেয় ছিল ০ 'বংশহরির গুয়।, 
(২৫৭ প্লোক) খাইয়! মুখ শুদ্ধি করা হইত । “বংশহরির গুয়া খাইয়া, 
দন্ত শুভ্রদ্হইয়াছে ব'লয়! গোগীচাদ স্ত্রীর মুখের প্রশংসা করিতেছেন । 

মণিকর্টাদের গানে এবং ডাক ও খনার বচনে দৃষ্ট হয়, ব্রাহ্মণ ভদ্র- 
লে।কগণও কষি-বাবসা করিতেন এব স্ত্রীলোকগণ পযাস্ত অক্ষব্রীড়াসন্ত 
ছিলেন । স্ত্রীলোকগীণের অক্ষক্রীড়াসক্তি * কবিকঙ্কণের সময়েও বিদ্ামান 
ছিল। 

সন্তান জন্মিলে সাতদিন পরে “সাঁদিন।”, দখদ্িন পরে প্দশা+, এবং 
রিশদিন পরে "ত্রিশ নামকউত্সব কর! হইত । 


" রাজার জন্য সাধু “শিল জগন।ধী থান দশ জোড়া ।” ক, ক,চ । 
সাধুর স্ত্রী "বাছিয়৷ পরিল মেঘডডণুর কাপড় ।” এ 


পঞ্চম অধ্যায় । 


১। ধন্নীকলহে ভাষার শ্রীরৃদ্ধি। 
২। প্রাচীন বঙ্গলাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ । 


বঙ্গে হিন্দ্ধশ্মেব উত্থানে নান! মতাঁবলম্বী অধ্যাপকগণ স্বীয় স্বীয় মত 
প্রচাকে নিয়ে।জিত হইলেন । ইহাদের তর্ক-বুদ্ধ 
অহীব কৌতুহল-উদ্দীপক । গোড়বাসী 
প্রাচীন পণ্ডিত চিবপ্তীব ভট্টাচার্ধা এই কনহ্‌ ব্যাপাবের একখান! চিত্রপট 
কাখিষা গিয়ছেন £ সে চিত্রথানি সব্বাঙসুন্দর হউয়াছে--তাহার নাম 
“বিদ্বন্মেদতরঙ্গিণী" )' 

হিন্দুনম্মের অভাথানকালে €লশেধ হম শৈবধশ্ম্ সব্বঞ্থম শির উত্ো- 
লন করে। শৈব ধর্ম কীন্তনোপলন্ষে ভাষাষ 
কান বৃহৎ কাবা রচিত হয় নাই | প্ধান 
ভান্তে শিবের গাত” প্রভৃতি প্রবাদ বাকা 
দ্বারা অনুমান হয়, শৈবমতের অধাপকগণ সে বিষষে একবারে নিশ্চেষ্ট 
ছিলেন না। চট্টগ্রামের প্রাচীন 'মুগলন্ধ' পুথিতে। শিবমাহাত্মা বর্ণিত 


বশ্বকলহ । 


বঙ্গনাহিতে। শিব, পদ্ম, 
5ওা ও শীতল। 


প্রায় ৬০ বখসর অতীত হউল শোঁভ।ব[জারের শব্গায় রাজা কা'লীকৃষ্ণ ব|হাছুর 
নিজবুত একটি উংর।জী অনুব।দসহ এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন । 
+ ১৫০ বৎসরের প্রাচীণ হস্তলিখিত পুস্তকে গ্রস্থক।র বতিদেব সন্ধে এই বিবরণ 
919য। বায়। 
*পিতা গোপীনাথ বন্দম মাতা! বসমতী | 
জন্নস্থ।ন হুচক্রুদণ্ডী চক্রশ।ল! খ্য।তি ॥ 
জ্যেষ্ঠ ছুই ভ্রাতা বন্দম রাম নারায়ণ। 
ধরণী লেটায়ে বন্দম যত গুরুজন ॥ 


প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ । ৮৩ 


আছে ; এইরূপ ছুএকখান। প্রাচীন পুঁথিই শৈবধন্মের ভগ্নকীর্তি স্বরূপ 
বর্তমান আছে। উহারা ক্ষুদ্র-কলেবর হইলে জঙ্গলে কুড়াইয়। 
পাইযা আমরা আদরে রক্ষা করিয়াছি । রামেশ্বরের শিবসংকীর্ভন 
আধুনিক সামগ্রী। উহাতে শিব অপেক্ষা দেবীর শক্তিস।মর্গোর বর্ণনা 
অপিক। * 

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের পৃষ্টসাধনে পদ্মাবতী ৪ চগ্ডাহ বিশেষরূপ 
সাহাবা করিয়ছেন। নংস্কতের বচন স্পর্শ- 
মণি তুলা, শাহার প্রভাবে লো ও দেবস্ প্রাপ্ত 
হইত পারে, এহজন্ ত্রহ্মবৈবর্তপুরাণে মনসা, 
মাহাস্ত্য সংক্ষেপে কীন্তিত হইযা এবং বৃহদ্ধম্মপুর/ণে " কালকেতু * শাল- 
বান গ্রত্ৃতির উল্লেখ দ্বানা গঙ্গীর পদ্মপুণাণ * চণ্ডী কাবোর ভা দৃঢ় 
কব! হইয়াছিণ। 

শৈবধর্মের উপর এহ সব ৫পীরাণিক 9 লৌকিক ধশ্মতরগ উপর্ধা।পারি 
আঘাত করিয়াছে । শিবোপাসক ধনপতি সদাগর 'ডরাকিনী* দেব" 
'চস্ভীর ঘট পদ-গহারে ভগ্ন করিযা “মেয়ে দেব-সেবিকা খুল্লনাকে ভতসনা 
করিবাঁছিলেন,1 ব্ষহরিকে শিবোপাসুক চাদ সদাগর শুধু রক্ত চক্ষু দেখা 
হয়া ক্গাস্ত হন নাই, হেঁতালের বাড়ি দয়া কক্ষদেখ ভগ্ন করিষা দিয়া- 


(ল।কিক দেবতাদের প্রভাব, 
শৈ্বৈধশ্বের প্রতি আক্রমণ । 


অন্নপূর্ণা শাশ্বডী যে শ্বশুর শঙ্কর । 
মন্বদতা দয়াশীল মোক্ষদা! ঠাকুর ॥ 
গোপান।থ দেব তত রতিদেব গায়। 
সুগলন্ধ পৃথি এহি হর গৌর্সীর প।য় ॥” 
এই পুস্তকে শিবচতুদ্রশীত্রতের মাহাত্মা কীন্তন উপলক্ষে এক বা।ধের বৃত্বান্ত বর্ণিত 
আহে । 
“হং কালকেতুবরদা ছলগোধিকাসি | 
যা ত্বং শুভাভবর্সি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা |” ই্ভাদি। 
ধনপতির সিংহলধাত্রা, ক, ক, চ। 


৮৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


ছিলেন।* শিবোপাসক চন্দ্রকেতু রাজ।9 শীতলাদেবীর প্রতি সেইরূপ 
তীব্র অবজ্ঞাকুচক উদ্ধত ভাব দেখাইয়াছিলেন ।+ কিন্তু বঙ্গীয় কাবা- 
গুলিতে চণ্ডী ও মনসাকে স্থীয় স্বীয় উপাসকতক্তগণের জন্য যেরূপ কার্যা- 
তৎপর দর্শন করি, সে তুলনায় শিবঠাকুরকে নিতান্তই নিশ্চেষ্ট বলিয়া 
মনে হয়। খুল্পনার বিপদে, শ্রীমন্তের খেদে, লাউসেনের দুঃখে চণ্তীব 
হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । স্থীম পুজা! প্রচারের জন্য চণ্ডী ও বিষহরির দিনে 
শান্তি ও রাত্রে নিদ্রা ঘটে নাই । সুন্দর দেবীর প্রসাদে কাব্য অপেক্ষা 
চৌর্য্যেঃ কম কৃতিত্ব লাভ করেন নাই । বিষহরিকে পূজা করিয়া বিপুল! 
(বেহুল!) কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, কে না জানে ? ভক্তের স্মরণমাত্র 
ইভারা কখন সাশ্রনেত্র, কখনও খড্গহস্ত । কিন্ত প্রায়শঃ ইহারা 
সামান্য মানবীর ন্যায় বাগ, হিংসা * ছুঃখের পবিচয় দিয়াছেন । ছুএক 
স্থলে গুধু বর্ণনাগুণে চণ্তীদেবী মহন্তর প্রভাব দেখাইয়াছেন । মুকুন্দরাম 
ক্রুদ্ধ চণ্তীর ফে, বর্ণনা প্রদান কবিয়াছেন, তাহা গম্ভীর রসে মিপ্টনেব 
'লেখনী-বে।গা ৷ দেবীর ক্রোধ দেখিয়া বরুণ পাশ, যম কালদণ্ড, ইন্জর 
বজ, শিব শুল, ব্রন্ষমা কমগ্ডলু, বিষণ চক্র, থর্য্য রশ্মি ও লোকপালগণ 
তাহাদের স্বীয় স্বীয় প্রহরণ দিয়া প্রণত হইতেছেন। ভ্রিলোকের এই 
ভীতিকর শক্তি-পুগ্ধ একত্র সংগ্রহ করিয়া! সংহার-রূপিণী সিংহের উপর 
দাঁড়াউলেন ৷ ইজিপ্টের পিরামিড কি ব্যাৰিলনের প্রস্তর-গৃহ ধাহারা 
প্রস্তৃত করিয়াভিলেন, তাহারা ভিন্ন এ বিগহ গঠন করিবে কে? 


“ঠেতালের বডি দিলগো৷ আগো! তাতে বাথ পাইল।ম বড়। 
ছ।লুয়া মণ্টপে গিয়া! কাকলী কৈল।ম দড় ॥” বিজয়গুস্তের পদ্মপুর।ণ। 
“জন্মেও না ছাড়িব ম'হশ ঠ।কর । 
শুন রে অজ্ঞান বুডি এখা হৈতে দুর ॥৮ 
৩ৎপর শীতলাদেবী যখন হর রাজো মহামারী উপস্থিত করিলেন, তখনও 
নিভাক চন্দ্রকেতু বলিয়/ছিলেন__ 


প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ। ৮৫ 


কিন্ত চণ্ডী ও পদ্মাবতীর উদ্যমশীলতা মহাদেবে দৃষ্ট হয় না। চাদ- 
সদাগরের সাতখান। “মধুকর ডিঙ্গা খান খান 
ইইয়৷ সমুদ্রে পড়িল। চাঁদবেণে শব শিব, 
বলিয়৷ সপ্তবার ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল, * কিন্ত শিবঠাকুর নিশ্টেষ্ট, 
নিশ্শম। ধনপতির অশ্রু মোচন করিতে তিনি হস্ত উত্তোলন করেন 
নাই । সুতরাং বিষহরি ও চণ্তীর প্রতিপত্তি যে ধঙ্গদেশে ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পাইবে, তাহাতে তার আশ্চর্য্য কি? চৈতন্যভাগবতে দেখ! যার, উক্ত 
দেবতাদ্বয়ের পূজ বিশেষ অর্থকরী * অম্মনিত বাবসায় ছিল, 1 

এস্থলে বলা উচিত, ভারচন্ত্র *শৈব ও “ক্র সে কলহ বর্ণনা 
করিয়াছেন ও দাশরথি যাহার আভাস দিয়া- 
ছেন, তাহা তাহাদের স্ময়ের সামগ্রী নহে, 
তাহারা অতীত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা অঙ্কিত 
করিয়াছেন মাত্র । ভারতচন্ত্র উক্ত কণহ বর্ণনা ফ্রিতে বাইর! নান! 
মতের সামগ্রস্তের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন ; তন্থারাহ দুষ্ট হয়, তৈব, শাক্ত 
প্রভৃতি সম্প্রদায় সে সময় পরস্পরের বিরোধ ভূিয়া সকলেই যে এক 
পথের পথিক, এই সত্য ধারণা করিতে সক্ষম হইয়ছিল ; সুতরাং তাহার! 
ধশ্ম-বিদ্বেষের সীম! অতিক্রম করিষা আস্য়াছিল। 


শিবের নিশ্টেষ্টতা । 


পরবন্তী সাহিত্যে 
বিভিন্ন মতের একতা 


“রাজ। বলে শীতলা করেছে যদি বদ । 
কদাচিত আমি তার না লব প্রসাদ ॥” 
দেবকীনন্দনের শীতলামঙগল । সাহিতাপরিষৎপত্রিকা, ১৩০৫ সন ১ম সংখ্যা ৩৯ পৃঃ। 


“ভেলায় চাপিয় সাধু পাইল গিয়া! তট। 
শিব শিব বলি সাতব।র করে গড় 8” কেতকাদাস। 
পুনন্চ,_“যা করেন শিব শূল,. এবার পাইলে কুল, 
মনসায় ববিব পরাণে |” কেতকাদাণ। 
1 “দেখ এই চণ্ডী বিষভরিরে পুজিয়। | 
কেনা ঘরে খায় পরে বদন পরিয়া ॥ চৈ, ভ? আদি। 


৮৬ বঙ্গভাষ। ৪ সাহিতা। 


খৈব, শাক্তের কলহ ভিন্ন এক জঅম্প্রদায়েও নানারূপ মতভেদ ? 
তজ্জনিত বিদ্বেষ বর্তমান ছিল । এখনও এক 


পদ ভ।ষর রঃ মে 
সাম্গ্রদায়িক 95 ভ।ষর এক সম্প্রদায় হইতে কতরূপ বিরুদ্ধ-্ত্র 
পৃষ্টি ও শাস্ত্রচচ্চ(র বহুল হু ইতিহাস জটি 
বিস্তার । প্রচারিত হইয়া .ধশ্ম বিশ্বাসের ইতি 


কারতেছে। বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীতে রাঁমো- 
পাসক ও গ্তামোপাসকেন দ্বন্দ খর্ণত আছে, বটতলার কৃতিবাসী রামাযণে 
সেইরূপ একটি কলহের অন্ন মাত্রার আভাস আছে।_ 
“এতেক মশ্বশ। করি বিনঙনন্দন। 
পাখাতে করিল প্র অদ্ভুত রচন ॥ 
ভকতবতনল রম তাহার টিতরে। 
দাণাইল। ত্রিভঙগ ভঙ্গিম কপ ধরে ॥ 
ধনুক তাজিয়। ব।শা ধর্সিলেন করে । 
হণ্রমান দেখে তবে ভাবিছে অন্যবে ॥ 
হন্ু বলে প্রাণপণে করি প্রঙ় হিত। 
পক্ষীর সঙ্গেতে এত কিসের গীরিত ॥ 
দেখিলেন হণুম।ন মহ।যোগে বসি। 
ধন্ত খসাইয়। পক্ষী করে দিল বাশী॥ 
হনুমান নলে পক্ষী এত অহম্কার | 
ধনু খসাইয়। বাশী দিল আববার ॥ 
যদি ভূতা হই' মন থাকে আচরণে । 
লইব ইহ।র শে।ব তে।র বিদামানে | 
বাশী খন।ইয়। গরিব খনুঃশর করে । 
লইব ইহার শোধ বুধ অবতারে ॥” 
পৃন্তিবাসী রামায়ণ, লঙ্কাকাও। 


শ্ীচৈতন্তঈদেব এক রামোপাসককে শ্র।মোপাসনায় প্রবর্তিত করিয়ছিলেন । 
“ভিক্ষ। করি মহাপ্রভু তারে প্রশ্ন কৈল। 
কহ বিগ্র এই তোম।র কোন্‌ দশ! হৈল ॥ 


প্রাচীন বঙগসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ । ৮৭ 


পূর্ব্ে তুমি নিরন্তর লৈতে রামনাম । 
এবে কেন নিরন্তর লও কৃষ্ণনাম ॥ 
বিপ্র বলে এই তোমার দর্শন প্রভবে | 
তো।ম। দেখি গেল মোর অ।জন্ম ভাবে ॥ 
ব।লাবধি "রামনাম গ্রহণ আমার । 
তোমা দেখি কৃণ্ন।ম আউল এইবার ॥ 
নেই ভ্ভে বুর্গন।ম জিললাগ্রে বদিল। 
খানম শ্ংরে রামনাম দরে গেল ॥? 
চৈ, চ, মধামখও নঈম প2। 
এইরূপ বিভিন্ন উপাঁসকগণ ঠাহাঙ্গের মতান্গধষ!যা “পন্য প্রস্তত করিয়া- 
ছিলেন, ? অনুপ গ্রন্থ ভাষায় নিরচিত্ত করিয়া বঙ্গের ঘরে ঘরে ধন্মতক্ক 
পৌছাইঈতে যত্বপর হঈয়াছিলেন। আমরা অগ্রিপুরাণ, বাধুপুরাণ, 
কালিকাপুবাণ, গাকড়পুৰাণ এইরূপ প্রার হাব পুরাণের অতি প্রাচীন 
বঙ্গানুবাদ দেখিয়াছি । ধন্মভিনন কোন জাতি বর়্'ভ্য় নাউ, ধর্মাভিন্ 
কোন সাহিতোর শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই । 
গ্রাচীন শান্ত্রোক্ত পন্ম লইয়া দেশময় ভাবের বস্তা ছুটিল। কিন 
বৌদ্ধধন্মে জীব-ভনন বগপার একাস্তবপ নিষিদ্ধ হণ্যাতে ভারতবর্ষে যুদ্ধ- 
স্পুভ| ক্রমে হাস পাইতে লাগিল ; হিন্দুধর্মের পুনরত্্যদয়ে বৌদ্ধধন্ম ভারত- 
বর্ষ হঈতে নির্বাসিত হহয়াছিল তা, কিন্তু বৌদ্ধভাব হিন্দুব্্ের একাঙী- 
ভূত হইয়। হিন্দুসমাজকে 'সাংসারিক উন্নভিবিষয়ে নিশ্চেষ্ট * জিঘাং- 
, সারভিবিরোধী করিয়া তুলিল। মারাবাদে একান্তরূপ আশ্রয়পরাষণ, 
বিষয়বিমুখ হিন্দুর শিথিল মুষ্টি হইতে পার্থিবন্থখসন্তোগে ব্রতী রণপট 
মুসলমানগণ অতি সহজে তাহাদের দেশ অধিকার করিয়া! লইতে সমর্থ 
হইল। অবগ্ঠ শেষ সময়ে নৌদ্বধৃম্ম* যে আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা 





« বোদ্ধবন্ধ শেষ সময়ে নাস্তিকতাগ্রস্ত হইয়। পড়িয়।ডিল। বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীতে 
তাহ।দের যুক্তি এই প্রক1র বধিত আছে ১-- 


স্পা শপ অপ পপ সস জপ 


টা বঙ্গভাষা ও সাহিতা । 


উন্মুলিত হয়াতে ভারতবর্ষকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই, সেই 
ধন্ম "৪ ভারতের স্বাধীনত৷ লুপ্ত হইয়াছে ; কিন্ত গৃহে গৃহে, প্রতি গৃহীর 
হৃদয়ে হৃদয়ে শ্রীরামচন্তরঃ সীতা ও সাবিত্রী মৃত্তি অঙ্কিত হইল-_-আমাদের 
এই লাভ। কৃষ্ণভক্তিতে দেশ ডুবিয়া গেল। বৌদ্ধধর্মের অবসানে নর 
হবাদয়ে নবভাঁব অস্কুরিত হইল, তাই মামর! শ্রীচৈতন্তদেবকে পাইয়াছি। 
আমরা ধম্মজগতে ক্ষতিগ্রস্ত নহি। ভারতবর্ষ অন্যদিকে লাভালাভের 
গণনা করে না। প্রাচীন বঙ্গসাহিতো শাস্ত্রের দোহাই ভিন্ন অন্ত কথা 
নাউ । পুরুষদিগের ত কথাই নাই, স্ত্রীলোকগণ 9 প্রতি কথায় শাস্ত্রের 
নজির দেখাইতেন ৷ কুল্লরা ছদ্মবেশিনী চণ্তীকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্ত 
শান্ত্রীয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছেন (ক, ক, চ ), লহন! দ্বেষপরবশ হইয়া 
খুরনাকে স্বামীৰ গুভে ধাইতে নিষেধ করিলে, খুল্লনা কতকগুলি শাস্ত্রের 


(১) পন স্বগে। নৈব জন্মান্যদ্ূপি ননরকো নপাধন্বো ন ধশ্বঃ, কর্ত। নৈবাস্ত কশ্চিং 
প্রতবতি গ্ঈগতো! নৈৰ ভরত নত্ত।!। প্রতাক্ষান্তন্নমানং ন নকলফলভূগ দেহতিনে।ইস্তি 
কশ্চিন্সিথাউনতে সমন্তে্পানুভবতি জনঃ সবদমেতদ্বিমোহাৎ ।” 

অর্থ,--প্বগ নাই, জন্মাপ্তর নাই, নরক নাই, অধন্ধ নাউ, ধর্শ নাই, এই জগ.তর 
চষ্টিকর্তী কেহ নাই, সংহ।রকর্তী নাই, প্রত্তাক্ষ ভিন্ন পমাণ নাই । দেত ভিন্ন পপ 
প্রণাদি সমস্ত কর্ধের ফলতে।গা কোনও আক্মাদি নাই । এই মিথ।ঠুত অখিল সংসান্ধে 
জীবগণ মেোহবশন্তঃ এঠ সকপ অনুভব করিখ। অ।নিতেছে। 

(২) , “অহিংসা পরমে। ধশ্মঃ পাপগাক্স প্রপীডনম্‌। 
অপরাধীনত। মুক্তি ন্বর্গেহতি লফিত।শনম্‌ ॥ 
স্বদরপরদারেধু মথেচ্ছং বিহর্নেৎ সদ। | 
গুব্শিষ্য প্রণালীঞ্চ তাজেৎ স্বহিতম।চরন্‌ ॥” 

অর্থ_-অহিংসাই পরম ধর্ম, 'গাত্মপীড়নই পাপ, পরাধীন ন| হওয়।ই মুক্তি, অভি- 
লধিত দ্রবা ভোজন স্বগ। নিজ পত়ীতে ও পরদারে সততই মথেচ্ছা! বিহার করিবে 
আপনার ঠিতজনক আচরণ করিয়া গুকশিষা প্রণালী তা'গ করিবে। 

(৩) “কা সুষ্টো পরিদ্ণন। বদি পুনঃ পিত্রোরপতো স্ভবঃ | 
কুম্তাদ্যঃ প্রভবস্তি সম্ভতমমী তনতৎকুললাদিতঃ ॥” 

অর্থ,_যখন ম।তা, পিতা হইতে পুত্র উৎপন্ন হইতেছে, আর সেই সেই কুস্তকারাদি 
কর্তৃক যখন নিরন্তর ঘটাদি উৎপাদিত হইতেছে, তখন সৃষ্টির জন্য ভাবন। কি আছে? 


প্রাচীন বঙ্গনাহিতোর বিশেষ লক্ষণ । ৮৯" 


নজির দেখাইয়া সপত্বীর তর্ক-কুহক দুর করিতেছে (ক, ক, চ), 
[বপুলাকে যখন তাহার ভ্রাতা শ্বামীর শবত্যাগ করিতে বলিতেছে, তখন 
বিপুলা তদ্বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় নজিরসহ অকাট্য প্রমাণ দেখাইতেছে 
( হস্তলিখিত পদ্মাপুরাণ), কর্ণসেন যখন রঞ্জাদেবীকে সন্তান না হওয়ার কষ্ট 
স্থত হইতে অনুনয় করিতেছেন, তখন স্ত্রী শাস্ত্রের প্রমমণ উদ্ধরণে পরা- 
ঝুখ হয় নাই (শীবন্্ঙ্গল ৪র্থ সগ)। 

এইরূপ অসংখ্য স্থলে দেখা যাইবে, শান্ত্রচ্চ। সমাজের নিক্নতম স্তর 
* স্ত্রীজাতি পর্যান্ত প্রসারিত ভইয়াছিল, নিরক্ষর কালকেতু ব্যাধ কংস- 
নদীর জল পান করিয়া ছুঃখভাবাক্রান্ত হুদ ভাগবতের কথা উল্লেখ 
করিতেছে, উহা! কবির অস্থ(ভাবিক বর্ণনা! হয় নাই । প্রাচীন সামাজিক 
জীবনের ভিত্তিভূমি শাস্ত্র এবং প্রাচীন বঙ্গসাভিত্যের ভিন্তিভূমি সংস্কৃত 
হইয়া দাড়া ইয়াছল | 

কিন্তু ত্রান্গণাধন্ম পুরের৫* টায় সর্বত্র ্রাহ্মণকে * শীর্ষস্থানে স্তাপন 
করিয়া উথিত হর নাই । বদ্দি? ভাষাগ্রস্থ- 
গুলিতে অজজ্র ব্রাহ্মণের স্তব দৃষ্ট হর, * 
ধাহার! নব হিন্দুধর্মের নেতা হলেন, তাহারা 
সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন না। কবীদ জোলাতাতি, রাইদাঁস চম্মকার, 


পনরথানে ব্রান্ষণেতর 
জাতির উন্নতি। 


রা 


“ধার ক্রোধে যছুকুল হইল নিব্নংশ । 

ধর ক্রোধে নষ্ট হয় সগরের বংশ ॥ 

ধার ক্রোধে কলম্কী হইল কল(নিখি । 

ধর ক্রোধে লবণ হইল সলিলধি ॥ 

ধার, ক্রোধে অনল হইল সর্ববওক্ষ । 

ধার ক্রোধে ভগাক্গ হইল সহস্ব।ক্ষ |” কাশীদাস। ব্রাহ্মণের ক্রোধ এইরূপ । 
পরীক্ষিত র।জা বলিতেছেন ;-_- 

“এই পোকা তক্ষক হউক এইক্ষণ। 

দংশুক আমারে রহুক ব্রাঙ্গণ বচন ॥” ব্রান্মণের প্রাতি ভক্তি এতদূর । 


" ৯০ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


দাৃপন্ীপ্রবর্তক প্রসিদ্ধ দাছু ধুনরী, গীপা রাজপুত, ধন! জাট এবং গ্েন- 
পশ্থীপ্রবর্তক সেন »॥ নাপিত 9 তৃকারাম শুদ্র ছলেন । চৈতন্য সম্প্র- 
দায়ের অধিকাংশই ব্রাঙ্গণেতর এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ নিক্ুষ্ট জাতীয় 
ছিলেন। 1 ব্রাঙ্গণের ব্রহ্মনিষ্ঠা সমস্ত হিন্দুজাঁতি হরণ করিয়! লইয়াঁছিল, 
তাই চর্কার৪ পশ্ম-নেতা বলিয়া গণা হইযাছিল। মিন্‌ পারিঙ্গণ্টন 
যেকপ স্বীব কুটারেব দ্রিকে আটলান্টিক মভাসাগরকে অগ্রসর দেখিযা 
সম্মর্জনী হস্তে তাহার গতি রোধ করিতে দাঁড়াইরাঁছিলেন, সেইবপ 
সমাজের গৌঁড়াগণ০ এই বশ্বপ্রবহে সর্ধশ্রেণীর মধো শাক্জ্ঞান- 
বিস্তাবের বিরুদ্ধে দাড়াইযাছিলেন । তীভারা শাস্ত্রানুবাদকারীদিগকে 
গালি দিয়! বলিয়াছিলেন ;-- 

“কুম্তিবাসী, কাশীদাসী, মর বামুণ ঘেঁষা, পভ তিন সর্বনাশী”, £ এবং সংস্কভে 
এই ভাঁবহচক শ্লোক রচন। করিষা ভাষ! সাহিত্য অঙ্কুবে নষ্ট করিতে 
চেষ্টত ছিলেন, “অষ্টাপশ পুবাণানি বামস্ত ৮রিন্সনি চ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রন্্া 
রেববং নরকং ব্রজেৎ।” কিন্তু তথাপি এই শাল্তান্থবাদ ৪ শিক্ষার জো 
গ্রাতিরদ্ধ ভয নাই | 


"নন পুবেব বঙ্গগডের (গন্দোয়ানার অন্তপাঠী) রাজাদিগের কূলন।পি 5 
ছিলেন । শেষে ধর্শজগতে ঠাার প্রতিপত্তি এতদূর বৃদ্ধি হয় যে, তিনিও তাহার পুন 
পে'ত্রাদি সন্তানের! উক্ত রাজব”শর কলগুক হইয়া অতিশয় খাতি ও প্রতুহ্ব শাভ করিয় - 
ছিলেন । ওহবোধিনীা পত্রিকা, দ্বিতীয ভ গ, ৬৫ সংখা, ১৭৭০ শক, ১৭৭ পৃষ্ঠা দেখ । 

প্রসিদ্ধ 'কডচ।' লেখক (পদকর্ত। নহেন ) গে|বিন্দ দাস কামার ছিলেন । 

“বদ্ধমান কাঞ্চননগরে মের ধাম। 

গ।মদস পিতৃনাম, গোবিন্দ মোর ন।ম ॥ 

মন্্ব হাত! বেড়ি গড়ি জাতিতে কামার । 

মাধবা নামেতে হয় জননী আমার ॥' কড়চা । 
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প্রাচীন বঙ্গনাহিত্যেব বিশেষ লক্ষণ | ৯১ 


পুর্ধ এক অব্যায়ে উক্ত হইয়াছে, এই সমস্ত প্রাচীন কাব্যের প্রাষ 
সমস্তই গানের পালা ছিল। বঙ্গের বৈভব- 
শালী ব্যক্তিগণ এই সব গানের আদর করি- 
তেন * প্রত্যেক রাজসভাতেই সভা-কবি নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি 
স্বীয় পৃষ্ঠপোষক উৎসাহ-দাতার ধর্মবিশ্বাসানুকুল্যে কাবা রচনা করিতেন । 
আমর! পরবর্তী অধ্যায়ে দেখাইতে চেষ্টা কনিব, গৌড়েশ্বরগণ বঙ্গ 
সাভিতোন শ্রীবদ্ধি |ধনার্থ অনুবাদ গ্রন্থগুল প্রণয়নে শান্ত্রজ্ঞ কবিদিগকে 
নিধুক্ত করছিলেন । চণ্ডীকাবা, অননদামঙ্গল ৪ শিবসংকীর্তন-রচক- 
গণ9 উত্সাহ লাভ করিয়।ই কাবারচনার নিধুক হঈযাঁছিলেন । 
কিন্ত স্ববিক্রমে বাহা দাড়ায়, তাহার তুলনা নাই। বিষহ।'র € 
চণ্ডীপূজার স্থ।য় বৈষ্বগণের কীর্তন ?% ভজন 
অর্থপ্রদ কি সম্মানাস্পদ ছিল না * নিম্ন 
শ্রেণীর সমাজই নবভাবের প্রশস্ত কাযাক্ষেত্র ।' বে উদ্টাচার্য্যেব দল 
রাজা রামমোহন রায় 9 ঈত্বরচন্দ্র বিদা।সাগর মহাসয়ের নিকৃদ্ধে দাভাইয়া 
ছিলেন, তাহাদের পুর্বপুকষগণ চৈতন্তপ্রভুর প্রবাক্উত নবধন্মেব প্রতি 
কুলে বদ্ধবপবিকর হউযছিলেন । চণ্তীদান জীবনে সৌভাপাশালী ছিলেন 
না। টক্কানাদে তীহার কলঙ্ক গ্রচাবিন হইযাছিল এবং তিনি সমাজচ্াুত 
হইয়াছিঘেন। | মহাপভুন অনুচরগণও নান।খপ উতৎ্পীড়ন ও নিন্দ। 


শর |  প৯১০৪৯ 


র।জসভায় বঙ্গভাষার আদর । 


বেঞ্বগণের বৃতকাধ।তা | 





চৈতনাপ্রতু শ্রীধরকে বলিতেছেন, 

“লম্দ্রীক।প্ত সেবন করিয়া কেন তুমি। 

অন্ন বস্ত্রে দুঃখ পও কহ দেখি শুনি ॥” 
এবং লঙজনক বিষহরি ও চণ্ডীপুজ| অবলম্বুনর উপদেশ দিতেছেন । চে, ভা আগি। 
“ছুঃপের কথ। কেতে গেলে প্রাণ কাদি উঠ্ে। 
মুখ ফুটে বলত নারি মরি বুক ফেটে ॥ 
ঢ।ক পিটিয়ে অপব।দ গ্রামে গ।মে দেয হে । 
চক্ষে না দেখিয়ে মিছে কলস্ক রটায় হে ॥” 

বিষুপ্রিয়া-পত্রিক।, ৪০৬ গৌরাঙ্গান্দ ১৬ই মাঘ । 


পপ মদ জর 


৯২ বঙ্গভাষা ও সাহিতা । 


সহ করিয়াছিলেন, * তথাপি তাহারাই বঙ্গসাহিত্য গঠন করিয়াছেন । 
ংস্কতের দাসত্ব হেতু বঙ্গসাহিতা মুকুল-অবস্থায়ই শুফ হইত, ইহার 


“কেহ বলে এগুল।র হইল কি বাই । 
কেহ বলে রাত্রে নিদ্রা ধাইতে না পাই ॥ 
কেহ ঝলে গোনাঞ্জি কষিবে এঈ ডাকে | 
এগুলার সর্বনাশ ভেবে এই পাকে ॥ 
কে বলে জ্ঞনযে!গ এডিয। বিচার । 
পরম ওদ্ধতাপ।ন। কোন বা।বহার ॥ 
মনে মনে বলিলে কি পূণ্য নাহি হয় । 
বড় কর্ধি ডাকিলে কি পুণা উপজয় ॥”৮ চৈ, ভা, মধ্যমখণ্ড | 
ভট্টাচাধাগণ সর্বদাই চৈতন্থ প্রতুকে বিদ্বেষ করিতেন 7 হাভারা পি হইয়াও প্রভুর 
মাহাত্ম্য বুনিতে পারেন নাই, বৃন্দাবন দস তাই আক্ষেপ করিয়! বলিয়াছিলেন 7__ 
“মুর।রি গুপ্তের দস যে প্রসাদ পাউল। 
সেই নদাধ।র ভট্র|চর্ষ। না দেখিল ॥”. চৈ, ভ।, মধামখও | 
চৈতন্তপ্রভৃকে শীস্তের বচন দ্বারা পরাক্ুত পরিবার আশায়, এই মহাত্মাগণ তন্ত্ররত্বা- 
কবে কতকগুলি গ্রেক মযোজন। করিয। দিয়।ছিলেন। ১তাতাতে আছে “ৰটুক ভৈরব 
একদ| ভগব।ন গণদেবকে জিজ্ঞাস! করিলেন, শ্রিপুরান্তর হত ভইলে, তাহার অক্রর-তেজ 
ন%গ হৃহয়।ছিল, কি কেন ধপে বিদাম।ন ছিল ?” 
গণদেব উত্তর করিলেন,_ 
“স এষ ব্রিপুরে।দৈতো। নিহত? শুলপ।শিন' | 
ব্ষয! পরয়।শিঞ্ আত্মানম করো।ভ্রিবা ॥ 
শিবধশ্মবিনাশায় লোকানাং মোহতেতবে। 
ভিংসার্থং শিবভ ক্তান।মুপাযান হজদ্ধহন | 
অংশেন।দোন গোরাখাও শচীগর্ভে বৰ সঃ। 
নিতা।নন্দোদিতীয়েন প্রাহুর[সীম্মত।বল21॥ 
অদ্বেতাখান্তুতীয়েন ভাগেন দনুজাবিপঃ। 
প্র।প্তে কলিযুগে ঘোরে বিজহাব মহীঙলে ॥ 
৩০৩। ছুর।আ! নিপুরঃ শরী।*রস্ত্রিতিরাজুরৈঃ | 
উপপ্লবায় লে।ক।নাং ন।রীভবমুপ।(িশৎ ॥” 
ওহ|র সারার্থ এই, পত্রিপুপান্তর মহাদেখের দ্বর। নিহত হয়! শিবধশ্ননাশের জন্য 
গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও ম'দ্বত এই তিনরূপে আবিভত হইলে, পরে নারীভাবে ভজনের 
উপদেশ দিয়' লেকসমুহকে মে।হভাবে বশীভুত করিলেন ।” ইতর পর এই ভাবে 
আ।রও অনেক নিন্দাবাদ অজে। 





প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ । ৯৩ 


পৃথক্‌ অস্তিত্ব থাকিত না) কিন্তু বৈষ্ণবগণ ইহার ভিত্তি দু করিয়া 
সজীব করিয়াছেন । এপর্যান্ত বঙ্গভাষ! শিক্ষাভিমানীর উপেক্ষার বস্ত 
ছিল। কিন্ত যেদিন (১৫৩৭ শকে ) সংস্কৃতভাষায় অসীধারণ পণ্ডিত, 
অশীতিপর বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ বহুবৎ্সরের চেষ্টা চৈতম্তচরিতামৃতের 
স্তায় অপূর্ব দর্শনাত্মক ইতিহাস রচন! করেন, সেই দ্রিন বঙ্গভাষার 
এক যুগ। আবার বে দিন শ্রীনিবাস আচার্যোব পৌত্র রাধামোহন 
ঠাকুর বাঙ্গালা “প্দামৃতসমুদ্রের' সংস্কৃত টাকা প্রণয়ন করেন, বঙ্গভাষার 
সেই আর এক বুগ। দেবভাঁষা বঙ্গভাষার পরিচর্য্য।ষয নিবুক্ত হইলেন, 
উহা হইতে সেই যুগে এভাষার, আর অনিক গৌববের কথা কি হইতে 
পারিত? 
২। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ । 

ধাহারা টেন্, ডাটডন পড়িযা বঙ্গভাষার সমালোচনার প্রবন্ধ হঈ- 
. বেন, তাহারা একটি বিষয় মনে রাঁখিবেন , 

বিলাতী লিলি আর দেশী পদে, জেসিমাইন 
আর জুইএ একটা প্রভেদ আঁছে ; ইংরেজী ? বাঁঙ্গলী চরিত্রে সেইরূপ 
একটা প্রভেদ আছে; জাতীযসাহিত্যেও সেই "পভেক্দর প্রত্িবিস্ব 
পড়িয়াছে। 

ইংরেজী কবি চছার মে গ্লাত গাহিষ্‌ছেন, স্পেন্সার তাহা স্পশ 
করেন নাই ; আবার ক্যাণ্টারবারিটেল্স্‌ কি 
ফেয়ারিকুইনের সৌন্দর্যোর ছায়াঁপাত প্যারা- 
ডাইস্লষ্টে লক্ষিত হয় না। এইরূপে জন ০য়েবষ্টার, ফোর্ড, বেনজনসন্, 
চ্যাটারটন্‌, স্কট, খেলি প্রভৃতি কবিগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মাদশে কাব্য রচনা 
করিয়াছেন; একজনের চিহ্নিত পথ অপর কবি অনুসরণ করেন নাই | 
একজনের রাগিঈীর সঙ্গে অন্যের রাগিণী জড়িত শুইয়া মাধ নাই। 
উদীয়মান স্বাধীন জাতির ব্যক্তি-গত স্বাবলম্বন একটি বিশেষ লক্ষণ । 


উংরেজী ও বাঙ্গাল সাহিত্য | 


ইতরেজ কবির স্বাতন্্প্রিয়তা । 


-৯৪ বঙ্গভাবা ও সাঁহতা | 


কিন্তু বাঙ্গালী কবিগণ পুর্ববন্তী কোন কবিব পথ ন! দেখিয়! প্রায়ই 
অগ্রসর হয়েন নাই | অনুবাদ-গ্রন্থের আদি 
লেখক কাতিবাস, সঞ্জর ক মালাধর বঙ্গু 
হইতে পারেন, কিন্ত মৌলিক গ্রস্গুলির 
বত পূর্ববর্তী কানর চেষ্টার পরের পুনশ্চ সেই চেষ্টার নিকাশ । 
আদি-কবি বলিয়া কাভদকে৪ 'নিম্চকপে চাভুত কৃরা বায় না; এক 
কবির পুবেব আর এক কবি, তপুন্নে অগ্ত এক জন, এইভাবে একই 
কাবোন রচনাষ যুগ-বাপী চেগার বিকাশ দেখা যায়। আদি-কবি 
একজন মানিয়া লইনেগ তিনি কল্পনণবলে গণেব উত্পপ্তি করিয়াছেন 
বলিযা বোন হয না, সম্ভবতঃ “তন লোক-পরম্পবা-্রত আখা।নটি 
শানে পবিণত কারয়াছেন । চতীক।বোর আ'দ-লেখক কে, আমরা 
জানি ন৷। চৈতহাগবতকার মঙ্গলচ গ্রীন গাতির কথ। উন্নেখ করিরা- 
(চন ; আমরা দ্বিজ জনাদ্দন নামক কনিল তি প্রাচীন এবং অবক্ষিপু 
চণ্তীর উপাখ্যান গাচযাছ ' “বোধ ভঘ এইবপ কোন মাল মনন লইষ| 
নাপঝাচার্ধ্য কাবা বটশ! কারবাভিলেন, মাববাচার্ার উদ'ম মুকুন্দবাম 
পূর্ণ করিবাছেন। তিন পুন্ববন্তী কবগণের তপস্তাব বলে নিজে অমর- 
বন লাঁভ করয়ছেন, কিন্ধু তাহ।দের নশঃ হরণ করিযাছেন । কবি- 
কন্কণের পর লালা জযনারাসণ মাবাৰ সেহ বিষে হস্তক্ষেপ করিয়া 
ছেলেন। আমরা কাণাহরিদন্ত, নারাঘণদেব, ।বজনগুপ্ত হইতে আরশ 
কৰিয়। একুনে ৩১টি মনসার গাত-লেখক পাইয়াছি। কঞ্খচরাম বিদ্যা- 
সুন্দর রচনা করেন, পরে রামগ্রসাদ এনং তাহার পরে ভারতচন্ত্র সেই 
উপাখ্যানটি উৎকৃষ্ট কান্যে পারণত করেন। ভারতচন্দ্রের পর, পাঁগল 
গ্রাণরাম তাহার দু যশের ছূর্গ বিজয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
নি প্রাতম! গড়িতে পারেন নাই, ভেক গড়িয়াছিলেন । 

দ্রক্ষিণরাষের উদ্ধাখ্যানের প্রথম কবি মাধবাচার্যা, দ্বিতীয় কবি 


বাঙ্গালী কবির অনুক রণ- 
প্রিয়তা ও তদ্দুষটান্ত। 


প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যেরা বশেষ লক্ষণ | ৯৫ 


নিমতানিবাসী কষ্ণচর।ম । মুগলব্ধ রতিদেব দ্বারা বিরচিত হগয়।র পর, 
পুনশ্চ রঘুরাম রায় কবি সেই প্রসঙ্গে কাবা রচন! করেন, ধন্মমঙ্ঈলের 
কনি অনেক পায়া যাইতেছে, যথা,্রামাই পণ্ডিত, মাঁণক 
গার্থুলী, সহদেব চক্রবন্ঠী, মথুন ভট্ট, খেলারাম, বূপরাম, ঘনরাম 
গর ৯।ত | অনুবাদ গ্রন্থগুলিতে9 এইরূপ ।বাবধ হস্তের ক্রিষা দৃষ্ট হয, 
সঞ্জনের পর কবীন্ত্র পরমেশ্বর, আীকরনন্দা, শিগানন্দ “ঘা ? পরে 
কাশদাস প্রভৃতি শার* বিবিধ মহাভারতের অনুবাদ পপ্রণষন কেন 
বামাষণের কবি সংখা, কিন্তু কৃভিবাসের আদি-গোৌবব কেহই বিনষ্ট 
ক'বতে পারেন নাই । গুণরাজ খঠব পথ জসুনব্ণ কবিষা মাধবাঁচার্যা 5 
লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস গ্রভৃতি অনেক কবি ভাগবতের অন্তধাদ রচন! কধেন । 
এইরূপ সমস্ত কবির নাম উল্লেখ করিতে গেলে বঙ্গাষ প্রা সমুদষ 
গ্াচীন কবির কথাই বালতে ভব। পরবন্থী কাব প্রাষ সব স্থলেত পুব্ব- 
বর্তী কবির রচনাব খু বা'হর করিষ। কাবা 'রচন। আর্ত কতেন। 
আমণা এভেলুয়া স্থনারী” কাব্য ০ কৃষ্ণরামের “বায়মঙ্জনেন ভূক! 
»হতে নিয়ে উদ্ধত কারয়া উদাহরণ দেখাউনেছি ১: 


“পুস্তকের কথ! এই কর অবগতি । 
যেবপে রচিল এই ভেলুযার প্রি । 
ভগ্রীঠত নাম এক তঙজ্ন্ুল আলি । 
আছিল আমা জেন সবাকারে বলি ॥ 
মল্পবুদ্ধি শিশু-মতি ছিল শিশুজ্ঞ।ন | 
ন| হিল পণ্ডিত গুণা ন। ছিল বিদ্ান ॥ 
লোকমুখে ভেলুয়ার গীত কথ। শুনি : 
রূচিল পুস্তক প্রায় সেই সে কাতিনী ॥ 
অ।পনার শিশুবুদ্ধি শক্তি য৩ ছিল। 
অল্পনা্ধ সেইরূপে পুস্তক রচ্ল ॥ 


১৬০ 


বজ ভাষা ও সাহিত্য | 


ন। ছিল পস্তকে সেই পদেন্ন মিলন । 
ভাটের কতিনীরূপ আছিল গাথন ॥ 


একদিন আছি আমি বসি নিজ স্থ!ন। 
হেনকালে বদ্ধুগণ আসি বিদাম।ন ॥ 
কহিল আমাকে সবে করিযা। ম।ভ্যতা। | 
ভেলয়ার খণ্ক।বা রচিবার কথা ॥ 
আদি অস্ত ভেলুয।র বযতেক কাহিনী! 
বিরচিয়। কহ মিত্র আমি সব শুনি ॥ 
গীতবপে গায় সবে শুনিতে দুক্ষর | 

না হয সংযুক্ত কথ। ন। মিলে অক্ষর ॥ 
আর যে রচিল খণ্ড অল্প বাক্য তার। 
স্পষ্টবকূপে নাই তাতে সমস্ত গুচার ॥ 


'আলজ্ঘব্য তাসব বাক ধরি আমি শির । 
এভেলুয।” নামেতে এই রচিল পুস্তক |” 
হ।মিছুল্া প্রণাত “ভেলুযা সরন্দপী |” 


“শুশহ সকল লোক অপুর্ব কথন । 
যেমতে হইল এই কবিতা রচন ॥ 
খাসপুর পরগণ। ন।ম মনোহর | 

বড়িস্তা তথয একতপ্। বিশ্বান্বর ॥ 
তথায় গেলাম ভাদ্রমাস সোমবাবে । 
নিশিতে শুইল।ম গোযষ(লের গোলাঘরে 
বজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন | 
বাঘ পীীঠে আরোহণ এক মহ।জন & 
করে ধনুঃশর চ।ক সেই মহাকায়। 
পরিচয় দিল মোরে দক্ষিণের রায় ॥ 
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পাঁচ।লী প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার | 
আঠার ভাটীর মধো হইবে প্রচাৰ ॥ 
পুর্ব্বেতে করিল গীত মাধব আচায-। 
না ল।গে আম।র মনে, তাতে নাহি কাযণ। 
চাষ! ভুলাইয়! সেই গীত হইল ভাষ]। 
মসান ন।হিক তাহে,সাধু খেলে পাশ1॥” 
বৃষ্ণরাম প্রণাত “বায মঙ্গল? | 


এই পুচ্ছগ্রাহিতা বাঙ্গালার জাতীয় জীবনেব সুত্র । নূতন পথে লেখনী 
প্রবন্তিত করিবার অশিকার আছে, প্রাচীন ক'বগণ, বোধ হয়, একথা 
স্বীকার করিতেন না । তাই তাহারা কল্পনাৰ পুম্পকবথারোহী হইয়া মেঘ 
হইতে নৃতন নূতন হ্যাডি কি ডোনাজুলিয! সংগ্রহ কনিষ বেড়ান নাই । 
ধর্থের বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধগতি কল্পন। অন্ত জগতের পুষ্পপল্লপৰ লক্ষ্যে 
ধাবিত হইতে পারে নাই । একথ। প্রণংসনীয হক, কিন্তু যখন বিদ্যা- 
স্থন্দরের মত কাব্যকেও বিন্বপত্র এবং তুলসীদল দ্বারা শোধন করিষা 
লওষার চেষ্টা দেখিতে পাই, তখন ধশ্মেৰ গণ্তী “অনেকদূর প্রনাবিত 
হইয়ছিল, একথা অবশই মানিতে হইবে | 

বাঙ্গালা প্রাচীন কাব্যেব এখন০ ভল্বপ খোজ হয না । আমবা 
ধাহাদিগকে আদিকবির যশোমাল্য দিতেছি, তাহারঃই আদি কি না 
ঠিক বলা যায় না, ইহা পূর্বেই উল্লেখ কবিষাছি । প্রত্রতকবিৎগণেব 
ধর! এই প্রাচীন ক্ষেত্রের আবাদ হইলে, তাহাদের চেষ্টা % গবেষ 
ণার হলাগ্রভাগে নূতন কবির কঙ্কাল প্রকাশ পাগ্যা কিছুমাত্র বিচিত্র 
হইবে না। 

বড় নদীতে যে নিয়ম, ক্ষুদ্র জল-রেখায়9 তাহ।ই * সৌর-জগতে বে 
নিয়ম, গৃহশীর্ষস্থ অলাবুলতাঁর চক্রেও সেই 
নিয়ম দৃষ্ট হয় । কেবল বড় বড় কাব্যগুলিতে 
নহে, কাবোন অত্শগু।লতে৪ সেই অন্ুকরণ- 
বৃত্তির পরিচম লক্ষিত হয়। একটি উৎকৃষ্ট ভাব পাইম! ফ্ষবিকে গ্রণংস! 


ক।ব্যের অংশ রচনায় 
অনুকরণ-বাহুলা । 


«৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


কবার পথ নাই; কোন্‌ কাৰ সেই ভাবের আদিপ্রণেতা, সে প্রশ্ন সহজে 
মীমাংসিত হহবার নহে। আমরা প্রতি চণ্ডীকাব্যেই ফুরর! ও খুল্লনার 
বারমান্তা” পাইয্লাছি। এতদ্বাতীত ব্জয়গুপ্তেন “পদ্মপুরণে পদ্মাবতীর 
বারমান্তা” পদকল্পতরুতে বিষ্পুপ্রিযার “বারমাস্ত!" (১৭৮৩ পদ ), বিদ্যা- 
স্ুনার্গুলিতে বিদ্যার “বারমাস্তা”, সৈয়দ আলোযান কবির পদ্মাবতীতে 
নাগমতীর “বারমান্তা+ “মুলার স্ৰাঞগ নাতি” শ্রীধর প্রণীত শীতার 
ধবারমাস্তা*। সেক কমর।লী বিরচিত রাধাব “বারমাস্তা”। সেক জালাপ 
প্রণীত সখীর 'বারমান্তা' । এহবগ রাশি শি “বাবমান্তার সঙ্গে প্রাচীন 
ব্ঙ্গসাভিত্যেব ঘাটে পথে সাক্ষাৎকার লাভ কবিযাছি। যেখানে একটা 
সুন্বর ভাব পা€যা! গিয়াছে, ভত্পবেই তাহা উপধু্পরি কবিগণের চেষ্টাম 
তন্কসীর ভইবছে 1 1বদ্য।পতিণ১--না গুডিও মোর অঙ্গ ন। ভাসাও জলে । মিলে 
রাখিও বাধি ওমালেব ডালে ॥ কব সে। পিয। যি আসে পুন্দাননে। পঞ্াণ পাব 
হাম পিয] ধণশণে |” এগ কাবতার ভাবটি পাধামোহন ঠকুপ,-এ সণি কথ 
৩ পর উপ্ক।র | ইহ পন্দ।বনে দেহ উতখব, মৃঙ তনু বাখবি হামার ॥ কব গরম 
৩ পরিমল পাওব," তব মনে!বখ পুব ॥”  (পদ্কপ্পতক ৪৬ পদ।) বছুণন্দন 
দাস--“উওর ক।লে এক কি সহায় । এই রন্লাবনে 'যন মাখ তন্ন বয॥ ৩মালের 
কাধে মোর ভূজ লত। দিয়! নিশ্যয করিখ| তুমি বাখিহ বাধিযাঁ॥ বৃষণ কতু দেখিলেই 
পুরিকে আশ।” (পদকণগ্পতক ১৮৬ পদ), নরহরি ( ঘনগ্তাম )৮--“কগিহ উত্তরক।লে 
কিয়।। রাখিহ তম।লে তন্তু যতনে বাধিযা ॥ “লহ এ ললিত! মণিহাঁর। অনুখণ গল।|য 
গরিহ আপন।র ॥ কপিন্ু মপিক। শিজ করে । গদি ফুলের মালা পর।ইহ তা0ো॥ 
তোমর। কুশলে সব রৈযো | এই বনে বারেক আসিতে তারে কৈযো ॥ নরহরি কৈরো। 
এই কাম। সেজসমযে ক।ণে "শুনাইও তার নাম।” (সাহিত্যপত্রিক।, ৩য় ভাগ, যষ্ঠ 
সখা, ১২৯৯।) ক্ঞ্চকম্গা,--দেহ দাহন ক'র না দহন দহে। ভাপা”ও না ঠাহ। 


* শেষোক্ত তিনটি “বারমাস্তা” চট্টগ্রামের স্কুলমাষ্টাৰ “আলো” প্রভৃতি পত্রিকার 
লেখক শীযুক্ত আব্দ,ল করিম সাহেবের নিকট সংগৃহীত আছে । 


প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ । ৯৯ 


সহচরী, ছুটি বাহু ধরি, বাধিও তমলের ডালে। যদি এই ধৃন্দাবন শ্মরণ করি, আসে 
গো মামার প্রাণের হরি, বধূর শ্রীঅঙ্গসমীর পরশে শরার জুড়াইব সেই। কালে ।” 
কবিশেখর৮-“কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে, একবার পিয়া যেন আইসে 
এজপুতর ৷ নিকুঞ্জে রাখিনু এই মোর হিয়ার হার, পিয়৷ যেন গলায় পরয়ে একবার” 
(প, ক, ত, ১৬৭৯ পদ, সভাশ বাবুর সংস্করণ, ১২১৪ পুষ্ঠ।।) অজ্ঞাত আর এক 
জন কবি,_"সখি প্রাণ যদি দেহ ছাড়ে, ন। ঞহ বঙ্গিতে মোরে, াসায়ো ন| যমুন। 
সলিলে। তুলসীধম বিাইয়ে, চন্দন তাতে লেপিয়ে, লিখিয়ে। হাহ।য় ভরির ন।ম, 
বাধিয। রেখে। সখি ভমালের ডলে |” ( “সাভিতা” , মাঘ, ১৩০২, ৬৫৬ পঠ্ঠ| |) 


এসং ত্রিপুরার প্রাচীন এক কবি-_-“আসি মলে এই করিও) ন। পোডাযে। ন। 
এানাধে” ইত্যাদি পদে নকল করিষাছেন। অরবতধবেগ,-ঠপি খিসলত। 


সস 


হারে। নায়ং ভূক্ঙ্গন নাযক+।” উদ শ্লোক হইতে নিদ্রাপতি,--"হাম নথ 
শর এ ব্নারা।” ৪ রামবন্্র “হর নই হে আমি যুবতা। কেনে আলতে এলে 
রাতপতি ॥ করো ন| আমার ছুনতি। বিচ্ছেদে পাবণা, ভযেছে বিবর্ণ, ধরেছি 
“কবে আবৃতি ॥ ক্ষীণ দেখে অন্ত, 'মআাজ অন, ণকি রঙ্গ হে ভোমার | ভর এম 
শপ।ঘ।ত, কেন করিতঠ৪ বর বার । হছ্ননতিম্ন বেশ, দেখে কও ম্েশ, ফশন। পণ 


প্রবৃতি। কণ্ঠে কালকুট নভে, দেখ পরেছি নীল রতন। অন্ধণ লে।চন, করে পাত 


বিরহে রোদন | এমন লামার, ধুপায় ধুনর, মাখি নাই বিইতি।” (নিদাপার্ড 
“বুধ জগবনু ভবের সংস্করণ, ১৫--১৫ পুঃ |) গানের ভাব চুরি করিয়াছেন | 
অপর একটি সংস্কৃত শ্লেক হইতে কবি-শেখর, “শি কর পল্লব দেহ ন। পরশ 
“শ্বয় পঙ্কজ ঠানে। মুকুরতলে নিঞ্জ মণ হেরি হুন্দগ। শশি বলি হেরঈ গগনে ॥ 
( পদকপতক ১৮৭১ পদ) চুরি করিয়াছেন; চোরের উপর বাটপার কৃষ্ণকমল 
উহা হইতে “পথারী ভেগি নিগ করে, নথর [নিকরে, ঠেবে শশী করে আবরণ করে” 
(দিবোনাদ) ইত্যাদি গানটি প্রস্তুত কষিয়াছেন । চণ্ডীদাঁসের-"এখন 
.কাকিল আমিয়। ককক গান, ভ্রমর ধকক তাহার*্তান, মলয় পবন ব€ক মন্দ. গগনে উদ 
ভ্টক চন্দ।” (রমণামোহন মল্লিকের সংস্করণ, ২২২ পৃষ্ঠা।) পরে বিদাপতির 


হউ, মলয় পবন বহু মন্দ। |” এ্রনং পরে মাধবাচার্যোর চণ্ডীতে-+“আজি মোর 


১০০ বঙ্গভাষ৷ ও সাহিত্য। 


মন্দিরে আওবে কাল।, কি করিবে চাদ পবন অলি কোকিল11” (মা চ, ২৪৬ পৃঃ) 
প্রত পাওয়া বাইতেছে। ইহা ইংরেজীর 15116] 085589০ অর্থাৎ 
অন্ুরূপ-রচন! নহে, ইহ সাহিত্যের ঘরে দিনে ছুপরে ডাকাতি । 

আমরা এই প্রবন্ধাংশে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, কতকগুলি ধর্শ- 
প্রসঙ্গের সীম!-বন্ধনীতে বঙ্গীয় কবিগণের প্রতিভা আবদ্ধ ছিল । যে 
পর্যান্ত কোন একখানি কাবোর সম্পূণ বিকাশ না হইয়াছে, সে পর্য্য্ত 
ভিন্ন ভিন্ন বুগের কবিগণ ক্রমান্বয়ে চেষ্টা করিয়া তাহ! প্রন্ষ।ট করির়া- 
ছেন। সম্পূর্ণ কাবা এবং কাণান্তর্গত বিচ্ছিন্ন ভাবরাশি উভরই এইন্নপ 
ক্রমে ক্রমে বিকাশ পাইয়াছে ! কিন্তু বিকাশই সর্ধত্র প্রকৃতির নিয়ম 
নহে। উদ্যানের কতকগুলি ফুল ফোটে, আবার কেন কোনটি কের 
কেই শুক্ষ হয। সেইরূপ কবিকঙ্গণ চণ্ডী, কেতকা দাস 9 ক্ষেমানন্দের 
মনসার ভানান, ঘনরামের শ্রীধন্মমঙ্গল প্রসৃতি সম্পূর্ণ কাবা গুলির পার্খে 
সত্যনারায়ণের পাচালী, শনির পাঁচালী, ধাস্তপুর্ণিম। ব্রত-গাতি প্রস্থৃতি অসঙ্খয 
খওকাব্য দুষ্ট ভর, সে গুলিতে উদগম আছে, বিকাশ নাই । আকরে 
খাটি স্বর্ণের পারে, ঈষৎ স্বর্ণে পারণত লোহ্খণ্ড বেরূপ দেখায়, চণ্ডা 
কাবা, পদ্মপুরাণ প্রহৃতির পার্থে এই গুলি সেইরূপ দেখায় । 

কাবাগুলির সম্পর্কে এই অনুকরণবৃন্তি নিন্দনীয় কি প্রশংসনীন্ন ঠিক 

বলিতে পারি না । তবে বোধ হয় ক্রমে ক্রমে 
গঠিত প্রাচীন বঙ্গীয় প্রত্যেক কাব্যেই নিপু 

ণত| ৪ অভি নবেশধুক্ত' সৌন্দর্য্য অধক লক্ষিত হয়। দোষ এই, এই 
নব কাব্যে স্বসানতার বায়ু বহে নাউ, কল্পনার উন্মাদকর স্বপ্র কিন্বা 
উদ্দাম 9 সহজ স্ফপ্রিময় চিন্তার আবেশ নাই। কাব)গুলির প্রায় সমস্ত 
পুরুষ চরিত্রই সমাজের কঠিন নিয়মের বশবর্তী, বিপদের সময় স্বীয় চেষ্টা 
ব্যবহারে অনিচ্ছক--অলৌকিক দৈব শক্তির উপর অন্থুচিত বিশ্বাস 
পরায়ণ। বে জাতির শাসনে দাসত্ব, চিন্তায় দাসত্ব, সমাজে দাসত্ব, 


অনুকরণের দোষ ও গণ। 


প্রাচীন বঙ্গসাহিতোর বিশেষ লক্ষণ | ১০১ 


তাহাদের সাহিত্যে অন্তরূপ হইবে কেন? আমরা যাহা, তাহা 
ভুলব কিরপে? স্বপ্রক্াতি হইতে তাহা মুছিয়। ফেলিব কিরূপে ? 

কিন্ত সদাঃ প্রস্বটিত পুম্পবামের ন্যায় বৈষ্ণবীষ গাতি-বাশি, একটি 
স্বাধীন মুগ্ধকর ভাব-জাত। সেই ভাবের 
নাম ,প্রেম | “লম্বোদব, “নাভি জুগভীর» 
০ “আজান্নলম্বিতবাছ”র নায় রাশি রাশি সংস্কতের আবজ্জন! বঙ্গসাহিতা 
কনুষিত করিয়াছিল | সদাঃজতি এই ভাবটি অপ্ররুত উপমা রাশির 
স্থলে “শীতের ওঢনী পিয়া,গিবিষীর বা বরষ।র,ছত্র পিযা, দিয়ার ন। ॥” ( বিদা।পতি ) 
প্রভৃতি প্রকৃত কথা জাগাইয়া দ্রিল | জয়দেব এহরিকে দিয়া বে দিন 
““্দহি পদপল্পবমুদার” গাগয়াইযাছিলেন, সোদন সমাজ-সংঙ্কানে প্রাণ-হারা 
ন্ত্র প্রার মানুষ দাতে জিভ কাটিযা একটি দৈবঘটনা দ্বারা তাহার ব্যাখ্য। 
কবিয়াছিল ; কিন্তু জ্ঞানদাস যে দিন “নির্দ যায় চাদ্বদন হ্যাম-অঙ্গে ধ্িয়া প” 
(পদ্কল্পতক ১১০০ পদ)” কুষ্ণকমল “অতুল রাতুল কিবা চখণ দুখানি, আল তা! 
পরীত বধু কতই বাখানি” (দিবোন্নাদ) ব্চনা কবিয়াছিলেনু, সেদিন আব 
বাখার প্রযোজন ছিল না। জাতীয় জীবনে প্রেম ফিরিযা আসিয়া- 
চিল; তাঁই বলিতেছিলাম, এই 'শীনত্ব-গন্ধী প্রাচীন বঙ্গলাহিতো 
বৈষ্দীয় পদে স্বাধীনতান বাযু খেলা করিতেছে । 


বেঞ্বগীতির স্বাধীনভ।ব। 


য্ঠত অধ্যায় । 


জি 


গৌড়ীয় যুগ । 
অথবা 
শ্ীচৈতন্য-পুর্বব সাহিত্য । 
১। পুঞ্চগোঁড় » 
২। অনুবাঁদ-শখা | 
৩। লোকিক ধর্্-শাখা | 
৪ | পদাবলা-শাখ! | 
৫। কাব্যেতিহা সের সুত্রপাত-শীখা । 
মুসলমীন-বিজয়ের কয়েক এত।বী পুবেব ৪ পরে খিক্ধাপব্বতের উন্ত- 
বনী ০ প্রাক্জ্বোতিষপুবের পশ্চিম স্থিত বৃহৎ 
ভূভাগ»__সাপশ্বত, কান্তকুক্ত, গৌড়, মিথিল। 
* উত্কল এই পঞ্চ ভাগে বিভক্ত ছিল) এই পঞ্চবিভাগেব সাধারণ নাম 
ছিল, “পঞ্চগৌড়” | এই নাম গৌডরদেশেরই প্রভাব-বাঞ্জক, বস্তুতঃ 
গৌড়দেশ অতি প্রাচীন রাজ্য ।» পূর্ববো্ত পঞ্চরাজ্য ভিন্ন ভিন্ন রাজা- 
দিগের শীসনাধীন ছিল, কিন্তু সমধিক পরাজ্রাত্ত রাজ, সেকসন“দগের 


পঞ্চগৌড়। 


" গৌড়ের রাজধ।নী ৭৩০ খঃ পৃঃ অবে স্বপিত হয়। উহ।কেই বোধ হয় টলমি 
গঞ্জারিজিয়া” সংজ্ঞায় বচা করিয়াছেন। উক্ত সময়ে এই দেশ করতোয়া ও গঙ্গা দ্ব।রা 
বিভক্ত হইয়া পশ্চিমাংশ গৌড় ও পূর্ব শে বঙ্গদেশ বলিয়। খা(ত ছিল। এক রাজ।র 
শাসনাধীন থাক হেতু এই ছুই অংশ ক!লে “গৌড়দেশ' এই সাধারণ ন[মে অভিহিত 
হইত। মোগল রাজাদিগের সময় গৌড় ও বঙ্গদেশ “বাঙ্গালা” নাম গ্রহণ করে। ১৪৪-- 
219)01 7২000156175 71200 ০01 [71000005027 


গৌড়ীয় বুগ। ১০৩ 


বেটওয়ান্ডার, স্তাঁয় গৰ্ব-পুর্ণ “পঞ্চগৌড়েশ্বর, উপাধ গ্রহণ করিতেন। 
ৃষ্টায় সপ্তম শতাব্দীতে হিউনসাড শিলাঁদিত্য মহারজকে এই "পঞ্চ গৌড়ে- 
শ্বর উপাধিবিশিষ্ট দর্শন করিয়া বান।* গৌভদেনীয় রাজাগণ অনেকবার 
এই গর্বিত উপাধি লাভ করিযাছিপেন ; খৃষ্টায় সপ্তম শতাব্দীর প্রারস্তে 
কিরণন্বর্ণের রাজা! শশাঙ্কগুপ্ত কান্কুজাধিপতি রাজাবদ্ধনকে বুদ্ধে জয় 
করিয়! নিহত করেন | নৌদ্ধরাজাদিগের মনো গোপান, দেবপাল ও 
জয়পাল সমস্ত আর্ধবর্ত জয় করেন। হারা এন্সদুর ক্ষমতাখ।লী 
ছিলেন বে, পঞ্জিকায় কলি-বুগের র।জচক্রবর্তীদিগেণ মধ থুবিষ্ঠিরের সঙ্গে 
সঙ্গে ইহাদের নামও উল্লিখিত দেখ খায় । ব। বাহুলা উপহারাছি পঞ্চ 
গৌড়েশ্বর, উপাধির প্রকৃতরূপে বাচ্য 'ছিলেন। এই গোঁড়েশ্বরগণের 
উৎসাহ ব্ঙ্গভাষার শ্ীবুদ্ধির প্রথম কাপণ | বঙ্গভাব।র গরা/চীন গাতি- 
সমূহে পঞ্চ গৌড়েশ্বর” সংজ্ঞ। 'অনেক স্থলে প্রদুক্ত হইয়াছে ; কিন্তু বোধ 
হয় কালক্রমে কবি ও স্ততিজীবিগণেন দ্বার। এই উপাধির অর্থুযতি 
ঘটির/ছিল। 

আমরা দেখিতে পাই, প্রাচীনকালে বৌদ্ধরাজন্যবগের স্ততিট বঙ্গীয় 
কাবোর বিষয় ছিল। ঘোঁগীপাল, গোপীপাল ও মহীপালের গীত শুনিতে 
লোকবুন্দ আনন্দিত হইত | পুর্ববর্তী অধ্যায়ে 
মাণিকচাদ এবং গোবিন্দচন্দের গানের বিষয় 
বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে ৷ পরবর্া রচনাগুলি 
তে৪ গৌড়েশ্বরগণের মহিমার অজন্র কীর্তন আছে । ক্কান্ববাস গৌড়েশ্বরের 
আজ্তাক্রমেই রামায়ণের অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন, স্তরাং তিনি গর্ধের 
মহিত বলিয়াছেন,--“পঞ্চশৌড় চাপিয়। যে গৌড়েশর রাজ।। শৌড়েশ্বর পুজা! কৈলে, 
গুণের হয় পূজা।” স্ীকষ্বিজরের লেখক ? গোৌড়েশ্বরের প্রসাদ ল'ভ করিয়া গুণ- 


ক।বো গৌড়েশ্বরগণের 
মহিম। । 





* বিল (9৩৫1) সাহেব-কৃত হিউনসাঙএর ভ্রমণধৃত্ান্তের অনুবাদে 'পঞ্চগৌডেস্বর' 
শবের স্থলে €[.010. 06 0) 171৮6 [1016১৮ দৃষ্ট হয়। 


১০৪ বঙ্গভাষা ? সাহিত্য । 


রাজ খা উপাধি লাভ করয়াছিলেন,“নিওণ অধম মুক্রি। নাহি কোন গ্রাম। গৌড়ে 
শ্বর দিল নাম গুণরাক্ত খান ॥” গোৌড়েশ্বর নসরতখান মহাভারতের অনুবাদ 
করাইয়/ছিলেন,--এীযত নায়ক সে যে নসরত খান। রচাউল পাঞ্চালী যে গুণের 
নিদান |” (কবীন্ম, যে, গ, পু'ণি, ৮৮ পত্র 1) এই দৃষ্টান্তে পরাগল খা ও ছুটি খা, 
সেনাপতিদ্য়, দ্বিতীয়বার মহাভবতের অনুবাদ সঙ্কলন করিতে ছুইজন 
প্রতিভাবান কবিকে নিমুক্ত করিয়ছিলেন ৷ এই ছুই কবিও পঞ্চগৌড়ের 
গৌরব বিশেষরণে জ্ঞাত ছিলেন, আমরা বারংবার তীহাদের রচনায় 
পঞ্চগৌড়ের উল্লেখ এদ খতে পাই,--“নৃপতি হুসেন সাহ হয় মহ।মতি। পঞ্চগৌডেতে 
যার পরম তখাতি ॥৮ ( করান, "ব, গ, পু ।গ ১ম পত্র। ) “লক্কর পরাগল গুণের সাগর । 
অবতার, কল্পতক, পে বিদ|বব ॥ পিয়পুত্র তাভান বিখাত ছুটিখান। পঞ্চম গৌড়েতে যার 
ন।মের বাখান ॥ ( কবান্তর, যে, গ. ২২৭ পত্র ।) এতদ্যতীত বিদ্য/পতির 'চিরঞ্রীব 
র' পঞ্চ গেডেশ্বব, কবি বি” পতি ভগে।” বিজয় গুপ্বের পদ্মাপুরাঁণে পঞ্চগৌডে- 
শ্বর হুসেন সাহকে “সনাতন” “নুপতিতিলক” প্রন্ৃতি গর্বিত উপাধি দ্বারা 
স্ততি ? মাপবাচার্যোর চণ্তীকাবো “পঞ্চগৌড নামে দেশ পৃথিবীর সার। 
একবর নামে বাজ| অর্ধ্ঘন 'অবহার 6” (মাধবাচ।যের চণ্ডী, চট্টগ্রামের সংস্করণ ৮ পৃঃ ) 
প্রভৃতি পদের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াি । পুর্ব্ব অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি, 
প্রাচীনকালে বঙ্গের ধনী বাক্তিগণ বঙ্গভাষার আদর করিতেন । তাহাব মুল 
কারণ বোধ হয়,গৌড়েশ্বরগণের সন্ষ্টান্ত । আমর! জগদাননোর সঙ্গে কবি 
বঠ্ঠীনরের, * রথুনাখদেবের সঙ্গে মুকুন্দরামেস, যশোমস্ত সিংহের সঙ্গে শিব- 
নংকীর্ভন-লেখক রামেশ্বরের 1, বিশারদের সঙ্গে অনস্তরামের £, কুষ্- 


« "অমৃত লহরী ছন্দ, পূণ: ভারতের বন্ধ, কৃষ্চর চরিত্র "শষ পর্ধেবে। শ্রীযুত জগদা- 
নন্দে, অহণিশ হরি বন্দে, কবি ষঠীবর কহে সর্ব্বে ॥* সম্তরয় বে, গ, পরখি, ৭৮৯ পত্র। 

1 “যশোমন্ত, সবগুণবন্ তস্য পোষা রামেশ্বর, তদাশ্রয়ে করি ঘর, বিরচিল শিব- 
স"কীর্ন |” রামেশ্বরের শিবসংকীর্তন 

£ “বিশারদ পদে সেই রেণু অগ্িপ্রায় । পদবন্ধে রচিলেক প্রথর্ম অধায় ॥” অনন্ত 
রাম্ত ক্রিয়াষে।গসার, হস্তলিখিত পুথি । 


গৌড়ীয় যুগ ৮০৫ 


চজ্জের সঙ্গে রামপ্রনাদ ও ভারতচন্দ্রের, মাগনগকুরের সঙ্গে কবি আলা- 
ওলের * 9 রাজ! জয়চন্জের সঙ্গে ভবানী দাসেব+ প্রভৃতি বহুসংখ্যক 
কবি 9 তাহাদের পৃষ্ঠ পোধকগণের নাম একত্র পাইয়াছি। রাজমালায় 
দৃষ্ট ভ্য, ত্রিপুবাখি্পিত , মহারাজা (২য়) ধর্দমাণিকা মহাভারতের 
বঙ্গানুবাদ করাইয়াছিলেন । ,গজাস্ত স্ুবর্জড়িত হইলে যে শোভা 
হয, ধন ও জ্ঞান মর্ষাদাব এই বোগ তাহা অপেক্ষা ও উৎকৃষ্ট হইয়ছে । 

মামরা আশ! ধবি, পাঠকগণ এখন বুবিতে পারিলেন, আমরা কেন 
এই অধ্যায় “গৌড়ীয় বুগ" সংজ্ঞা মভিহিত করিলাম | গোৌড়েশ্বরগণের 
উৎসাহে ষে ভাষার মুখবন্ধ হইযাছিল, তাহা “গোর মাঁধু ভাষা” আখ্যাষ 
পবিণিত হইয়াছিল । 


২। নুবাদ-শীখা-_(ক) কৃত্িবাঁল । 


ভাষার ভিন্তি দূ করিতে. প্রথমতঃ অনুবাদ গ্রন্তেই আবশ্তক। 
গৌডেশ্ববগণের উৎসাহে বঙ্গভাষার আঁদকালে রামায়ণ, মহাভারত * 
ভাগবত গ্রন্থে অনুবাদ রচিত হইয়াছিল । এই 

০ পুস্তকের প্রথম সংক্কবণে কৃন্তিবাসের আ্মবিবরণ 
শর্বপ্রথম প্রকাশিত হওয়র পর আরও কতক- 

গুল প্র/চীন পু'থিতে তাহা প্রাপ্ত হগয়! গিষাছে,-_সুহ্দ্বব শ্রীযুক্ত হীরেন্্র- 
নাথ দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত একখানি পুঁথিতেও মামর! এহ বিবরণটি 
পাইয়াছি। এস্থলে কৃতজ্ঞতার সহিত বল! উচিত যে, স্বর্গীয় হারাধন দত্ত 
মহাশয় আমার বশে আগ্রহ নিবন্ধন তাহার স্বীয় কৃনিবাসী রামায়ণের 


* বিরহ মত্তমাতিঙ্গ, বহুল বাহিনী সঙ্গ, হরি দরশনে, অঙ্গ পরশনে, সটসম্ভ হইল 
ভঙ্গ । অতি রসিক সুজন, রূপ জিনি গঞ্চবাণ, শ্রীযুত ম।গন, আরতি কারণ, হীন অ।লা- 
ওলে ভপে। পদ্মাবতী ২০৪ পৃঃ । 

1 “কহেন ভবানীদাস, শ্রীরামের পদে আশ, জয়চন্ত্র রাজার বচন্।” লক্ষ্র্ণদিখ্িজয়। 
স্জনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্করণ, (২৮৫ নং আপ।র চিৎপুর রোড ) ২২ পৃঃ। 


১০৬ বঙ্গভাষ। ও সাহত্য 


একখানি প্রাচীন পুথি খুঁজষ! এই আত্মবিবরণ আমাকে প্রদান কবিয়া- 
ছিলেন। আমর! নিম্নে উহা আবকন উদ্ধত করিলাম,__ ইহার রচনা 
ও ভাব অতি সুন্দর, স্বভাবের প্রতিবিষ্বের ন্ায ; ইহা যিনি একবার 
পড়িবেন তাহাকেই বিশ্বাস করিতে হইবে, এটি একখণ্ড খাঁটি এতিহাসিক 
স্র্ণ। এই আত্মবিবরণে ঘে (বদানুজ গাজার “বষয় উল্লিখিত দৃষ্ট হয়, 
তিনি কে ততৎসম্বন্ধে জাঁন। শাষ নাই, তবে কৃন্তিবাসের পুর্ববপুকষ উল্লি- 
খিত নৃসিংহ এঝাব পিতামহ উঠো দনৌজাম।ধব গাজার সভাসদ ছিণেন । 
তাহা কুলজীগ্রন্থে পাগুযা বাব; দনোজা মাধব ১২৮০--১৩৮০ খুঃ অব 
পর্যান্ত বর্তমান ছিলেন, কৃন্তিবাস উপ! হইতে অনস্তন সপ্তম পুকষ, 
সুতরাং ১২৮০ হইতে প্রাঘ ১০০*শ- বহ্নর পরে কৃ ত্তবসের প্রোঢাবস্থা 
ধরা মাউতে পাবে । ১৪০৭ একে বচিত ঞ্রণানন্দের মহাবংপ।বলী গ্রে 
“কৃত্তিব।সঃ কবি ধাঁমান সানে। শর্গনাপ্রব,” এই ভাবের উল্লেখ দুষ্ট হব। 
কাব জোগ্ দ্রাতি। মৃত্যুীষের পথ ম।ণাধব খানকে লইরা ১৪৮০ থুঃ 
অন্দে মালাপণী মেল প্রবর্তিত হয, এই মমযে কতিবাঁসের বিদামান থাকা 
সম্ভব কৃন্তিবাস বে রাজাণ সভাব উপস্থিত ছিলেন, উনি তাহিরপুরে 
প্রসি্ধ রাজ! কংসনারাধণ,--ইন' খুষ্ীন পঞ্চনণ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
রাজত্ব করিতোঁছলেন | নিম্ন বিবরণে লিখিত জগদানন্দ ইহার ভাগিনেয়, 
তাহার পিতা শ্রীকৃষ্ণ এ* রাজার মহাপাত্র ছিলেন এবং তৎসভায় বে 
মুকুন্দ “পণ্ডিত প্রধান” বলিয! গণ্য হইব।ছে, তিনি সম্ভবতঃ উক্ত 
শ্রীকৃষ্ণের পিত। মুকুন্দ ভাছুড়ী হইবেন | হ্হীরা সকলেই বারেন্্রকুল উজ্জল 
করিয়াছিলেন । নৃসিংহ 9ব1 বে রাষ্রবিপ্রবে পড়িয়! স্বীয় আবাসস্থান 
পরিত্যাগ পূর্বক ফুলিয়াতে আসিয়া অধিষ্ঠিত হন, উহ! সম্ভবতঃ ফক- 
কদ্দিন কর্তৃক স্থুবর্ণগ্রাম অধিকারকলে (১৩৪৮ খুঃ অন্দে) সংঘটিত 
হইয়াছিল। ১৪৮০ খুঃ অবে কৃভিবাসের প্রোছ়াবস্থা প্রমাণিত ।হইলে, 
ইহার ৪০ বৎসর*পূর্বে তাহার জন্মকাল অবধারিত করা অন্তায় হইবে না। 


গৌড়ীয় বুগ। ১০৭ 


তাহা! হইলে ১৪৪০ কিন্ব। তৎ্সন্নিহিত কোন সময়ে কুলিয়। গ্রামে, মাঘ 
মাঁসের শ্রীপঞ্চমীর দিন রবিবার তিনি জন্মগ্রহণ করেন | 

কতিবাস মূর্থ ছিলেন, তিনি কথকদ্িগের খুখে রামারণাখ্যান 
গুনিয়৷ তাহা ভাষায় অন্নবাদ করিয়াঁছলেন, প্রভৃতি মিথা| সংস্কাণ 
এখন দুরীভূত হইয়াছে, তিনি প্রসিদ্ধ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া সংস্কৃতে 
পাণ্ডিতা লাভ করেন, এবং বিদাাব গৌরবে অর্থম্পুহ! পরিহার 
করিতে সমর্থ ছিতেন। “পান মিত্র সবে বলে শুন দ্বিঅবাজে । যাহ। উচ্ছা। 
হয় তাহা চাহ মহারাজে ॥ কারে। কিছু ন।হি লহ কৰি পবিহার | যথ। যাই তথায 
গৌরব মাত্র সার্প॥” এই আর্থাবাজ্াধিরহিত জ্ঞান ত্রাক্ষণের চিত্র, 
পতিত হিন্দুসমাজে এখন আর স্বনভ নহে, উদ্ভৃত স্থানটি পড়িয়া 
স্বত[বতঃই মঁমাদেব ছুঃখেন সহিত এ কথ।টি মননে হয । 


কৃভিবাসের আজ্মবিবরণ | 


পুর্বেতে আছিল বেদানুগ নহাবাজ|। 
ইাত'র পাত্র আছিল নারপিংহ ওঝ' ॥ 
বঙ্গদেশে প্রমদ হৈল সকলে অগ্ির | 
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝ| আইল। গঙ্গাতার ॥ 
স্খভোগ ইচ্ছাথ বিহরে গঙ্গা কুলে । 
বসতি কগিতে স্থান খুঁজে খুজে বুলে ! 
গঙ্গাতীরে দড।ইয়] চতুর্দিগে চাষ । 
রাত্রিকাল হইল ওঝা শুতিল তথায় ॥ 
পৃহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী । 
আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি ॥ 


* নৃসিংহ ওঝা, আগ্লিত হইতে অধস্তন ৪র্থ পুক্ষ। ইহার পরবর্তী যে সমস্ত নাম 
পাওয়া বায়, তাহ! কুলঙ্গী গ্রন্থের সঙ্গে সকলই একা হইয়া যাইতেছে 


১৩৮ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য | 


কুকুরের ধ্বনি শুনি চারিদিগে চায় ॥ 
হেনকালে আকাশ-বাণী শুনিবারে পায় ॥ 
ম।লীক্জাতি ছিল পুর্বে মলঞ্* এখান । 
ফুলিয়া বলিয়। কৈল তাহার ঘোষণ। ॥ 
গ্রামরত্র ফুলিয়া জগতে বাখানি । 
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা অরলিণী ॥ 
ফুলিয়! চাপিয়! হেল ভাহার বসতি । 
ধন ঝ।ন্যে পুত্র পৌন্ত্রে বাড়ব সম্ভতি ॥ 
গ:ভশখ্বর ন।মে পুত্র হেল মহাশয় ৷ 
মুর।র্ি, স্যা, গোবিন্দ,০ তাহার তনয় 
ভ্ঞানেতে কুলেতে ছিল মুর।রি ভূষিত 
সাত প্রত্র ভৈল তার সংসারে বিদ্িভ 
জোন্ঠ প্রত্র হেল তার নাম যে ভেরব 
রাজ!র সভায় তার অধিক গৌরব ॥ 
মন্তাপুকষ মুরারি জগতে বাখানি । 
ধশ্প্চচ্চ।য় রত মহন্ত যে মানী ॥ 
সদ-রহিত ওঝা! স্রন্দর যুরতি । 
ম।কও ব্যাস সম শাক্রে অবগতি ॥ 
গুশীল ভগব।ন তথি বনম।লী । 
প্রথম বিশ1 কৈল ওঝ! কুলেতে শাঙ্গুলী ॥ 
£দশ যে সমন্ড ব্রা্গণের অধিকার । 
বঙ্গভাগে ভুঞ্জে ভিহ সুখের সংসার ৪ 
কুলে শীলে ঠাকুর।লে গোসাঞ্ঞি প্রসাদে । 
মুরারি ওঝার পুত্র সব বাড়য়ে সম্পদে ॥ 
মাতার পতিব্রতভার ষশ জগতে বাখানি । 
ছয় সহোদর হেল এক যে ভগিনী ॥ 
সংসারে সানন্দ সতত কুত্তিবস ॥ 

” ভাই স্বৃত্যুঞ্জয় করে বড় উপব।স ॥ 


গোড়ায় যুগ । ১০৯ 


সহোদর শাস্তি মাধব সর্ববলোকে ঘুষি । 
শ্রীকর* ভাই তার নিত্য উপব।সী ॥ 
বলভদ্্র চতুভুর্জ ন/মেতে ভাক্কর | 
আর এক বতিন হৈল সতাই উদয় ॥ 
ম।লিনী নামেতে মাতা, বাপ বনমালী। 
ছয় ভাই উপজিলাম সংস।রে গুণশালী ॥ 
আপনার জন্মকথ! কহিব যে পাছে । 
মুখটি বংশের কথা আরো কৈতৈ আছে ॥ 
সুর্যা পণ্ডিতের পূত্র হৈল। নাম বিভাকর ! 
সর্ধত্র জিনিয়! পগ্ডিত ধাপের পোসর ॥ 
নুর্ধ্যপূত্র নিশ।পতি বড ঠাকুরাল । 
'সহম্্র সংখাক লে।ক দ্বারেতে যাহার ॥ 
রাজা গীড়েশ্বর দিল প্রসাদী এক ঘোড়া ॥ 
পাত্র মিত্র সকলে দিলেন খাবা জোড়া &॥ . 
গোবিন্দ, জয়, আদিতা ঠাকুর বস্ুন্ধর | 
বিদ্যাপতি রুদ্র ওঝা! তাহ।র কোঙর ॥ 
ভৈরব সত গজপতি বড় ঠাকুর।ল ॥ 
বার[ণসী পর্যন্ত কীনহ্তি ঘোষয়ে যাহার ॥ 
মুখটি বংশের পদ্ম, শাস্ত্রে অবতার | 
ব্রাহ্মণ সজ্জনে শিখে ধাহার আচ।র ॥ 
কুলে, শীলে, ঠাকুরালে ব্রহ্মচষ্য গুণে । 
মুখট বংশের যশ জগতে বাখানে ॥ 
আদিতাধার প্রপঞ্চনী পূর্ণ মাঘমাস। 
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃুিবাস ॥ 
শুভক্ষণে গর্ভ হেতে পড়িনু ভূতলে | 
উত্তম বন্ত্র দিয়! পিতা অ।ম] লৈল কোলে। 








* মুরারি ওঝার' নাতি শ্রীধরকৃত রাধ।'র “বারমাস্ত। নামক একটি কবিতা সম্প্রতি 
গাওয়। গিয়ছে। ৯৮ পৃষ্ঠায় তাহার উল্লেখ কর! গিয়াছে । 


১১০ বঙ্গভাবা ও সাহিত্য । 


দক্ষিণ যাইতে পিত।ামহের উল্লাস । 

কৃন্তিবাস বলি নাম।করিল। প্রকাশ ॥ 
এগার নিবড়ে * যখন বারতে প্রবেশ | 
হেনক।লে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ ॥ 
বুহম্পতিবারের উ্া! পৌহ।লে শুক্রবার । 
পাঠের নিমিন.গেল।ম বড়গঙ্গাপার 811 
তথায় করিলাম আমি বিদার উদ্ধার । 

যথা যথ। যাই তথা বিদ্া।র বিচার ॥ 
সরম্বতী অধিষ্ঠ।ন অ।মার'শরীরে | 

ন।ন। হন্দে নান। ভাষ। আপন। হৈতে ন্ররে | 
বিদা সাঙ্গ করিতে, প্রথমে হেল মন । 
গুপকে দক্ষিন। দিয়া ঘরকে গমন ॥ 

বস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চাবন | 

হেন গুকর ঠাঞ্ি আমার বিদ্বা। সমাপন ॥ 
জন্জার সদৃশ গুক বড় তচ্মাক।র | 2 

ভেনগু পুর ঠাঞ্ি আমার বিদ্যার উদ্ধ।র ॥ 
ওক স্থানে মেলানি খা লইলাম মঙ্গলবার দিবসে 
গুক প্রশংসিলা মেরে অশেষ বিশেষে )॥ 
র।জপগ্ডিত হব মনে আশ। করে । 

পঞ্চ প্লেক ভেটিলাম $ রাজা গৌড়েশ্বরে ॥ 
দ্বারী হস্তে শ্লেক দিয়া রাজ।কে জ্খনালাম। 
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি ঘ্।রেতে রহিলাম ॥ 


- নিবড়ে,_অতীত হইলে । 

1 বড় গঙ্গা যশোহরে : “পূর্ব সীমা ধুলাপুর বভ গঙ্গাপ।র”--অন্নদামঙগল | 
*£ স্টম্ম/ক।র--তেজন্ধী 

শা .মলানি-_বিদয়। 


৪ ভেট (উপহার ) দিলম, প।ঠাইল।ম ৷ 


গৌড়ীয় যুগ । ১১১ 


সপ্তঘটি বেলা যখন দেয়ালে পড়ে কাটি ॥ 
শীপ্ৰ ধ(ই আইল দ্বারী হাতে সুবর্ণ লাঠি ॥ 
ক।র নাম ফুলিয়।র মুখটি কৃত্তিবাস। 
রাজ]র অদেশ হৈল করহ সম্ভ।ষ ॥ 

নয দেউড়ী পায় হয়ে গেলাম দরবারে । 
সিংহ সম দেখি রঃজা সিংহ।সনপরে ॥ 
রাজার ড।হিণে অছে পাত্র জগদানন্দ। 
তাহ।র পাছে বসিয়ছে ব্রাঙ্গণ নন্দ | 
বামেতে কের খাঁ ডাহিনে নার|য়ণ। 
পরা মিত্র সহ র।জা পরিহাসে মন ॥ 
গন্ধবর্ব রাষ বসে আছে গন্ধবর্ণ অবত!র | 
রাঁজসভ। পুঁজিত তিহ গৌরব অপার ॥ 
তিন পত্র দাড়।ইয়া আছে রাজার স।শে। 
পাত্র মিত্র লয়ে রাজা করে পরিহ।মে ॥ 
ড।হিণে কেদ।র রায বামেতে তরণী | 
সুন্দর শ্রীবতস্ত আদি ধঞ্সাবিকারিণী ॥ 
মুকুন্দ বাজার পওত প্রধান তন্দর | 
জগদানন্দ রায় মহা! পান্বের কোর ॥ 
র।জ।র নভ।খান যেন দেব অবতার 
(দখিয়া আম।র চিত্তে ল।গে চমৎকার ॥ 
পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা! আছে বড় স্ুথে। 
অনেক লোক দাগ্ডাইয়া রজার সম্মুখে । 
চ/রিদিগে নাটাগীত সববলোক হাসে । 
চারিদিগে ধাওয়/ধাই রাজার আওসে ॥* 
আঙ্গিনায় পড়িয়ছে রাঙ্গ৷ মাজুরি | 

তার উপর পড়িয়াছে নেতের প।ছুডি ॥ 


* আওাস-_গৃহ, অনেক স্থলেই এই অর্থে ব্যবহৃত হইত, যথা, “তার মধ্যে দেখ 
পণাবতীর আওাস। সমীর সঞ্চার নাহি পক্ষীর প্রকাশ 8” আলো।য়াল-কৃত পদ্মঃবতী। 


১০২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


প।টের চাদোয়া শৌভে মাথার উপর | 

ম।ঘম(সে খর1* পোহায় রাজ। গৌডেশ্বর ॥ 

দাওাইনু গিয়। অমি রাঁজ বিদামানে । 

নিকটে যাইতে রা'জ। দিল হাত সানে 1 & 

রাজ আদেশ কৈল পাত্র ডাকে উচ্চৈহম্বরে । 

রাঙ্জার সম্মুখে আমি ঠোল।ম সত্বরে ॥ 

রাজার ঠাই দাডাউলাম হাত চারি অন্থরে | 

মাত গ্নেক পড়িলাম শুনে গৌডেস্বরে ॥ 

পঞ্চদেব অধিষ্ঠঃন আমার শরীরে । 

সরস্বতী-প্সাদে শ্লোক মুখ হৈতে ক্ষ,রে ॥ 

ন।ন। ছন্দে শ্লেক আমি পড়িনু সভায়। 

প্লোক শুনি গৌডেশ্বর অ।ম| পানে চায়। 

ন।ন! মতে নান। গ্রে।ক পড়িলাম রসাল | 

গুষি হৈয়া মহ।রাজ দিল! পম্পমাল ॥ 
* কেদার খা! শিরে ঢ।লে চন্দনেব ছড়া । 

র'জ গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাড়া ॥, 

রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিব1 দিব দান । 

পাত্র মিত্র বলে রাজ। য1 হয় বিধান ॥ 

পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজ । 

/শীডেশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা ॥ 

পত্ত মিত্র সবে বলে শুন দ্বিজর'জে। 

যাহা ইচ্ছা হয় তাহ। চাহ মহার।জে ॥ 

« খরা,_রৌদ্র যখ1,_খনা,_“জোষ্ঠে খরা, আফাটে ধার। শস্তের ভার না সহে 
ধরা ।” 
+ সনে, সঙ্কেত, 'সথীসব দেখ।ইয়। অঙ্গুলীর সনে”, রাজেন্দ্রদ/সের শকন্তল। 
£ পাটের পাছড়াঃ পটবস্ত্র। “পাটের পাছড়া” শব্ধ প্রাচীন সাহিতো অনেক স্থলেই 

পওয়। যায়, _“বিনে বান্দি নাহি পিন্দে পাটের পাছডা” মা) চ, গা, ১* বেক। 


“পটের পাছড়া পৃষ্ঠে ঘন উড়ে যায়। 
ধড়।র আচল লুটি পাএ পড়ি যায় ॥” শ্রীবৃ্বিজয়। 
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কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার । 

যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার ॥ 

যত যত মহাপগডিত আছয়ে সংসারে । 

আমার কবিত। কেহ নিদ্দিতে ন! পারে ॥ 

সন্তুষ্ট হইয়া রাজ! দিলেন সম্তোক । 

রামায়ণ রচিতে করিল! অনুরোধ ॥ 

প্রসাদ পাইয়। বারি হইলাম সত্বরে ॥ 

অপূর্ব জ্ঞ।নে ধায় লোক আমা দেখিবারে | 

চন্দনে ভূষিত আমি লে।ক আনন্দিত। 

সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়। পঞ্িত ॥ 

মুনি মধ্যে বাখানি বালীকি মহামুনি | 

পণ্ডিতের মধো কৃত্তিবাস গুণী ॥ 

বংপ মাষের আশীর্ববাদে, গুক আজ্া। দান । 

রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকাও গান ॥ 

সাতকাও্ড কথা হয় দেবের সৃজিত 

লেক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥ 

রঘুবংশের কীর্তি কেব। বিবারে পায়ে । 

কৃত্তিঝস রচে গীত সরস্বতীর বরে ৪” 
সেই সময়েব কবির বিদ্যামর্ধ্যাদার চিত্র কেমন সরল ও জীবস্ত 
উহাতে সদ্যোজাত যুখি জাতির সৌরভ 
আছে। গুণগ্রাহী গৌড়েশ্বরের উৎসাহে কবির 
গর্বিতমস্তক নক্ষত্র-লোক স্পর্শ করিয়াছিল । যে দিন রামায়ণ রচনার ভার 
কবি হস্তে লইলেন, সেই দিন বঙ্গভাষার শুভদ্দিন, তাহার নিজের 
গুতদিন) সেদিন তাহার শবীরে দিব্য লাবণোর জেো1তিঃ বাহির 
ইইয়াছিল, তাই লোকবৃন্দ “চন্দনচচ্চিত' গ্রতিভাপুর্ণ “ফুলিয়ার পণ্ডিতকে, 
দেখিয়। “অপূর্বব জ্ঞানে" ধন্ত ধন্য বলিয়াছিল। এই বর্ণনাটি সরল 
ভাষায় অঙ্কিত প্রযুল্পতার একখানি ছবি বিশেষ ! 


কবির চিনত্র। 


১১৪ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


কিন্ত যে রচনা আমরা কৃতিবাঁপী রচন! বলিয় পাঠ করি, তাহাতে 

ধা কৃ্তিবাসী রামারণ দুর্ণভ। ক্ৃত্তিবাস কত দুর বিদ্যমান; ইহ! একটি যুগের 
সমন্তা ; পরিষত ইহার কিরূপ মীমাংসা 

করিতে পারিবেন, বলিতে পারি না; কিন্ত জামার নিকট কৃত্তিবাস- 
নামধেয় কবি বর্তমান ছিলেন, এ কথা যেরূপ সতা বলিয়া বোধ হয়, 
তাহার রচনার সম্পূর্ণ উদ্ধার করা অসম্ভব, এই কথাও তেমনি আর 
একটি সত্য বলিয়৷ বোধ হয়। ক্ৃত্তিবাস শান্ত্রজ্ঞ পঙ্ডিত ছিলেন, 
তিনি রামায়ণ অনুবাদ করিতে যাইয়া বাল্মীকির গণ্ভী কেন অতিক্রম 
করিবেন॥ একথার উত্তর দেওয়া সহজ নহে। ত্রিপুরা, শ্রীহট্, 
নোয়াখালী প্রভৃতি স্থান হইতে যে সমস্ত “কত্তিবাসী রামায়ণ, 
পাইতেছি, তাহাতে বীরবান্ধ, তরণীসেন প্রভৃতির যুদ্ধ, রাক্ষসগণ কর্তৃক 
যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীরামচন্দ্রের স্তব, ও শ্্রীরামের চণ্ডীপুজা, এই সমস্ত 
মুলগ্র্থবহিতূ্তি বিষয় দৃষ্ট হয় না। * সে অনুবাদ গুলি কতকাংশে 
বানীকিরং প্রতিভা-বজ-বিদ্ধ পথে বঙ্গীয় কবির সুত্র নিজ্রমণ বলিয়া 
ব্যাখ্যাত হতে পারে । ইহাদের কোন্গুলি বিশ্বাসযোগ্য ? কৃত্তি 
বাসী রামায়ণ যে, পূর্বববঙ্গে পৌছিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
বটতলার রামায়ণের সঙ্গে পুর্ববঙ্গে প্রাপ্ত পুথির ভাব ও ভাষ! 
অনেক স্থলে ছত্রে ছত্রে কা হইতেছে ; আমর! 'ভূমিতে পড়িয়। রাজ। করে 
ছটফট। শীঘ্ব করি রঘুন।থ গেলেন নিকট ।” ( পরিষদের পুথি * ) ও “বরিষ। গোয়াই 
গেল শরত প্রবেশ ৷ রাম বোলেন ন। হইল সীঙার উদ্দেশ &” (পরিষদের পু"থি ন৬ পত্র) 


* পরিষদের জন্য আমি যে পুস্তক ত্রিপুরা! হইতে খরিদ করিয়া দিয়াছি, সে র।মায়ণ 
থান! খুব প্রামাণিক বলিয়! গণ্য হইতে পারে না; উহ! নিষ়-শ্রেণীর লোকের হাতের 
লেখা; ও অনেক স্থল পাঠবিকৃতিপূর্ণ, কিন্তু এম্থলে যে সব মত লিপিবদ্ধ করিল।ম, তাহা 
শুধু পরিষদের গ্রস্ত অবলম্বন করিয়া নহে, পূর্র্ব বঙ্গে যে ১২১৪ খান রামায়ণের 
হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি পাইয়াছি, তাহার সমস্তই আমার লক্ষা। আলোচনার সুবিধার 
জন্য পরিষদের পুথির উল্লেখ করিলাম। 


গোঁড়ীয় যুগ । ১১৫ 


প্রভৃতি অনেক সকলেই বহু ছত্র পর্য্যস্ত অনুসরণ করিয়া দেখিয়াছি, 
সেই সব পুথিতে ও বটতলাঁর মুদ্রিত রামায়ণে একই কবির হস্তচি্ 
অনুভব করা যায়। “খুল্লতত পড়িল ছুই তিন সহোদর । রুধিল অতিকা বীর 
যমের দোসর ॥” ( পরিষদেন্ধ পুথি ২২৭ পত্র) এই ছুই ছত্র9 প্রায় একরূপ। 
কিন্তু বটতলার পুস্তকে এই ছুই ছত্রের পরে “চিন্ত! করি মনে মনে বলিছে তধন। 
শ্রীচরণে স্থান দেও কৌশল্যাননান ॥ * রাবণ-সন্মান বলি দযা না করিবে। দয়াময় 
রামনামে কলক্ক রহিবে ॥” আছে, এইকপ রাক্ষসী বৈষ্ণবী ভক্তির খোঁজ 
পুর্ব বঙ্গের হস্তলিখিত পুস্তকে পাওয়! যাষ না। এরূপ হইল 
কেন? স্থমধুর তরণীসেনের বধোপাখ্যোন, রাম “কমল-র্মাখির' কমলাক্ষ 
দ্বারা হারানো নীলোৎ্পলের স্থল পূর্ণ 
করিয়৷ চও্ী পুজার উদ্যোগ প্রভৃতি সুন্দর 
কাহিণী পূর্ববঙ্গের পু'থিগুলিতে পরিতাক্ত হইল কেন? আমার মনে 
একটি গভীর সন্দেহ আছে ? শৃক্ত € বৈষ্ণবের ছন্ৰ বঙ্গসাহিত্যের পুষ্ট- 
সাধনে নানারূপে সাহাযা করিয়াছে। বৈষ্ণবগণ রাক্ষসদিগের 
দ্বারা শ্রীরামের স্তব গান করাইয়াছেন, খেদ মিটাইতে শাক্তগণ শ্রীরামকে 
দিষা চণ্ডীপূজা করাইযাছেন ; এই ছুই দলের চেষ্টায় মূল অনুবাদ 
বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে । ইহাকে ঠিক বিকৃতি বলা যায় না। 
বীরবাহুর সম্বন্ধে-_"ধরণী লুটাযে রহে মুড়ি ছুই কর। অবিঞ্চনে কর দ্যা রম 
রঘুবর ।” এইরূপ উক্তি পড়িয়! ভূপতিত কৌগীনসার শিখাঘুক্ত বৈষ্বের 
কথাই মনে পড়ে, নতুবা যাকে বলে রাক্ষস, তাহান এ দৈম্য কল্পনা করি- 
* বার কবিগুরু বান্মীকি কোন সুযোগ দেন নাই ; শুধু রামলক্ষ্ণের প্রতি 
এই তক্তি নহে, বীরবাহু “প্রণমিল ভক্তবৃন্দ যত কপিগণে।” এই কপিগণ ষে 
চৈতন্ত-প্রভুর পারিষদবর্গের স্তায় স্পষ্টরূপে গুণচুড়া, ললিতা, রূপমঞ্জরী 
প্রভৃতির অবতার বলিয়া অঙ্গীকৃত হন নাই, ইহাই বথেষ্ট। তৎপর 
বাবণের মুখে “জঙ্গিয়। ভারতনূমে আমি ছুরাটার। করেছি পতক বহু সংখ্য। নাহি 
তার ॥ অপরাধ মার্জনা করহ দয়াময়। কুড়ি হস্ত যুড়ি রাবণ একদৃষ্টে রয় ॥" রামের 


রামায়ণে শক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাব । 


১১৬ ব্গভাষ! ও দঁছিত্য 


নিকট এই মিনতি পড়িলে অনুতপ্ত জগাই, মাধাই এবং নরোজী, চৈতত্ত- 
গ্রভুর নিকট যে স্ততি পাঠ করিয়াছল, তাহাই মনে হওয়! স্বাভাবিক ; 
লেখক সেই অভ্যস্ত বৈষ্ণবোচিত বিনয় রাবণের মুখে প্রচার করিতে 
যাইক্স। এতদূর বিস্বত হইয়াছেন যে রাবণের লঙ্কা ভূলিয়৷ তাহাকে ভারত- 
ভূমে জন্মগ্রহণ করাইয়! ক্ষান্ত হইয়াছেন । কিন্ত বোধ হয়, তরণীসেনের 
উপরই বৈষ্ণবগ্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী পড়িয়াছে, তিনি রীতিমত বৈরাগী 
সাজিয়া যুদ্ধে গমন করিতেছেন, গঙ্গ।-মৃত্তিকার হরেকুষ ছাপ ঈষৎ রূপা- 
স্তরিত হইয়া! তাহার অল-শোভা সম্পাদন করিয়াছে, “অঙ্গে লেখা! রামনাম 
রথের চারি পাশে। তরণীর ভক্তি দেখি কপিগণ হাসে ॥” হাঁসিবার ত কথাই, 
এবছিধ হরি-সংকীর্তনের যাত্রী পথ ভুলিয়া খোলের পরিবর্তে ধনুক ধরিয়! 
যুদ্ধক্ষেত্রে কেন আিলেন, তাহাতে কপিগণ কেন হান্তসম্বরণ করিতে 
পারবেন? তৎপর তরণীব রাম-শরীরে বিশ্বরূপ দর্শন) এইখানে বঙ্গীর় 
রামায়ণ ভাগবতের আকার ধারণ করিয়াত। এই রামায়ণে রাম লক্ষ্মণ ত 
নিত্যানন্দ ও চৈতন্ প্রভু সাজিয়া কেবল ভক্তের অশ্রুজল লক্ষ্য করিতে- 
ছেন এবং সেই উদ্ছ্বানে নজেরাও কাদিয়! বিভোর হইতেছেন ; কখনও 
সমাগত যুদ্ধার্থীর ভাক্ত দেখিয়া বলিতেছেন-_“রাম বলেন ভক্ত বদি জানহ 
নিশ্চয় । আশীর্বাদ করি যেন বাঞ্ছ। পূর্ণ হয় $* কিন্তু ভক্ত ছাড়িবার পাত্র নহেন, 
-স্প্ুদ্র পুরী লঙ্কা! দিয়া ভা্তিবে আমারে । না পরিবে কদাচন এই ছুরাচায়ে ॥ 
অনন্ত ব্রন্মাও গেসাই তোম।র শরীরে ।” বাঁলয়! ভক্ত প্রবল ভক্তির উচ্ছাসে 
গোম্বামীমহাণয়ের বর প্রত্যাখ্যান করিতেছেন । এই সব পড়িয়া গাম 
ও রাবণের ভীষণ যুন্ধস্থলকে গৈরিক-রেণুরঞ্জিত সংকীর্তন-ভূমি বলিয়া 
ভুল হয় এবং তথাকার দামামা রোল খোল বাদোর মুছুতা গ্রহণ করে। 
যাহ! হউক, রামায়ণ এইরূপ পরিবর্তিত হইয়! বাঙ্গালীর ঘরের উপযোগী 
হইয়াছিল সন্দেহ নাই-স্-সেই ঘরে মরিচাধরা তলোয়ার পেক্ষ! নয়নাজিই 
বেশী প্রভাবশীল অস্ত্র হইয়৷ দীড়াইয়াছিল, চক্ষুজল এতদ্দেশের একটি 


গৌড়ীয় যুগ। ১১৭ 


প্রধান শক্তি, বাঙ্গালীর যুদ্ধক্ষেত্রে সেই শক্তির প্রয়োগ দেখিয়৷ উপহাস 
করিবার কোন কারণ নাই । রামারণ উক্তরূপে পরিবর্তিত হইলেও ইহ। 
ঠিক বিরতি রলিয়া আমর! অগ্রীহা করিতে পারি না। যদিও রাক্ষন 
বীরবাহ্থর এ্রীরামচন্ত্রকে' “রাক্ষস যিনশকারী তুবনমোহন" বলাতে রাক্ষলী বীর্যা- 
বন্ধার বিরুদ্ধ ভাব দৃষ্ট হয়, তথাপি বোধ হয় এই রচনা তাৎকালিক বঙ্গীয় 
জীবনের মূল নীতি উল্লজ্ঘন করে নাই | বৈষ্ণবী-নীতি বঙ্গের সমাজের 
অভ্যন্তরে কার্ধ্য-করী হইয়াছিল ; এই বৈষ্ণবী-নীতি ঘরাই রামায়ণ ও 
মহাতারতের অনুবাদ সম্পূর্ণপে পাসিত। এ সমস্ত রচনা পরবর্তী 
যোজন! কি না, বলিতে পারি না, কিন্ত ইহা বঙ্গীয় প্রক্কাতর বিরুদ্ধ হয় 
নাই, বরং সম্পূর্ণ অনুকুল হইয়াছে, এই জন্য যোজন! হইলেও উহা 
বিকৃতি নহে। ত্রিপুরা, নোয়াখালী ইত্যাদি স্থানের লোকগণ যে 
মূলগ্রন্থ জাল করিয়াছে, বোধ হয় না। সেসব দেশে ভারতচন্ত্রের 
বিদ্যান্ন্দর, চৈতন্যচরিতামৃত”+ ইত্যাদি গ্রন্থ পাওয়। যাইতেছে, 
তাহাতে বিশেষ কোনরূপ বিকাতি দৃষ্ট হয় না; শুধু “াফ" স্থলে 
ফাল” “মা? স্থলে 'মাও' প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের ণব্বগুলির দিকে অন্ু- 
কুলতা| দৃষ্ট হয়; পরিবর্তন গুধু শবের, কিন্তু বিষয়গত পরিবর্তন 
ত দেখা যায় না। তবে এক কৃন্তিবাস পুর্ব ৪ পশ্চিমে ছুই রূপে 
উপস্থিত হইলেন কেন? যদি প্ররুতপক্ষেই পূর্বোক্ত উপাখ্যানগুলি 
প্রক্ষিপ্ত হইয়! থাকে, তবে কি সে অংশগুলি এখন রামায়ণ হইতে কর্তন 
* করিতে পারি? তরণীর কাটামুও “রাম রাম' বুলিয়! শ্রীরামের পদম্পর্শ 
করিয়াছিল, এই ভক্তির কথাই আমাদের প্রিয়) আমরা রাক্ষসী 
বিভীষিক! হইছে রাক্ষসিক বৈষ্ণবভাবেরই বেশী পক্ষপাতী হইয়া 
পড়িয্াছি, সেগুলি ছাড়িয়া দিলে বঙ্গীয় রামায়ণে কি পড়িব? আমরা 
একখানি অতি প্রাচীন হস্তলিখিত ক্বত্তিবাণী রামায়ণে এাইব্ূপ স্চন! 
পাইয়াছি,-- 


১১৮ বঙ্গভাষ৷ ও সাহিত্য ৷ 


“বাজীকী বলিল! গোসাঞ্জি তুমি স্বত্তর্যামি । 

তোম! ঠাঁঞ্ি কিছু কথা জিজ্ঞাসিব আমি ॥ 

কোন মহাপুরুষ হয় সংসারের সার । 

সতাবাদী জিতেন্দরিয় ধর্ম অবতার 

সংসারের সাধু প্রিয় জগতের হিত। 

যার ক্রোধে দেবগণ শতেক বেভিত ॥ 

সর্ধব সুলক্ষণ যার হয় অধিষ্ঠান। 

হিংসার ঈষৎ নাই, চন্দ্র হুর্যোর সম।ন ॥ 

ইঞ্র যম বাধু বকণ সেই বলব।ন্‌। 
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টত্যাি,_বে, গ, পুণধি ৪ পত্র। 
বিক্রমপুব হইতে প্রাপ্ত একখানা প্রাচীন পু'থির প্রারস্তও এইরূপ 
ৃষ্ট হয়, ইহ! অনেকটা মূলের অনুযায়ী | যাহা- 
হ্টক, ত্রিপুরা, শ্রীহট্র, নোয়াখালী প্রভৃতি 
স্থলেব কতিপয় হস্তলিখিত পুঁথির উপর নির্ভর করিয়! আমর! রামায়ণ- 
সম্বন্ধে জটিল সমস্তর মীমাংসা! করিতে সাহসী নহি । এ সব উপাখ্যান 
বাদ দিলে অবশিষ্ট ষে অংশ থাকে, তাহাও রাঁমাষণের ঠিক অনুবাদ বলা 
যায় না। ফটোগ্রাফে যেমন প্রকৃতির চিত্রালেখ্য হ্বল্পা়তনে ভথচ 
যথার্থরূপে প্রতিবিষ্িত হয়, কৃত্তিবাসী-মুকুরে বান্সীকির রামায়ণ সেইরূপ 
প্রতিবিশ্বিত হয় না) মূল পাঠ করিলে দেখা যায়, শ্রীরামচশ্র দেবতা 
নহেন,--দেবোপম ; মান্তুষী শক্তি ও বীর্যযবত্ার আতিশয্যে তাহাকে ক্ষণে 

ক্ষণে দেব বলিয়া ভ্রম হয়, এই মাত্র । কৃত্তিবাসী রামায়ণের রাম নৈবেদ্যা- 
হারী গড়া পুতুল, তুলসীচন্দনে লিগুবিগ্রহ। তিন্মি কোমল কর- 
পল্পসের ইঙ্গিতে স্থষ্টি স্সিতি সংহার করিতে পারেন, তিনি বংশীধারীর 
ভ্রাতা, প্রেম্মশ্র-পূর্ণ-চচ্ষু ; হর চক্ষে জল দেখিলে যোজিত শর 
তূলীরে রাখিয়া কাদিয়া ফেলেন/' মূলে আছে, কৌশল্যা বনগত পুর্রকে 


কুত্তিবাস এবং বানীবি | 
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স্মরণ করিয়া সুমন্ত্ররে নিকট বলিতেছেন,--'রাম পুষ্পবৎ কোমল উপাধানে 
শির রক্ষা! করিয়া! নিত্রা! সুখ উপভে।গ করিত, এখন ন্বীয় বজ্মবৎ কঠিন তৃজে শির রক্ষা 
করিয়! কিরূপে শয়ন করিবে” র্রামের চিত্র পাছে কঠোর হয়, এই ভয়ে 
কৃতিবাস বজ্রবৎ কঠিন ভুজের কথা উল্লেখ করেন নাই। কিতীকু! 
প্রকৃতই যদি রামের তুজ কোমল কিশলয়োপম হইত, ও “চাপা নাগেশ্বর 
দিয়া রামের চূড়া বীধা”* থাকিত, তবে কি রাবণবধ হইত, না! এখন- 
কার এঁতিহাঁসিকদদিগের মতানুসারে, আর্ধ্য-ভূজ বলে দাক্ষিণাত্য বিজয় 
হইত! শৌর্ধ্যই পুরুষের সৌন্দর্য, কমনীরতা নহে মূল রামায়ণে 
বামের ভয়াবহ মৃষ্তি দেখিয়া মারীচ রাক্ষস বলিয়াছেন,-_“বৃক্ষে বৃক্ষে আমি 
করাল রামনুষ্তি দর্শন করি, ধনুষ্প।ণি রামমূর্তি ছায়ার ম্যায় কাননের সর্বত্র দর্শন করিয়। 
নির্জনে চমকিত হই।” যখন গদগদনাদী গোদাবরীতীরে কদম্ব, অশোক, 
কর্ণিকার বৃক্ষকে শোকরক্তেক্ষণ বিরহী শ্রীরামচন্ত্র বার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া 
উত্তর পাঁন নাই, পথে রকি ও রাক্ষসের পদীঙ্ক দর্শন করিয়া রাক্ষস 
কর্তৃক সীতাবধ আশঙ্ক' করিলেন, তখন বিরাট ধন্দুতে জ্য| আরোপণ 
করিয়! জরা, ব্যাধি কি মৃত্যুর স্তায় করাল বেশে প্রকৃতিকে সংহার করিতে 
সমুদত হইলেন, ব্রিপুরাস্তক হরের স্তায় কি যুগাস্তকারী কালের স্তার় 
শ্রীরামচন্দ্রের সেই চিত্র অতি ভীষণ। সেসব কথা প্রলাপ হউক, 
কিন্তু কি ভয়ঙ্কর ও সুন্দর! সেই ক্রোধে ভাবী রাক্ষস-সংহারের ছায়া 
পড়িয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই সব ছবির যথাযথ প্রতিকৃতি উঠে 
নাই। যে আননে প্রকৃতির মাধুরী মুলে প্রতিবিস্বিত, পদ্মসম্পীড়িত 
পম্পাবারি, কান্তোপতুক্ত! অলস-গামিনী প্রভাতকালে রমণীর ন্যায় বর্ষা- 
ক্ষয়ে নদীর ধীর মন্থরগতি, শূঙ্গধারী ককুদ্মানের স্তায় বালেন্দুশীর্য মেঘের পট, 
হস্তিকর্তৃক পদ্মবনে উপগীত প্লোক, এই নানাবিধ প্ররফুল্লতাগ উন্মাদকর 
ছবি, কৃত্িবাসী অনুবাদে প্রতিবিদ্বিত হয় নাই। কিন্তু রাম ও লক্ষণের 


* লম্কাক।৩, বিছ্াৎজিহ্ব বর্তৃক মায়ামুও নির্মাণ দেখ । 





১২০ বঙ্গভাষ! ও আহিত্য | 


সৌহাদ্য, কৌশল্যার পোঁক, সীতার (ক্ষাত্রেয় তেজ ও ব্রহ্ষচ্য্য নহে ) 
গৃহস্থবধূর স্তার ব্রীড়ানত মাধুরী,_বোধ হয় মুলাপেক্ষ। অনুবাদে আরও 
হন্দর হইয়াছে; এ্রতদ্ব্যতীত যদি পশ্চিম-বঙ্গ-প্রচলিত রামারণের পাঠই 
ঠিক হইয়া থাকে, তবে একটি অভিনব বন্ত ক্াত্ববাসী রামায়ণে পাই,__ 
তাহা রামচন্ত্রের বৈষ্বীয় কোমলতা--ভক্কের জন্য করুণা । ইহা 
খৃ্ীয় কোমলতা! হইতেও সুন্দর; ইহার ছায়া রামায়ণে, কিন্ত পূর্ণতা 
বৈষ্ঞবীয় পদাবলীতে । 

বাক্জালীর নিজভাব দ্বারা ঈষৎ পরিবর্তিত ও নবরূপে প্রতিষ্ঠিত 
হওয়াতে “রামায়ণ, বঙ্গীয় গৃহস্থের এত আদবের বস্ত হইযাছে। মিতব্যয়ী 
বণিক্‌ ক্ষুদ্র দীপাধার অকাতনে তৈল পূর্ণ করিয়! ,যে গ্লীতি অর্ধরাত্র 
জাগিয়া পাঠ করে, তাহা এখনও আমাদের হ্বদয় স্পর্শ করিয়া কোমল 
করে; সেই গীতি আমাদের শৈশবের স্ত্বতির সঙ্গে জড়িত। উহাব 
অপরিষ্ষ;ট মাধুর্য শুধু শৈশবের কথা ' নহে, কত বুগ যুগাস্তরের কথা 
'্মরণ করাইয়া! দেয় । 

ইদানীং কৃত্তিবাসী রামাষণের পাঠবিকৃতির দোষে দোষী সাব্াস্ত 
করিয়। জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের শ্মশানেব 
উপর উৎপীড়ন হইতেছে। কিন্ত ধাহার! 
উক্ত তর্কালঙ্কারের বিরোধী, তাহাদের নিকট এই বক্তবা, যদি তাহার! 
গুাঁচীন বঙ্গীয় পু'থির আলোচন! করিয়৷ থাকেন, তবে দেখিবেন পুস্তকের 
হস্তলিপি যত প্রাচীন, ভাষাও সেই অনুসারে জটিল ও প্রাচীন; 
পরবর্তী পুথিগুলির ভাষা ক্রমশঃ সহজ দৃষ্ট হয়।* এক জয়গোপালের 


পাঠ-বিকৃতি সম্বন্ধে আলোচন।। 
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উপর জ্ুদ্ধ হইলে কি হইবে? কত জয়গোপাল বঙ্গীয় রামায়ণের 
বিক্কৃতিসাধনে সহাম্ঘত। করিয়াছেন, তাহার অবধি নাই। প্রাচীন 
অপ্রচলিতশবাখছল একখানি পুথি উদ্ধার কারয়া চালাইতে চেষ্ট। 
করিলে তাহ! দেশীয় আপামর সাধারণ পড়িবে কি? শ্রত্বতত্ববিদগণের 
প্রীতি অর্থকরী নহে। 

আমার বিবেচনায় বঙ্গীয় পু'খিগুলির এইরূপ পরিবর্তন সর্ধাংশেই 
পারতাপের বিষয় নাই। এইরূপ যুগে যুগে সময়-উপযোগী ভাবে ভাষাব 
একটু একটু সংস্কার হওয়াতেই ৫০০ বৎসরের অধিক কালের বচিত 
রামায়ণ এখন পর্য্যস্তও এদেশে এতদূব প্রচলিত আছে । ইংরেজী চছারের 
গীত কয় জনে পড়ে ? 

কিন্তু মূল রামায়ণ নানা কাবণেই নি করা আবশ্তক । আধুনিক 
একের মনোহারিত্বে অভ্যস্ত বহুসংখ্যক লোকের শ্রুতি মূল রামায়ণশ্রবণে 
সুখী হইবে কি না বলাযায় না। তথাপি আমাদের সাহিত্যের আদি- 
গৌরব কৃতিবাসকে সমুচিতরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার বাণন! কাহাব 
না হয়? 

আমর! যে সব রচন! কু্তিবাসেব লিখিত বলিয়। প্রাচীন কবির কবিত্ব- 
গৌরবের বড়াই করিয়া থাকি, সেই প্রশংসার পুষ্প ও বিন্বপত্র হয়ত 
এট জয়গোপাল কি পূর্ববর্তী কোন জয়গোপালের ম্তকে পড়িতেছে, 
কৃত্তিবাস হয়ত তাহ! পাইলেন না । দৃষ্টাস্ত স্থলে বলা যাইতে পারে, 
স্ববিখ্যাত নিম্নলিখিত পদ্গুলি আমরা কোনও হস্তলখিত পুথিতে 
পাই নাই,-- 


“গে!দ।বরী নীরে আছে কমল কানন । 
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ ॥ 
পল্পালয়৷ পদ্মমুখী সীতারে পাইয়!। 
রাখিলেন বুঝি পল্পবনে লুকাইয়। ॥ 


১২২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস। 

চন্ত্রকল। ্রমে রাহ করিল! কি গ্রাস ॥ 

রাজাচাতা যদ্যপি হয়েছি আমি বটে। 

রাজলক্মী আমার ছিলেন সন্নিকটে ॥ 

আমার সে রাজলদ্ী হারালাম বনে । 

কৈকয়ীর ঘনোতীষ্ট সিদ্ধ এত দিনে 8” 
রামায়ণ ভিন্ন “যোগাধ্যার বন্দনা, “খিবরামের যুদ্ধ”, “রুল্সালগদ রাজার 
একাদশী” প্রভৃতি অপর কয়েকখানি; ক্ষুন্্ 


পুথিতে ক্কৃত্িবাসের তণিতা দৃষ্ট হয় । 


(খ) অনন্ত-রামায়ণ। 

কৃত্তিবাসের পরে ধাহারা রামায়ণ রচনা করেন, তন্মধ্যে অনস্ত- 
রামায়ণ খানিই সর্বাপেক্ষা! প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। শ্রীবুক্ত 
করুণানাথ ভট্াচীর্য্য মহাশয় এই পুণ্্ষখাঁনি সংগ্রহ করিয়াছেন ) 
ইহা] বন্কলে “লিখিত, অবস্থ! অতি জীর্ণ শীর্ণ, পশ্চাতের কয়েকখানি 
পত্র নষ্ট হইয়াছে, সুতরাং সময় নির্ধীরণের উপায় নাই 3) বন্ধলে লিখিত 
ও “দেখিতে অতি প্রাচীন” ইহাই এই পুস্তকের প্রাচীনত্তের প্রমাণ, 
ইহ! ছাড়! আর একটি বিশেষ প্রমাণ ভাষা । শেষোক্ত বিষয়ে অনুমান 
বড় নিরাপদ "নহে, অন্য প্রমাণাভাবেই গ্রন্থের ভাষার আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া স্ময় নিরূপণের চেষ্টা দেখিতে হয়, কিন্তু নিতাত্ত মফস্বলের 
ভাষা এখনও প্রাচীন শব্বপরম্পরায় এরূপ জটিল রহিয়া গিয়াছে 
ষে, বর্তমান সময়েও যদি বঙ্গের কোন সীমাস্ত পল্লীর গ্রচলিত ভাষা 
লিখিত আকাবে উপস্থিত হয়, তবে অদ্ভুত গবেষণার সাহায্যে আমর! 
তাহা প্রাক্কৃতিক যুগে কি বৌদ্ধাধিকারে লইয়া পৌছাইতে পারি। 
তবে অন্ত প্রমাণের অভাব হইলে ভাষা পরীক্ষা! ভিন্ন সময় নির্ধারণ 
সম্বন্ধে গত্যস্তর নাই; অনস্তরামায়ণের ভাষা অতান্ত জটিগ়া ও 


কবির অন্যান্য রচন1। 
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প্রাচীন, ইহা সকলেরই হ্বীকার করিতে হইবে, কত প্রাচীন সে 
সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে, এই পর্য্স্ত ঃ আমর! ইহা নুন পক্ষে ৪০০ 
শত বৎসর পুর্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়! অনুমান করি। গ্রন্থকারের 
বাসস্থানকি তৎসংক্রান্ত অন্ত কোন বিষয়ের বিবরণই অবলম্বিত পুথি- 
খানিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কতকগুলি শব দৃষ্টে একবার 
বোধ হয়, গ্রন্থকার শ্্রীহ্ট কিম্বা তৎসন্নিহিত কোন জনপদের অধিবাসী ; 
চ” স্থলে "ছ' ব্যবহারের জন্য আমর! চিরকাল শ্রীহট্টবাসী বন্ধুগণের 
সহিত আমোদ করিয়া আগসয়াছি, এই পুণাথতে "রণ স্থলে “ছরণ, 
“বচন” স্থলে বছ্ছন» “চাপ” (চাহিস ) স্থলে “ছাষ+, প্রভৃতি রূপ প্রয়োগ 
দৃষ্ট হয়, অন্ঠান্ত শব্দও শ্রীহটটপ্রচলিত ভাষার সহিত সান্সিকট্যের 
পরিচয় দেয়; তবে এ কথাঁও একবার মনে উদয় হয়, যে কবি 
না হইয়া গ্রস্থলেখকও শব্দের এবিধ রূপান্তর করিয়া থাকিতে 
পারেন; প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে তন্্রপ বিরুতির উদ্দাহরণ ১ আমরা 
বিলক্ষণ পাইয়াছি। 

এদিকে হিন্দী শব্েব সঙ্গেও এই পুথির ভাষার বিলক্ষণ নৈকট্য 
দৃষ্ট হয়, সুতরাং শ্রীহট্ট না হইয়া! বঙ্ষের পশ্চিমোত্বর প্রান্ত হইতে 
এই কবির উদ্ভব হওয়া বিচিত্র হইবে না।-_আমর! এই পুস্তকের 
প্রণেতাকে বঙ্গের পুর্বোন্তর কিম্বা পশ্চিমোত্তর সীমান্ত-স্থিত কোন 
পল্লীর অধিবাসী বলিয়! গ্রহণ করিতে পারি। ছুঃখের বিষয় শ্রীবুক্ত 
করুণানাখ ভট্টাচার্য মহাণয় এই প্রি কোথ! হইতে সংগ্রহ করিয়া- 
ছেন, তাহা একেবারে উল্লেখ করেন নাই । 

অনন্ত রাময়ৈণের ভাষা জটিল ও বন্ধুর, গুধু কাব্যামোদী পাঠক 
ছুএক পৃষ্ঠা পাঠীস্তেই ক্লান্ত হইয়া স্ুললিত বটতলার কৃত্তিবাসী আশ্রয় 
করিয়৷ নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ গ্রহণ করিবেন, “এটি তুলি মকমকি 
কান্দে রখু রাই" রঘুরায় ইহা বলির! উটচ্চঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগি- 


১২৪ বঙ্গতাষ! ও সাহিত্য ৷ 


লেন) প্রসথ'ত রূপ রামবলাপ পড়িতে ভেকের মকমকি শ্মরণে 
পাঠক হাস্ত না করিলেই করুণ রসের মর্যযাদা অনেক পরিমাণে রক্ষিত 
হইবে । তবে, বন্ধুর ও হুরারোহ স্থল ভ্রমণেরও একরপ আকর্ষণ 
আছে, -তাহা না হইলে দিল্লীরে তাজমহাল ও কলিকাতার ইডেন 
গার্ডেনের সুন্দর সুগ্রণস্ত পথ থাকিতে .গোমুখীর উৎপতিস্থল দেখিবার 
জন্য বৈজ্ঞানিক পরিব্রাজকগণ কষ্ট স্বীকার করেন কেন এবং আর্টিক 
সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হুইয়। বরফের রাজ্য খুঁজিবার জন্য গ্যান্দ্রির মত 
লোক ক্ষেপার মত প্রাণ উৎসর্গ করিতে চান কেন? সেইরূপ প্রাণাস্ত 
উদ্যমের একটা স্থায়ী পুরস্কার, ৪' তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট একটি স্তবিমল 
আত্মতৃপ্তি আছে; এই সব প্রাচীন পুথি পাঠের উৎকট ধৈর্যেরও 
তন্রপ এক আকর্ষণ আছে এবং এ পথেও লোক জীবনোৎসর্গ 
না৷ করিতেছে, এমন নয়। 

অনন্ত নামক কোন কবি এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়া স্থাক্ষর 
(ভ্রণিতা ) দেওয়ার সময় নিজকে ঘমূর্খ'_-“মহামূঢ়”  প্রভৃতিরূপে 
বর্ণনা দ্বারা সৌজন্যের পরাকান্ঠা দেখাইয়াছেন। একটি স্থলে 
শঙ্কর নামক কবির কথা৭ ভণিতার পুর্বে দৃষ্ট হয়, যথা “জয় জয় 
শ্রীমস্ত শঙ্কর পূর্ণক!ম। কীর্ভনের ছন্দে বিরচিল গুণ নাম।”-_-যে স্থলে অপরাপর 
পুঁথিতে ধু শব্দ প্রযুক্ত দৃষ্ট হয়, সে স্থলে, অনস্ত “ঘোষা” শব 
ও শ্রাতৃবর্গের স্থলে “সভাসদ্‌* শব্ধ ব্যবহার করিয়াছেন । 

অনস্ত-রামায়ণ মূলতঃ বাল্মীকির্‌ পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রচিত 
হইলেও ইহাতে অধ্যাত্বরামায়ণ ও মহানাটকেরও ছায়। পড়িয়াছে, 
স্বীকার করিতে হইবে, এবং কবি যতই কেন নিজের অবনতি- 
হুচক ব্যাথ্যা ছারা মূর্থত্বের ভাগ করুন না, আমরা বলিতে 
বাধ্য, তিনি নিজে সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন, কোন 
অনর্থক বাগাড়ম্বরে ততৎকূত রামায়ণ স্ফীত হইয়া উঠে নাই, রূপ- 
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বর্ণনার আতিশয্য দ্বারা তিনি চরিত্রগুলিকে নিবিড় করিয়৷ তুলেন নাই, 
অনুবাদ মূলান্ুযায়ী হইয়াছে, তবে মূল কতকটা সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, 
সংস্কত্তের বহ্বাতয়নত্ব হইতে অব্যাহতি দিয়া তিনি অনুবাদ্টি সরস 
রাখিয়াছেন, ইহা তাহাব বাহাছুরী বটে।--অনস্ত রামায়ণ জটিল, 
ছরূুহ শব্দবছুল, কিন্ত সংক্ষিপ্ত ও কবিত্বপূর্ণ ভাষার বন্ধুরতাহেতু 
সে কবিত্ব সহসা আবিষ্কৃত না হইলেও একটু ভাবিয়া পড়িলে পুথি- 
খানি বেশ ভাল বোধ হইবে। অনন্ত রামায়ণের অদ্ভুত ভাষাময়ী 
কাহিনীর একটু অংশ উদ্ধত করিতেছি । 


“কাহার ঝিয়ারি তুমি কাহার ঘরণী। কিবা নাম তোমার কহিবে হুলক্ষণি ॥ 
জনকনননি মঞ্ি নাম মোর সিতা। দশরথপুত্র প্ার।মবিব।হিত। & পিতৃবাকা পালি 
গ্রাম বনে অ|সিলস্ত। লক্ষণে সহিতে মুগ ম[রিবে গৈচস্ত ॥ আসি লভ ফুল জলে 
পুজিবা ছরণ। ক্ষণেক বিলম্ব করিয়োক মহাজন ॥ উদবিগ্র মনে সিতে। বোলে খব 
করি; তপসি নহিকো। মঞ্জি জানিৰ "সুন্দরি ॥ জগত রাবণ জাক স্রনি আছ কর্ণে। 
জাহর সদৃষ বড়া নাহি তৃতুবনে ॥ হেনয় রাবণ আদি ভৈলে)। তবু গা । রামক 
তেজিয়! বাদ্ধৈ কর মোতে আয ॥ বত পাটেম্বরি মোর সব তোর দাসি। জে।হি।খোজ 
সেহি দিবো থাকিবো৷ উপাদি ॥ মানুষ রামকে বান্ধৈ দুরে পরিহর। মঞ্রি সমে যুগে 
যুগে রাজ্য ভোগ কর। হেনন্ুনি ক্রোধে সিতা বুলিলস্ত বাণি। দুর গুচা পাপিশ্ঠ 
অধম লঘুপ্রাণি ॥ নিকৌট গোটর তোর এত মান সাষ। ছুকর ডাকুলি হয়া গঙ্গ। নে 
জাষ। রাঘবর ভার্যযাত তোহোর ভৈল মন। তিখাল খাস্তত জিহ্বা ঘষস ছুষন ॥ 
হাতে তুলি কালকুট গিলিবাক ছ।স। সপুত্র বান্ধবে পাপি হৈবি সর্বনাষ। আনে। 
বছতর বাক্য বুলিলত আই। সংক্ষেপ পদত ধিক দিবেন জুআই 8” আরণ্যকাও। 
কবি যখন নিজেই বলিতেছেন রামায়ণ সংক্ষেপে অনুবাদ্দিত হইল তখন 
উদ্ধত অংশে “স্টীব্রাংগডঃ শিশিরাংশ্চ ভয়াৎ সম্পদাতে দিবি। নিষ্কম্প স্তরবে! নদাশ্চ 
স্তিমিতোদকাঃ।” প্রভৃতি রাঁবণোক্ত তেজঃপুগ্র কথাগুলি না পাইয়! আমাদের 
ছুঃখিত হইবার কারণ নাই,--কালকুটবিষং পীত্বা শবস্তিমান গন্তমিচ্ছসি, ও জিহবয়। 
লেটি চ রম” প্রভাতি অংশ কবির গ্রীম্যভাষায় সংস্কৃতের ছন্দলালিত্য 9 


১২৬ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


শববংকারচ্যুত হইয়া! স্থান পাইয়াছে, কবি সংক্ষেপ করিয়াছেন সত, 
কিন্তু বান্মীকিও বশিষ্ঠের পথেই চলিয়াছেন । অনস্ত রামায়ণ, পরাঁগলী 
মহাভারত প্রভৃতি কয়েকখ।নি প্রাচীন গ্রন্থ বঙ্গভাষার এক অতি প্রাচীন 
স্তর উদঘাটন করিষা দেখাইতেছে-__যে যুগে প্রাকৃত, হিন্দী, ও উড়িয়! 
এই তিন ভাষার লক্ষণাক্রাস্ত বাঙ্গালা এক বিকট মিশ্ররূপ ধারণ করিয়া 
আধুনিক মাজ্জিত অবয়বের বহু ব্যবধানে স্থুললিত সংস্কৃত শবাদির 
সাহচর্যয-বিরহিত হইয়া, "গ্রাম্য ক্ষেত্রে কৃষকমণ্ডলীর ভোগ্য ছিল, 
এ যেন সেই যুগের ভদ্রসমাজের অনাদৃত ভাঁষা,_সে সমযে যে সমস্ত 
সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইতর সাধারণের ব্যবহৃত ও শিক্ষিতগণের চক্ষে 
স্বণিত সেই কালের বাঙ্গাল! ভাষা অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের 
বিপুল এ্রশ্বর্য্য সর্ধসাধরণের আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহাদের কঠিন ও 
অসুন্দর রচনা আমাদের চক্ষে এক পবিত্র স্বদেশহিতৈষিতার উচ্চ মূল্য 
বহন করে, আমরা তাহার জটিলতা, অমার্জন| ও গ্রাম্য দেষরাশির 
মধ্যেও সেশ নিভীক ভাব! গঠনের প্রাক্‌ চেষ্টার সৌন্দর্য্যান্ুভব করিয়া -- 
অন্তরূপে এই সকল উদ্যমের মূল্য নিদ্ধীরণ করিতে পারি । 


অনুবাদশাখ! (গ)। 
সঞ্জষ, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, এবং ঞ্রকরনন্দী | 


৪৫০ শত বত্সরের আক হইল রামাযণের প্রথম অনুবাদ রচিত 
হইয়াছল, আর ৩০০ বৎসরের কিছু অধিক 
হইল কাশীদাস মহাভারত অন্রুবাদ করেন, 
মধ্যবর্তী দেড় খত বৎসরের মধ্যে অন্য কেহ 
মহাভ।বত প্রসঙ্গে হস্তক্ষেপ করেন নাই, এপ অন্ভুমান করনা বোধ হয় 
সঙ্গত নহে, এই বিশ্বীসে মহাভারতের লুপ্ত অনুবাদ উদ্ধার চেষ্টায় প্রবৃত্ত 


মহ।ভারতের 
অনুবাদবচকগণ । 


গৌড়ীয় যুগ ১২৭ 


হই। স্থুখের বিষয় পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে অনেকগুলি প্রাচীন মহাভারতের পথি 
সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি। এই আবিষ্কারের গুরুত্ব পাঠকগণ নির্ণয় 
করিবেন; গুধু অন্থুমানের উপর নির্ভর করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলাম, তাহা এখন সম্যক্রূপ প্রমাণিত দেখিয়া আমাদের যে 
তৃপ্তিলাত হইয়াছে, তাহা বলা বাহুলা মাত্র। বনুসংখ্যক অনুবাদ রচক- 
গণের মধ্যে সঞ্জয়, কবীন্্র পরমেশ্বর, নিত্যানন্দ ঘোঁষ, রামেশ্বর নন্দী 
প্রভৃতি কবির রচিত মহাভারতগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া গিরাছে । নক্ষত্র- 
র।জির হ্যায় অসংখ্য মহাঁভ।রতের অংশরচকগণের নাম এস্লে উল্লেখ 
নিপ্রয়োজন। অনুমান ও কল্পনার * দুরবীক্ষণবোৌগে এই সকল কৰি 
নক্ষত্রগণ এসময় হইতে কত দুরে 'অবস্থিত, সে প্রাঙ্গেরও এস্কলে উত্তর 
দিতে চেষ্টা করিব না । 

কবীন্ত্র রচিত মহাভারত হুসেন সাহার সময় লিখিত হু, স্থৃতরাং 
৪০০ বৎসর পৃর্বের ভন্ুবাঁদ পাঁওয়৷ গেল, 
এই মহাভারতের বিবরণ পরে দেয় হইবে। 
 কবীন্ত্র পরমেশ্বর তাহার মহাভারতের উল্লেখ করিয়াছেন ;_-“শ্রীযুত নায়ক 
সেযে নসরত খান। রচাইল পঞ্চালী যেগুণের নিদান।” বে,গ, পুথি ৮৮পত্র। 
স্থতরাং কবীন্দ্র রচিত মহাভারতাপেক্ষা'ও প্রাচীন লুপ্ত মহাভারতের খোজ 
পায়! গিয়াছে । সম্প্রতি “বিজয পণ্ডিতের মহাভাব ত* নামক যে গ্রন্থখানি 
সাহিত্যপরিষৎ প্রকশ করিয়াছেন, তাহা কবীন্দ্ররচিত মহাভারতের 
সঙ্গে এত বেশী মিলিয়া যাইতেছে, যে কবীন্দ্রের গ্রন্থের আলোচনার 
পর তাহার পৃথক্‌ উল্লেখ নিশ্রয়োজন । “বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত” 
অভিধেয় গ্রস্থখানির ব্যাপার ছাড়া ও সঞ্জয়রচিত মহাভারত, নিতানন্দ 
ঘোষের মহাভারত,"কাশীদাসী মহাভারত প্রভৃতি অনেকগুলি মহাভার- 
তের বহু স্থানে ভাষাগত আশ্চর্য্য প্রকারের সাদৃশ্ত দেখিয়া মনে হয়, 
একখানি আদর্শ প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া পরবর্তী ভারতানুবাঁদগুলি 


বিবিধ অনুবাদের সাদৃষ্ট। 


১২৮ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য | 


রচিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভারতান্থুবাদক কবি 
কে? কোন আধ্যাত্মিক শক্তিসঞ্চারে মৃত কবিগণের প্রেতাত্মার্দিগকে 
উপস্থিত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে এ প্রশ্নের উত্তর জানা ভিন্ন 
এ বিষয়ে খাঁটি সতা অবধারণ করার দ্বিতীয় পন্থা নাই; তবে আর 
একটি অন্ুমানও আমাদের নিকট অত্যন্ত সমীচীন বোধ হয়, মাগধ 
ভাটগণ প্রাচীন কাল হইতে রাজন্যবর্গের স্তৃতিপ্রসঙ্গে পুরাঁণোক্ত উপা- 
খানগুলি গাহিয়া ফিরিতেন, এখনও শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলের ভাটগণ 
সাময়ক প্রসঙ্গগুলির সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি গাহিযি 
খাঁকেন, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যেও মাগধ ভাটের কথা অনেক স্থলেই উল্লি- 
খিত আছে । ইহীরা রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন 
দেশে গাহিয়া বেড়াইতেন, ধাঁহাঁরা মহাভারতের অনুবাদ রচনা করিয়া- 
ছিলেন, তাহারা সম্ভবতঃ প্রচলিত উপাখানগুলি হইতে বিশেষ সাহাবা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, ' এজন্যই ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিরচিত ভিন্ন ভিন্ন সময়ের 
কবিগণের রচিত অনুবাদে ভাষাগত এইরূপ আশ্চর্য্য সাদৃশ্ত পরিদৃষ্ট 
হইতেছে । 

কবীন্ত্-রচিত মহাভারত হইতে আর একখানি অতি প্রাচীন মহা- 
ভারত পাওয়া গিয়াছে, তাহা সঞ্জয়-বিরচিত। 
ইহার এতহাসিক কোন তত্ব পাওয়া গেল 
না; কিন্তু এই পুস্তক নান! কারণে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া “বাধ 
হইতেছে | কবীন্ত্র-রচিত প্র/চীন পুথি যেখানেই পাওয়া যাইতেছে, 
তৎসঙ্গে মূল-পু'থির হস্তলিপি অপেক্ষা প্রাচীন ' হস্তাক্ষরযুক্ত ছুই চারি 
খান! সঞ্জয় ভারতের পৃষ্ঠা? সংলগ্ন দেখ! গিয়াছে, সুতরাং সঞ্জয়ের মহা- 
ভারতের পরে কবীন্দ্রের অনুবাদ প্রচলিত হইয়াছিল, এরূপ অস্মান কর! 
যাইতে পারে । কবীন্ত্র রচিত ভারতের প্রচার অপেক্ষা সঞ্জয়ের ভারতের 
প্রচার অনেক বেশী; সঞ্জয়-রচিত মহাভারত বিক্রমপুর, শ্র্রীহট, 


মঞ্জয়-কৃত মহাভারত । 


গৌড়ীয় বুগ ১২৯ 


ত্রিপুরা, নোয়াখালী, উট্গ্রাম, ফরিদপুব, রাঁজসাহী প্রভৃতি সর্বস্থলেই 
পাওয়! যাইতেছে সুতরাং এই গ্রন্থের প্রচার একরূপ সমস্ত পূর্ব্ব-বঙ্গময় 
বল! যাইতে পারে! সঞ্জয় রচিত ভারতের ভাব ও ভাষার বিকাশ 
কবীন্ত্রের ভারতে দৃষ্ট হয; যযাঁতি ও দেবযাঁনির মিলন-বর্ণনা আমর! 
উভষ কবির কাব্য হইতে উদ্ধত করিয়া ইহা! প্রতিপন্ন করিব ;--- 

“ফলিত পুপ্পিত বন বসস্ত সময়। 

সদ।এ সুগন্ধী বাযু মন্দ মন্দ বয॥ 

বিচিত্র যে অলঙ্ক।র বিচিত্র ভূষণে। 

কন্যা সব নান। রঙ্গ করে সেই বনে ॥ 

কেহ মিষ্ট ফল খাএ, কেহ মধু পিএ। 

শর্শিষ্ঠ। যে দেবযানি চরণ সেবএ ॥” 

সপ্রষ, বে, গ, ১১ পঙ্জ।» 


“একদিন দেবযানি, হৃদয়ে হরিষ গুণি, 
শশ্ষিষ্ঠ। লইয়। রাজ-্তা। 

খতুরাজ মধুমাস, ক্রীড়াখণে অভিলাষ, 
চলি আইল পুষ্পবন যথা ॥ 

নান! পুষ্প বিকশিত, গন্ধে বব আমোদিত, 
কুন্থমে নমিত হৈছে ডাল । 

কোকিলের মধুর ধ্বনি, শুনিতে বিদরে প্রাণী, 


ভ্রমর করয়ে কোল।হল ॥ 


» ঞঙ্গল গবর্ণমেন্টের জন্য যে হম্তলিখিত সগ্রষের পুঁথি খরিদ করা হইয়াছে, 
তাহার শেষ পত্র এইরূপ ++ 

“এই অষ্টাদশ ভারত পৃস্তক গ্রীগোবিন্দরাম রায়ের একোন পত্র অঙ্ক সতশত উননব্বই 
সমাপ্ত হইছে। স্বঅক্ষরমিদং প্রীঅনস্তরাম শর্ণঃ র ইহার দক্ষিণা জন্ম[বধি সাম|স্যত।ঞ্মে 
অন্পপত্রে প্রতিপালা হৈয়া সশ্রদ্ধ।হ হইয়। পুস্তক লিখিয়া দিলাম । নগদ দক্ষিণাহ পাইলাম 
তার পর রোজকারহ বৎসর ব্যাপিয়৷ পাইবারহ আজ্ঞ৷ হইল । গুত্মন্ত শকাব্দ ১৬৩৬ 
সন ১১২৪ তারিখ ২৫শে কার্তিক রোজ বৃহল্পতিব।র দিবা দ্বিতীয় প্রহর গতে সমাপ্ত। 
মোকাম শ্রীকলগ্রাম লেখকের নিজ গ্র!ম |” 


১৩০ বঙ্গভাষ৷ ও সাহিত্য । 


স।নন্দিত বন দেখি, মিলয়! সকল সথি, 
বীড়া তাতে করয় হরিষে । 

মলয় স্ধীর বাও, ধীরে ধীরে বহে যাও, 
প্রাণ মোহিত পুষ্পবাসে ॥ 

হেন সময় যযাতি, বিধাতি। নির্বন্। গতি, 
মৃগয়া কারণে সেই বনে। 

শরমিয়া কাননে চা, সৃগ কোথা ন।হি পাঁঞ, 
কন্য। সব দেখি বিদামানে ॥ 

তা মধে। এই কন্যা, বপে গুণে অতি খন্যা, 
জিনি রূপে রম্ত। উব্্শী। 

অধরে খাধুলি জ্বোতি, দশন মুক্তা পাতি, 
বদন জবলযে যেন শশা ॥ ৃ 

নযন কটাক্ষ শরে, মুনি জন মন হবে, 
আযুগে কাম ধনু ধারা। 

চারিভিতে সহচরী, বসি আছে সাবি সারি, 
রে।তিণা বে্টত মেন তার! ॥ 

শয়ন কণিয়। আছে, রাও কাম অঠিল।ষে, 
বিচিত্র প।তিষা ন|ন! ফুল। 

শর্শিঠা চাপে পাও, কোন সখি করে বাও, 


কোন সখা যেগ।য় তাখুল ॥* 


কবীন্দ, হন্তলিখি 5 পুথি । 


এইবপ অনেক স্থনেন কবীন্ত্র সঞ্জধষের উপব তুলি ধরিয়া চিত্রগুলি 
বিকাশ করেতে চেষ্টা করিয়ছেন। প্রীহার যে স্থণে স্বপ্রতিজ্ঞা বিশ্ব 
তমা বোষক্ষপ্ন গজেন্ত্রবৎ ভীম্মকে বধ বরিতে সমবক্ষেত্রে অবতরণ 
ক ণ্যাডিলেন,স্পকবীন্দ্রের বর্ণনা সে হ্থনে বড় সুন্দর, কিন্তু সঞ্জয়'ভারতে 
এই প্রসঙ্গ এখং অন্ান্ সুনর আখ্যানের একবারে উদয় হয় নাই। 


গোঁড়ীয় যুগ ১৩১ 


সঞ্জয়-রচিত ভারতের বনপর্ধব ১৪ পত্রে, অন্শ।সন পর্ব ৩ পত্রে, মহাঁপ্রস্থা- 
নিক পর্ব ৩ পত্রে ও সৌন্তিক পর্ব ৫ পত্রে সম্পূর্ণ; সুতরাং প্রন স্থলেই 
বৃত্তান্ত অতি সংক্ষিপ্ত । মহাঁতারত-প্রনঙ্গ যখন দেশে নৃতন সামগ্রী ছিল, 
এইরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সেই সমযেরই উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। খাঁটি 
কৃত্তিবাঁসী রামাষণের ন্যায় খাঁটি সঞ্জয়ের মহাভারত অতি দুর্ঘট । আমি 
একখানি মাত্র শ্রীযুক্ত বাবু অক্র,রচন্দ্র সেন মহাঁশয়েব নিকট দেখিয়াছি । 

সঞ্জয়-রচিত মহাভারত কাব্যের স্বন্ধে কত কবি শাখা-কাবের উৎ- 
পন্তি করিরাছেন, তাহার হয়ন্তা নাই । একুস্তলা-উপাখা।নটি রাঁজেন্দর- 
দস কবি উৎকৃষ্ট খণ্-কাব্যে পরিণত কবিয়া সঞ্জষ ভারতের অস্তবস্ভা 
করিয়া! দ্রয়াছেন; গঞ্গাদাস সেন অশ্বমেধপর্ধটি সংঘুক্ত কবিবাছেন ; 
গোপীনাথ কৰি ভ্রোণপর্ধ সংলগ্র কবিযাঁছেন। তাহাদেন বাক্য-বিস্তাস 
উৎকৃষ্ট, রচনার নিপুণতা উৎকৃষ্ট, ভাব নব-ধুগের প্রভা-ধারী ; কিন্তু 
সঞ্জধের রচনা অনাড়ন্বব, সংক্ষপ্ত ৪ সরল | অথচ' এই সমস্ত উপকরণ- 
বাঁধ গ্রাস করিধা সঞ্জব-ককৃত মহাভারত "তালের বড়াব” স্ায' নামমাত্র 
তালের কীন্তিই ঘোষণা করিতেছে । কোন কোন পুথির অধিকাংশই 
অপরাপর ক।বব ।ল।খত, অথচ গ্রন্থেব নাম “সঞ্জষকৃত” মহাভারত । 
নাবাযণদেব ৪ বিজয়গুপ্তের পদ্মপুবাণেব অবস্থাও এইবপ । 

এই সংক্ষিপ্ত সবল বর্ণনাধুঞ্ত মহাভার টির প্রনিপত্তি এত বেণা হইল 
কেন ? কবি যষ্ঠীববের, তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেনেব, এবং বাজচন্ত্র দাসের 
উজ্জল পংক্তি নিচযষেৰ যশঃ সঞ্জষ-ন।মের আড়ালে পণ্ড়ল কেন? 
বোধ হষ উহা প্রাচীনতম কীর্তি, এই জন্য । 

'আমরা সঞ্জয়-রচত ভারতের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ 
প্রম।ণ দেখিতোছ,--বে স্থলেই সঞ্জয়ের ভণিতা, সেই স্তলেই লোৌক 
বুঝাইতে সঞ্জয় ভারত "অনুবাদ করিয়াছেন একথ পিখিত হইঈয়াছে। 
মহাভারত অতি কঠিন, সঞ্জয় লোৌকহিতদংকল্পে তাহা বীঙ্গাল! ভাষাব 


১৩২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


প্রচার করিতেছেন, প্রতি পত্রে এই কথা দৃষ্ট হয়*; “অতি অন্ধকার যে 
মহাভারত সাগর । পাঞ্চালী সঞ্জয় তাক করিল উদ্ভ্বল।” (বে, গ, পুথি, ৪৬২ পত্র) 
প্রভৃতি কথ! পাঠ করিলে মনে হয়, মহাঁভারতরূপ মহাঁভাগ্ডার বহুকাল 
পর্যাস্ত সংস্কৃতাঁনভিজ্ঞের নিকট অনধিগমা ছিল, অপ্রয়ই প্রথম অন্থবাদ 
দ্বারা তাহা সাধারণ্যে প্রচারিত করেন । 
কৃত্তিবাস ভিন্ন অন্য কোন কবির ভণিতায় বারংবার এইরূপ কথা দৃষ্ 
হয় না। মহাভারতের পূর্ববর্তী অনুবাদ থাকিলে এরূপ লেখা স্বাভাবিক 
হইত না। 
এই সঞ্জয় কে? তাহার কোন বিশেষ পরিচয় নাই, একবার ভাবিয়া- 

ছিলাম বিদ্বর-পুত্র সঞ্জয়কেই কি আমরা কাব্য- 
প্রণেতা বলিয়া ভূল করিতেছি? ধৃতরা্ট্রের 
নিকট সঞ্জয় বুদ্ধ বর্ণনা করিতেছেন, সুতরাং বুদ্ধপর্বগুলিতে সঞ্জয় 
কহিতেছেন, এ কথা 'মহাভারত মাত্রেই থাকিবেক। এই জঞ্জয় কি সে 
সঞ্জয়? এই ভ্রম পাছে পাঠকের হয়, এই জন্য সঞ্জয় কবি নিজেই সতর্ক 
হইয়াছেন,--তিনি লিখিযাছেন,-_ 

“ভ।রতের পুণা কথ। নান। রসময়। 

সপ্য় কহিল কথ। রচিল সপ্য় 8” 

বে, গ, পুথি ৫৭৭ পত্র। 
“সঞ্জয় কহিল কথা, রচিল সপ্রয় 8” ৫৮৭ পত্র। 
“মগ্রয়ের কথা শুনি, সঞ্জয়ের কথা পুনি, 
শুনিলে আপদ হৈলে তরি |” ৫৩৬ পৃঃ । 
“প্রথম দিনের রণ ভীম্মপর্ব্ব পেঁথা । 
সপ্য় রচিয়। কহে সপ্রয়ের কথা ॥৮ ২৩৩ পুহ। 


সঞ্য়ের পরিচয়। 


+ বেঙ্গল গ্লব্ণমেণ্টের পুথির, ১৫৯, ১৭০, ১৮২, ৪৪৬, ৫০২," ৫০৫, ৫২৫ প্রভৃতি 
পত্র দেখুন। 


গোঁড়ীয় যুগ । ১৩৩ 


সুতরাং সঞ্জয় পৌরাণিক ভূত নহেন, একালেরই মানুষ ; তাহার 
পরিচয়স্থলে বেঙ্গল গবর্ণমেপ্ট লাইব্রেরীর জন্য আমি যে পুঁথি খরিদ 
করিয়াছি, তন্মধ্যে এই ছুটি ছত্র পাঁওয়! যায়, ভরদ্বাজ উন্তম বংশেতে যে জন্ম । 
সপ্রযে ভারত কথা কহিলেক মর 8” ৪৬৩পত্র। যে বংশে শ্রীহর্ষ, কৃত্তিবাসপ এ 
ভারতচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, সঞ্জয় কি স্বভাবজাঁত কবিত্ব সম্পন্ন সেই 
প্রসিদ্ধ বংশের একজন ? 

সঞ্তীয় কৃত মহাভারতের প্রাচীন রচনায় লিপিনৈপুণ্য সুলভ নহে। 
গ্রাম্য ভাষা ও প্রাচীন বিভক্তির জটিলতা 
অনেক স্থলেই বিরাক্তকর, তাহা! আদান্ত 
পাঠ করিবাব ধৈর্য্য শুধু অসামান্য সহিষু পাঠকেরই থাকিতে পারে, 
কিন্ত সেই ভাষা পড়িতে পড়িতে কতকটা অভ্যন্ত হইয়া গেলে পাঠক 
কাব্যের প্রকৃত রসাস্বাদ করিতে পারিবেন) গ্রাম্য সরল সৌন্দ্যে অন্ধু- 
বাদটি উপাদেয় হইয়াছে, বাঙ্গালী তখনও একান্ত মৃদ্ধু ও কুস্থম-সুকুমার 
হইয়া পড়েন নাই, তাই বীরত্বের কাহিনীগুলতেও মূলের উদ্দীপনার 
বথাষখ প্রতিধ্বনি জাগিয়াছে, অমাজিত ভাষার মধ্যেও সংক্ষুব্ধ চিত্তের 
ক্রোধ, অভিমান প্রভৃতি রসের প্রবাহ কতকটা বাঁধ বাধ হইয়াও যেন 
কবির উত্তেজনাব প্রখরতার পরিচষ দিতেছে । আমর! নিম্নে ছুইটা 
অংশ উদ্ধত কারলাম। 


সপ্রয়ের কবিত্ব। 


দ্রৌপদীর অপমান । 


“র।জার'আদেশ পাই, দ্ুঃশাসন গেল ধাইঃ 
সভাতে আনিল একেস্ীরী । 

একবন্ত্র রজস্বলা, দ্রুপদ নন্দিনী বালা, 
রাহুএ যেন চন্দ্র নিল হ'র। 

মন্দ বে।লে সভাজন, ধর্শশান্ত্র অকারণ, 
উচিত না বোলে কোন জনা ॥ |] 


১৩৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৷ 


কাদয়ে ন্দরী রামা, কপ গুণে অনুপম? 
নয়নে বহয়ে জলধ।র]। 
অ.পনে হ।রিল পতি, মোহে।র যে কেন গতি, 
উত্তর না দেও সভাজন। 
দ্রৌপদীর বাকা শুনি, সভ।সদে কাণাকাঁণি, 
অন্তে অন্যে মুখ নিরীক্ষণ ॥ 
তাহা! দেখি কম্পয়ে যে বীর বুকে |দন্ন। 
বজুসম গদা হস্তে কম্পে খর খর ॥ 
থাউক সেবিয়! ধন যুধিষ্ঠির রাজা। 
কৃকবল মারি আজি যমে করে] পুজা ॥ 
কেখায় আছয়ে ধঙ্শ কেব। তাহা জানে। 
কোন ধর্্স সেবি রাজা পাইল ছুষে।ধনে ॥ 
কিব। যে অধর্ন্ে অমি হরি পাশা খেপি | 
কিবা ধন্মে আনে দ্রৌপদীর কেশ ধরি ॥ 
কোন অধর্মে বিবন্ত্র। কয়ে রজন্থল । 
কোন অধন্থে সভীতে ব দেয়ে সুন্দরী বাল] ॥ 
এই ছুঃখে ভীমসেন কম্পয়ে দ্বিগুণ । 
অগ্তরেতে মহাকে।প কম্পয়ে অজ্জুন ॥ 
নকুল সহদেব কম্পয়ে শরীর । 
হাতে ধরি নিবারণ করে যুধিষ্ির ॥ 
বত অপরাধ মোর ম্বম ভাত সব। 
আন অধশ্ম হইতে মজিবে কৌরব ॥ 
চক্ষু পাকায় ভীম যেন কাল বম। 
বন্ধনে থাকিয়! যেন সর্পের বিক্রম &” 
সঞ্জষ বে, গ, পণি.১১৫ পত্র। 
কর্ণের যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন । 
“তবে কর্ণ কটকের রঙ্গ বাড়াইতে। 
একে একে সমাইরে লাগিল পুছিতে ॥ 


গৌড়ীয় যুগ । ১৩৫ 


ক্কে আজি অর্জনে দেখাইতে পরে | 
রত্বের শকট ভরি দিমু আজি তারে ॥ 
বসের সহিত দিমু ধেন্ু একশত । 

যে আজি অল্জুনে দেখাইয়া দিব মে।ত। 
লেজ কাল1 ধোপ ঘোড়। বহে যেই রথ । 
তাক দেই অজ্ছুনেরে যে দেখায় মোত। 
ছএ হস্তি দিমু শকট ভরিয়। সোণ| | 
তাক 1ধমু অজ্জুনক দেখায় যেই জন। ॥ 
শ্যাম তরুণী গীত বাদো যে পণ্ডিতা। 
একশত সুন্দরী স্বর্ণ অলস্কৃতা ॥ 

তাক দেই যেই মে।কে দেখায় অর্জুন | 
শতে শতে ঘোড়া রথ তস্তি যে স্বর্ণ ॥ 
সবৎসা তবণী ধেনু স্বর্ণ ভূবণ। 

৩।ক দেহে! যে আমারে দেখায় অন্ছু ন &. 
শুভ্র ঘোড়া পঞ্চশত, গরম একশত । 
তাহ। দেহে! যেই অজ্ভুন দেখ।এ মোত & 
কান্বেজিয়া ঘোড়। বহে সোণার রথথান । 
তক দেই অজ্জুন দেখাএ আগুয়ান ॥ 
এ শত হস্তি যে স্বর্ণ বিভূষিত। 

সাগর তীরেতে জন্ম বীর্যে স্থসারিত ॥ 
চৌদ্দগ্রাম দেই তাক অতি সুচরিত। 
নিকটে জীবন যেই নির্ভয় সতত ॥ 
এক*র।জ। এক গ্রাম জুয়াএ ভুষ্জিতে । 
মগধের এক শত দাসী দেই তাতে 8” . 


' এই অংশ পড়িয়৷ এ।কিলিসের ক্রোধ নিবৃত্তির জন্য এগীমা।মননের চেষ্টা। মনে পন্ড 
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১৩৬ 


বঙ্গভাষা ও সাহিতা ! 


শল্যের উত্তর | 
“কোপ বাড়িবার শল্য বলে আরবার | 
ফুটিলে অজ্জুন বাণ না গর্ডিবে আর ॥ 
সহদ নাহিক কর্ণ তোম! কেহ দেখে । 
অগ্রিতে পতঙ্গ মরে তারে কেব। র।থে ॥ 
অজ্ঞান মায়ের কোলে থাকিতে ছাওয়ালে ৷ 
চন্দ্র ধরিবারে হাত বাড়াএ কুতৃহলে ॥ 
সেইমত কর্ণ তুমি €বোলরে দাঝণ । 
রথ হৈতে পড়িবরে চাহসি অজ্জুন ॥ 
চোক। ধার ত্রিশুলেতে 'ঘষ কেন গও । 
হরিণের ছাযে যেন সিংহের বে।ল।ও ॥ 
মৃত ম।ংস খাইয়া শৃগ।ল বড় স্ুল। 
সিংহেরে ড।কএ সেই হইতে শ্রিশ্মুল ॥ 
সুতপূত্র হেয। রাজপুত্রে ডাক কেনে। 
,মশ। হৈয়া মন্ত হস্তি ডাক যুদ্ধে যেনে ॥ 
গর্ভের কাল সাপ ঝোকাও কাটি ধিয়।। 
পিংহকে ডাকহ তুমি শৃগ।ল হইয়া ॥ 
সর্প যেন ধাইয়া যায় মারি-ত গরুড়ক । 
সেইমত চাহ তুমি মারিতে অঙ্ছুনক ॥ 
চন্দ্র উদয় যেন নাগর অগ্তর | 
বিনি নৌকাএ পার হেতে চ।হসি বববর & 
সেইমত কর্ণ তে!মার বুঝিল যে নন। 
মেঘ মধ্যে শুনি যেন ভেক্কের গর্জন ৪৮ 

সঞ্জয়, বে, গঃ পুথি, ৪৭৭ পত্র। 
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গৌড়ীয় যুগ । ১৩৭ 
কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী । 


১৪৯৪ খুঃ অনব্ব হইতে ১৫২৫ খুঃ অব্দ পর্যাস্ত সম্রাট হুসেন সাহ 
গৌড়দেশ শাসন করেন ; 'চৈতন্ত-চরিতামৃতে 
উল্লিখিত আছে, হুসেন সাহ প্রথমে স্ুবুদ্ধি 
রায় নামক জনৈক হিন্দু জমদারেন্র ভূত্য ছিলেন। একদা পুক্ষরিণী-খনন 
কার্ষ্যে নিযুক্ত হইয়া কর্তৃব্যে অমনোযোগী হওয়াতে স্ুবুদ্ধি রান্ন তাহাকে 
বেত্রাঘাত করেন। হুসেন সাহ উচ্চবংশজাঁত ছিলেন, তিনি রাজ-সর- 
কাৰে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমে উজরী পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং ণেষে ১৪৯৪ 
খুং অবে সআাট. মুজাফর সাহ নিহত হঈলে "গীড়ের সমআট্রূপে প্রতিষ্ঠিত 
হন। মুসলমানী "ইতিহাসে এ কথ! ।বস্তারিত ভাবে লেখা নই বলিয়। 
কেহ কেহ এ বৃত্তান্ত অমূলক মনে করেন; বৈষ্ণব গ্রন্থকার সেই সময়ের 
লোক, তিনি হাওয়া হইতে এই গল্পের উত্তৰ ক।রয়ছেন বলিয়৷ বোধ হয 
না; বরং ই(তিহান আলোচনা এ কথ! প্রামা।ণক বলিয়াই বোঁধু হয়।* 
বন্দও প্রথমতঃ হুসেন সাহ ভীড়ব্যার দেব দেবী ভগ্ন করিয়াছলেন, 1 
তিনি পৰে হিন্দ্ুগণের প্রত বিশেষ সদয় ও উদার ভাব অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন, সন্দেহ নাঈ। চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয, তিনি 
চৈতন্ত-প্রভুকে ঈশ্বরের অবতার বলবা স্বীকার কাবয়াছিলেন; এ কথার 
'অনেকট1 বাদ দিয়া বশ্বাস করিতে গেলেও মানতে হইবে, তিনি চৈতন্ত- 
প্রভুকে শ্রদ্ধা করিতেন । হুসেন সাহের সময় কামরূপ বিজিত হয়, চট্র- 
গ্রামে মগগণ পরাস্ত হয়, ব্রপুরেশ্বরও মুসলমাঁন-ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়! 


সম্রট হুসেন সাহ। 


। [015 1)0261 0018209 07250 01) 111১ 91502111৮21 10 03608215105 
775 (01 5010 1110 11) 0, ৮615 1)0101016 [)095101012 ” 
9165/2105 [715001গ 9৫13610211১, 971. 
1 “যে হুসেন সাহা সর্ধ্ব উডিষা।র দেশে । 
দদবমুর্তি ভালিলেক দেউলবিশেষে ॥” চৈ, ভা, অন্তাথও্ড। 


১৩৮ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


পড়িয়াছিলেন ৷ পৃথিবীর যে কোন সআাট. বহু রাজ্য জর করিয়া দীর্ঘ- 
কাল শান্তিতে রাজত্ব উপভোগ করিয়াছেন, তীহারই অসিবল হইতে 
প্রীতিবল বেশী প্রয়োগ করিতে হইয়াছে । বে গুণে আকবর তারত- 
ইতিহাসের কণ্ঠে কণ্ঠহার হইয়া রহিয়াছেন। সেই গুণে হুসেনসাহ বঙ্গের 
ইতিহাসের উজ্জল রত্ব বলিয়া গণ্য হইবেন | একাব্বরী যোহরের স্তায় 
ছুসেনীমোহর?গ লোকগ্রীতির কল্পিত মূল্যে মুল্যবান্‌। রাজকুষ্ণ বাবু 
বাঙ্গ'লার ইতিহাসে লিখিরাছেন,-- 

“হুসেন সাভ।র র'জত্বকলে এতদ্েশীয় ধনিগণ ন্বর্ণপ।ত্র ব্যবহার করিতেন, এবং ধিনি 
নিমস্্িত সভায় যত স্বর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন, তিনি তত মর্ধণাদা পাইতেন। গৌড় 
ব! পাঙুয়া প্রভৃতি স্থানে যে নকল সম্পূর্ণ ব। ভগ্ন অট্রালিক1 পরিলক্ষিত হয়, তদ্বারাও 
ব।ঙ্গালার ধশ্বযোর ও তাৎক।লিক শিল্প নৈপুণোর বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়। যায়; বাস্তবিক 
তখন এদেশে স্পতাবিদার আশ্চর্যাৰপ উন্নতি হইয়াছিল, এবং গৌড়ে যেখানে সেখানে 
্ত্তিক। খনন করিলে যেৰগ রাশি রাশি ইষ্টক দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনুমান হয় যে নগরব।সী 
বহুসংখাক বাতি ইষ্টিক-নিশ্সিত গৃহে বাস কগিত, দেশে অনেক হিন্দু ভূমধিকারী ছিলেন 
এবং উহ!দ্র ক্ষমত1ও বিস্তর ডিল ।”" 

হুসেন সাহ বঙ্গ-সাহিত্যের উৎস'হ-বদ্ধক ছিলেন ; বে সভার রূপ, 
সনাতন ? পুরন্দর খা সভাসদ্‌ ছিলেন, সে সভায় হিন্দু মুসলমান একত্র 
হইয়া হিন্দুশান্ত্রেরে আলোচনা করিতেন? মালাধর বস্থুকে হুসেন সাহু 
“গুণরাজ খা” উপাধি প্রদান করিঘাছিলেন, বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে 
হুসেন সাহের প্রশৎন। বর্ণিত হঈয়াছে, পদাবলীতে ৪ হুসেন সাহের নাহুমর 
উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা “শ্রাযুত হসন, জগত ভূষণ, সোহ এরসূ জান। পঞ্চ গৌড়েশ্বর, 
ভোগ প্রন্দর, ভণে যশরাজ গান ।* হুসেন সাহের পুত্র নসরত সাহ “ভারত 
পাঞ্চলী” রচনা করাইবাছিলেন, এসকল কথা একবার উল্লেখ করিয়।ছি । 


% সাহিভাপরিষত পত্রিকা, ৯৩০৬ সন, ১ম সংখ্যা, ৮ পৃঃ 


গৌড়ীয় যুগ । ১৩৯ 


পরাগলী মহাভারত ও ছুটি খাঁর অখমেধ-পর্কে পত্রে পত্রে হুসেন সাহের 
প্রশংসা! ও গুণবর্ণনা দৃষ্ট হয়| 

এই বাজসভা হইতে দুইজন প্র।সদ্ধ যোদ্ধা! মগীরাজার সৈম্তদিগকে 
চট্টগ্রাম হইতে দুর করিতে প্রেরত হইয়া- 
ছিলেন.; একজন স্বরং রাজকুমার, ভাবী 
সম্জট. নসরত্ সাহ, অপর-_সেনাপতি পরগল খা । 

ফণী নদীর ( আধুনক বেণী) ভারে চট্টগ্রাম জোগ ওয়।রগঞ্জ থানার 
অধীন “পরাগলপুর” এখন ৪ বর্তমান, পর।গলা দী।ঘ আত বৃহৎ এখন ও 
তাহার জল ব্যবহৃত হর ; পরাগল খার প্রাস!ধ।বণা এখন রাণীরুত ভগ্ন 
ইষ্টক-স্তপে পরিণত | উহারা কেহই সেই মগী-সৈম্ত-জয়ী সেনাপতির 
কাহিনী লোকস্তিতে আনিতে পারে নাই, কিন্তু একখান তুলট ক।গজে 
লিখিত, কাটদংস্রাবিদ্ধ, লুতাতস্জড়ত প্রাচীন পথ লুপ্ত স্বতির উদ্ধার 
করিয়াছে ; সে পুথিখা।ন-- 

পরাগলী ভ।রত |” 


পরাগল খা। 


অথবা 
কবীন্দ্র পরমেশ্বর বিরচিত 
মহাভারত | *% 


তাহার ভূমিকা এইরূপ ;_- 
“নৃগতি হুসেন সাই হএ মহামতি । 
পঞ্চম গৌড়েতে যর পরম শখাতি ॥ 
অস্ত্র শন্ত্রে সপও্ডিত মহিমা অপার । 
কলিক।লে হরি হৈব কৃষ্ণ অবতার ॥ 


শি স্্ শা 


* কবীন্দ্র-রচিত.ভারতের ১৬৪৬ শকের হ|তের লেখা পুথি খরিদ করিয়া বেঙ্গল 
গবর্ণমেন্টের লাইব্রেরীতে দিয়াছি তাহা ছাড়া আরও ছুইথানি পৃখি পাইয়া, তাহার এক 
খানি ২০৩ শত, অর একখ|নি পায় ২৫০ বৎসরের প্রাচীন । 


১৪০ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


নৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর । 
তান হৰ্‌ সেনাপতি হওস্ত লম্কর ॥ 
লক্কর পরাগল খন মহামতি । 
হাবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি ॥ 
লক্করী বিষয় গাই আইবন্ত চলিয়া। 
চাটিগ্রথমে চলি গেল হরষিত হৈয়া ॥ 
পুত্র পৌত্রে রাজা করে খান মহামতি । 
পুর।ণ শুনন্ত নীতি হরধিত মতি &” 
কবীন্দ্র বে, গ, পুথি ১ পত্র। 
পরাগল খর পিতার নাম 'রা'্ত খা ও পুত্রের নাম ছুটি খ'॥ এই 
পুথিতেই তাহাদের উল্লেখ আছে। কবীন্দ্র স্বীয় অনুগ্রাহক খঁ! 
মহাশয়ের গুণ প্রত পত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, সময়ে সময়ে উচ্ছলিত 
কুতজ্ঞতা-রসে পয়ারের বাধ ছুটিয়া গিয়াছে, পদ কোথার দীড়াইয়াছে 
দেখুন ১০ 
| “ঙ্গৌণী কল্পতক শ্রীমান দীন দুগতি বারণ। 
পুণাকীন্ডি গুণান্বাদী পরাগল খান ॥” বে, গ,পু'থি ৮৮ পত্র। 
কোন কোন স্কুলে “শ্রয়ুত পরাগল পদ্মিনী-ভাঙ্কর” এইরূপ পদ দৃষ্ট হয়। 
পরাগলী মহাভারত প্রায় ১৭০০০ শ্লোকে পুর্ণ । এ পুস্তকখানা 
উদ্ধান করা একান্ত আবশ্তক ; শুনিয়াছ 
পর[গল খার বংশ এখনও বর্তমান এবং 
তাহার! অবস্থাপন্ন লোক » ইহ! প্রথমতঃ তাহাদেরই কার্ধ্য। 
ট্গ্রামের প্রাচীন ভাষা স্থলে স্থলে এত জটিল যে, অর্থ পরিগ্রহ কর! 
ুর না; সহজ স্তল বাছিয়! কবীন্দের কবিত্বের নমুনা দেখাইতেছি ! 


দ্রোপদীর বিরাট নগরে আগমন | 


“তার পাছে দ্রৌপদী সৈরক্তীরূপ ধরি। 
অধিক মলিন বঙ্ত্রে গেল৷ একেশ্বরী ॥ 


পরাগলী ভারত। 


গোঁড়ীর ধুগ। ১৪১ 


দূর হৈতে যায় যেন ভ্রাসিত হরিণী । 
নগরের নারী সব পুছন্ত কাহিনী ॥ 
দ্রৌপদী বোলেস্ত সৈরন্ধী মে।র নাম। 
দ্রৌপদীর পরিচধ্য! কৈলু অনুপাম ॥ 
অন্তঃপুর নারী যত উত্তর ন। পাইল। 
সুদে] দেবীএ তাকে স।দরে পু'ছিল ॥ 
সত কহ আঙ্গ।তে ("" কপট পপ্রিহরি ' 
কি নাম তোন্(ওর কহ কাহার বরন।রী ॥ 
দুই উক গুক তোর অতি কবলিত । 
নাভি গভীর তে।ম[র ব!কা সুললিত ॥ 
ধশন ড।লিম্ব বিজ্ঞুলি নযন। 

রাজার মভিষী যেন সব শুলক্ষণ ॥ 

কিব। গন্ধর্ক্বের তুঙ্গি। হযনি বনিত । 
নাগকন্া তুঙ্গি কিব! নগরদেবতা ॥ 
বিদা[ধরী কিবা তুন্দি কিন্নপী রোহিণী । 
অনুস্য। কিবা তৃক্গি উর্বশী মনিনী ॥ ্‌ 
উন্তরের ইন্ত্রণী কিবা বকণের নারী। 
তোমাবপ দেখি আঙ্গি লহতে না পারি ॥ 
স্দেষ্থর বচন যে শুনিআ তৎপর | 
সেইখানে দ্রৌপদীএ দিলেন্ত উত্তর । 
আঙ্দি দেবকন্যা নহি গন্ধব্রের নারী । 
সহজে সৈরন্ধণী আদ্ি কেশকর্শ করি ॥ 
ম|লিনী মোহোন নম দ্রৌপদী ধরিল। 
(তাঙক্গাকে সেবিতে মোর হৃদয বিল ॥ 
তেকারণে আইল্ল হেথা বিরাট নগর । 





* আমি' স্বানে 'আন্দি' ও “তুমি” স্থানে 'তুঙ্ছি' পূর্ববঙ্গের প্র।চীন সমস্ত পু'খিতেই 
দৃষ্ট হয়। সঞ্জয়-রচিত ত।রতের প্রাচীন পুঁ ধিগুলিতেও তাহাই দৃষ্ট ইয়। শুধু বে্গল 
গবর্ণমেন্টের কাপিতে “আমি, ততুমি' বপ পাইয়াছি। 


১৪২ বঙ্গভাষা ও সাঁহতা। 


সতা কথ! কৈল এহি তে'ক্সার গোচর ॥ 

সুদেফাএ বোলেন্ত শুনহ বরনারী । 

মাথে করি তোন্গারে রাখিতে আঙ্গি পারি ॥ 

নারী সব তোন্গ৷ দেখি পাসরিতে নারে । 

কেমত পুরুষ আছে ধৈর্য্য র।খিবারে ॥ 

র/জাএ দেখিলে তোন্জা মজিবেক মন। 

বল করি ধরিতে রাখিবে কোন জন | 

আপন কণ্টক আনঙ্গি আপনে রে।পিব। 

মুতাএ ধরিলে ধেন বুক্ষ আরোহিব ॥ 

ককটার গর্ভ যেন মৃত্যুর ক1রণ। 

তেনমত (দেখি আ।লি। তোঙ্গ।রে ধারণ ৮: 
কবীন্দ্র বে, গ, পুথি ৫৭ পত্র । 


+ কবীন্দ নংস্কৃতে চগওিত ছিলেন, তিনি স্থ।নে স্থ।নে মূলের প্রায় অক্ষরে অক্ষরে 
অনুবাদ কারয়াছেন | সেকালের অন্ববদিশ্রন্থেম পক্ষে ইভা কম গৌরবের কথা নহে। 
স্বান/ভাবে সপস্কত টদ্বাত কি! বিশেষরূপে তৃলন। করিতে পারিব ন1। দৌপদীর বির।ট 
শগরে আগমনের অপ কওকাংশ উদ্ধত করিতেডি, ইভা জৈমিনি ভরত হইতে নহে, 
মূল বাসের মভাভাপত হউতে উদ্ধত ভইল, পাঠক মিলাইয়। দেখিবেন | 


সুদেষ্ঞোবাচ | 


মুদি, বাং বাসয়েয়ং বৈ সংশয়ো মে ন বিদাতে। 
ন চেদিচ্ছতি রাজ! ত্ব।ং গচ্ছেৎ সর্ব্বেণ চেতসা ॥ 
শিয়ে। রাজকুলে যাশ্চ য।শ্চেম1! মম বেশ্মনি । 
প্রসক্তাস্তাং নিরীক্ষন্তে পুমাংসং কং ন মেয়েই ॥ 
পুঙ্গ[ণ্ম|বস্থিতান পশ্য যউমে মম বেশখুনি | 

"তহপি ত্বাং স অন্রমস্ীব পুমাং সং ক" ন মোহয়েঃ ॥ 
রাজ। বির।টঃ হশোণি দৃষ্ট।। বপুরমানুষম্‌। 
নিভ।য় ম।" বরারোহে ত্বাং গচ্ছেৎ সর্ব্বেণ চেহস! ॥ 
মধারে।হেদ যখ। বুক্ষ/নবধ|য়ৈবাতনো নরঃ | 
রাজবেশ্বনি তে শুভে অহিত।ং স্যাত্তথ। মম ॥ 
'থাচক্টকী গর্ভমাধ্ে মৃতামাত্বনঃ | 

তথা বিধমহং মন্তে বাসন্তব শুচিশ্মিতে 8৮ 


গৌড়ীয় যুগ। ১৪৩ 


শীহরির রূপ বর্ণন। 
“পরিধান গীতবর্ণ কুসুম বসন । 


নবুমঘ গাম অঙ্গ কমললোচন ॥ 

'ম্থের বিছ্বাত তুলা হসিত মুখেত । 

শঙ্খ চক গদ। পদ্ম এ চার্সি করেত ॥ 

শিরেতে বাক্ছিছে চূড়া মালতী মাল।এ। 

দিয়া মোন বেশ পাপ দুর বাএ 8” ৪5 পঞ্। 


ভাজ্ম পর্বেব-__যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ । 
“দেশহ স।তাকি মুঞ্রি চক্র লইন্ু হ।তি। 
ভাক্ম দে।ণ কিয়া পডিমু রখ হৈ * ॥ 
“তরাষ্ট্র পুত্র সব করিমু সংহার । 
যুিচ্টির নুপতিক দিমু র।জাভ।র ॥ 
এ বলিষা সাত কীরে কৰি সন্দে।ধন । 
হন্তেত লইউল চত্র দেক্ষ“জ নাদ্দিন ॥ 
স্যার সমান জোতি সহম্ব বজপম। 
চ।রিপ!শে ক্ষুর তেজ যেন কাল যন ॥ 
পথ হেতে লফ দিয়! চত্র লেয়া হতে । 
ভাচ্গক মারিতে জাঞএ দেব জগনাথে ॥ 
এষ" আঙ্গে পাতবাস শে।তিছে তখন | 
বদ ত সহিত যেন আক।শে শো থন এ 
দখিষ। সকল লোক বলিল তখন । 
'কাববের কগয আজি দেখিএ লঙ্গণ ॥ 
পদ্ভরে কৃুষের কম্পিত বনমতা । 
গণজন্দ ধবিতে যেন জ।এ মশপতি । 
সঙ্গম না করে ভীক্ম হাতে ধন্রঃশ্র | 
নিভএ বোলেস্ত তবে সংগাম ভিতর ॥ 
৪ যু পর1গল খান পদ্মিনী-ভান্ষর | 
কবাক্ত কহন্ত কথা শুনন্ত লঞ্ষর ॥” ১০০ পন । 


১৪৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


পরাগল খাঁর মৃতার পরে তৎপুত্র ছুটি খাকে সম্রাট হুসেন সাঁহ 
সেনাপতির পদে বরণ করেন। ছুটি খাঁর 
গৌরব কবীন্তর বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন,-- 
“তনয় যে ছুটি খান পরম উজ্জ্বল । 
কবীন্দ্র পরমেশ্বব রচিল সকল ॥৮” বে, গ, পুথি ৮৮ পত্র। 
ছুটি খান পিতার দৃষ্টাস্তান্থুসাধে শ্রীকর নন্দীকে অশ্বমেধপর্ধের 
অনুবাদ করিতে আদেশ করেন, এই কবির কল্পনা বৃক্ষবাহী লতাঁর 
স্তায় আকাশ ছুঁতে ইচ্ছুক । ই।ন স্বীয় প্রভুর মনস্তষ্টি কিন্রপে করিতে 
হয বিশেষরূপে জানিতেন। কল্পনার তৈলাধাব মুক্ত করিরা ইনি ছুটি 
খার পদ সেবা করিয়াছেন। আমরা সাহত'পাত্রকার + যাহা উদ্ধত 
করিয়াছিলাম, সেই অংশ পুনঃ এস্থলেও উদ্ধত করিতেছি,__ 


ছুটি খা। 


“নসবত মাহ তাত + অহি মতারাছ।। 
রামবৎ নিতা পালে সব প্রজা॥ 

নুপতি হুসেন সাত হএ ক্ষিতিপতি । 
সামদনদ্গতেদে পালে বন্থমতী ! 

তান এক সে্।পতি লক্গর ছুটিখান । 
ত্রিপুরাব উপবে কবিল সন্নিধান ॥ 
চটিগ্রাম নগরের নিকট উত্তরে । 
চন্দ্রশেখর পর্বত কনারে ॥ 

চারলেল গিরি তাৰ পৈত্রিক বদতি। 
বিধিএ নির্শ্িল তাক কি কহ্বি অতি॥ 


»*. » সাহিত, মগ্রভায়ণ ১৩০১। 
1+ নসরত সাহ চট্টগ্রামে আসিয|ছিলেন, তাই তাহ।র পিতা অপেক্ষা তিনি সে দেশে 
বেশী পরিচিত ছিলেন এবং সেই জন্ত কবি পুত্রেব নামে পিতার পরিচয় দিতেছেন | নসরত 
সাহ বঙ্গ নাহিতোর উৎসাহ্বদ্ধক ছিলেন, তাহা পূর্বেই উল্লেখ কর] গিয়াছে ; আমর! 
বৈষ্ব পদাবলীতেও নসরত সাহের উল্লেখ দেখিতে পাই-_“সে যে নপিরা সাহ জানে, যারে 
হানিল মদন বাণে।” (সাখনা, আবণ ১৩০০, ২৭২ পৃঃ 1) 


গৌভীয় বুগ। ১৪ ৬ 


চি বর্ণ বসে লে।ক সেন। সন্নিহি১। 
ন।ন গুণে গ্র। সব বসয়ে তথা ৩ ॥ 
কণা নাম নদাএ বেত চাপিধ।র | 
পুববদিগে মহাশিগ্ি পার নাহি ভাপ ॥ 
লঙ্গর পরাগন্ম খননের তশয়। 

সমহর নিভএ ছুটিখান মহাশয় 
মাজ|ন্নুলধিত ব. কমল লোচন 
বিলাস হদয়ে মও গ:জন্দ মণ ॥ 
চতুঃযা্ট কল। বনি গুণেখ শা 
পুগিবা বিখ।হ মে যে পিন্মাভলা বি 5 
দ ত|খলি কর্ণ এম অগাধ মভিস 
?শ ঘে বাধে। গাস্ছাণো ন,ভিক চপুস। 
এঠান যঠভ গু৭ শশিষ। শ্ুপতি | 

স্ দিয়। আ।শিলেক কতুহদ মি এ 
নুপতি অগ্রেত ভার বগল সন্মান | 
"থাক প্রসাদ পাতল ঢ্ুটি শান ॥ 
লক্ষণ] বিষয় প।য়। মহ।মাঁচ। 
সংমলাখ দও ভেপে গলে বমতা ॥ 
তিপুৰ নৃপতি যর রে এতে শেশ। 
পবাত গহনরে শিয়। করিন প্রবেশ ॥ 
শভ বাগি কর দিয়া করিল সম্মান । 
মহ।বন মধে' এর পুবার শিশ্প।ণ | 
সদ,়পি ভয় না পিল মতি । 

তগ পি আতঙ্কে বেসে ব্রিপুর নুপতি ॥ 
অ।পনে নুপতি সন্ভপিয়। বিশেবে | 
শশে বসে লঙ্গর আপনার দেশে " 
[দনে দিনে বাংড় তার রাজসম্মান | 
যাবত পৃথিবা থাকে সমন্ভতি তাহ।ন ॥ 


১০ 


১৪৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


পণ্ডিতে পঙ্ডিতে সভাখও মহামতি । 

একদিন বসিলেক বান্ধব সংহতি ॥ 

শুনস্ত ভারত তবে অতি পুণা কথ! । 

মহাঁমুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা ॥ 

অশ্বমেখ কথ শুনি প্রসন্ন হাদয় : 

সভাখণে আদেশিল খান মহাশয় ॥ 

দেশী ভাষায় এহি কথা রচিণ পয়ার | 

সঞ্চরৌক কীষ্ি মোর জগত সংসার ॥ 

তহান আদেশ মাল্য মস্তকে ধরিয়া । 

আীকর নন্দী কভিলেচ পয়ার রচিয়া 4” 

ত্রিপুরেশ্বরের বিরদ্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, সে গুলি ছুটি খার পদে 
পুষ্প বিন্বদলে অর্চনা । ই.তহাঁসজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করিবেন, এগুল! 
ঝুঁটা ফুলের অঞ্জল; সে সমধে ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ধন্তমাণিক্য ও 
তাহার সেনাপতি মহাবীর চয়চাগ রণক্ষেত্রে মুসলমানগণকে দেখাইয়া- 
ছিলেন-_ত্রিপুরপাহাঁড়ের তীব্র বায়ু তাহারা সহ্য করিতে অশক্ত। 
তথাপি আমরা কবির কল্পন|কে ধন্যবাদ দ্রিব; সত্য হইতে মিথ্যার 
ছবিই কবির তুলিতে স্ন্দর হয়, চার্লন্‌ সেকেগ্ডের নিকট একবার এক 
কবি এ কথা! স্বীকার করিতে বাধা হইয়াছলেন | 
নন্দী কবির কবিত্ব একটুকু ব্যঙ্গ মিশ্রিত হইয়। মধ্যে মধ্যে বড় 

মনোরম হইয়।ছে, আমরা ভীম ও কৃষ্ণের 
উত্তর প্রতুত্তর উদ্ধত করিতেছি ।__ভীম 
যুবনাশ্বের পুরী হইতে অশ্ব আনয়নের জন্য মনোনীত হইলে শ্রীকৃষ্ণ 
এ প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই | অনেকগুণি যুক্তির মধ্যে এই 
একটি,__ 


একর নন্দীর কবিত্ব। 


“বহু ভক্গ হএ ভীম স্কুল কলেবর । 
হিড়িত্বা রাক্ষসী ভার্ধা যাহার সহচর ॥ 


গৌড়ীয় যুগ । ১৪৭ 


ভীমের উত্তর । 
কৃষ্ণের বচনে ভীম রুষিয়া বলিল । 
মোকে মন্দ বল কৃষ্ণ নিজ না দেখিল ॥ 
তোম্ষার উদরে যত বসে ত্রিতৃবন | 
আঙ্গার উদরে 'কত অন্ন ব্যঞ্রন ॥ 
সংসার উপালন্ত সক খাইল। তুক্গি। 
তাহা হৈতে বহু ভয়ংকর বেলে আঙ্গি ॥ 
ভল্নুক কুমারী তোমার ঘরে জানুবতী। 
তাহ! হৈতে অধিক বোল হিড়িম্বা যুবতী ॥ 
তুন্দি নারীজিৎ না হও আন্দি নারীজিৎ। 
আপন ন। দেখিযা মেক বল বিপরীত ॥ 
ভাষার জটিলতা হেতু উদ্ধত ছত্রগু লতে তোত লার রাগ মনে পড়ে । 
কাশীদাস এস্থল মহণ করিয়াছেন, কিন্ত ব্যঙ্গের তীক্ষত্ব হাঁস হইয়াছে । 
একখানা প্রাচীন পরাগলী ভারতে আমরা একস্থলে এইরূপ ভণিত। 
পাইয়াছি 1--. 

“কহে কবি গঙ্গানন্দী, লেখক শ্ীকর নন্দী” এই পঙ্গানন্দী আবার কে? 
শ্রীকর নন্দীই বা এস্থলে কবির আপন হইতে লেখকের আসনে 
নামিলেন কেন? হস্ত(লখিত প্রাচীন পুথির আলোচনায় নানা রূপ 
জটিল প্রশ্নের উদয় হয়, অতীতের অন্ধকারে কল্পনার আলেরা ভিন্ন 
অনেক সময়ই পথ আবিষ্কারের অন্ত উপায় দেখা যায় না । 

সপ্তয়, কবীন্ত্র, শ্রীকর নন্দী ০ পরবর্তী অন্ুবাদকারিগণের প্রাষ 
সকলেই জৈমিনি-সংহিত! * দৃষ্টে অনুবাদ 
সঙ্কলন করিয়াছেন, এরূপ লিখিয়াছেন | 
ব্যাসের সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক অতি অল্প, মধ্যে মধ্যে দৌহাই আছে 

* জৈমিনি ভারতের কেবল অঙ্বমেধ পর্ব পাওয়া গিয়াছে, এখনকার এতিহাসিক- 


গণের মতে জৈমিনি শুধু অশ্বমেধ পর্ব্বই অনুবাদ করিয়াছিলেন। স্তারতীয় প্রাচীন 
পু'ঘির অনুসন্ধান শেষ ন। হইলে এই মত অকাট্য সত্য বলিয়। গ্রহণ করা যায় না । 


জৈমিনি-ভারত। 


১৪৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য | 


এই পর্যাস্ত । বঙ্গের মৃছ-সমীর-স্পশ-স্থখে কি বা।দ খষি নিদ্রত হইয়া 
পাড়য়াছিলেন ? জৈমিনির প্র(ত সকলের লক্ষ্য হইল কেন? 

পৃব্বে উল্লেখ কবিয়াছি, ধাহাণা হন্দুম্মে পুনকথানকাদী, জৈমিন 
তাহাদের অগ্রণী; তাহার শিষ্য ভট্টপাদ, রাজা সুধন্ব'র সভ।য বৌদ্ধকুল 
বজয় করেন । পস্কন ইহাদের পরবর্থী। জৈমিনি ভারতগ্রস্থ সংক্ষিপ্ত 
কবেন ; মহাভারত শান্জ্রকার।দগেব সতে ছুস্তর ভবসাগন পান হইবাঁল 
একমাত্র সেতু, কিন্ত পাসকৃত সেতুবন্ধ প্রান ভবসমুদ্রেণ স্তাযত [খর।ট, 
তাই জোন নহজ পথেন আধিক্কাৰ করবা ভবার্ণনের বিপনন পথিক- 
দিগকে ত্রাণ করিলেন । উজোঁমান 'ভাগত দেশময প্রচালত হইযা।ছণ , 
অনেক বাঙ্গালা প্রাচীন পুথিতে জৈনিন-ভারতেন উলেখ পাওবা যায়। 
বঙ্চ। চণ্তীকব্যে শ্রীমন্তে1 বিদটাপন্তে,_ 

“েঁমিনি-ভার 2, *ত, তবে পুঙ মেঘদুত, 
নৈষধে মর সঙ্গবে |” 


অনুবাদ-শীখা-_(গ ) মালাধর বন্ড | 
কুলীনগ্রামের বস্থুবংশ বিশেষ প্রতিপন্তিশালী ছিলেন; গ্রামখানি 
ছুগ-সংরক্ষিত 'ছল$; এহ পথেন যাত্রিগণ 
বন্থু মহাশয়দিণোন নিকট হঈতে “ভুরি? প্রাপ্ত 
না হইলে জগনাথ তীর্ঘে যাইতে পারিতেন না। মাঁল।ধর বন্থ ও হুসেন 
সাঁহের মন্ত্রী গোগীনাথ বন্ধ (উপাব পুবন্দব খ! ) এক সমরের লোক |* 


ম[লাধর বু । 


« ম/ল।ধর বন্ গোপানাথ বন্তর জ্ঞতি এ।5। ছিলেন । গীত।ম্বর দাসের “রসমঞ্তরী" 
নামক পুস্তকের একটি পদদৃষ্ঠে কে» কেহ অগ্ুমান কেন, শেপীনাথ বসু “শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' 
নামক -একখানি পুস্তক রচনা করেন। ভণিতার অংশটি এইরূপ “্রীযুত হুসন, জগত- 
তুষণ, সোহ এ রন জান। পঞ্চ গৌড়েশবব, ভোগ পুরপ্র, ভগে বশরাজ খান। 


গৌড়ীয় যুগ । ১৪৯ 


বস্গ পরিবার বৈষ্ঞব-ধন্মে বিশেষ আস্থাবান্‌ ছিলেন; মালাধর বসুর 
পৌঁল্র বস্থুরাম।নন্দেণ ন।ম বৈষ্ণব সমাজে স্ুপারচিত | 

মালাধর বন্থু আঁদ বস্থ হইতে অপস্তন ২৪ পুকষ : হইহাব পিতার 
ন।ম ভগীরথ বন্গ ও মাতার নাম ইন্দুবতী দ।সী। 

মাঁণ।ধর বন্থ হুসেন সাহ হইতে “গুণগাজ খা? উপাব প্রাপ্ত হহযা- 
'ছলেন, পুর্বে উল্লেখ করয়াছ। সেকালেস উপাধগু;ল 1কছু অদ্ভুত 
“কমের ছল 5 প্ুধন্দর খা» গুণগজ খা' এই সণ গাজ-দ৭ খেতাব । 
মামরা একখান প্রাচীন কৃত্তিণাসী গ্রামাযণে কৃ গবাখকে “কবিত্ব ভুষণ+ 
উপাবিখি,এষ্ট দেখিবা।ভ | এই “ক।বত্ধ-ভূষণ রাজ দন্ড উপাণি অথবা পুাথ- 
েখকের জান প্রশংসাপত্র, স্থির কারতে পারলাম না; বাহ উক, 
'গুণরাজ” উপা।ধ দেশে গ্রাসণত ছিণ। আমরা বঠঠীবণ কবিরে? 
'গুণরাজ” উপাবধুক্ত পাইয।ছ | অপধ/পকগণ দ.ক্ষণাপ্রাপ্ত হহযা 
কাণকে? “কমন” নাম দিতে পাঁরেন, কিন্ত গৌড়ে? এআট.।নগুণকে 
গুণরাজ উপ4 দেন নাত; বৈষ্ণবো।চিত বিনন মগ্কারে আাণাবব 
1নজকে “নিপুণ? “অধম” প্রভৃতি অংজ্ঞাষ জ্ঞাপন ক।পয়াছেন | 


চীন ৩াম্রফলক ইত/দিতে ভোগ এব সচিব অ্খে ব্যব্গঠ দৃষ্ঠ হয, কিন্তু তাভ! 
হইলেও পুরন্দর এবং যশরাজ খান 'য এক বাক্তি ত৩1 প্রমাণিত ঠইতেছে না; অপিচ 
পঞ্চ গৌড়েম্বর ভোগে হন্ত্রতুল্য, এখপ অর্থ করিলে 'পুরন্দন” শব্দকে আর মনুষা- 
বিশেষের সংজ্ঞ। ঝপোে গণ্য ন। কগ্িলেও চলে । যাহা হউক পামান্ত একটি পদের 
স.ন্দহ।আ্বক ভশিতার উপর 'নির কবিয়। আমর। এ বিষয়ে কান হত প্রকাশ করিতে 
পরিলাম না। মালাখপপ বন্থু আদিশূর আনীভ দশরথ বন বংশীয; বংশাবলী নিষ্ে 
প্রদণ্ত হইল। 

১। দশরখবংশীয় বুষঃ বন্ত (বল্লালসেনের সমসামযিক ), ২। ভবন।থ, 
৩। হংস, ৪ মুক্তি, ৫| দ|মোদর, ৬। অনপ্ত, ৭। গুণাকর, ৮ পতি, : 
৯ | যজ্জেশ্বর, ১০। ভগীরথ, ১১ । ম[ল।ধর বনু ( গুণপাঁজ থ।)। ম।লাধরের উদ্ধতন «ম 
পুকষ গুণ।করের জোষ্ঠপুজ্র লপ্লণ হইতে পুরন্দর খী অধস্তন পঞ্চন স্থানাঁদ। 


১৫০ বঙ্গভাষ। ও সাহিত) ৷ 


১৩৯৫ শকে (১৪৭৩ খুঃ) মালাধর বস্থ ভাগবন্তের বঙ্গানুবাদে 
প্রবৃত্ত হন ও৭ বৎসরে দশম ও একাদশ 
্কন্ধের অন্ুবাদ সমাধা করেন । *. এই অন্থু- 
বাদ-গ্রন্থের নাম শ্রিক্ুষ্ণ-বিজয়” কোন কোন প্রাচীন হম্তলিখিত পুথিতে 
“গোবিন্দ-বিজয়? নাম দৃষ্ট হয়) শেষ কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ বর্ণিত 
হইয়াছে, এইজন্যই বো হয় প্শ্ীকষ্৫বিজয় নাম দেওয়া হইয়াছে, 
প্রাচীনকালে “মৃতু, বা “যাত্রা” এই ছুই অর্থে “বিজয়” শব ব্যবহৃত 
হঠত | ভগবতী যে দিন পৃথিবী হইতে কৈলাস গমন করেন সেই দিন 
“বিজয়ার দিন" নামে পরিচিত | 

শ্লীকৃষ্ণ-বিজযেব কাব সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন । মূল 
গ্রন্থের সঙ্গে শ্রীকৃষ্-বিজয মিলাইয়া দেখিলে 
অনুমিত হইবে, মালাধর বস্থ শুধু কথকদিগের 
মুখে শুনিয়া ভাগবত প্রণষন করেন শাই, তান স্বয়ং ভাগবত পাঠ 
করিয়াছিলেন । সেকালে ঠিক অক্ষবে অক্ষবে মিলাইয! অনুবাদ করাব 
পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না ; 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজঘও সেরূপ অনুবাদ নহে, তবে 
মূলেব সঙ্গে কতকটা ভাষাগত সংশ্রব না আছে এমন নহে; নিয়ে উদা- 
হরণবূপে ছুইটি অংশ উদ্ধৃত করিতে 

মূল হইতে অন্ুবাদিত $-- 

(১) “কোন সময ঝনেতে প্রথম ভে জন কগিব'র মানসে প্রতু।ষে হরি গাত্রোথান 
করিলেন, এবং বৎসপালক বয়স্তদিশকে প্রবে বি করিয়া মনোহর শৃূঙ্স-ধ্বনি করিতে 
করিতে বৎস সকলকে অগ্রে করিয়! নির্গত হইলেন। 

কতিপয় ঝলক বংশী ঝাদ। করিতে করিতে, কতকগুলি শৃঙ্গ বাজাইতে বানাইতে, 
কতিপয।অর্ভক ভূঙ্গদহ গান করিতে করিতে, অন্ত বালকের! কোকিল সঙ্গে কলরব করিতে 


শ্রীকৃ্বিজয়। 


মূল ও অনুব!দ। 





« “তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ অরম্তন। 
চতুর্দশ ছুই শকে হৈল সমাপন ৫” শ্রীকৃষ্-বিজয়। 





গৌড়ীয় যুগ। ১৫১ 


করিতে খেল! করিতে লাগিল। অপর শিশুর| পক্ষীদিগের ছায়ায় ধাবন, হংসদ্দিগের সহিত 


গ্রমন, বক সঙ্গে উপবেশন, ও ময়ূর সহ নূতো প্রবৃত্ত হইল। আর কোন কোন বালক 
বানরশিশুদিগকে আকর্ষণ করিতে লাগিল” আীমভ্ভাগবত | ১৩ম ক্কন্ষ, ১২শ অধ্যায়। 


শ্রীকৃষ্চ-বিজয় * ;-- 
“প্রভাঠে ভোজন করি শি্গা। বাজাইয়া । 
পিছে পিছে চলে যত বাছুর চালাইয়। ॥ 
একত্র হইল সব যমুনার তীরে ॥ 
নানামতে ক্র'ড়। করি যায় দামোদরে ॥ 
কথাতে কে।কিল পক্ষিগণে নাদ করে। 
তার সঙ্গে না করে দেব গদাধ-ব ॥ 

» কথাতে মর্কশিশু লাফ দেহি রঙ্গে । 
সেই মতে যায় বৃ বালকের সঙ্গে ॥ 
কথাতে মযুর পক্ষী মধু নাদ করে। 
সেই মত নূতা করে দেব দামোদরে ॥ * 
কথা কথ। পক্ষী এ আকাশে উড়ি বাই। 
তার ছ।য়া সঙ্গে নাচে রামকাহ্বাই ॥ 
কথা ব৷ শ্গদ্ধি পুষ্প তুলিয়া মুর।রি। 
কত হদে মন্তকে এবণে কেশে পরি ॥ 

মূল হইতে অন্ুবাদিত :-_ 

(২) কোন কোন গে।পাঙ্গন। গো৷ দৌহন করিতেছিল, তাহার। দোহন বিসর্জন পূর্বক 
সমুত্তৃক হইয়! গমন করিল । অন্যন্য গোলী অন্ন পাকানপ্তর মহানসে রাখিয়া স্থালীস্থ 
জল নিঃসারগ করিতেছিল, সমুদয় কথ নির্গম প্রতীক্ষা করিতে পারিল না। অপর 
গরোপী গোধূম কণান্ন রদ্ধন করিতেছিল, পক্ক অন্ন ন! নাবাইয়াই চলিল। কোন কোন 
গোপী গৃহে অন্লাদি পরিবেশন করিতেছিল, কেহ কেহ শিশুদিগকে দুগ্ধ পান করাইভে- 


* সুজিত শ্রীকফবিজয় অমার নিকট আপাততঃ নাই। পূর্ববঙ্গে প্রাপ্ত প্রানথ 
২০০ বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত পু ঘি হঈতে এই অংশ এবং পরব, অংশগুলি উদ্ধত 
হইল । 


১৫২ বঙ্গভাষ। ? সাহিত্য । 


ছিল, অন্য কয়েক জন পতিশ্আধ।য রত ছিল, তাহার! তন্তৎ কর্ম তাগ করিয়া গেল। 
শন্ঠ গেপাঙ্গন।গণ ভোজন করিতেছিল, গীত শুনিবা ম।ত্র আহার ত।গ করিয়। চলিল |” 
১০ম সন্ধে, 2৭ অঃ। 
শ্রীকষ্-বিজযে,-_ 

সবার জন্যে কানু গবেশ করিষা | 

বেণৃদ্বরে গোপীচিও শানিল হরিযা ॥ 

* [ওয়।লের স্তন পন করে কোন জন। 

নিজপতি সঙ্গে কেহ করেছে শয়ন ॥ 

গ।ভী দোভ।যেন্ব কেহ হপ্ধ আবন্ধনে। 

গুকজন সথ।খান কব কোহ জনে ॥ 

ভোজন করএ কেঠ করে ম।চমন। 

বন্ধনের উদ্দোগ করযে কোহ জন ॥ 

কাযা হেড় কেহ কাবে ঢাকিবাব য।য। 

ঠৈল দেহি কোহজন গুঞ্জন পাএ ॥ 

কেড কেহ পরিবাৰ জনেবে প্রাবাধে । 

কেহ ছিল কা'ব কাধষা অন্ররোধে ॥ 

ভেনহি সময়ে বেণু গুুনিল শ্রবণে। 

চলিল গোপিকা সব যে ছিল যেমনে ॥ 


আমরা বাছিঘা উঠাই নাহ ; মুলে সঙ্গে মোটামুটি বেশ একা 
'আঁছে, কেবল রাধিকার প্রসঙ্গ ভাগবত-নহিউ ত। 

এই “দ্ববী প্রথমত; ব্রঞ্থনৈবর্ত পুরাণ ০ আর কয়েকখানি সংস্কৃত- 
গ্রন্থ আশ্রষ করিয়। শুভ দিনে আর্ধ্যাবর্কেব দেব-মণ্ডপে "প্রবেশ লাভ 
কবিরাছিলেন ; চির-শরদ্ধের দেব দেবীগণ "প্রকৃতির এই আভরণ-হীনা 
নগ্র-সৌন্দর্যামর়ীর অন্তরালে পাড়রা গেলেন ; সদ্য-চ্যুত অনাপ্রাত মালতী 
পুণ্ের ন্যায় এই দেবীকে পাইয়! ক'ব 9ভক্ত আনন্দিত হইল) চিরারাধ্যা 
দুর্গা ৪ কালীব উদ্দেশে আন্ত পুম্পমাল! শ্রীরাধিকার কে দোলাইয়া 


গৌড়ীয় যুগ ১৫৩ 


দিল। বঙগদেশে কুস্থম-সিংহ।সনে, ফুল পঙ্কজ ৪ চন্দনার্্র তুলসী-দলে 
সজ্জিত হইযা গ্ীরাধিকা অধিষ্ঠিত হইলেন; প্রাচীন বঙ্গীষ সাইহিতোর 
সার সৌন্দর্য্য তাহারই চরণকমলের স্তুগান্ধ ৷ বাট কানু নাম বঙ্গ-সাহিত্য 
তইতে বাদ দ্রিলে, এই দেশের অতীত * ভাবী শত সহজ উৎকুষ্ট গীতি- 
করেতাব শিবে নজাঘাত করা ভব; এন দেশে সেই সব গী।তব তুলা 
মনোহারী কিছু হয নাই | ৃ 

দানলীণা অপণযে ক'ব মালাণর বন্থ এছ নুত্তন সৌন্দর্যোর রেখাপাত 
কারযাছেন । ভাগবতেৰ গোপীগণ শ্রকৃষ্তকে দেবনা ভাবিঘা পুজা 
করতেছে, তাহাদের প্রেম শ্রীকৃষ্ণের দেব পিতে ।বশ্বাসে৭ সঙ্গে জ ভূত, 
সততরাৎ তাহা কতকাংশে ।বম্মবেরই উচ্ছ,স ) 'কন্ধ তুল্য জ্ঞান না হন্ছলে 
বাহু জড়াইযা আলঙ্গন করা বাধ না, হাত নাঁড়।ইধা ফুল ফুলটি পদে 
রাখিয়। আসা যাষ মাত্র । ত্র মত ভক্ত হইন৮১ দবিতা। ও ভক্ঞেন 
[সন একস্কানে, কারণ ভক্ত (ভন্ন দেবু, কাষ্ঠ-পুন্বশি মাত্র, চকো'র এবং 
চন্ধে প্রকৃত প্রেম হব না; চণ্ডীদস বংলনা।ছালেন__ 

“কি ছার চকেো।র ঈ।দ,-_দুহ সম নভে |” 

ভাগবতের অসম্পূর্ণ অংণ মালার বস্থু এই স্থগে পুরণ করিবাছেন । 
দানলীল! ৪ পার খণ্ডে, রা।ধক। ও গোপীগণ শ্ীকৃষ্ণেব সঙ্গে কৌতুক 
করতে ৪ তাহাকে মানভবে গাণ দিতে ।খখযাছে 7 এখানে 
শ্রীকৃষ্ণ পীতধরা-পরিহিত বংশীবারী একটি প্রস্তরমুর্ত নহেন; তিন 
প্রেমিক'শরোমণি, চতুরশরোমণি $ ভাগবতেন একষ্চ গোপীগণকে 
প্রেম দান কারয়া অঙ্কুগৃহীত কনেন, শ্রীরুষ্*বিজযের নাষক প্রেম দিবা 
বেরূপ অনুগৃহীত করেন, প্রেম পাইয়19 সেইরূপ অন্ুগৃহীত হন। 

দক্ষিণ পবনে নৌকা টলমল করিতেছে তখন,-_- 


“কি হৈল কি হৈল বলি কাদে গোপনারী |” 
এব “কাধকে রুমাল করি হ।সয়ে মুরারি ৪” ্রীকৃষণ“-বিজয় ! 


১৫৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


ইহার পরে গোপীগণ শ্ররুষ্কে এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিতে, 
বলিতেছেন, যে যে উৎকোচ দিবেন তাহার ফর্দ এইরূপ ঠ-- 


“কেহ বলে পরাইমু গীত বসন। 

চরণে নুপুর দিমু বলে কোহু জনন ॥ 
কেহ বলে বনমাল! গথি দিমু গলে । 
মণিময় হ।র দিমু কো সখী বলে ॥ 
কটিতে কষ্কণ দিমু বলে কোর জন। 
কেহ বলে পরাইমু অধূল্ায রতন ॥ 
শীতল বাতাস করিমু অঙ্গ জুড়ায়। 
কেহ বলে শুগঞ্ধি চন্দন দিমু গাএ ॥ 
কেহ বলে চূড়া! বানাগ্িমু নান। ফুলে । 
মকর কুণ্ডল পর।ইমু শ্রুতিমূলে ॥ 
কেহ বলে রণিক জন বড় কাণ। 
কপূর তান্ুল সমে জোগাইব পান 4” শীকষ্*বিজয়। 


কিন্ত শ্রীরুষ্ণ এ সব কিছুই চাঁন লা। গোপীগণের ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
তাহারও আশা উচ্চ হইয়া উঠিয়ছে--তনি বলিলেন,--*প্রথম মাগিএ 
আমি যৌবনের দান।” রাধকা ত্ুদ্ধা, তন এ প্রস্তাবে নিজকে বড় 
অপমানিত মনে কাঁরলেন, তখন হা(সিয! হা'সয়া-. 


“কানু বলে নতা কহি বিনোদিনী রাই । 
নবীন কারা আমি নৌক ণহি বাই ॥” আীবৃঝ্-বিজয় । 


এই খানে প্রাণের খেলা,-_মাধুধ্যের এক নব বিকাশ চেষ্ট! যাহ! 
পদকর্ত/গণ সম্পূর্ণ বিকাণ করয়াছেন, ভালবাসার মাহাস্ম্যে আরাধ্য ও 
আরাধকের এই গুড় চিন্তসংযোগ-_ শ্রাকষ্ণ-বিজয়ে অভিনব বস্ত। তাই 
কাব্যের এই স্থনের মৌ:লক এসবারায় অনুবাদের ক্ৃত্রিমত| নাই » ভাল- 
বাসার শাস্ত্র ভীগবতের পর গ্রীকুঞ্বজয়ে আর একটুকু অগ্রসর হইয়াছিল, 


গৌড়ীয় যুগ । ১৫৫ 


স্বীকার করিতে হুইবে। শ্রচৈতন্তদেব যে সমস্ত ভাষাগ্রন্থ পাঠ ও 
কীর্তন করিয়! সুখী হইতেন শ্র/ুষ্ণ-বিজয় তাহার অন্যতম | 


(৩) লৌকিক ধর্ম-শাখা । 
(ক)-_-লৌকিক ধর্মের উত্পত্তি। 
(খ )- চাদ নদাগর, বেহুল। ও মনসা।' 
(গ)--কাণ। হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, নার|য়ণ দেব ও 
কবি জনার্দন প্রভৃতি । 

মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, ষষ্ঠী, সতানারাযণ, দক্ষিণে বা ঈ'হারা বাঙ্গালীর 
ঘরের দেবতা"। ই"হাদের শাস্ত্র বঙ্গভাষাতেই 
লিখিত; বঙ্গীয় গৃহস্থ বধুগণই ইহাদের পুজার 
উৎকৃষ্ট পুরোহিত, হ'হাদের ছড়া পাঁচালী মুখস্থ করা গৃহস্থ বধ্গণের 
অবস্ত কর্তবযের মধ্য গণিত ছিল ; ই'হারা কেহ সপ্তাহাস্তে কেহু মাসাস্তে 
খাটি বাঙ্গালীর ঘরে এখনও পূজা পাইয়! থাকেন । আমর! পুবেবই 
বলিয়াছি এই সব দেবতার ছড়া, পাঁচালী প্রথমে নগণ্যভাবে গ্রথিত 
হইয়া কালসহকারে বুগে যুগে কবিগণের হস্ত 
ম্পর্শে নিখাঁল কাব্যরূপে বিকাশ পাইয়াছে ; 
ক্ষমতাপন্ন শেষ কবি যশের ভাঁগটা নিজেই দমপ্ত একচেটিয়া করিযা লইয়া 
ছেন। এই সব ছড়া, পচালী শিশুর ক্রীড়নকের গ্ভার নগণ্য, কিন্তু এই 
উপকরণরাশির আয়তন বৃদ্ধি করিয়! কবগণ কিন্ধুপে উৎকৃষ্ট কাবা সৃষ্টি 
করিয়াছেন, মানব-মন কিরূপে যুগব্যাগী চেষ্টায় অতি হুক হইতে মে 
অতি বিশাল সৌন্দর্যোর পট আয়ন্ত করিয়াছে, তাহ! পাঠ করিয়া কেবল 
কাব্যামোদীর পরিতৃপ্তি হইবে ন।, মনোবিজ্ঞানের পাঠকও মানসিক গতি- 


বিধির একটি আশ্চর্য্য ক্রম-বিকাশ লক্ষ্য করিয়া নবু শিক্ষা লা 
করিবেন । 


লৌকিক ধশ্বের দেবতা । 


ছড়। ও পাঁচালী । 


১৫৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য | 


লৌফিক-দেবগণের পুজাপ্রচলনের কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। 
যেখানে আমর! ছুব্বল হইয়া পড়ি, সেইখানেই 
একটি ছুববালের সহায় দেবতার আবশ্যক হয়। 
শিশু দ্বুগকে রক্ষা কারবার জন্য চিন্তিত মতা 
ক মাতামহীব ছূর্বণতাহ্ত্রে বষ্তী কাত হইলেন। চ।ওকা ও হার চির- 
প্রসিদ্ধ দেবতা; কিন্তু বিপদ।নবারণার্ণ ০ আর্গক অবস্থার উন্নাত-কল্পে 
এইট ছুই দেবতা ঈষৎ নাম ও ভাব পববর্তন ক'রয়া ছুর্বনের সহায়রূপে 
উপনীত হইলেন ; একজনের নাম হইল মঙ্গলচণ্ডা, আর একজনের নাম 
হইল, সতানারার়ণ । এ চণ্তী শুধু বিপদ-ত্রাণ-কারিণী ; টান বসস্তকালে 
(শবের ধ্যান ভঙ্গ কাগতে বে মধু-মৃত্তি খাবণ ক।রবাছিলেন, কিন্বা বে 
(বশে বৎসপান্তে পিত্রাণয়ে আগমন করেন, এখানে সে বেশে অ।সেন 
ন।উ__-এখানে ইনি শুধু ।বপদ-বা'রণী। সন্যন।রাষণ ননীচোরা গোপাল 
হইতে, পৃথক বস্ত ; হান অর্থসম্পদদাতা, কুবের স্থ/ণীষ । 

বঙ্গদেশ বখন নীণ সমুদ্র-গর্ভে 1বচ্ছিন্ন দ্বীপপুগ্রের সমষ্টি ছিল এবং 
আর্ধ্যগণ বখন এই রাঁজো প্রথম বসতি স্থাপন 
কবেন, তখন সর্প গ বাঘের বুদ্ধ কারয়া 
তাহাদের এই বনপ্রদেশ আবধকাব করিতে হইয়াছিল; সিংহবাছব জন্ম- 
বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কৌতুকাবহ গল্প ইতিহাসের পাঠক অবগত আছেন । 
প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বাদ্রাদির সঙ্গে বুদ্ধ অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। কাল- 
কেত় ০ লাউসেনের সঙ্গে ব্যাঘ্রধুদ্ধ চণ্ডীকাব্য ০ শ্রীধর্শমঙগলে পাইয়া।ছ, 
কঞ্চরামের রায়মঙগলে মোল্লাদিগের সঙ্গে একটি ভীষণ ব্যাত্রবুদ্ধবৃত্তস্ত 
নার্ঘত আছে। এই সব উপাখ্যান বর্ণিত ব্যাত্র প্রভাতি পশুর সঙ্গে মনুষ্যের 
মাল।প ব্যবহার বর্ণনায় কবি-কল্পনা অনেক দুর গড়াউয়াছে সন্দেহ নাই, 
কিন্ত অসির সঙ্গে শৃঙ্গ ও নখরের প্রতিদ্বন্বত! ঠিক কল্পনার কথা নহে; 


৫ 


এই প্র(তযোগিতায় অসি-অগ্রভাগে শৃঙ্গ ও নখর ভগ্ন হইয়ছিল, এবং 


লৌকিক দেবতা-পুজ।র 
উৎপণ্তি। 


সাহিতে। বান্ব ও সর্প। 


গৌড়ীয় বুগ। ১৫৭ 


অসিধারীকে শৃঙ্গী ও নখিগণ স্বর/জ্য ছাড়িযা দিষাছিল। সভাতার দ্বিতীয় 
পর্যযায়ে গুলির নিকট অনি হটিযাছে ; হায়, কবে প্রীতির নিকট আস, 
গুলি, নখ, শূঙ্গ সকল অস্ত্রই পরাজষ স্বীকার কাখবে ! 

স্ন্দববনের জগত্গ্রসিদ্ধ ব্যাঘ্রাঁচা্যদের সঙ্গে বিবোধ করাও মন্তুষ্যেব 
পক্ষে ববং সহজ ; অন্ততঃ উভব পক্ষের তুলা সুবিধাজনক ক্ষেত্রে বুদ্ধ 
চলিতে পারে ; কিন্তু কেউটার দত্ত অণক্ষোে দণশন করে। বিশেষতঃ 
ব্যাপ্ত শুধু বনবাসী পন্র, সর্প গৃহস্থেব গৃহ-শক্র ; কোন্‌ ছিদ্র হইতে 'বিষ 
উদগীরণ কবিবে, নিশ্চয় নাহ ; এইজন্য বাাঘ্েণ দেবত।| “দক্সিণের রাষ? 
অপেক্ষা সর্পেব দেবত| “মনসাদেবীব* প্রতিপন বেশী হইফ।ছিণ। উহ 
ছাড়া বৌদ্ধগণেব হারিতীদেবী স্বন্দপুবাণ এবং ।পচ্ছিনান্্টোক্ত কষেকটি 
প্লোক হইতে নব শক্তি লাভ কাবধ! এন বিস্ফোটিক জব পাঁড়ত বঙ্গঈদেশে 
সহজেই পুজামণ্ডপে স্থান পাইণেন | ডেমাচাধ্যগণেব পুজিত সিন্দুব 
ম।ওত ব্রণচিহ্থাক্কিত ধাতৃমষ মুখবশিষ্ট মবযব ত্যাগ কবিযা ইনি হিন্দু 
ব্রাহ্মণের হস্তে মৃণান তন্ত সদৃশী, মাজ্জনী কলসোপেতা, হুর্গালক্-তমস্তকা 
নীতলা দেবী হইয়া দাড়াইলেন, তাহার পুজাগ্রাচাবার্থঃ কষেকখা:ন 
ন।তিবৃহৎ কাব্য বাঙ্গাল! ভাষাষ রচিত হইব।ছিল। 


লৌকিক ধর্মশাখা | 
(খ) চাদ সদাগর ও বেছুল]। 


মনসা পুজা উপলক্ষে চাদ সদাগরের চরিত্র বঙ্গীব প্রাচীন সাহিতো 
পুরুষকারের জীবন্ত আদশ | মণসার ক্রোধে 
ছয় পুক্রাবনই& হইল, “মহাজ্ঞান? লুপ্ত হইল, 
'সপ্তডঙ্গা মধুকর? অমূল্য সম্প্ত লইয়া জলমগ্স হইণ, এই উপরুর্ঠপবি 
বিপদরাশি দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াও চাদ সদাগর ভ্রক্ষেগহীন। পুত্র- 


টাদের চরিত্র । 


১৫৮ বঙ্গভাষা ও সাহিতা । 


শোকোন্সত্ত। শনক।র মম্মভেদী ক্রন্দনে তাহার গৃহের পাষাণ প্রাচীর- 
গুলিও বুঝি দ্বিধ! হইতেছিল, কিন্তু বজ্বাদপি সুকঠিন পণ ভঙ্গ হয় নাই। 
মনসাদেবীর ক্রোধে তাহার গৃহ অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল, কিন্ত 
জ্রকুটিকুটিল ললাটে চাদ এত উতগীড়ন ও কষ্ট নীরবে সহা করিয়াছে, 
পরাজয় বা আত্মসমর্পণের কথা মনেও স্থান দেয় নাই, তাহার ছুঃখবজ্জ- 
খিন্ন বীরোচিত উন্নত মন্তকে ক্ষাত্রতেজ আগ্নেয় লিপিতে অস্কিত রহিয়াছে, 
উহা! প্যারাঁডাইস লষ্টের দেবদ্রোহীর কথা মনে উদ্রেক করে, এ ধনুরঙ্গ 
পণের উদাহরণ জগতের ইতিহাসে বিরল। চাদের নৌক! সমুদ্রবক্ষে 
ঝটিকা তাড়িত, জলমগ্র হইতে উদ্দাত; বিপদের মূল মনসাদেবী। এই 
শত্রু তঙ্জনী দ্বারা মেঘ হইতে তাহাকে বাঙ্গ করিতেছেন; চাদ এ 
[বপদে 9 হেতালের লাঠিগ।ছি ছাড়ে নাই 

“এত যদি বলে পদ্মা রথে করি ভর । 

হেতালের ঝাড়ি স্কন্ধে কাপে থর থর ॥ 

মনেতে ভাবিছ কাণি অন্তরীক্ষে রৈয়া। 

সাহন যদাপি থকে কহ আগু হৈয়া ॥ 

মে|র মন্দ করি যদি সারিঝার পার। 

তবে কেন কাণ] আখির ওষধ না কর ॥” 


বিজয় গুপ্ত। 


চাদ সমুদ্রে পড়িল, লোনাজলে প্রার সংজ্ঞাহীন, এই অবস্থায় পদ্মা 

কয়েকটি পদ্ম-ফুল ফেলাইয়া দিলেন ; পদ্মার 

প্র নে সব তলা । তাহাকে মাতে ইচ্ছা নাই, চাদ মরিলে পুজা 

প্রচলিত হয় না; চাদ সেই অন্ধকার রাত্রের ঈষৎ বিছ্যাতালোকে মুমুর্যু 

অবস্থায় পদ্মফুলের স্ত,প দেখিয়া আশ্রয় বোধে হাত:বাড়াইল; কিন্তু পদ্ম- 

স্পশে পল্মাবতীর নাম-সংশ্রব ম্মরণ করিয়! স্বণার হাত ফিরাইল, লোনা 
জলে মরিতে ডুব দিল। 


গৌড়ীয় যুগ । ১৫৯ 


তিন দিন উপবাসের পর চাদ বন্ধুগৃহে খাইতে বসিয়াছে ; নানাবিধ 
উপাদেয় সামগ্রীর সঙ্গে অন্ন বাঞ্জন প্রস্তত ; 
ক্ষুধার্ত চাদ গণ্ুষ ক।রয়া খাওয়া আরম্ত 
করিবে, এমন সমর বন্ধু চাদকে মনসার সাহত বাদ ক্ষান্ত দিতে উপদেশ 
দিলেন। “বর্বর ভড়ায়ে খাও কাণি” বলিয়া ক্রোধোন্সত্ত টাদ অন্ন ব্যঞ্জনে 
পদাঘাত করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল ও নদীর পারে বসিয়া কদলীর 
পরিত্যক্ত ছোবড়া খাইয়! ক্ষুধা [নবুন্ত করিল। 

ছয় পুজ্রের শোকে জর্জরিত চাদ শেষ পুত্র লখিন্দরকে লাভ করিয়া! 
যেন হার্তে স্বর্গ পাইল, কিন্তু লৌহের বাসরে 
মনসাদেবীর মর্প লখিন্দরকে দংশন করিল । 
বিবাহ-ধ্য| মৃত্যু-শব্যায় পরিণত হইল। সনকা শোকে ক্ষিপ্ত, গভীর 
ক্রোধে ও বিষাদে চাদের ললাটে মেঘবৎ ছায়া পড়িয়াছে ; তবুও চাদ 
কাদিল না, মনসাকে বদ ক'রতে হেতাল কাধে তুিয়৷ লইল। 

কিন্তু পদ্ম-পুবাণের শেষ অঙ্কে পরাভব | সে পরাভবও চাদের স্ভায় 
বীরের উপযুক্ত । মনসা! উতিপুর্বে কতবান্র 
ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন, একবার এক মুষ্টি ফুল 
তাহার পদ্দে ফেলিয়। দিলেই তিন পুক্রগুলি বচাইয়৷ দ্রিবেন, “সপ্ত ভিন্ন 
মধুকর” জল হইতে তুলিয়া দিবেন, কিন্তু টাদবীর লুব্ধ হইয়া অবনতি 
স্বীকার করে নাই । এই শান্মলী তরু কিসে নত হইল? বেহুলার স্নেহ 
টাদবেণে রৌধ করিতে পাঁরিল না) সনকার মর্দমভেদী ক্রন্দন সে উপেক্ষা 
করিয়াছে, কিন্তু বেহুলা রমণী হইয়াঁও তাহারই মত এক জন। সেছয় 
মাস স্বামীর গলিত শব বক্ষে ক:রয়! ভেলায় ভাসিয়াছে; সে কত 
প্রলোভন দলন করিয়া, স্থলকুস্ভীর ৭ জনকুস্ভীরের লেলিহান জিহব৷ ও 
মুক্ত দ্রশন হইতে একাগ্রতার বলে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া কঠোব 
তপন্তায স্বগণবর্গকে বীচহিয়া আনিয়াছে ; চাদ কোন্‌ প্রাণে এমন 


অনাহারে বিড়ম্বনা । 


লখিন্বরের মৃত্যুজনিত শোক ! 


চাদের পরাভব । 


১৬০ বঙ্গভাষা ও সাহত্য ৷ 


পুত্রবধূকে বহু-রুচ্ছু-ম।জ্জত স্বগণসহ মৃত্যুর দ্বারে ফিরিয়া যাইতে 


বলিবে? 
এখানে বিধাতা নীশোত্পলপত্রে শমীতরুচ্ছেদন করিলেন, স্নেহে 


বশীভূত, ততোধক "গুণে চমত্কৃত চাঁদ পদ্ম- 
পুরাণের শেষ অঙ্কে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া 
বাম হস্তে বিষহরির পদে অঞ্জলি দিলেন। যে হস্ত শিবের পদে অঞ্জলি 
দানে নিযুক্ত, “চেঙ্গমুড় কাণা' সে হস্তের অগ্জাল প্রত্যাশা করিতে পারেন 
নাতি; এ অঞ্জন বিষহখির পদ্রসেবা নহে, ইহ| তাহার হবদষের ছুর্বলতা- 
পক নহে; ইহা! প্ব্রতা সতী সাধবী পুক্তবধূণ (শরে আশীব্বদ ; 
তহ! গুণার নিকট গুণীর অবনত + গুণশীগ| পুভ্রবধূকে চাদবেণে কষ্ট 
দানে পারেন নাই | মনসাদেবী যখন চাদ আদাগরের হাতে হেতালের 
পাঠিগছি দেখিনা পুজামণ্ডপে নামিদুত সাহসী হন নই, তখন বেহুলা 
বিনয করিব ্বশুরের হাত হইনে গাঠিগান্ছ বেলিলা ।দলেন। বেহুলার 
সেই বিনর মধুব গঞ্জনা কোকিপকুজনের হা মিষ্ট ১ 

“যদি "মার পুল] করিবে চাদ বেণে। 

(ঠতালের বডিগা্টি অগ ফেল টেন্ন॥ 

একথা! শুনিয়া হল চাদাবণের হাস। 

হেঁতালের বাড়িতে আর নাতি কর ত্রাস ॥ 

বেলা বিনয কবে আসিয। শ্বশখরে । 


ঠেঁলালেৰ বাড়ি তুমি টেনে ফেল ছুরে ॥” 
ক্ষেমানন্দ। 


বেলার জয়। 


বেহুল। | 
এস্থলে আমর! সংক্ষেপে বেহুছা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। বেহুলা 
রূপে গুণে অতুল্যা ; তথাপি ভাগ্য১দে।ষে 
বেহুলা বিবাহের রাত্রেই স্বামি-হীনা হইল; 
স্থামী রাত্রে ক্ষুধায় অন্ন চাহিয়/ছিলেন, সতী নেতের আচল চিরিয়৷ আগ্ন 


বেহুলা ঝারর-গৃহে | 


গোৌড়ীর বুগ। ১৬১ 


জালিয়া, নারিকেল দ্বার! উনন প্রস্তুত কারয়! ভত রাধিয়ছিল ; একটি 
একটি করিয়া কৌশশক্রমে তিনটি সাপকে বন্দী করিয়াছিল ; কিন্তু 
বিধিলিপি নিম্মীম, অথগ্ডনীয় ; ঈষৎ (নদ্াবেশে বেহুপার চক্ষপুট মুদ্দিত 
হইয়া আসিয়াছে, কালসর্প এমন মণ ্খান্দরকে দংশন করিল; 
*খীন্দব ডাকিয়! বূলিল,-- 
“জাগ ওহে বেহছল। পাঘবেণের ঝি । 
তোরে পাইল কাল শিদ। মোবে খাইল কি ৮” 
কেওক। দাস। 
বেহুল/র কাল নিদ্র। ভারা “গণ, 5মব 5 লনা নখন স্বামিবন 
খুজতে গাত বাড়াতল, তখন আর স্বামী 
জীর্বত নাত, শবস্পশে শিহরিত হইঘ| বেহুলা 
দিয়া উঠিল; ;) সেভ ভ্রন্দনে শ্বাত ডা সনক! ছুটিরা আসিল ৪? বেহুল।র 
(ক্রাড়ে মৃত পুত্রকে দেখির়! কান্ত কাদতে (বেহুলা গান দিয়া 


(ললঃ-. 


“নরপরাধিনীর অপরাব | 


২ 


“সনকা কাদিয়। পেয়ে ব্পাকে গাপ। 

পিতার সিন্দরে .5 প্র এ। পড়িল কালা ॥ 

পরিধান বে তোপ এ পড়িল মলি । 

পায়ের অলত। তেব ন'গডিল খনি এ 

খও্ড কপাঁপনা “বভল। চিক হাহা । 

বিবাহ দিনে খালি পতি শা 1165 পাটি এ” 

ল্ম [নন্দ | 

কিন্ত বেহুলা সে গা'গ শুনে নাত, জামা বারে আপিঙ্গন চাহিয়া 
ছিলেন, নজ্ছন' ননবধ নচ্জাৰ তাহাতে 


সমীর শব ক্রোড়ে বেহুলাসতী | _ রর 

স্বীকুতা হব নাত, /স্ট কথা স্মরণ করি 
তাহার বক্ষঃ বিদীর্ণ ও নয়ন অশ্র-প্রাবিত হইতেছল । তারপর আর 
এক দৃপ্ত । বেহুলা কলার মান্দাসে স্বামীর শব ক্লোড়ে করিরা ভাসি- 


১১ 


১৬২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


তেছে; বেহুল! এই স্থলে নিরুপমা সুন্দরী ! যেশ্বাগুড়ী গালি দিয়া- 
ছিলেন, তিনি সাধিতেছেন,_- 
“সনক। কীিয়া বলে অলে। অভ।গিনী । 
এ তিন ভূবন মাঝে কে।থাও না শুনি ॥ 
বালিক। যুবতী নুদ্ধ। যার পতি মরে । 
বিধবা হইয়া সেই থকে নিজ ঘরে ॥ 
কিসের কারণে তুমি জলেতে ভাসিবে। 
প্রতভী৩ কাহ।র বেলে কান্তে জিয়াইবে ॥” 
কেতক। দাস। 
তাহার এাভাগণ কাঁদতে কাঁদতে তাহাকে ফিরাইতে চেষ্টা করিতে- 
ছেন,- 
“হরি সাধু বলে ভগ্নি মোর বাকা ধর়্। 
সমুদ্রের কুলে তুমি লখিন্দরে পোড় ॥ 
এহ ল্গাণে চল বেকল। মুক্ত সাহের বাডা। 
খনি বদলে দিব ক।চ। প।টের শাড়ী ॥ 
শ্ছা বদল দিব সবর ঢুডি। 
সিন্ুর বদলে দিব ফাউগের গুড়ি ॥৮ 
[বিজয় গুপ্ত। 
কিন্তু বেহুলা! স্বামীর প্রর্গিত আলিসন দিয়া কণ্ঠ জড়াইয়! ধরিয়াছে, 
সেআর এ গালিঙ্গন ছাড়িবে না; শব ক্রমে গলিত হইল, 
“দেখিয়। বেহুল| বাদে পায়ে বড শোক । 
ধরিয়া মরার গ।য় হানে এক জোক ॥ 
ছাড়াইতে নাহি ছাড়ে ম।ংসেতে লুকায়। 
মরি হরি বেহুলার কি হবে উপায় ॥ 
নং চু সহ 
অবিরত নেত্র জল ।নবারিতে নারি । 
নোয়!দ।র ঘাটে ভাসে বেহুলা সুন্দরী ॥” 
কেতকা দাস। 


গৌড়ীয় যুগ। ১৬৩ 


এই ছুঃখের অবস্থায় একদিকে জলজন্তগণ এব কাঁড়িয়া খাইতে 
আসিয়াছে, অপরদিকে,_. 


“পথের পথিক যত পথ বৈয়া যায়। 
বেহুলার পপ দেখি ঘন ঘন চায় ॥ 
ত্রিজগৎমে।হিনী কেন মর1 লৈয়ে কোলে । 
কল।র মান্দাসে ভ।সে ঢেতর হলোলে ॥” 
কেতক। দাস। 


কত লোকে তাহকে লাভ করতে ভাত বাড়াইতেছে, সতীত্বের 
জোরে, কপালের সিন্দরের জোরে বেছুল। 
চাঁলতেছেন, তাহাকে কে স্পর্শ করিবে? 
একজন নৈদ্য আশষ্টপ্রস্তার করিয়া এব বাচাইয়। দিবে বলিয়া আণ1 
দিয়াছিল, বেছুল! তাহার মুখে ছাই দিয়া ভেলা ভাসাইয়া চলিয়া! গেলেন । 
গোদ1, ধনা, মনা তাভার লোভে সাভার দিয়াছিল, বেহুলা "দৈবববে 
তাহাদের হস্ত হইতে নিক্কতি পাইলেন ; কিন্তু !জলমগ্ন ণম্পটত্রয়ের জঙ্য 
করুণার অক্রবিন্দু রাঁখিরা গেলেন | সুখে ছুঃখে বেহুলার চরিত্রে কখন? 
স্নেহ মমতা দয়া প্রভৃতি উত্রু&ভাব লুপ্ত হয় নাই, সব্ধদা আর ৪ প্রন্ষ)ট 
হইয়াছে | শবের পার্থ বাসয়া কাদিতে কাদিতে নৈশ আধারে সতী লক্ষ্মী 
ভাসিয়৷ বাইতেছেন ; মেধপুঞ্জ ঘিরিয়া আসির|ছে, আশার ক্দগীণ আলে! 
নিবু নিবু, এসময়ে শৃগালের বিকট ধ্বনি,_- 


বেহুল।র সতাত্ব ৷ 


“ঘত্রেক শ্গল, হযে এক পাল, 
একত্রে বেহুল।রে ডাকে । 
মন্র! ফেলাইয়।, যাহ না ফিরিয়া, 
প্রাণ পাই তোর পাকে ॥” কেকা দাস। 


কিন্তু শৃগীলগুদলকে সতী প্রবোধ দিয়া 'যাইতেছেনঃ এ তাহার জীবন 


১৬৪ বঙ্গভাষা ও সাহিতা । 


অপেক্ষ! প্রিয় স্বামীৰ খ্ব, ইহা তিনি দ্রিতে পাবেন না, ইহাতে তিনি 
জীবন প্র।তষ্ঠা কবিবেন, নতুবা প্রাণ দ্রিেন, তখন, -_ 


' এত কথা শুনি, যত এগ।লিনা, 
এপডেচহবগয। 
অপবন কার্ন। . কভু নাঠি শ্রনি 


মব। নাকি পা'ণ পায় ॥৮ কওক। দাস 
কিন্ত, -_- 
“শগাল কণণন (বহুলাব মান, 
বিছু নাই অভিম'ন » 


আবাবে বাঘ “গিত শব গাভতে মুখ ক।দ,ন করিত, বেল বর 
(রন ,_অহাগিনা বগুন'ণ এহয করবা আস? আগতে আম।ৰ খাও প্রভুবে 
খে প:১।৮” বিজয গুপ্ত। 
নুলাগীতে অন্রনাগ পদ্ানী প্মণীন “রণ বনিলা পূর্ণত আছে । 
ছোট বেগ। বেন না।চতে গাভিতে নিখিযা- 
55558 ছিল, ত।হাণ নুতা দ্েখিবা শাহাব মাতা 
অয" মোহ বাইত । পুনন।ব এগ 52খেব এমণ হাম্তমুখে বেহুলা দেন- 
সভ।« নাচিষ] পাভিযা স্বামাধ ৪ হাহা লাঙাগণেণ জাবন পুবন্গাৰ লহখা 
ফিনিযা আমল | এত দীঘ ৪£খ কথ।ব অখসাণে ন্হুলাৰ মে কোত্হল- 
দীপন স্তরপ্রফু চিন্রখানি কবিগণ অঁ।প যাছেন» ভাহান মাধুর্ষে/ব মধ্যে? 
ছঃখমিএ একটু সকবণ ভাব জাডত মাছে, ঞেভ মণিন অথত নধুব 
সৌন্ঘ) আনাদিগের মন স্পশ কৰে প্ছেনা স্বমীবে ই ডোম 
সাজিসা পিখালষে গেগেন » সেখানে বঙ্গচ্ছলে দে কবণ কন! * পুন 
মল নন শোক-মন্দ আনন্দধানা প্রধাহিঠ হইণ, তাহ। সেহ "ও 
(কাডকগে'ন মধ্যে 9 সাধ্বীব ক্টপহিকু দৈন্ত এদং পনিধান ম।ধুরীতে 
এক অপৰপ আত্মসমর্পণের শোঁকগাথা চিব অস্কিত কবিষা ব।খিযাছে । 


গৌড়ীয় যুগ । ১৬৫ 


কি স্চক্ষে সতী দেখিয়া সতী আকিরাছেন, স্বামিবয়োগের প্ৰ 
সাধবী হিন্দু মহিলা উচ্ছুলিত অশ্রু নিরোধ 
করিবাছেন, ললাটের সিন্দুরবিন্দু মুছিয়া 
ফেলেন নাই, সতীত্বের প্রতনা স্বামীন সঙ্গে পুড়ির। ছাই হইযাছেন 3 
এহ আগুনে কষিত সতীত্ব মিনি প্রত্যক্ষ না করিরাছেন, ঠাহার পন্সে 
বেহুলাচিত্র অঙ্কন করা অসম্ভন ৷ প্রেম ও সোন্দযা রমণী-চবিত্রেক শ্রেন্ঠ 
ভূষণ , বুগে যুগে নানা দেশীয় কবিগণ ততদ্দারা আদশ পনণী সৃষ্ট 
করিচে প্রয়াসী ভইঘাছেন। কিন্তু যেখানে প্রেম অর্ণ আত্মসমর্পণ ও 
স্বীধ সন্ব(র সম্পূর্ণ বিলয় এবং সৌনর্য অর্থ চএএমাহাজ্মা, সেই স্তানেই 
আদণ সর্বকালের উপঘোগা হর ; তদ্রপ রমণী-চরিত্র সাহিতো বড় বিরল । 
বেছুল৷ চরিত্র আকিতে কোন কানগুরু বাক্মীকি নেখনী ধারণ কদ্রন 
নাউ । গ্রামা কবিগণ বংশদগু গ্রে ব্টিং কাগজের অভাবে বালুকা দ্বাবা 
শোষিত তুলট কাগজের উপন বেহুল! সতীর রেখাপান করিয়ু]ছেন ; 
কিন্তু উহা একটি আদশ সাধবীর চিত্র হইয়াছে । আমাদের দেশে 
র্মণীগণের কষ্টের সীমা নাউ, দৈনন্দিন গাহৃন্তা জীবনে পরার্থ আত্মো২- 
সগ*উপবাস ব্রতাদ্ির কঠোরতা ৪ স্বমীর জন্ত গ্ররণতা।গ--এই নানাবিধ 
সৎকন্মের প্রতিভা যেন আপনা আপনি সমাজ হইতে সাহিতো প্রতি- 
বিশ্বিত হইয়। বেহুলার স্যার আ।দশ চরিত্র স্থট্টি করিয়াছে, ইহাতে কবি- 
গণের স।হিতাদর্পণ পড়িতে হর নাই। সাঁহত্যদর্পণের সুত্র এরূপ উচ্চ 
' রমণীচরিত্র আয়ন করিতে পারে নাই ; আর লেখ পড়ার হিসাবে নিতান্ত 
নগণ্য শ্রীম্য কবিকে পণ্ডিতের বাবস্থা শুনিয়া লিখিতে হইলে তাহার 
আর লেখা চলিত না। অকৃত্রিমতাই এই সকল কবির প্রতিভা, 
স্বভাব ইহাদের হাতে খড়ি দিয়া তাহাদের নিজ গৃহ দেখা ইয়াছিলেন, 
তাহারা নিজ বাড়ীর কথা লিখিতে বায় অজ্ঞ/তসারে এক অমর কাবা- 
কথা গাহিয়া৷ ফেলিয়াছে। বাঙ্গালা প্রাচীন পাথর পয়ার ও লাচাড়ী 


বেভল!1, ঘরের ছবি । 


১৬৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য | 


ছন্দরূপ কয়লার খনিতে অনেকগুলি মাণিক আমরা! খজিয়! পাইয়াঁছি। 
সাহিত্যিক আবর্জন! ঘুচাইয়া বাহিরে আনিতে পারিলে উহার! জগতের 
আদর দৃষ্টিতে পড়িয়া স্বীয় মূল্য লাঁভ করিবার স্থৃবিধা পাইবে । 


( গ)-__-কাণ! হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব ও 
কবি জনার্দন প্রভৃতি | 


মনসাদেবীর গীত প্রথমতঃ কাঁণ| হরিদন্ত নামক জনৈক কবি রচন৷ 
করেন; কিন্তু দেবী তাহাতে সন্তষ্ট হন নাই, 
তাই তিনি ফু্শ্টী গ্রাম'নিবাসী বিজব গুপুকে 
স্বগ্পে কাব্য রচনা করিতে নিবুক্ত করেন-- 


“মর্থে রচিল গীত ন' জনে মাতাস্ম | 
প্রথমে রচিল গীত কাণ। হরিদন্ত ॥ 
হরিদন্তের যত গীত লুপ্ত হেল কালে । 
যে।ডা গাঁথ। নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে ॥ 
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক হম্বর | 
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর ॥ 
গীতে মতি না দেয় কেহ মিছ। লাফফাল। 
দেখিযা স্বনিয়| মোর উপজে বেত।ল ॥” 
বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ। 


এতদবস্থায় বিজয়গুগ্তকে দেবীর অনুরোধে পড়িয়া এ কার্ষো 


কাণ! হরিদত্ত ও বিজয়গুপ্ত। 


« বেহুণার চরিত্র সম্বন্ধে / র।মগতি ন্যাষরত্ব মহ।শয় লিখিয়ছেন +-- 

“ক্ষত গলিত কীটাকুলিত পুতিশঞ্গি মৃতপতিকে ক্রোড়ে লইয়। নিবিবিকার চিত্তে ও 
নির্য় মনে বেহুল।র মান্দাসে যাত্র। ভবিতে গেলে সীতা, সাবিত্রী, দময়স্তী প্রতি প্রসিদ্ধ 
সতীগণের পতিনিমিত্তক সেই সেই ক্লেশ-ভে।গও সামান্ত বলিয়। বে।ধ হয়, এবং বেহুল|কে 
পতিব্রতার পতাক!1 বলিয়া গণা করিতে ইচ্ছা হয় 1৮ 

| ব্গভাষা৷ ও সাহিত্তা বিষয়ক প্রস্তাব ১১৮ পৃঃ |, 


গৌড়ীয় যুগ । ১৬৭ 


ব্রতী হইতে হইয়াছিল; আমর! বিজয়গুপ্তেগ পদ্মাপুরাণে শ্রস্থ- 
রচনার সময় উল্লিখিত .পাইয়াছি । বিজরগুপ্ত সম্বন্ধে বে কিছু 
ব্রতিহাসিক তত্ব সুলভ, ন্ভাহা নিয্োদ্ধৃত পংক্তিনিচয়ের অন্তর্গত 
আছে, 


হেনমতে স্বপ্ন কথ। কহি উপদেশ । 
নগরথে চড়ি দেবী গেল নিজ দেশ ॥ 
স্প্ন দেখি বিজয়গুপ্ধের দূরে গেল নিদ্রে। 
হরি হরি নারায়ণে স্মরিয়। গোবিন্দে ॥ 
প্রভাত সময়ে কাক প্রকীশে পশ শিএ।। 
স্নান করি বিজয়গুপ্ত পুজিল মনস। ॥ 
রি নারায়ণ স্মরি নিশ্মল কৈল চিঠ। 
রচিতে আরশ্ত কৈল মনসার গীত ॥ 
যেইমতে পদ্মাবতী করিল সম্থিধান। 
সেইমতে করে সব গীতের নির্মাণ ॥ 
ছায়। শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক । 
সনাতন হুসেন সাহ নৃপতি তিলক ॥ 
উত্তরে অজ্জ্ন র'জ! প্রত।পেতে যম। 
মুপুক ফতেজাবাদ বল রোড়াতক সীম ॥ 
পশ্চিমে ঘ।ঘর। নদী পূর্বে ঘণেশ্বর । 
মধ্যে ফুলঙী গ্রাম প্ডিত নগর ॥ 
চারি বেদধ।রী তথা ব্রাহ্মণ সকল। 
বৈদাজ।তি বৈসে তথ। শান্ত্রেতে কুশল ॥ 
কায়স্ব জাতি বৈসে তথা লিখিতে প্রচুর । 
আর ধত জাতি নিজ শাস্ত্রেতে চতুর ॥ 
স্বানগুণে যেই জন্মে সেই গুণময়। 
হেন ফুলগ্রী গ্রামে নিবসে বিজয় ॥” 
বিজয়গুপ্তের পল্ম।পুর।ণ। 


১৬৮ বঙ্গভাবা ও সাহিতা : 


অন্য এক স্থালে,_- 
“সনাতন তনয় রুষ্সিণা গর্জাত। 
সেই বিজয়গুপ্তে রখ তব পদ সাঁত ॥” 
প্রথমাংশ বিজয়গুপ্তের নিজের রচনা! কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে 
পারে, কারণ এ অংশের অবাবহত পরেই এই ছুই পংক্তি পায় 
যায়, 


“গ|য়ক হেয়। হল ধরে জন্মে নানা জাতি। 
বিজয়গুপ্তে বন্দিয়! ভাই গীতে দেও মতি ॥" 
আমরা পূর্বেই নলিয়াছ প্রাচীন কবিগণের স্বরূপ আবিষ্কার করা 
সহজ কন্ধ নহে। ব্জয়গুপ্তের ছদ্বেশে 
জয়গোপালগণ এঈঁতহাসিক মরীচিকা উৎ- 
পাদদন করিন্তেছেন, এই গাঢ়-ভ্রম-সমুদ্র হইতে রত্ব উঠাইতে বাইয়। 
অনেক সময় শঙ্খ লইয়| ফিরতে হর। পুর্ববন্তী কাব্যগুলির ন্যায় বিজয়- 
গুপ্তের পদ্মাপুরাণ নানা হস্তম্পশে, নানা তুলির বর্ণক্ষেপে পরিশোধিত্ত 
9 পরিবঞ্তিত হইরাছে। ডুবন্ত দ্িবালোক ও উদ্দিত নক্ষত্রালোক যেরূপ 
সান্ধাগগনে মিশিয়। যায়, 'প্রাচীনকালের ভিন্ন ভিন্ন যুগের কবিগণের 
লেখাও সেইরূপ মিশিয়৷ গিয়াছে ; বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে প্রকাশ্য - 
ভাবে অন্ান্ কবির ভণিতার৪ অভাব নাই । 
বিজয়গুপ্তের কবিত| কথার কথার নাঙ্গের দিকে ধাবিত হয, সেই 
ব্যঙ্লেই তাহার কবিতা বেশ ফুটিয়া উঠে। 
এই নগ্রপদ, উত্তরীয়-সার, ওষধের পুটলিকক্ষ 
“বেজ মহাশয়” সেকালের একজন বিশিষ্ট রসিক লোক ছিলেন, সন্গেহ 
নাই। সেকালের রসিকতা এখন ভাড়ামি আখ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্ত 
বিজয়গুগ্ত ভাঁড় ছিলেন না; নিয়ে তাহার রচনার কিছু নমুনা 
দিতোঁছ১-- | 


প্রক্ষিপ্ত র চন।। 


বিজয় কবির রসিকত। | 


গৌড়ীয় যুগ । ১৬৯ 


পদ্মর বিবাহ নন্বন্ধে শিব দুর্গার আলাপ । 

“জ (মাই এনেছি প্রশাবান, কন্যা করিব দান, 
বিবাহের সঙ্ডঞা কর ঘরে । 

এনেছি মুনির হত, বপে গুণে শন্তুত, 
কন্ত। সমপিব তার তরে । 

ভাসি বলে চণ্ডী আই, তে।মার মুখে লজ্জা নাই, 
কিবা সজ্ভ। আছে তোম।র ঘরে । 

এযো এসে মঙ্গল গাভতে) তাপ চাবে পান খাইতে, 
গর চাবে ঠেল লিশরে ॥ 

হাসি বলে শুলপাণি, ". এঞ্যা গাইতে জনি, 
সো দাডাব নেন্ট? হয়ে । 

দেখিয়া আমার ঠ।ন, এযার উড়িবে প্রাণ, 
লাজে সংব যাবে পলাইয়ে ॥ 

অংছুক পানের কাজ, এয়েগণ পাবে লাজ, 
পান গুয়। দিবে কন জনে । 

বিজয়গুপ্তেতে কয়, একপ উচিত নয়, 

ঘরে গিয়ে কর সম্িবানে ॥ 
বিজযও:প্তর পন্মাপুরাণ। 


শিবের অদর্শনে চগ্ডিকার রাগ । 


“ভাল ভাড়াইয়। শিব পলাইয়। গেল দুর | 
এবার তোমার লগ পাইলে দর্প করিতাম চুর ॥ 
আ।চলে আচলে গিট বধি এক ঠাই । 

র।/খিতে নারিনু ভবু পাগল শিবাই ॥ 

কপট চরিত্র তোমার থলের সঙ্গে ঢঙ্গ । 

যাবার কালে লাগ পাইলে দেখ।ইত।ম রঙ্গ ॥ 
পপ কপ।ল ফলে স্ব'মী পাইল।ম ভাল । 

ভাঙ্গ ধুতর। খায় পরিধান ব্যাত্রছ।/ল ॥ 


১৭০ বঙ্গভাষা ও সাহত্য | 


প্রেতের সনে শ্বশানে থাকে মাথায় ধরে নারী । 

সবে বলে পাগল পাগল কত সৈতে পারি ॥ 

নিন ভাবিতে প্র।ণে বড় লাজ লাগে। 

চড়ে বেড়ায় ছুট বলদে তারে খাউক বাঘে ॥ 

আগুন লাগুক কান্দের ঝুলি ত্রিশূল লউক চোরে। 

গলার সাপ গকড়ে খাউক যেমন ভাগাল মোরে ॥ 

ছিড়িয়া পড়,ক হাড়ের মালা, প'ড়ে ভাঙ্গুক লাউ । 

কপালের ঠিলক চন্দ্র তরে গিলুক রাহ ॥” 
বিজয়গুপ্ত। 


বঙ্গীয় প্রাচীন কাবাগুলিৰ কবেকটার নিদিষ্ট ভাব কিরূপে এক কাব্য 
হইতে অন্ত কাবো অপহৃত হর বিকাশ পাইনাছে, "তাহা বিজয়গুপ্তের 
পদ্মীপুরাণে লক্ষিত হইবে ; আমর! ভারতচন্দ্রের-- 
“জয় জয অন্নপূর্ণা বলিয়া । 
নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢচলিয়। ॥ 
হরিষে অবশ অলস অঙ্গে । 
ন[চেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে ॥ 


ইতাদি পড়ির! ভাঁরতচক্কের কতই সুখ্যাতি করিমাছি | এইরূপ ছন্দে 
ভারতচন্দ্রের বহু পূর্বে কবি বিজয়গুপ্ত শিব-নৃতা বর্ণনা করিয়া।ছলেন,__ 


“জগত মেহন শিবের দন । 

সঙ্গে নাচে শিবের ভুত পিশ।চ ॥ 

রঙ্গে নেহারিয়৷ গৌরীর মুখ ॥ 

ন[চেরে মহাদেব মনেতে কৌতুক ॥ 
হাসিতে খেলিতে রঙ্গে । 

নন্দী মহাকাল বাজ।য় সুদে ॥ 

বিশাই ন।চেরে হাতেতে বাদ্য বাজে । 
হাতেতে তালি দিয়ারে মুখেতে গীত গাহে ॥ 


গোঁড়ীয় যুগ । ১৭১ 


বিকট দশনে ক্রকুটি ভাল সাজে । 
ভূম ডুম বলিয়া শিবের ডন্ুর বাজে ॥ 
বিজয়গুপ্ত মধুস্থরে সরস গায়। 
পদ্ম(র চরিত্রে সবে ধন্দ হয় ॥” 
হামিপ্টনের বাড়ীর মুক্তার মাল! ছড়া হাতে লইয়া উক্ত কোম্পানীকে 
কতই প্রশংসা করিয়। থাকি, কিন্তু যে ডুবারি প্রাণের আশা ছাঁড়িয়! 
মুক্তার লোভে অতলে ডুব দরিয়াভিল, তাহার কথাটা কাহার মনে উদয় 
হয়? বহু চিত্ত করিয়া দোখয়।ছি, যে উদ্ভাবন করে তাহার অপেক্ষা 
ঘে পারিপাট্য সাধন করে, এই পৃথিবীতে ত।হারই মন্মান অবিক । 
বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে আর নমনেক স্থল আছে, যাহা পড়িতে 
পড়িতে পরবর্তী প্রাচীন বড় বড় কবিগণকে মনে হইয়াছে; দে সব 
কবিগণ ধাহাদের কথ! লইয়া বড় হটযাছেন, তাহারা অতীতের বিরাট 
ছাঁযার পাছে পড়িয়! রহিয়াছেন, কে তাহ।দিগের খোঁজ করে? প্রশংস!, 
সম্পদ, যশঃ সমস্তই ভাগ্যাবীন; সংসারক্ষেত্রের নায় সাহিতাক্ষেত্রও 
* শ্রাতিভা অপেক্ষা ভাগোরই মাহাস্মাজ্ঞাপক, পরে এই কথা আর? 
পরিস্ক ট হইবে । 


নারায়ণদেব। 


সম্ভবত বিজয়গুপ্তের সমকালেই নারায়ণদেব তাহার পদ্মাপুরাণ 
রচন! করেন | ইনি ত্রিপুরা ৪ ময়মনসিংহের 
ংযোগস্থলে জোয়ানসাহী পরগণায় কায়স্থ- 
কুলে জন্স গ্রহণ কবেন। দয়ালচন্দ্র ঘোষ নামক জনৈক শিক্ষিত 
লেখক ই'হার জীবন-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতেছেন ও ভারতী পা্রকায় 
(১২৯০ সন, কার্তিক) তাহ! প্রকাশ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া ছলেন, 
কিন্তু সহস! তাহার মৃত্যু হওয়াতে তিনি এ কার্ধযা শেষ ফরিয়৷ যাইতে 


নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ। 


১৭২ বঙ্গভাষা ও সাহিতা | 


পারেন নাত। তিনি নারায়ণদেবকে পদ্মাপুরাণের আদি লেখক বলিয়। 
নির্দেশ করিয়াছেন,_ইহ! তাহার সম্পূর্ণ মনঃকলিত কথ । 

এই কবির ২০০ শত বৎসরের প্রাচীন হস্ত লিখিত পুথি আমার 
নিকট আছে--[কছু মাত্র সংশোধন না কারিয়৷ যেরূপ পাইলাম, সেইরূপই 
একটি স্থান উদ্ধত করিতোছ _ 


বেহুল৷ ও তাহার ভ্রাতা নারায়ণীর কগোপকণথন 


“নারায়ণ শুনি বোলে বিপুল বচন। 

ক কারণে কৈল। ইন (১) অশকা কথন ॥ 
বিষম সায়স.( ২) ভইন কৈলা কি কারণ। 
দেবতা মনিষা কোথা হইছে দরশন ॥ 

আজ্ঞ। দেহ ভইন মর। পুড়িবারে । 

একেশ্বর কেমনে যাইব। দেবঘরে ॥ 

কেমতে ছ।ড্রিঅ। দিমু সাগর ভিতর । 

কথাতে পাইব। তুমি দেবর নশর ॥ 

শগোরি (৩) চন্দন কে (৪) লখাই পুড়িমু। 
লক্গিন্দর কন (৫) ভইন এইখানে করিমু ॥ 
'নচটিআ চল ভইন অ|পনার ঘরে। 

একেশ্বর কেমতে যাইব দেবধরে ॥ 

মত্ম্য মাংস এড়ি ভইন বত উপহার । 

সর্বব পর্ব দিমু আমি তুমি খাইবার ॥ 

সংখ সিন্দুর মাত্র না পড়িব। তুমি । 

নান অলংকার তোমা দিমু আমি ॥ 

মাএ জিজ্ঞাসিলে আমি কি দিব উত্তর | 
বিপুল! রাখিঅ। আইল! জলের উপর ॥ 


(১) ভইন-_ভগ্রী। (২) সায়স--সাহদ। অগোরি--অগুর । (৪) কাটে 
-কান্ঠে। (৫) কর্ম-_শবদাহাদি। 


গৌড়ীয় বুগ । ১৭৩ 


বিপুল। রাখিতে সাধু. করএ ক্রন্দন । 
বিপুলাএ বোলে কিছু গুবোধ বচন ॥ 
জীআইতে আইল প্রভু যাইমু পল।ইআ। । 
কেমতে মুখেত জন্ত দ্িবাম তুলিয়া ॥ 
অসতাী হইব মনিবা লে।কেত প্রচার । 

কি করণে এতেক জে রাখিমু খাখার 1 
গোত্র জ্ঞ/তি আছে চম্পক নগর ' 

হারা কি বলিব আমি কি দ্দিব উত্তর । 
বিপুল। সনিআ বাকা নিষ্ঠুর বচন । 
সকঞ্ণ ভাসে সধু করএ ক্রন্দন ॥ 

সকবি নারায়ণদেবের সরস পাঁচালা । 
নারায়ণ ককণ। সন একটি লাচাডি ! 
কাদে নারায়ণি সধু কহএ বিপুলা চাতীআ। 
প্রাণে না অয় ছুঃখ ন! দিমু এড়ির। ॥ 
নবৃদ্ধিষ। সদাগর বুদ্ধি অতি ছার । 
জাযতা ভসাউনআ দিতে সইতে মরার ॥ 
বিমম সাগরে ঢেউ তোলপার করে ॥ 


জঅনুলত পড়িলে প'উব মত্ত অকরে । 
মাএ জিজ্ঞ।সিলে অ।মি কি দিব উত্তর । 
কি কথ! কহিব ম।মি উজ।নী শশব | 
বিপুল। রাখিতে সাধু করএ ক্রন্দন । 
নারায়ণদেবে কহে মনসা চরণ 1 
বিস্তর যতন করি র।খিতে না পাশিয়। 
চিনুন্ত ক্ষেম। দিয়। বায় ভেকঅ। ভাস।ভন্স 
ভাউত বিদায় করি বিপুল। ঠন্দরী। 
চাডাউয়া জ।এ তবে ভুরখান মেলি " 
নেন্গত্র সঞ্চ।রে যেন ভুরার চলন ॥ 
সন্্রথে বাদ্ঘর বাকে দিল। দর্শন ॥” 


১৭5 বঙ্গভীষা ও সাহিত্য । 


এই পুস্তকের হস্তলিপিতে সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় নাই, লেখক ফে 
ভাবে কথ। কহিতেন, সেই ভাবেই শব্ধগুলি 
লিখিয়া গিয়াছেন--ইহাতে বিদ্যা না থাকিলেও 
স্বাভাবিকত্ব আছে । বিজরগুপ্তের লেখা অপেক্ষাকৃত মাজ্জিত দেখিয়া 
নারায়ণদেবকে অগ্রবর্তী কবি মনে করা সঙ্গত হইবে না। বিজয়গুপ্তের 
পদ্মাপুবাণের বটতলার ছাপা দেখিম। অংণগুলি উদ্ধত হইয়াছে, মার 
নারায়ণদেবের প্থিখানা! গহ ২০০ বৎসর যাবৎ কোন? রূপ হাওয়ায় 
বাহির হয নাউ ;-এই সময়ের মধ্য কীটগণ অবশ্তই কিছু নষ্ট 
করিয়াছেন, কিন্তু জযগোপালগণ নেরূপ স্থবিধা পাঁন নাই ।+ 

মনসার গীতি সম্বন্ধে আণ একটি কথ! বলিয়া উপসংহার করিব । 
ত্রিপুরা জেলায় একটি চম্পকনগর আছে, 
পূর্বাঞ্চলের লোকের বিশ্বাস, সেই স্থলেই 
লখীন্দরেব কাও্কারখান।টা হইয়াছিল । লখীন্দরের লোহার বাসরেব 
ভট[ও তথায় ছুশ্রাপ্য নহে । এদকে বর্ধমানের ১৬ ক্রোশ পশ্চিমে 
চম্পক নগর, 9 তন্নিকটে বেহুলা নদী প্রভৃতি নির্দিষ্ট হইয়! থাকে। 
মাসাম ভ্রমণ প্রণেত। উদ্াপীন সভাশ্রবা নির্দেশ করেন, ধুবড়ীই চাদ- 
সদাগরের নিবাসভূমি | উত্তর বঃঙ্শর লোকেরা বলেন বগুড়ার নিকটবন্তী 
মহাস্থানে চাদ সদাগন * লখীন্দবের বাড়ী ছিল। কেহ কেহ দার্জিলিংএব 
নিকটবন্ী রনিৎ নদীর তীবে চাদ সদীগরের বাড়ী নির্দেশ করেন। 


নারায়ণদেৰ ও বিজয়গুপ্ত। 


চাদসদাগরের নিবাসভূমি । 


* ২৮৫ নং আপার চিৎপুর রো বেণীমাধব দে এও কোম্পানির ছাপ। নারায়ণদেবের 
পদ্মপুরাণ দ্বিজ বংণীদাস ও কবি বল্পভের দ্বার। ষম্পূর্ণ রূপ নূতন ভাবে রচিত বলিয়া 
বোধ হয়। উহার সঙ্গে মূল গ্রন্থের একা নাই বলিলেও এত্রাক্তি হইবে না। উহাব 
পত্রে পত্রে ভণিতা এইরূপ, 

(১) ৭দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদ্মমর চরণ । 
ভবসিগ্ু তরিবারে বোলে নারায়ণ ॥” 
(২) নারায়ণদেবে কয়, জুকবি বল্লভে হয়, ইত্যাদি 


গৌড়ীয় যুগ। ১৭৫ 


আবার দিনাজপুর জেলায় কাস্তনগরের নিকটবর্ী সনকা গ্রামে চাদ- 
সদাগরের বাড়ীর ভগ্রস্তপ কেহ £কহু দেখিয়াছেন বলিয়া অঙ্গীকার 
করেন। ভূঁগোলবিৎ পপ্ডিতমহাণয়ের একটু গোলে পড়িবারই কথ। । 
টাদবেণে এখন বঙ্গসাহিত্যের একটি সজীব ছবি; ইনি চণ্ডীকাবো 
ধনপতি সদাগ্নরের বাড়ীতে পুষ্পমালা পাইতেছেন, জয়নারায়ণে চণ্ডীতে 
ইহার সহত জনৈক কাব্যোন্ত নায়কের দীর্ঘকালব্যাগী আলাপ বর্ণিত 
আছে ও ত্রিবেণীর পারে তাহার বাটার একট! জমকালো বর্ণনা আছে ; 
বঙ্গসাঁহ্ত্যক্ষেত্রে তিনি মনসার গীতি ছাঁ।ড়যা? এর্দক সেদিক হইতে 
উকি মারিতেছেন ; স্ুতরাং চাদসদ্াগরেক শ্যায় প্রযোজনীব ব্যক্তির 
নিধাস-ভূমি জান! পাঠকের নিতান্ত আবপ্তক | 

কিন্ত ছঃখের বিষয়, আমাদের বিশ্বাস ঠাদবেণেব গন্নটি আগাগোড়া 
কন্পনামূলক । পাঠক শনির পাঁচালী কি সতানারায়ণের পাঁচালী 
দেখিয়াছেন, চাদবেণের কথ।র আরম্ভ ঠিক পেইরূপ ছিল। এক 
এক জন করিয়া কবিগণ ঘটনা! ৪ কাব্-বর্ধত চত্রিত্র বাড়াউয়।ছেন, 
' এবং মিথ্যাকে এমনই সত্যের পোষ।ক পরাইয়াছেন,_-৮াদ সদাগর 
কর্নার লাল পাগড়ি মাথায় বীধিয়! সতাসতাই আমাদের ভয জন্মাই- 
তেছে। কাব্যবর্ণিত ঘটনাগুলি অনুধাবন কা্র্লে এ বিষষে সন্দেহ 
থাকিবে না। মনসাঁর সঙ্গে বাদে চাদসদগরের দ্বর্গতিগুলিতে কিছু- 
মাত্র সতা থাকিতে পারে না। স্বর্গে যাঈরা নাচিষা গাহয়! স্বামীর 
জীবন লাভ করার কথা ৪ পৃথিবীবাসিগণ ন! দেখিয়া বিশ্বাস করিবে 
কিরূপে? উপাখ্যানের ভিন্দি স্বরূপ ছুইটি মূল ঘটনাই কল্পনার উষ্টকে 
গাখিয়া উঠান হইয়াছে । সতোর উপর মধ্যে মণ্যে কল্পনার একটুকু 
প্রলেপ দিয়া কাব্য প্রস্তুত হর £ মথা,---পল।শীর বুদ্ধ কাব্য। কিন্ত 
এ কাব্য তাহা নহে। তবে যদি চাদসদাগরের উপাখ্যানের এইটুকু 
সত্যমুলক হয় যে, বাহার! শৈবধর্ম্ে গ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ৫লীকিক ধর্ম- 


১৭৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য | 


প্রচারের বিরুদ্ধে দীড়াউয়াছিলেন, চাদসদ।গর তাহাদের এক দলের 
নেতা ছিলেন ও শেষে তিনি মনসাদেবীর পূজা! অনুমোদন করিতে বাধ্য 
হঈয়াছিলেন, তবে সে সম্বন্ধে আমাদের বেশী কিছু বলিবার নাই । 
মনসার সেবকের সংখা যতই বাড়িতে লাগিল, ততই চাদ সদাগর ও 
বেহুলার প্রতিবিস্ব গঢ়ৃতর হয়৷ সজীব চিত্রের সায় সুম্পঈ ভাবে দড়।- 
উল | এই বঙগদেশে প্রাচীন ভগ্ন কীন্তির অভান নাই, সেইরূপ ভিন্ন 
ভিন্ন স্থলের ইষ্টকস্ত,পবিশেষে চাদবেণের ভূতের স্ুবুহৎ ঝানীবাঁড়ী 
নিদ্ধারিত হইল; বদ্ধম।ন 5 ত্রিপুরার চম্পকনগরদ্বয়, নেতধোঁপানীর 
ঘাট প্রভৃতি নাম এখন ইতিহাসের পৃষ্ঠা মিথা! সাক্ষা দিতে বসিয়াঁছে | 
চাদের এই পসৌভাগা সন্ভানারার়ণেন পাচালীর নায়কের হঈতে পারে 
না 


খা 


কবি জনার্দন প্রভৃতি 


নঙ্গল চণ্তীর ক্ষুদ্র ছড়া ০ ক্রমে বড় কাবা হইয়া পড়িয়াঁছে ₹ মাধবা- 
চার্ষের চণ্ডীর (১৫৭৯ খঃ) পুরে মঙ্গলচণ্তীর গীতি ছিল ; চৈতন্তা- 
গ্রীভ্র পুর্বে” মঙ্গলচণ্তীর ড়! গাহিনা গারকগণ রাত্রি জাগরণ 
করিত। 
“মঙ্গলচণ্ডার গীত করে জীখরণে | 
দষ্ঘ করি বিবি পে কে।ন জনে 8৮ চৈ, ভা, আদি । 
সেট গীতি কিরূপ ছিল, ঠিক জানি না। আমর! দ্বিজ জনাদদনের 
একটি ঢণ্তী পাইয়াছি--উহা কানা নহে, 
কথা । হম্তলিপি প্রায় ২৫০ শত বৎ- 
সরের প্রাচীন । এইরূপ কোন চণ্ডীর গীতিকে অবলম্বন করিয়া 
মাধব্[চার্ধা তীহ।র কাবা গঠন এ চরিত্রগুলির রেখাপাত করিয়াছিলেন, 


জনার্দনের চণ্ডা। 


গৌড়ীয় যুগ । ১৭৭ 


সন্দেহ নাই। ছোট ছোট ঢেউ কিরপে বড় বড় তরঙ্গ হইয়া 
ঈাড়ায়-__অস্পষ্ট রেখার ক্ষীণ ছবি কিরূপে ক্রমে সম্যক বিকশিত, বড় ও 
সুম্পষ্ট হয়! উঠে_ _জনার্দন, মাধবাচার্ধ্য ও কবিকক্কণের চণ্ডী ক্রমান্বয়ে 
তুলনা করিলে তাহা অন্গমিত হইবে। কাব্যযজগতের এই ক্রমিক 
বিকাশের দৃশ্ঠ, ছায়াবাজির ছারাগুলির ক্রমশঃ বিশাল, সুস্পষ্ট ও 
বিচিত্র-বর্ণ-বিশিষ্ট অবয়বে পরিণতির কথা স্মরণ করাইয়! দেয়। 
জনার্দন কবির কালকেতু ও শ্রীমন্তের উপাখ্যান হইতে ছুঈটি অংশ 
উদ্ধত করিলাম,_ 
১ম অংশ! 

“নিতা নিতা সেই বাধ আনন্দিত হইয়া । 

পরিবার পলে সে যে মুগ।দি মারিয়৷ ॥ 

ধন্ুকে যুড়িয়। বাণ লগুড কাধেতে। 

সর্ব মুগ ধাইয়া গেল বিদ্ধাগিরিতে ॥ 

বাব দেখি মুগ পলাইল ত্রাসে। 

পাছে ধাএ বাধ মগ মারিবার আশে ॥ 

বৃদ্ধ বরাহক আদি যত মৃগগণ । 

মঙ্জলচণ্তীর পদে লইল শরণ ॥ 

বাধেরে দেখিয়! দেবী উপায় চিত্তিল। 

দুর্গতি-নাশিনী দেবী সদয় হইল ॥ 

স্বর্ণগোধিকারূপ ধরিয়া পার্বতী । 

ব্যাধ-পথ জুড়িয়! রহিল ভগবতী ॥ 

সগয় না পাইয়। বাঁধ হইল চিন্তিত। 

সুবর্ণগোধিক। পথে দেখে আচদ্দিত ॥ 

সুবর্ণগোধিক1;পা ইয়া হরধিত মনে । 

ধনুর আগ্রে তুলি লইল তখনে ॥ 

মনে মনে ভাবি বাধ.ধীরে ধীরে হাটে। 

সহ্বর গমনে গেল বাড়ার নিকটে ॥ 

১৭ 


১৭৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


হরধিত মনে বাঁধ গদগদ বাণী। 
উচ্চস্বরে পুনঃ পুনঃ ডাকিল গেহিনী | 
যেন মতে গৃহে নিয়া থুইল গোধিক1। 
পরম সুন্দরী রূপ ধরিল চণ্ডিকা | 
দিবারূপ দেখি তান ব্যাধ কালকেতু । 
গৃহিণীর মুখ চাহি বোলে কোন হেতু ॥ 
মঙ্গলচণ্ডিকা বোলে শুন বাধবর। 

তুষ্ট হযে দেখ! দিল তোমার গোচর ॥ 
সম্প্রতি হইল বাধ তোমার শুভযোগ | 
পঞ্চশত ন্বর্ণানুরী কর উপভোগ ॥ 
আজু হোতে ব্যাধ তুমি ন1 যাইবা বন। 
নুগ না মারিব1 এহি শুনহ বচন ॥ 

অল্প ্রবা অঙ্গুরী দিল! যে আমারে । 
ইহ। খাইয়া কি করিব বল তার পরে ॥ 
মঙ্গলচ্ডিক। দেবী হইল। সদয় । 

স্বর্ণ ভাওদ্বয় তাকে দিলেক নিশ্চয় ॥ 
চণ্ডিক! প্রসাদে ব্য! বৃতার্থ হইল । 
তার পর ভগবতী অন্তদ্ধীন হৈল ॥ 

ধন পাইছে হেন রাজ এ শুনিয়া । 

গান করি কালকেতু বন্দী কৈল নিয়া ॥ 
বন্ধনে পীড়িত হেয়] বাঁধ মহাজন । 
কাদিয়া মওলচণ্ডী করিল! স্মরণ ॥” উতাদি। 


এস্ডলে গুজরাট যাইয়া! রাঁজ্যাদি স্থাপনের কথ! ও কলিঙ্গাধিপতির 
সিন বুদ্ধ-বর্ণনা নাই ; ক্ষুদ্র গীতিটি কাব্যে পরিণত করিবার সময় কবিগণ 
নিজ ভস্তে একটি মানচিত্র আঁকিয়া লইয়াছেন ; পদ্মা-পুরাণের ঘটনার 
কেন্্রভুমও এইরূপেই নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে 
ভারতচন্ত্র বর্ধমানের উপর বিদ্যানুন্দরের কেলেঙ্কারী চাপাইয়া তাহার 


গৌড়ীয় যুগ। ১৭৯ 


প্রতি অত্যাচারের প্রাতিশোধ লইয়াছিলেন ; মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ 
শান্্রী মহাশয় লিখিয়।ছেন ১ 

“বর্ধমান-রাজ যে ভারতচন্দ্রের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, সেকথা লোকে 
ভুলিয়া! গিয়াছে । কিন্ত বিদান্গন্দরের ঘ্টন। যে নিশ্চয়ই বদ্ধম।নে ঘটিয়াছিল, এ ধারণ! 
অনেকেরই আছে,এবং এই সংক্ষ'রের বশবত্ী হইয়া পুজাপাদ রামগতি ন্যায়রত্ব মহাশয় 
মালিনীর বাটা অন্বেষণার্থ বর্ধম।ন সহরে অনেক দিন ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সেই সুডঙ্গ 
শিয়। এখনও রাজবাটী যাওয়] যায় কি না, দেখিব!র চেষ্টা করিয়াছিলেন ।” * 


য় অংশ । 
“অনুগত জনে দয়! করে গিরিসৃত। | 


চলহ খুল্পন। গৃহে সাধুর ছুহিত ॥ 

ব্রতের বিধান সর্ব ব্রতা এ কহিল । 
প্রণথ।ম করিয়। তবে গুন চলিল ॥ 
হারাইয়ছিল ছাগল পথে পাইল তারে। 
গুভে আসি খুল্পনা যে বিবিধ প্রকারে । 
চণ্ডিক।র পুজ। করে ভক্তি অনুনারে ॥ 
মঙ্গলচণ্ডীর বরে বাড়িল উন্নতি । 

ব্রত হতে তখী হৈল খুল্পন। যুবতী ॥ 
দিবা বস্ত্র অলংকারে সাধুএ তুষিল। 
কতকাল পরে কণ্ঠ। গভবতা হৈল ॥ 
খুল্লনার গর ছয়মীস হেল ষবে। 
বাণিজোরে চলে ধনপতি স।ধু তবে ॥ 
স্বামীর অগ্নেত গিয। করিল ভকতি। 
বাণিজা করিতে সাঁধু হইলেক মতি ॥ 
ছয়মাস গর্ত মোর।জ।নাইল তোমারে । 
জানিবার পত্রে হর্ষে দিলেক কুমারে ॥ 
হীরা মণি মাণিকা আর।নানা ভ্রবা যতে। 
হরধিত ভরে ডিঙ্গ৷ যত লয় চিতে ॥ 


* সহিতা, জ্যেষ্ঠ মস, ১৩৩০ সন। 


গা 


১৮০ 


বঙ্গভাব! ও সাহিত্য । 


ডিঙ্গাতে অর্থ ভরি সাধুর নন্দনে। 
খুল্পনা আসিতে আজ্ঞ! করিল তখনে ॥ 
মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিতে কারণ । 

অর্ধ্য আনিতে বিলম্ব হইল তখন ॥ 
বিলম্ব দেখিয়। তবে সাধু মহাজন । 
চণ্ডিকার ঘটে পদ ক্ষেপিল তখন ॥ 

০] সঃ ম্ সঃ সং 
মঙ্গলচণ্ডীর বরে খুল্পনা যুবতী । 

পুত্র প্রসবিল তথ নাম শ্রীপতি | 

দিনে দিনে বাড়ে কুমার চন্দ্রের সমন । 
শুভক্ষণ করিয়! ক!ঠি কৈল দান ॥ 
লিখিতে কহিল কুমার ছাত্র সব স্থান। 
আমারে লিখায়ে দেহ এই খড়ি খান ॥ 
হাসিয়া সকল ছাত্র বুলিলেক বাণী । 
জারজ কুমার তৃমি কে দিবে কাঠিনী ॥ 
অসন্তোষ ভাবি তবে সাধুর কুম।র ॥ 
হেট মাথ। করি গৃহে গেল আপন|র ॥ 
বিষাদ ভাবিয়! তবে সাধুর নন্দন | 
মাথাএ বসন দিয়! করিল শয়ন ॥ 

অন্ন জল না খ|ইল সাধুর নন্দন । 

প্লান হৈয়! নিশ্বাস ছাড়য়ে ঘন ঘন ॥ 
মাত! বিমাতায় বুঝি পৃত্রের লক্ষণ । 
সাধু দিছে যেই পত্র দিলেক তখন ॥” 


শেষ ল্লোকের ক্ষুদ্র 'বিমাতা” শব্দটি হইতে লহনা-চরিত্রের স্ত্রপাত ; 


ব্রীমন্তের বিদ্যালয়ে মর্মাহত হইবার কথ:'টি এখানে যেবূপ আছে, 
মীধবাচার্য্যও প্রায় সেইরূপই রাখিয়াছেন, কবিকঙ্কণ সে স্থানটি 
'আাঙ্গয়। গড়িঙ্জাছেন। 


গৌড়ীয় যুগ ১৮১ 


রতিদেবকৃত মুগলব্ধ পুথির কথ! একবাঁর উল্লেখ করিয়াছি*--উহ। 
শৈব ধর্মের ভগ্ন ধ্বজা। আমরা পূর্ব্বেই 
উল্লেখ কবিয়াছি; বঙ্গসাহিত্যে শিব কোন 
স্থলেই বড় উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই, যেখানেই তিনি 
দেখ! দরিয়াচছন, সেইখানেই ভবানীর ভ্রকুটি-ভঙ্গীতে অতি ক্পা- 
যোগ্যভাবে নিশ্চেষ্ট হইয়। পড়িতেছেন। 

'মুগলন্ধ' গীতি শৈব ধর্মের প্রাবলায সময়ে লিখিত ; উক্ত ধন্ম শাক্ত ৪ 
বৈষ্ণব পর্ম্ের মআাড়ালে পড়িয়া বাওয়।তে শিব-গীতির আর বিকাশ হইতে 
পারে নাই । 

ণনির পাঁচালী, ষষ্ঠীর পাচালী,_- অতি আদ্িসময়ে ও বিদামান ছিল ; 
মেয়েলী ছড়ার খোজ করিতে করিতে সেই সব প্রাচীন গীতির ভগ্নাংশ 
কোন বৃদ্ধার পাকস্থ।লী হইতে জীর্ণ প্রায় অবস্থায় বহির্গত হওয়া আশ্চ- 
ধ্যের বিষয় হইবে না । 


রতিদেব ও অপর।পর কবি। 


শীতলা-মঙ্গল। 

তল পুজার আদি খুঁজিতে গড আমরা শাস্ত্রের সাহায্য অবলম্বন 
করিতে পারি; প্রাচীন শাস্ত্রের কোনও স্থলে মে যে দেবতার সামান্য 
মাত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয়, লৌকিক ভীতি ও ছুঃখবিমোচনের অঙ্গরোধে পর- 
বন্তা ব্রহ্গণগণ সেই সামান্য উল্লেখকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া দেশীয় 
হস্কারোপযেগী দেবপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । অথর্ধবেদের “তক্সন্” 
শব্দের অর্থ “শীতলা” বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, অপর 
কোন লেখক বৈদিক শাস্ত্রোক্ত, “অপৃদেবী”কে গীতলাদেবীর আদি 





বিশাস পি হক 


*. ৮২ পৃষ্ঠা দেখ। 


১৮২ বঙ্গভাষ! ও সাহিতা ৷ 


মুর্তি বলিয়া ব্যাখ্য করিয়াছেন। বেদের এইট আভাষ পুরাণকারদের 
হস্তে ক্রমে বিকাশ পাইয়া শীতলদেবীর বর্তমীন রূপ কল্পিত হইয়াছে | 
স্বন্নপুরাণ ও পিচ্ছিলাতন্ত্রে শীতলার বিবরণ আছে এবং কাশীতে দশী- 
শ্বমেধ ঘাটের উপর শীতলা দেবীর একখানি প্রাচীন মন্দির এখন 
দৃষ্ট হয়। বর্তমান সমযে শীতলাদেবীর পুরোহিতগণ অনেক স্থলেই 
ডোমজাতীয় দেখা বায় ; ইহাতে আব একটি অন্থুমান করিবার অনুকূল 
যুক্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ; বৌদ্ধ শাস্ত্রে হারিতীদেবীর পুজার ব্যবস্থ 
আছে । এতন্দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রাবলোর সময় ডোমপুরোহিতগণ 
হারিতী পূজা করিতেন, এই হারিতী ও শীতলা উভয়েই ব্রণনাশিনী 
দেবী । হিন্দুশান্ত্রে শীতলাদেবীর বে সুন্দর মৃষ্তি বর্ণিত আছে, শীতলা- 
পণ্ডিত ডোমবর্গের প্রদর্শিত মূর্তি সেবপ নহে, এ সম্বন্ধে সুহৃদ শ্রীযুক্ত 
ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশঘ বলেন, “শীতলা পণ্ডিতগন্ণর শ্ীতল। কর- 
চরণহীন, সিন্দুরলিপ্তাঙ্গী, শঙ্খ ব! ধাতৃথচিত ব্রণচিহ্থাঙ্কিতা মুখমণ্ডল 
মাত্রাবশিষ্টা প্রতিমা মাত্র । ইহাকে বরং বৌদ্ধভাবের দেবতা বলা যায়; 
এই শীতলার মুখে বে ধাতু বা শঙ্খনির্ষিত রুইতনের ফৌটার ন্যায় বা 
পেরেকের মাথার স্তাঁষ টৌপতোলা বে বসম্তচিহ্ন লাগান থাকে, তাহান 
সহিত শাস্ত্রী মহাখবের লিখিত ধর্মঠাকুরের গাত্রে প্রোথিত পিতলের 
টোৌপত্যোলা পেরেক-চিহ্বের ধেন সাদৃশ্ত আছে বলিয়া বোধ হয় 1” ডোম- 
পুরোহিতের পুজাব অধিকারই এ সম্বন্ধে বৌদ্ধ সংশ্রবের অকাটা 
প্রমাণ | 

এই শীতলাদেবী সম্বন্ধে অনেকগুলি পাল! প্রাচীনকালে দঙ্গ- 
ভাষায় রচিত হইয়াছিল। সেই সব গীতির নিতান্ত প্রাীন নিদর্শন এখন 9 
পাওয়া যায় নাই, তবে ছুই তিন শত বৎসর পূর্বে নিতানন্দ চক্রবর্তী, 
দৈবকীনন্দমন কবিবল্লভ, ও রঘুনাথ দন্ত যে সকল পালা লিখিয়াছিলেন 
তাহার অনেকগুলি সংগৃহীত হইয়াছে । 


গৌড়ীয় যুগ । ১৮৩ 
(৪) পদাবলী শাখ। । 


ক। পদাবলী সাহিত্য . 
খ। চণ্ডীদান এবং রামী | 
গ। বিদ্যাপতি | 
বঙ্গদেশে প্রেমের অবতার হইয়াছিল, বাঙ্গালী কবি প্রেম-বর্ণনায় 
অদ্বিতীয় ৷ বৈষ্ণব কবিগণ প্রেমের যে নিষ্কাম 
মাধুর্য বর্ণন করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন বঙ্গ- 
সাহিত্যে পবিত্রতার সুধাধার! প্রবাহিত্ব করিয়। দিয়াছে । 

পদাবলী সাহিত্য প্রেমের রাজ্য, নয়নজলের রাজ্য | পূর্বরাগ, 
উক্তি, প্রতুক্তি, প্রথম মিলন, সম্ভোগ, অভিসার, কারণমান, নির্থেতু 
মান, গ্রেম-বৈচিত্র্য, দানলীলা, নৌকাবিলাস, বাসম্তীলীলা, বিরহ, পুন- 
মিলন, প্রেমের এই বহুবিভাগের পর্যায়ে পর্য্যায়ে কেবল কোমল 
অশ্রর উৎস; ইহাতে স্বার্থের আহুতি, অধিকারের বিলোপ ;*বাঞ্চিতের 
দেহস্পর্শ করিতে, দেখিয়া চক্ষু জুড়াইতে, তজ্জাত অপূর্ব পরিমল 
আত্রাণ করিতে, মধুগন্ধে অন্ধ অলির ন্যায় কতকগুলি অপ্রারুত ভাঁবা- 
পন্ন পাগল কাঁদিয়া বেড়াইয়।ছিলেন, পদাবলী সাহিত্য তাহাদের অশ্রর 
ইতিহাস। 

বৈষ্ণব পদাবলীর কেন্দ্রীভূত এক স্বর্গীয় উপাদান আছে, উহা মান- 
বীয় প্রেমণীতি গাহিতে গাহিতে যেন সহস! 
স্থুর চড়াইয়া কি এক অজ্ঞাত সুন্দর রাগিণী 
ধরিয়াছে, তাহা ভক্ত ও সাধকের কর্ণে গৌছিতে সক্ষম হইয়াছে । 

সহৃদয় ভিন্ন দেশীয় লেখকগণও পদাবলী পড়িতে পড়িতে তদস্ত- 
নিহিত মধুময় আধাত্মিকত্ব উপভোগ করিয়! মুগ্ধ হইয়াছেন; পণ্ডিত 
গ্রীয়ারসন্‌ মহোদয় বিদ্যাপতির কবিতা সম্বন্ধে লিখিশ্্টছেন :--“কিস্ত 


পদ/বলী স|হিতা। 


আধ্যাক্মিকত্ব | 


১৮৪ বঙ্গভাষ! ও সাঁহত্য | 


মৈথিল ভাষায় অতুল্য পদাবলী রচন।র জন্যই, তাহার শ্রেষ্ঠ গৌরব; সে সমস্ত পদে গ্রী- 
রাধিকার বুফ-প্রেমবর্ণনার রূপক দ্বার! পরমাস্থান্ প্রতি জীবাজ্মার ভ।লবাসা সম্ঘন্ধই 
বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।” * ঈশ্বরের প্রতি প্রেমগ্রদর্শন জন্য রাধার রূপক 
অবলম্বনীয় হইল কেন, এ জটিল সমস্যার উত্তর দিতে আমরা সমর্থ 
নহি, তবে বোধ হয় পাঠকগণ পদাবলীবর্ণিত রাধিকার, ভাবগুলির 
সঙ্গে চৈতন্যলীলার অতি নিকট সাদৃষ্ঠ 'দেখিতে পাইবেন, এবং তদ্থু'রা 
পদাবলী যে ধর্শ সাহিত্যের অন্তর্গত করিতে পারা যায়, তাহা শ্বীকার 
করিতে বাধ্য ভইবেন | রাধিকার রূপক সম্বন্ধে আমরা পণ্ডিত নিউম্যান 
সাহেবের এইরূপ বিষয়ে একটি মতের উল্লেখ কুরিয়া এ প্রবন্ধের উপ- 
ংহার করিব ;--"যদি তোমার আত্ম! উচ্চ ধর্রাগ্যের পবিভ্রতায় প্রবেশ করিতে 
অভিল।যী হয়, তবে তাহাকে রমণী*বেশে যাইতে হইবে । মনুষা সমাজে তোমার যতই কেন 

পুকষকারের গর্বব থাকুক না কেন, এস্থলে আত্মর রমণী সাজা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।” 1 

খ। চণীদান। 

চ্ীলস সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে $ নান্গুর গ্রামে জন্স- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । কেন্দুবিম্ব ও বিসগী 


চণতীদাসের নাননুর | হইতে নান্নুর বড় তীর্থঃ চণ্ডীদাসের নিবাস- 
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£ “বিধুর নিকট নেত্র পক্ষ পঞ্চ পঞ্চবাণ। নব নবহু রস, ইহ পরিমাণ।” 

এই পদটি যদি কালবাচক বলিয়া গণা হয়, তবে ১৩২৫ শ্রকে (১৪০৩ থঃ) চীদ!স 
তাহার পদাবলী সংগৃহীত করিয়াছিলেন, বল! যাইতে পারে। 


(1 এ ইত ৯5৪) 1 93 5৮21418এ 
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ভূমি প'বত্র নান্ন,র-পল্লী এখনও আছে, -পাগল চণ্ডীর স্বর্গীয় অশ্রসিক্ত 
পবিত্র বাশুলীদেবীর মন্দির এখনও আছে। সেই ক্ষুদ্র পল্লীটীতে 
প্রেমের যে অপুর্ব স্কত্তি ও গ্রাতিভা প্রকাণ পাইয়াছিল, এজগতে তাহার 
তুলনা নাই; প্রেমিকের নিকট নান্ন,র-পল্লী দ্বিতীয় বৃন্দাবন তুল্য সুষ্ঠ; 
কিন্তু পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গীতি-লেখকের স্থতি বহনু করিতে সেই স্থানে 
কোন সমাধিস্তস্ত নাই-_-এ আক্ষেপ আমাদের ইংরেজী শিক্ষার দরুণ 
হয়ঃ নতুবা আমাদের দেশের লোকে অন্তরূপে স্থতি রক্ষা করিতে 
অভ্যস্ত ছিল,--নম।ধি-স্তম্ত এদেশের সামগ্রী নহে; তাহার! ঘরে 
ঘরে মুন্তি গড়িয়া পূজা করিত, প্রতিদিন প্রান্ত উঠিয়া পুণ্যঙ্লোক 
নহাজনগণের নামু ভক্তিভরে উচ্চারণ করিত ৪ শিশুগণকে বলিতে 
শিখাইত | 

পাঠক ক্ষমা করিবেন, চণ্ডীদাসের কবত। আমার আটশৈশব সখ 
হুঃখ ? বহু অশ্রুর উৎস স্বরূপ, হৃদরে প্রগাঢ় উচ্ছাসে তাহারু কবিতার 
যথাযথ আলোচনা সম্ভবপর হইবে কিনা বুঝিতে পারি না; আর 
একটি বক্তব্য এই,_-টণ্ডীদাসের কবিতার মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট না 
হইলে আমি প্রাচীন বঙ্ধ-সাহিতা আলোচনা করিতাম না) সুতরাং 
তাহার কথা লিখিতে হৃদয়ের আবেগ-জনিত নানা কথা আসিয়৷ 
পাড়বার কথ। । 

নান্ন।র বীরভূম জেলার অস্তগত _্শাকুলিপুর থানার অধীন, সিউড়ী 
হইতে পুর্বাংশে ১২ ক্রোশ। বীরভূম জেলায় অনেকগুলি মুনির 
তপোবন আছে; বক্ধেশ্বর আদি উষ্ণ প্রশ্রবণ, ময়ুরাক্ষি, অজয়, সাল, 
হিংলা, দ্বারিক! প্রভৃতি নদ নদী পাহাড়ের সঙ্গে ক্রীড়া করিয়৷ প্রবাহিত 
হইয়াছে । বীরভূমের বেলকুল বড় বড়, শ্রীমতীগোলাপন্ুন্দরীরাও তাহা- 
দের সৌন্দর্য, অব্য়ব ও সুরভির নিকট লজ্জা পাইবেন। স্বভাবের স্থুরম্য 
নিকেতন বীরভূম-_-জয়দেব ও চণ্ডীদাসের জন্মভূমি । তাহাদের হৃদয়ও 
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সেই বড় বড় বেলফুলের ন্যায় স্থন্দর ও বড় ছিল, তাহাদের কাবো। 
সেই সুন্দর হৃদয়ের অমর প্রতিবিষ্ব রহিয়! গিয়াছে । 

চণ্তীদাসের পিতা এবিশালাক্ষীদেবীর, পৃজক ছিলেন, * তজ্জন্তই 
বোধ হয় পুত্রের নাম “ত্ীদাস” রাখা হ্য়া- 
ছিলঃ এখনও নান্ন;র গ্রামে বাশুলীদেবী 
অধিষ্ঠিত আছেন ও তাহার পূজ। নিয়মিতরূপে নির্বাহিত হইয়! থাকে । 
চণ্ডীদাসের পিতার মৃত্যুর পর তিনিও উক্ত দেবীর পুজক নিধুক্ত হন। 
উক্ত দেব-মন্দিরের সেবিক! রামমণি (নরহরির মতে তারা ধুবনী)1 
কবির হৃদয়ে অপূর্বব প্রেম জাগাইয়! দিয়াছিল ; এই সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প 
আছে ; যাহ! ঁতিহাসিক ভিত্তিতে ঠাড়াইতে না পারিবে, এরূপ অসার 
গল্প লিখিয়া৷ পাঠকগণের মধ্যে এল্যানাস্কারের স্ঘ।য় ভাবুক শ্রেণীর মনো- 
রঞ্জন করিতে ইচ্ছ। নাই ; বিদ্যাপতির সম্বন্ধেও এইরূপ অনেক গল্প পাঠ 
করা গিয়াছে 

সম্প্রতি চণ্তীদাসের কতকগুলি নৃতন কবিত প্রকাশিত হইয়াছে, 7 
তাহাতে তীহাঁর নিজ বিবরণ কিছু পাওয়া গিয়াছে । রজকিনীর 
কলঙ্কহেতু চণ্ডীদাস সমাজচ্যুত অবস্থায় ছিলেন; একদা তাহার জ্ঞাতিবগ 
তাহাকে বলিলেন, “হন হন চণ্ডীদাস। তোমার লাগিয়া আমর সকল ক্রিয়াকাণ্ডে 
সর্ধনাস ॥ তোমার পিরীতে আমর! পতিত, নকুল ডাকিয়া বলে । ঘরে ঘরে সব কুটুম 
ভোঙ্জন করিএ] উঠাব কুলে ॥” কবির এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ছিল না» তবে 


চতীদাসের জীবনী । 


নত 


* ১২৮০ সালের ১০ই পৌষের সোমপ্রকাশে জনৈক পত্র-প্রেরক লিখিয়/ছিলেন-_ 
“চণ্ভীদাসের ১৩৩৯ শাকে জন্ম ও ১৩৯৯ শকে মৃত্যু হয়, ইহার পিতার নাম ছূর্গাদান 
বাগচি, ইহার। বারেন্্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন ।” একথ। কতদুর প্র।মাণিক বলা যায় না। 

+ শ্রীযুক্ত বাবু জগদ্বঞ্ধু ভত্র মহাশয়ের সংস্করণে চণ্ডীধাসের যে জীবনী প্রদত্ত হই- 
য়।ছে তাহাতে ইহার নাম “রামতারা* বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে (৪৫ পৃঃ)। এই নামই 
বোং হয় ঠিক, তাহ] হইলে নরহরির “তার! ধুবনী" বুঝিতে কোনও গোল হয় না। 

$ সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ৫ম ভাগ, ওয় সংখ্যা ১৭৩ পৃঃ (১৩০৫ সন)। * 


কলর 





৭-পুর্বব দৃশ্য | 


ভটি-দক্ষি 
চণ্তীদাসের ভিট 








পি 
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তাহার ভ্রাতা (1) নকুল নিতান্ত ইচ্ছুক ও অগ্রসর হইয়! কবিকে 
জাতিতে তুলিতে চেষ্টা! করিতে লাগিলেন । নকুল ঠাকুরের গ্রামে খুব 
বেশী প্রতিপত্তি ছিল; তিনি ব্রাহ্মণগণের দ্বারে দ্বারে চণ্তীদাসের জন্ট 
বিনয় অনুনয় করিতে লাগিলেন, প্রথমতঃ গ্রামবাসিগণ চত্ভীদীসকে 
“নীচপ্রেমে উনম়াদ ” বলিয়! এবং “পুত্র পরিবার, আছয়ে সংসার, তাহার! সম্মতি 
নহে।” ইত্যাদি রূপ আপত্তি করিয়া! আহারের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ করিলেন, 
কিন্ত তাহারা! শোষ নকুল ঠাকুরের সৌজন্তে মুগ্ধ হইয়া “তুমি একজন, বট 
মহাজন, সকল করিতে পার” ইত্যাদি আদরবাক্যে তাহাকে আপ্যায়িত 
করিয়া নিমন্ত্রণ-গ্রহণ-হৃচক পাণ দান ফরিলেন। 
এদিকে এ কথা শুনিয়া রামী--“নয়নের জলে, কান্দিয়। বিকল, মনে বোধ 
দিতে নারে।” এবং "গৃহেকে জাইঞা, প।লস্ক পাড়িয়া, সয়ন করিল তায়। কান্দিয়া 
মুছিছে, নিশ্বাস রাখিছে. পৃথিবী ভিজিয়। যায়।” কিন্তু তাহাতেও শাস্তি নাই, 
আবার উঠিয়া রামী বকুলতলায় ঈড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। ইতিমধ্যে 
্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন হইয়াছে ; “সীতামিত্রী”, “আলফা, প্রতৃতি 
নান।রূপ মিষ্ট দ্রবা খন ভোজনস্থলে আনীত এবং ব্রাহ্মণগণ গওুষ করিয়! 
ভোজনে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন রজকিনী সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং 
যখন “দ্বিজগণ ডাকে, ব্যগ্রন আনিতে, ধোবিনী তখন ধায়।” এই বর্ণনা দ্বারা যে 
অনর্থোৎপাত সচিত হইয়াছিল, তাহার শেষাঙ্ক আর জানা! গেল না, 
ইহার পরে পুঁথির অংশ নষ্ট হইয়! গিয়াছে । এ সম্বন্ধে একটি অলৌ- 
কিক গল্পের গ্রবাদ আছে, তাহা উল্লেখ কর! নিশ্রয়োজন । 
চত্ীদাসের বণিত রাধিকাকে প্রথম যখন তিনি দেখাইতেছেন, 
তখনই উন্মাদিনীর বেশ; প্রেমের হাঁওয়ায় 
চণ্তীদাসের র।ধিকা। তিনি ফুটিয়। রহিয়াছেন। স্বীয় নিবিড়- 
কৃষ্ককুস্তল আহুনাদদে একবার খুলিতেছেন, একবার দেখিতেছেন,__ 
তাহার মধ্যে কৃষ্৫র্ূপের মাধুরীটি আছে ; করজোড়ে মঘপানে তাঁকা- 
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ইতেছেন, নয়নের তারা চলিতেছে না,__মেঘের সৌন্দর্যে ভুবিয়া 
পড়িতেছে,_কারণ কৃষ্ণের বর্ণ মেঘের স্তায় ; একদৃষ্টে তিনি ময়ূর ময়ূরীর 
ক দেখিতেছেন, সেখানেও চক্ষু কৃষ্ণরূপের অনুসন্ধান করিতেছে,_-নব 
পরিচয় এইরূপ । তাহার পর প্রেমের বিহ্বলতা, কত বিনয়, কত 
অনুনয়, মধুমীখা ক্রোধ, সেই ক্রোধে কাহিন্তমাত্র নই, ফুলদলে 
সেই ক্রোধের স্ষ্টি-_-মানের পরই মানভঙ্গ, গালি দিয়া, _আঘাত 
করিবার চেষ্টা করিয়া নিজে আঘাত পাইয়া আপসা,_কত কাতর অশ্রু 
সম্পাত, কত ছুঃখের নিবেদন, কত কাতরোক্তি; প্রেম করিয়া লোক 
কত হুঃখী হয়”__বন্দরে যাইয়া যেন ডিঙ্গা মিলে না, স্ুরধুনী-তীর হইতে 
যেন শুফকণ্ে ফিরিরা আসিতে হয়,_-সেই ছুঃখ চত্ডীদীসের কবিতায় ছত্রে 
ছত্রে। তথাপি সেই কষ্টের মধ্যেই কষ্ট বহন করিবার যোগ্য উপকরণ 
অংছে,--কষ্টের মধ্যেই কষ্টের ওষধ সুখ আছে। 
'্যথ] তথ। যাই আমি যতদূর পাই। 
ট।দ মুখের মধুর হাসে তিলেক জুডাই €” 
সেই চাঁদ মুখের কথা! বলা যায় না। বলিতে গেলে সুখে হুঃখে, 
স্থধা বিষে, হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে । তাহার অশ্রুতে স্থখ ছুঃখ 
জড়িত,--প্রভাত-পন্সের স্তায় ছুটি চক্ষু আলো পাইয়া উন্মীলিত হয়, 
কিন্ত নৈশ-শিশির-ভারাক্রাস্ত হইয়া মলিন হইয়া পড়ে,__কোন্টি পুলকাস্রু 
কোন্টি শোকাশ্রু, কোন্টি প্রাতঃশিশির, কোন্টি নৈশ-হিম-কণ! তাহা 
নিশ্চয় বল! যায় না। 
“গুরজন আগে, ঈ/ড়াইতে নারি, 
সদ! ছল ছল আঁথি। 
পুলকে আকুল, দিক নেহারিতে, 
সব গ্ঠ।মময় দেখি ॥ 
বড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে । 
পুলকে পুরয় তনু স্যাম পরসঙ্গে ॥ 
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পুলক ঢাকিতে নান! করি পরকার। 
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥” 
তাহার প্রসঙ্গেই কাদিয়া ফেলেন, বড় সুখ হয়,--সে নাম গুনিতে 
বড় সুখ হয়, চক্ষে আপনিই জল পড়ে; আবার এই স্থুখ পাছে অপর 
কেহ দেখে,_পৃথিবী ত ম্থখের বাদী, গভীর সুখ পৃথিবী বোঝে না,__ 
তাই নানাপ্রকারে সেই পুলক টাকিতে চেষ্টা করিয়াও তাহা রোধ করা 
যায় না । এই স্থখের মধ্যেও বিষাদের ছায়া আছে, না হইলে স্তখ 
অপুর্ব স্থখ হইত না) না ভাঙ্গীইতেই ভাঙ্গইবার ভয় ;__ 
“এ হেন বধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়। 
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায় ॥” 
ভালবাসাব ছঃখের প্রতিশোধ,-_অভিমান 7 কিন্ত তাহা আত্মবঞ্চনা- 
মাত্র 
"এক কর্ণ বলে আমি কৃষ্চনাম শুনব । 
আর এক কর্ণ বলে আমি ধধির হইয়া রব-_-ও নাম শুনব না॥” 
ইহাই চূড়ান্ত সীমা । চত্ীদাসের মান করিবার৪ সাধ্য নাই; 
দশ ইন্দ্রিয় মুগ্ধ, মন মান করিবে কিরপে? স্বীয় এরাসন মন্ত্রমুগ্ধ, 
এর নিক্গেপ কর! অসাধ্য,-- 
“যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায়। 
আন পথে ধাই তবু কাণু পথে যায় ॥ 
এ ছার রসন। মোর হইল কি বম। 
ধর নাম নাহি লব লয় তার নাম ॥ 
এ ছার নাসিকা মুঞ্ি কত কর বন্ধ। 
তবুত দারুণ নাস! পায় শ্তাম গন্ধ ॥ 
সে কথ। ন! শুনিব করি অনুমান। 
পর সঙ্গে শুনিতে আপনি যায় কাণ ॥ 
ধিক রহ এ ছার ইন্দ্রিয় আদি সব। 
সদ! যে ক।লিয়! কাণু হয় অনুতব ॥” 


১৯০ বঙ্গভাষা! ও সাহিত্য ৷ 


ইহা অপুর্ব তন্ময়ত্ব। 

আমর! চণ্তীদাসের কবিতা! বেশী উঠাইব না। যে পাঠক প্রেমিক, 
তিনি হৃদয় নিভৃতে সেই পদ-কুন্থুমগ্ডুলি তুলিয়া অশ্রুসিক্ত করিয়া সুখী 
হউন। মিষ্ট দ্রবোর যেরূপ স্বাদ ভিন্ন অন্ত প্রমাণ নাই, এই গীতিগুলির 
উতৎ্কর্ষের ও পাঠ ভিন্ন অন্ত প্রমাণ হইতে পারে ন|। 

আর একটি কথা, কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাপতির যশে চণ্ডী- 
দাসের যশ কিছু ঢাকা পড়িয়াছে। তাহ। 
হওয়া বিচিত্র নহে, কালিদীসের যশে 
ভবভূতি ঢাকা পড়িয়াছেন, ভীরতচন্দ্রেরে যশে কবিকষ্কণ টাকা 
পড়িয়াছ্েন, কতক দিনের জন্ত পৌপের যণে ,সেক্ষপীয়র ঢাকা 
পড়ির[ছিলেন ; চার-চিত্রপটখাঁনা দেখিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হয়, 
কিন্তু মানসসৌন্র্য্য ও গরিমা সেৰপ সহজে আয়ত্ত হইবার 
বিষয় নহে । 

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির স্য।ব শিক্ষিত ছিলেন না,__ইহাই সাঁধারণ মত। 
(লখা পড়া পুণ্পের ন্যায়, ফল জন্মিলে পুণ্পের বিলয় হয়; শ্ান্ত্র ভাব 
কি ভক্তির নিকট পৌছাতে চেষ্টা করে; যিনি নিজে ভাবুক বা ভক্ত 
তিনি শাস্ত্রের ঘুকুরে প্রতিবিদ্বিত প্রকৃতির মৃত্তির প্রতি কেনই বা লক্ষা 
করিবেন ;-- প্রকৃতির সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ । চও্ডীদাস বিদ্যাপতির 
স্টায় উপমা প্রয়োগ কবেন নাই,-_ সুন্দরের শ্বভীব ভঙ্গীই অলঙ্কার হইতে 
বেশী আকর্ষক; উপমা কবির একটি শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া বণিত আছে 
সতা,_কিন্ত ধিনি ভাবটি নিজের তুলিতে আঁকিতে পারেন না, তিনি 
উপমার অস্কুলী সক্কেতে গৌণবস্ত দ্বারা মুখ্যবস্তর আভাস দিতে চেষ্টা 
করেন। তাই উপমার রূপ বর্ণনা অপেক্ষা! জীবন আঁকিয়! রূপ বর্ণনা 
উত্কৃষ্ট। এই অংশে কালিদাস হইতে সেক্ষগীয়র শ্রেষ্,__বিদযাপতি 
ভইতে চতীদাস *শরন্ঠ | 


চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি । 





্ বাশুলীর মন্দির । ৰ ৪ 
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চত্তীদাসের প্রেম গীতিসমূহের ভিতর একটু আধ্যাত্বকতা আছে, তাহা 
এত স্পষ্ট যে অস্বীকার করা যায় না; সাধা- 
রণ প্রেম দ্বারা উহ! সর্বত্র ব্যাখ্যা করা স্থু- 
কঠিন হর; পুর্বরাগের প্রথমই কৃষ্ণনাম মাহাত্ময-প্রচার-_নাম মধুমর, তাহা 
স্বধন ছা়িতে স্তাহি পারে ।” নাঁম শুনিয়া অনুরাগের দৃষ্টাস্ত মানুষী ভালবাস।র 
সাহিত্যে বিরল, কিন্তু “জগিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো ।” এই নাম 
জপের দৃষ্টান্ত সাধারণ সাহিত্যে একবারে ছুশ্রাপ্য,_মনে হয় যেন 
ভগবানের নাম গ্রপ করিতে করিতে ভক্তচিন্ত আপনা ভুলিয়। যায, 
এই দৈহিক বন্ধন বেন তখন থাকিয়া থাঁকে না,_ইন্জিয়প্রশমিত মনে 
_নামের মধুভরা মোহ সর্বাঙ্গ শিখিল ও অবসন্ন করিয়া ফেলে) এই 
পূর্বরাগ সাধারণ প্রেমের পুব্বরাগের উন্নততম আদর্শ বলিয়া ব্যাথ্যাত 
তইতে পারে, কিন্তু ইহ! শ্বরীয় (প্রেমের স্বরূপ বলিয় ব্যাখ্যা করা সহজ 
হয় । তাঁর পর শ্রীমতী রাধিকার “বিরতি আহারে, রা্গাবাস পরে, যেমন 
যোগিনী পারা ।” নীল নিচোলপরিহিতা৷ রাধিকা-মৃত্তিই বৈষ্ণব সাহিত্যে 
স্থল, কিন্তু রাক্জাবাস-( গেরুয়া )-পরা রাধিকা! এখানে সন্ন্যাসিনীর মত, 
তাহার পরিধান গেরুয়া এবং আহারে বিরতি (উপবাস আচরণ ) ও 
মেঘ দেখিলেই কৃষ্তত্রমে করজোড়ে সকাতর অন্থুনয়, একতৃষ্টে মযূব 
মযুবীর কণ্ঠ দেখিয়া বর্ণমাধুধ্ মুগ্ধ হইয়া পড়া, এ সকল বৈষ্ঞব সাধু 
ভক্তগণের কথাই ম্মরণ করাইয়। দেয়। “যে করে কানুর নাম তার ধরে 
পায়। পায় ধরি কান্দে সে চিকুর গড়ি ষায়। সোণার পুত্তলি যেন ভূতলে লুটায় &” 
এই হ্বর্ণ-পুত্তলি প্রেমিকের নয়ন-পুত্তলি কোন সুন্দরীর ছবি বলিয়। মনে 
করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না| ধিনি ধুলিময় প্রান্গণভূমিতে ইতর 
জাতির মুখেও হরিনাম গুনিলে অবলুন্ঠিত হইয়া! তাহার পদে পড়িতেন, 
সেই স্বর্ণ পুত্তল গৌরহরির ছবিরই পূর্বাতাষ মেন এই পদে শ্থচিত 
হইতেছে । "সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত, ভাল মদদ নহি জানি। কহে 


চণ্ডীদসেয় অগ্যাঁক্মিক ভাঁব। 


১৯২ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


চণ্ডীদাস গাপ পুণ্য মম, তোমার চরণখানি ॥” পদটি *ত্বয়া জষীকেশ হাদি স্থিতেন, 


যথা নিযুক্তোহন্মি তথ! করোমি" প্রভৃতির ন্তায় উদার অহংকার-বর্িত 
আত্মসমর্পণের ভাব ইঙ্গিতে জ্ঞাপন করে। 


চণ্ডীদাসের মান্ুষী প্রেম, ক্ষণে ক্ষণে এক উন্নত অমানুষিক প্রেম- 
রাজ্যের সামগ্রী হইয়া ফাঁড়াইয়াছে। উপন্যাস কি কাব্যের সাধারণ 
আদানপ্রদানময় প্রেমভাব তত উ্দে উঠিতে পারিয়াছে বলিয়া আমর। 
জানি না। রামীর কথ! কহিতে যাইয়াও চণ্ডীদাপ মানুষী-প্রেষের 
সীম! উল্লজ্বন করিয়া আশ্চর্য্যরূপ পবিত্রতার সহিত ধর্মজগতের কথ। 
কহিয়াছেন ১ “কাম্গন্ধ নাহি তায়” কথ! বহু পরিচিত; তাহা ছাড়া 
"তুমি হও পিতৃ মাতৃ”,"তুমি বেদমাতা গায়ত্রী,” "তুমি সে মন্ত্র তুদি সে তন্ব, তুমি উপাসনা 
রস” এসব কথ! ধর্মবেদী হইতে উচ্চারিত স্তো্রর মত শুনায়। 
ধোপানীর পায় যে পুষ্পাঞ্জলি-__মে আঁদর ও শ্রদ্ধা পড়িরাছে, তাহ! 
যেন কোন অজানিত ্বর্গলোৌকে অলক্ষিতভাবে পৌছিয়া চির- 
পবিত্র হইয়া রহিয়াছে | চণ্ডীদাসের সরল কথাগুলি সর্বত্রই মর্দবস্পর্ণা 
"বদন থ।কিতে না পারি বলিতে, তেঞ্র সে অবলা নম” পদে তিন বাঁকরণকে 
তুচ্ছ করিয়] তীক্ষ অস্তশ্চন্ুবলে “অবলা” শের এক সুন্দর ও নূতন অর্থ 
আবিষ্ষার করির|ছেন। চত্তীদ।স সহজ বক্তা, সরল বক্তা ও স্থন্দর 


নক্তা। বিদাাপতির পূর্ববর!গের “ক্ষণে ম্ষণে নয়ন কোণ অনুসরই । ক্ষণে 
ক্ষণে বসনধুলি তন্ন ভরই ॥” প্রভৃতি বর্ণনায় ঈষদুত্তিন্নমৌবনা রাধিকার 
রূপ যেন উদ্ছলিয়া পড়িতেছে, কিন্তু সেই পূর্বরাগের অবস্থা 


চিত্রিত করিয়৷ চণ্তীদা্স যে ধ্যানপরায়ণা! রাধিকার মু্ভিটি দেখাইয়াছেন, 
তাহার সাশ্রনেত্র আমাদিগকে স্বীয় প্রেমের স্বপ্ন দেখাইয়৷ অনুনরণ 
করে, এবং চৈতন্ত প্রভুর ছুটি সজল চন্ষুর কথা স্মরণ করাইয়! দেয়। 
সেই মৃত্তি ভাষার ফুল পল্লবের বহু উর্ধে নির্মল অধ্যাত্বরাজাস্পর্শ 
করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছে; সেস্থানে সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য বিরল, 
কিন্ত তাহ! প্রেমের নিজের স্থান; এখানে শবের এরশ্ব্ধ্য অপেক্ষা শবের 


গৌড়ীয় যুগ । ১৯৩ 


অল্পতাই ইঙ্গিতে বেশী কার্য)করী হয়; প্রকৃত প্রেমিক বড় স্বপ্পভাষী, 
এখানে উচ্চ ভাবের শোভা! অবগতির জন্তই যেন,ভাষার শোভা তন্ুত্যাগ 
করে এবং সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যের বাহুলা না থাকিলে হৃদয়ের অস্তঃপুর- 
শোভী চির বসন্তের চারু চিত্র-পটে চক্ষু মুগ্ধ হইয়া বায়। চণ্ডীদাসের 
প্রেমগীতিতে « 'নারিকা রাধিকা” অপেক্ষা 'রাধাভাবেরই উৎকুষ্ট 
অভিব্যক্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। 
চণ্ীদাসের ভাব-সন্মিলনের পদাবলী স্তোত্ররূপে পাঠ করা যায়; 
ততোধিক প্রশংসা করিলেও বোধ হয় অন্তায় 
হইবে না, সেগুলির মত প্রেমের সুগভীর মন্ত্ 
ধন্মপুতস্তকেও বিরল । “বধু কি আর বলিব আমি"-_প্রভূ(ত গান শুধু 
বৈষ্ণবের কণ্ঠে নহে, ঈষৎ পরিবর্তিত হইয়! সুশ্রাব্য মনোহ্রসাহী রাগি 
ণীতে ব্রাঙ্গগা়কের কেও ধবনত হইয়া থাকে ॥ "আমরা আর একটি ' 
পদ উদ্ধৃত করিয়া চণ্ীদাসের প্রসঙ্গ শেষ করিব £- 
বধু তুমি সে আমার প্রাণ। ' 
দেহ মন আদি, ঠোহারে স পেছি, কল শীল জাতি মান ॥ 
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়াঃ যে।গীর আর'ধা ধন। 
গোপ গে।য়ালিনী, হাম অতি হীনা, না জানি ভজন পুজন ॥ 
পিরীতি রসেতে, চলি তনু মন, দিয়াছি ভোমার পায়। 
তুমি মোর গতি, তুমি মের পতি, মন নাহি আন ভায় ॥ 
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে, তাহাতে নাহিক ছুথ | 
বধু তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার, গলায় পরিতে সখ ॥ 
সতী বা অসতী, তে।ম।তে বিদিত, ভাল মন্দ নাহি জনি । 
কহে চণ্ডীদাস, পপ পুণা মম, তোম।র চরণখ।নি ॥” 


চণ্তীদাস মূর্থ ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না, নকুলঠাকুর কর্তৃক তিনি 
চতীদাম মূর্ধ ছিলেন না। বিদ্যতে বিদ্যাভিরাম' ও “বিজ্ঞ বলিয়। 
প্রশংসিত হইয়াছেন, দেখা বার্থ । চণ্ডীদ।সের 


ভাব-সম্মিলন | 


১৩ 


১৯৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৷ 


ছুই একটি গানে ভাগবত পড়ার আভাস আছে, “কেহবা আছিলা ছুপ্ধ আবর্তে, 
চুলাতে রাখিয়া বেসালী” পদটি দেখুন । 


রামীর পদ । 


প্রাচীন একখানি পদসংগ্রহ-পুস্তকে চণ্ডীদীসের শ্রীত্ি ও কবিত্বের 
মূল প্রত্রবণস্বরূপ রজকিনীরামীর পদ প্রাপ্ত হওয়া! গিয়াছে। রামীর 
ভণিতাযুক্ত পদ আমর! চণ্ডীদীস-রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না, 
কিন্ত নিম্বোদ্ধত ছুইটি পদের সারলা ও সরসতা চণ্ডীদাস কবিরই 
যোগ্য বটে। 
(১) “কোথা যাও ওহে, প্রাণবধু মোর, দাসীরে উপেক্ষ। করি । 
না দেখিয়া মুখ, ফাটে মোর বুক, ধৈরজ ধরিতে নারি | 
বলাকা ল হতে, এ দেহ সঁপিন্ু, মনে আন নাহি জানি। 
কি দোষ পাইয়া, মধুরা বাইবে, বল হে সে কথা শুনি। 
তোমার এ সারথি, কুর অতিশয়, বোধ বিচার নাই। 
বেধ থাকিলে, ছুঃখ-সিঞ্চু-নীরে, অবলা ভ।সাইতে ন্যই। 
পিরীতি জ্বালিয়া, যটিব! ব।ইবা, কবে বা আসিবে নাথ। 
রামীর বচন, করহ শ্রবণ, দাসীরে করহ সাথ।” 
(২) “তুমি দিবাভাগে, লীল! অনুরাগে, ভ্রম সদ বনে বনে। 
তাহে তব মুখ, ন। দেখিয়া দুঃখ, প।ই বহু ক্ষণে ক্ষণে । 
ক্রুটি সমকাল, মনি সুজগ্র!ল, যুগ তুল্য হয় জ্ঞান। 
তোমার বিরহে, মন স্থির নহে, বাকুলিত হয় প্রাণ। 
কুটিল কুস্তল, কত নুনির্মল, শীমুখমণ্লশোভা । 
হেরি হয় মনে, এ ছুই নয়নে, নিমেষ দিয়াছে কেবা। 
যাহে সর্বক্ষণ, হয় দরশন, নিবারণ সেহ করে। 
ওহে প্র।ণাধিক, কি কব অধিক, দোষ দিয়ে বিধ!তারে। 
তুমি সে আমার, আমি সে তোমার, হুহৃৎ কে আছে আর । 
'খেদে রামী কয়, চণ্তীদাস বিনা, জগৎ দেখি জাধার ।” 


গৌড়ীয় যুগ । ১৯৫ 


রামীর পদ দুইটির মধ্যে আমরা একটুকু আধ্যাত্মিকত্ব খুঁজিয়! বাহির 
করিব,-_প্রথম পদে “মথ্রা য1ইবে" পদটির অর্থ “সমাজে উঠা' ও “তোমার এ 
সারথি জুর অতিশয়” পদে অক্তুরের নামে নকুলঠাকুরের হ্বদয়হীনতার 
উপর রোষ প্রকাশ পাহয়াছে । দ্রিবাঁভাগে রামী চণ্তীদাসের প্রীতি- 
প্রকুল্প মুখখানি* দেখিবার সুবিধা পাঁইতেন না, দ্বিতীয় পদটিতে তজ্জন্য 
দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন | কিন্তু এই দুইটি পদ রানীর বিরচিত কি না, 
সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই । রামী ধোপানীকে বঙজগ- 
দেশের সব্বপ্রথম স্ত্রীকবি বলিয়া গ্রহণ করার পুর্বে এতৎসম্বন্ধে ভালরূপ 
আালোচনার প্রমোজন। 


গ। বিদ্যাপতিঠাকুর | 


মৈথিল কবি বিদ্যাপতিঠাকুর ব্রাহ্গণবংশীয ছিলেন। ইহাদের 
গাঞ্ি পবষরিব।রবিষ্ফী” সুতরাং বিদ]াপতি- 
ঠাকুরের পুর্ণ নামটি একটুকু অদ্ভুত 2 
জাকালো৷ রকমের--বিষয়িবারবিন্ফী বিদ্যাপতিঠাকুব* মহারাজ শিন- 
সিংহের সভাসৎ পণ্ডিত এবং চণ্ডীদাস ঠ!কুরের সমসাময়িক কবি ছিলেন, 
শুভ বসন্তকালে গঙ্গাতীরে এই দুই কবির সম্মিলন হইয়।(ছল, তদ্রপলক্ষে 
অনেক বৈষ্ণব কবি পদ লিখিয়া গিয়াছেন । 

মহারাজ শিবসিংহ বিদ্যাপতিঠাকুরকে এবস্ফী” নামক গ্রামথানি 
প্রদান করিয়াছিলেন । এই গ্রাম মিথিলা সীতামারি মহকুমার অধীন 
জারৈল পরগণার মধ্যে কমল! নদীর তীরে অবস্থিত। এখন আর তত্বতশী- 
য়েরা কেহ সেখনে নাই, চারি পুকষ ধরিয়া! তাহারা সৌরাট নামক অপর 
একখানি গ্রামে বাস করিতেছেন । কবির বংশধর বনমালী ও বদরীনাথ 
এখন বিদ্যমান আছেন। ৃ 


বিদ্যাপতির পরিচয়। 


১৯৬ বঙ্গভাব। ও সাহিত্য । 


বিদ্যাপতির পুক্বপুকুষগণ সকলেই বিদ্বান ও যশস্বী ছিলেন ৷ মহারাজ 
গণেশ্বরের পরম স্থহৎ গণপতিঠাকুর তৎ- 
প্রণীত প্রশংসিত গ্রন্থ “গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী'”র 
কল মৃত সুহৃদের পারত্রিক মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করেন। এই গণ- 
পতিঠাকুর * বিদ্যাপতির পিতা । কবির পিতামহ জয়দত সংস্কৃত 
শাস্ত্রে বুৎ্পন্ন ও পরম ধ'শ্মিক ছিলেন, এজন্য তিনি “যোগীশ্বর আখ্যা 
প্রাপ্ত হন। জয়দন্তের পিতা বীরেশ্বর স্বীয় পাগতাগুণে মিথিলারাজ 
কামেশ্বর হইতে বিশেষ বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন । এই বীরেশ্বরপ্রণীত 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “বীরেশ্বরপদ্ধতি অগ্রুসারে মি'খলার ব্রাহ্মণের আজিও 
তাহাদের “দশকন্ময করিয়া থাকেন। বিদ্যাপতির খুল্পপিতামহ 
চগ্ডেশ্বর মহারাজ হরিসিংহদেবের মন্ত্রী ছিলেন, চগ্ডেশ্বর ধর্্বশান্ত্রে 
সাতখানি রত্বাকর-কর্তা এবং তাহার উপাধি ছিল “মহামন্তক 
সান্ধিবিগ্রহিক” । এই বংশের আর একটি গৌরব এই যে, বিদ্যাপত্তির 
উর্ধতন ৬ষ্ঠ স্থানীয় পুর্বপুকষ ধর্মাদদিতা (কাব্বিশারদ মহাশয়ের 
মতে কন্মাদিত্য) হইতে সকলকেই রাজমন্ীর পদে প্রাতিষ্ঠিত 
দেখা বার । 


পূর্ববপুরুষগণের খা।তি । 


* “জনমদাতা! মোর, গণপতি ঠাকুর 
মৈথলী দেশে কর বন। 
পঞ্চ গৌড়াবিপ, শিবসিংহ ভূপ 
কুপা করি লেউ নিজ পাশ॥ 
বিসফি গ্রাম, দান করল মুঝে 
রহতহি রাজ সন্নিধান। 
লছিম। চরণ ধ্যানে, কবিতা নিকশয়ে 
বিদ্যাপতি ইহ ভাঁণে।” 
গদমনুদ্্। 


গৌড়ীয় যুগ । ১৯৭ 


মহারাজ শিবসিংহের আদেশে বিদ্াাপতি সংস্কৃতে “পুকষ-পরীক্ষ” 
নামক পুস্তক রচনা করেন । এই গ্রন্থে তিনি 
শিবসিংহকে পরমশৈব এবং কৃষ্বর্ণ দেহ- 
বিশিঞ্ট বলিয়! বর্ণন! করিয়াছেন ; ই"হার পূর্ণ নাম “রূপনারায়ণপদা- 
স্কিত মহারাজ শিবসিংহ |” রাজ্জী বিশ্বাসদেবীর আজ্ঞাক্রমে তিনি 
“শৈবসর্বন্বহার ও 'গঙ্গাবাক্যাবলী' নামক হুইখাঁনি সংস্কৃত পুস্তক 
বচনা করেন। মহারাজ কীর্ডিসিংহের আদেশে তৎকর্তৃক “কীর্তিলতা, 
গ্রন্থ বিরচিত হয ; তাঁহার সর্বশেষ সংস্কৃত গ্রন্থ 'তর্গাভক্তিতরঙ্ষিণী ভৈরব- 
সিংহ মহারাজের ( হরিনারায়ণ ) নাজত্বসময়ে, ঘুবন্জ্জ রামভদ্রের ( বূপ- 
নারায়ণ ) উৎসাহে বিরচিত হয।* পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া তিনি 
'দানবাক্যাবলী” ৪ “িভাগসার' নামক ছুইখানি স্থ্বতিগ্রন্ক রচন! 
করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ মহাবাজ শিবসিংহ হইতে বিদ্যাপতি “কবি- 
কণ্ঠহার” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন 11 
এক্ষণ বিদ্যাপতির বিক্ফী গ্রাম 'প্রাপ্তিজ্ঞাপক তাত্রলিপি ৪ ম্থিলার 
রাজপঞ্জীর তারিখ সমন্বয় করিতে গেলে নানা- 
রুপ গোলযোগে পড়িতে হয় । ভূমিদ।নপত্রের 
কাল ১৪০০ খুঃ (১৯৩ ল-সং )। রাজপঞ্জী হিসাবে শিবসিংহের সিংহাসন- 
প্রাপ্তির সময় হয ১৪৪৬ খুঃ। সুতরাং শিনসিংহকে রাজা হওয়ার ৪৬ 
বৎসর পূর্বে ভূমিদান করিতে হয়, অথচ ভূমিদানপন্ধে তিনি “দখ্বিজয়ী 


কবির গ্রস্থাবলী | 


কাল সম্বন্ধে তক । 


* ছুর্গতক্তিতরঙ্গিণীর ভুমিকায় “ন্বপ্তি' স্থলে “অন্তি” পাঠ ধরিয়া কেহ কেহ 
অনুমান করিয়াছেন, উক্ত পুস্তক নরসিংহদেবের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল । 
+ “ভণহি বিদ্যাপতি কবিকঠহ।র | 
কোটি হ'ন ঘটয় দিবস অভিসার 1” (506150175 1151008] 
902857 &, 9, 0. 80 ০,793 
কেহ কেহ বলেন ভাহার উপাধি “কবিরঞ্জন ছিল,_“চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলল” 
ও “পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে” প্রভৃতি পদ দৃষ্টে সেরপও বোধ হয়। * 


১৯৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


মহারাজাধিরাজ' বলিয়! কীন্তিত হইয়াছেন । ভূমিদানকালে বিদ্যাপতিব 
বয়স ২০ বৎসর মাত্র কল্পনা করিতে হয়,_-তদুর্ধ বয়স স্থির করিলে 
বিদাপতিৰ জীবনী ১২৩ বৎসরের অনেক বেশী হইয়া পড়ে। ২০ 
বৎসর বয়স্ক বালক, ভূমিদান পত্রে “মহাপপ্ডিত” এবং “নবজয়দেব” 
আখা প্রাপ্ত হইয়াছেন, দেখা যায়। এবপ নবধুবককে বিশিষ্ট সন্মান 
প্রদর্শন করিয়। মহারাজ শিবসিংহ তাহাকে একখানি বড় গ্রাম দীন করি- 
বেন-ইহাও একটি অদ্ভুত অন্ুমান | ২০ বৎসর বয়সে (১৪০০ খুঃ) 
কবি বিদ্যাপতি “মহাপগ্ডিত' উপাধি এবং বিস্ফী গ্রাম দান পাইয়াছিলেন, 
মানিয়। লইলে* ১২৭ বংসর বয়ছক্রমে (ভৈরব সিংহের রাজত্ব ১৫০৬- 
১৫২০ খৃঃ) তাহাকে ছুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, লিখিতে হয়। আর কাব্- 
নিশীরদ মহাশয়ের মতান্ুসাবে এ পুস্তক নরসিংহদেবেব রাজত্বকালে 
লিখিত হইয়াছিল, স্বীকার করিলেও কবিকে অনযন ৯৬ বৎসর বয়সে 
'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী” প্রণয়ন কবিতে হব । এপ বৃদ্ধ বয়সে কাব্য লিখি- 
বার সামর্থা ক্ষচিৎ দ্ৃষ্ট হয; বিস্ফী গ্রাম দান কালে কবিব অন্যান ২০ 
বৎসর বয়দ এবং “হুর্গাভক্তিভরঙ্সিণী” রচনার সমযে তাহার অন্যুন ৯৬: 
বসর বয়স--ছুই কষ্টকলপিত “অন্যনের” সাহায্যে এই জটিল প্রশ্নের 
বিশ্বানযোগ্য উত্তর প্রাপ্ত হ?য়া গেল না 
ভূমিদানপত্রের সঙ্গে রাজসভার পঞ্জীর এঁক্য স্থাপন করিতে ইচ্ছুক 
লেখকগণ ইতিহাসের [ছন্রপৃষ্ঠায় এইরূগ কয়েকটি বড় রকমের তানি 
দিয়ছেন। 

এখন ভূমিদানপত্র ও রাজপঞ্জী ইহাদের কোনটি কিংবা উভয়ই অবি- 
শ্বইসবোগ্য বলিয়া মনে হইতেছে । ভূমিদানপত্র সম্বন্ধে বহুদিন হইল 
নধুক্ত কৈলাসচন্ত্র সিংহ মহাশয় লিখিয়া- 
ছিলেন $-₹ 
এই সনন্দে ঘৈ কেবল লক্ষ্মণাব্ধের টল্লেখ আছে এমন নহে, সনন্দের অস্তভাগে আরও 


ভুমিদানপত্রের সতাতা। 


গৌড়ীয় যুগ । ১৯৯ 


৩টী অব লিখিত হইয়াছে, যথা-_-সন (হিজরি ) ৮০০ সন্বৎ ১৪৫৪ ॥ শাকে ১৩২১ ॥ 
আমর। প্রাচীন হিন্দু রাজাগণের অনেকগুলি সনন্দ দর্শন করিয়াছি । কিন্ত এরপ ৪টী 
অব্দ কেনও সনন্দে ব্যবহৃত দেখি নাই। প্রাচীন নির্মল হিন্দুহদয় এতনূর সতর্ক ছিল 
ন1। সনন্দের সময়াবধারণ কালে কতদূর কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহ পুর[তত্ববিৎ 
পাঠকগণ বিশেষকপে জ্ঞাত আছেন । কারণ কোনও সনন্দে একাধিক অব লিখিত 
হয় ন।ই এবং সেঁই অব্দ যে কোন্‌ র।জার প্রচলিত তাহ প্রায় স্থিররূপে লেখ হয় নাই, 
কিন্ত এ সনন্দ স্পঞ্টক্ষরে লপ্্ণ।ব্ব, হিজরি সন, বিক্রমসন্বৎ, শালিবাহন শকাবব অত্য্ত 
সতর্কতার সহিত উঁল্লখিত দৃষ্ট হয়। এবম্প্রকার নানা কারণে এই সনন্দের সত্যত। 
সম্বন্ধে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ হইয়াছে 1” & 

অল্পদিন দিন গত হইল শ্রীযুক্ত গ্রয়ারপন সাহেব ভূমিদানপত্রথানি 
জাল প্রতিপন্ন করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটিতে একটি বক্তুতা প্রদান 
করেন, তাহার বুক্তি অকাট্য বিষ মনে হয় | তিনি বলেন, এই ভূমিদান- 
পত্রে ষে হিজরিসন প্রদত্ত হইয়াছে, তাহ! আকবর এতদ্দেশে প্রচলিত 
করেন ; আইনআকবরী প্রভৃতি পুস্তকে তাহা নির্দিষ্ট আছে এবং এ কথা 
সব্ববাদিসন্মত। ভূমিদাঁন পত্রের তারিখ আকবরের অনেক পূর্ববর্তী, 
অথচ তাহাতে সেই হিজরি অব প্রদ্নন্ত হইয়াছে, ইহাতে এই তাঅলাপর 
সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ দৃঢ়বদ্ধ হইতেছে । দ্বিতীয়তঃ তাঅলিপির অক্ষর ; 
--উহ| দেবনাগর, কিন্ত তৎসাম'র়ক বহুবিধ পুস্তক ও তাত্শাসনে থে 
অক্ষর ব্যবহৃত হইতে দেখা গিয়াছে, তাহ। মৈখিল। সে সময়ের লাপি- 
মালার প্রতি অভিনিবেশ করিলে, তাশ্রলিপিব্যবহ্ৃত অক্ষর যে সে সময়ের 
নহে, তাহ৷ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়| মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ- 
শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে তাত্রণাসনখানি জাল, কিন্তু উহা! এক হিসাবে 
জাল নহে; আকবরের সময় সমস্ত রাজ্যের জরিপ হয়, রাজা টোভর- 
মল্লই তাহাঁর অনুষ্ঠাতা, উহা সকলেই অবগত আছেন। বিদ্যাপতির 


* ভারতী ১২৮৯, আর্থিন। 


২০০ বঙ্গতাষ! ও সাহিত্য । 


ংশধরগণ ষে ভূমিদান পত্রের বলে বিস্ফী গ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন, 
তাহা হয়ত কালক্রমে হারাইয়! গিয়াছিল ; কিন্তু তাহাদের নিকট ষে একটি 
নকল ছিল সেই নকল দৃষ্টে নূতন তায্র।লপি প্রস্তত কর! হইয়া থাকিবে 
এবং হিজরি সনটি তন্মধো সন্নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়াছে। বিশ্ফী গ্রাম 
তিনি পাইয়াছিলেন, ইহ! ততকৃত পদেই জানা গিয়াছে,_শুধু বাজকণ্মা- 
চারিগণের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্ত বিদ্যাপ'তর বংশধব- 
গণ মূলের নকল হইতে একটি কৃত্রিম ত'অশাসন প্রস্তুত করা আবশ্তকীয় 
বোধ করিয়াছলেন । ইহা? একটি অনুমান মাত্র, তবে আমাদের নিকট 
এ অন্থুমানটি সঙ্গত বেন হইতেছে । 

রাজপঞ্জীতে শিবসিংহের সংহাসন আরোহণ-কাল ১৪৪৬ খৃঃ অব্দ, 

ইহা পুব্বেই উল্লখিত হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যা 
পতির নিজরুত একটি মৈথিল পদ নিয়ে 
দেওয়া যাইতেছে, তদষ্টে দেখা বায় শিবসিংহ ১৪০০ থৃঃ অবে সিংহা- 
সনে আবোহণ করেন ,-- 


প্রজপত্রী। 


“অনলরন্ককর লকখণ ণরবই সঞ্চ সমুদ্দ কর অগিনি সসী। 
, চৈতকারি ছঠি জেঠা মিলিতে। বার বেহপ্লই জাউলসী ॥ 
দেবসিংহ জং পূহমী ছড ডই' অদ্ধাসন স্ররর।অ সব । 
দ্র সুরতান নিদৈ অব সোঅচ তপ্নহীন জগ ভব | 
দেখতও পৃথিমীকে রাজ পৌঁকস ম'|ঝ পুন বলিও। 
নতবলৈ গশ্জ। মিলিতকলেবর দেবসি"হ সুরপুর চলিও ॥ 
একদিস জবন সকল দল চলিও একদিন সে"? জমরাম চর । 
ছুভএ দলটি মনো রথ পূরও গবূএ দাপ সিবসিংহ করূ॥ 
নুরতককুকুম ঘালি দিস পুরেও দ্রন্দৃহি সুন্দর স।দ ধর । 
বীরছত্র দেখনকে| কারণ হুগ্গণ সোভৈ গগন ভর ॥ 
আরস্ী অথন্তেটি মহামণ রাজনুঅ অখমেধ জহ]। 
পিতদ্ঘর আচ।র বখানিঅ যচকর্ক| ধরদান কহ ॥ 


গৌড়ীয় যুগ। ২০১ 


বিজ্ঞ।বই কইবর এহ গাঁবএ মানত মন আনন্দ ভও। 
সিংহ।সন সিবসিংহ বইটো উছবৈ বিসরি গও |” * 

হে নগরবাসিগণ । তোমাদের পূর্ব রাজ। দেবসিংহ এই ২৯৩ লাঙ্ষ্পণান্দে চৈত্র মাসে 
বৃষ্ণপক্ষে জোষ্ঠ৷ নক্ষত্রে বৃহল্পতিবারে স্বর্গে দেবরাজের সিংহাঁসনার্দভাগী হইয়াছেন । 
রাজা রাজশুন্য হয় নাই; তাহ।র পুত্র শিবসিংহ রাজ] হইয়াছেন ; শিবসিংহ বাহুবলে 
বলীয়ান্। তিনি সম্দুখগত যবনদিগকে তৃণের মত তুচ্ছ ভাবিয়া জননী জাহবীর 
অম্ৃতধ।ম অঙ্কে পিতার দেহ ভম্মীভূত করিয়। কটাক্ষমাত্রে যমরাজ সৈম্তগণকে পরাভূত 
করিয়ছেন। তাহার পর যবনরাজ, উহার সঙ্গে অগণিত সৈন্য ; তেমাদের নৃতন 
বাজ! অকুতোভয় ঃ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল । তোমর। অনুপস্থিত ছিলে; দেখ 
নাই; আকাশে সারি গথিয়া দেবতাগণ দঁডাইয। দিতে লাগিলেন । মহর্বমধো 
যবনরাজ পলায়ন করিল। ন্বর্গে কতই না ছুন্দুভি বাজিল। শিবসিংহের ম।খার উপর 
কতই না শ্ররতককুন্ম পড়িতে লাগিল । বিদাপতি কৰি কহিতেছেন, সেই শিবসিংহ এখন 
“ত1মাদের রাজ। হইয়াছেন ; তোমর]। নির্ভয়ে বাস কর। 

রাজপঞ্জীর নির্দিষ্ট কাল গ্রহণ কর! সম্বন্ধে আমাদের আর নানারূপ 
আপাতত আছে। 

এখন বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আব ছুইটি প্রমাণ বাকী । মিথিলার 
তদানীস্তন রাজধানী গজবথপুবে শিবসিংহের 
সভ।সদ বিদ্যাপতিগাকুরের আদেশে এক 
খানি সংস্কৃতপুথি (কাব)প্রকাশেব টাকা ) দেবশন্্শী নামক জনৈক 
বিপ্র নকল করিযাছিলেন, তাহার উপসংহার এইবপ £-_ 

"সমস্তবিকদ|বলীবিরাজমান মহারাজাধির[জ শ্রীমৎশিবসিংহদেব সম্ভুজামানতীর- 
ভুক্তো শ্রীগজরখপুরনগরে সপ্রক্রিয সছুপাধাঁষ ঠন্র শ্রীবিনাপতীনা মায়া গৌয়ালসং 
শীদেবশর্্ন বলিয়াসসং শ্রীপ্রতাকরাভাং লিখিতৈষ' পুন্তীতি। ল-সং ২৯১ কার্তিক 
বদি ১০1 


মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদশান্ত্রী মহাশয় এই পুস্তকখানি 


আর ছুইটি প্রমাণ 


* পরিষৎপত্রিক! ১৩০৭, ১ম সংখ্যা, ৩২ পৃঃ। 


২০২ বঙ্গভাষা ও সাহিতা । 


সংগ্রহ করিয়! বিদ্যাপতির কালসমস্তায় একটি নৃতন আলো! প্রদান 
করিয়াছেন ; এই পুথি ১৩৯৮ খুঃ অবে লিখিত হয়। দ্বিতীয় প্রমাণ, 
বিদ্যাপতির নিজের লেখ! ভাগবত গ্রন্থ, এই পাথর কালবাচক লেখাটির 
পাঠোদ্ধ।র হয় নাই, এ সম্বন্ধে প্ররুততথ্য নিরূপণার্থ প্রেখিত ছুই জন 
প্ডিতের মতদ্বৈধ জন্মিযাছে, সুতরাং আমরা আলোচনা করিতে বিরত 
রহিলাম । বিদ্যাপতিগাকুর দীর্ঘজীবন লাভ কবিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার 
জন্ম ও মৃতার তাঁরখ আমরা যথাবথ ভাবে নির্দেশ করিতে পারিলাঁম 
না? খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিন জন্মগ্রহণ করেন এবং 
সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর েষ ভাগে তাহার জীবন শেষ হয়, এ পর্য্য্ত 

বলা যাইতে পারে । ৃ 
খাস মিথিলার ৭ বিদ্যাপতির খাটি বচনা উদ্ধাদ করা অসম্ভব | * 
মিথিলাঁব পাঠ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও বিকৃত, বঙ্গ 

কবির উপর ব।ঙ্গলীর দ।বী। ৃঁ 

দেশের প্রচলিত পাঠ৪ বিকৃত, স্থতরাঁ কেহ 
কেহ বলেন, বিদাপতির উপর বাঙ্গালী 9 মৈথিলদিগের দাণয়া 
তুলারূপ। মিথিল! বাঙ্গাল।র পঞ্চ বিভাগের এক বিভাগ ভিল এবং মিথিলার 
র[জসভায় লক্ষ্ণাব্ প্রচলিত ছিল ইত্যাদি বণিয়। কোন কোন লেখক 
আবার বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালীকবি বলিয়ই স্থির করিতে চাহেন। 
পাঠবিকৃতি সমস্ত প্রাচীন কবির রচনাতেই দৃষ্ট হয় এবং এক দেশ অন্য 
দেশের অধীন থাকিতে পারে, এজন্য কবর স্বদেশবাসীদ্দিগকে বঞ্চনা 
করিতে যাওয়া! অনুচিত । বিদ্যাপতির সমাধিস্তস্ত উঠিতে বিন্ফীতেই 
উঠিবে, মৈথিলগণই তীভাকে লইয়া গর্ব করিবেন। তবে আমাদের 
একট! ভালবাসার আধিপত্য আছে; বঙ্গদেশের বহুদিনের অশ্রু” সুখ ও 





*. সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদশান্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে 
বিদা*পতির পদাবলীর যে প্রাচীন পু'থি সংগ্রহ করিয়।ছেন, তাহা অনেকাংশে অবিকৃত 
বলিয়া বোধ হয় 1* এ পুঁথি সাহিত্য-পরিষদ প্রকাশ করিতেছেন। 





গোড়ীয় যুগ । ২০৩ 


প্রেমের কথ।র সঙ্গে তাহার পদাবলী জড়িত হু্রা পড়িয়াছে ; ধীরে ধীঞ্জে 
আমরা বাঙ্গালীর ধুতি চাদর পরাইয়! মিথিলার বড় পাগড়ি খুলিয়৷ 
ফেলিয়! তাহাকে আমাদের করিয়া দেখিয়।ছি, সেইরূপে তিনি আমাদেরই 
থাকবেন; আমরা আসলের পার্থে একটি নকল বিদ্যাপতি খাড়৷ 
করিয়াছি) লগতে এই প্রথম বার নকলটি আসলের মতই জুন্দর 
হইয়াছে । আমর! পদকন্পতক প্রভৃতি পুস্তক হইতে তাহাকে আর বাদ 
দিতে পারি না, এ গুধু ভালবাঁসার বলপ্রযে।গ ; এঁতিহাসিক এ আব্দার 
নাও মান্ত করিতে পারেন। 

আমাদের অনেকগুলি প্রথম "শ্রেণীন কি বিদ্যাপতির শিষ্য । 
মিথিলাব শিষ্যত্ব আমাদের নৃতন কথ! নহে। 
মিথলার রাজ জনক, যাজ্ঞবন্কা, গার্গা, 
মৈত্রেয়ী, গৌতম, কপিল,--সমস্ত ভারতবর্ষে গুকন্থানীয়। মিথিলা 
রাজ ইক্ষকুর চারি পু্র বিমাত।র চক্রান্তে নাড়িত হইর! কগ্সিলবস্ততে 
নবরাজ্য স্থাপন করেন, বুদ্ধদেব সেই বংশোদ্ভব । নবদ্বীপের অজেয 
টোল মিথিলার শিষা কাণাশিরোমণ দ্বারা অধিষ্ঠিত; “বৃজ্জি' নামক 
মিথিলার ক্ষত্রিয়বংশের ভাষা__ব্রজবুলি বঙ্গ সাহি,ত্যর বহুপৃষ্ঠা জুড়িবা 
আছে । মিথিলার পণ্ডিতগণ “এক বাংগালী, দোসর তোতরাহ” + 
বলিয! যদ্দি আমাদিগকে একটু গালি দেন, তাহা সহা করা আমাদের 
অনুচিত হইবে না। 

আমর! ঈশাননাগররূত অদ্বৈতপ্রকাশে দেখিতে পাট, বিদ্যাপতি 
এবং অদ্বৈত প্রভুর দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল, 
তখন বিদ্বাপতি বয়ঃবুদ্ধ ছিলেন সন্দেহ 
নাই; অদ্বৈত ১৪৩৪ খৃঃ অবে জন্ম গ্রহণ কবেন, এবং বর্ণিত সাক্ষাৎ- 


মিথিল।র খণ। 


বিদ্য।পতি ও অদ্বৈতাচার্যা। 


* বিদাপতি কাবাবিশারদ মহাশয়ের সংস্করণ উপক্রমণিক1 %/৪। 





২০৪ বঙ্গভাষা 2 সাহিত্য | 


কারের সময় তাহার বয়স ১৪1২৫ ছিল, স্্বতরাৎ ১৪৫৮ কিম্বা তৎসন্নিহিত 
কোন সময়ে এই দেখা শুন! হইযাছিল। উক্ত বিবরণে জান! যায়, 
বিদ্যাপতি অতি সুশ্রী পুরুষ ছিলেন, 9 তাহার পদরচনাব সঙ্গে গান 
করিবার শক্তি ও রাগবাগিণ্যাদির উৎকুষ্ট জ্ঞান ছিল। 
বিদ্যাপতির ধণ্ম-বিশ্বাস কি ছিল জানা যায় নাই । তিনি “ছুর্গ-তক্তি- 
তবঙ্গিণী লিখিয়াছিলেন ও শৈবধর্মীবলম্বী শিবসিংহ রাজার প্রিয় বভাসদ্‌ 
ছিলেন । বিস্ফীনে তাহার প্রতিষ্ঠিত শিব এখন৪ মাছেন। কিন্ত 
তাহার স্বহস্ত-লিখিত ভাঁগবতখানি তাহার বৈষ্ণব ধন্মে প্রীতির সাক্গী,__ 
তাহাব বাধ।কৃষ্চ-নম্বন্ধীযফ পদাবলী ভাক্তীর সরস উৎস; একটি শিব- 
বন্দনায় তিন শিখিযাছেন, “হবি উত্কৃই চাঁপ। ফুলের অঞ্জলি গ্রহণ 
করেন, শিব তুমি সামান্ত ধুতরা ফুলেই প্রীত হ০।” তিনি বাহিরে 
ধাহাই থাকুন, তাহাব হৃদঘটি নৈষ্ব ধর্মের অনুকূলে ছিল, একথা বোধ 
হয় বলা যাইতে পারে । 
বিদ্যাপতির কবিত্ব-শক্তি ঈশ্ববগ্রদন্ত | তিনি ভগবৎকৃপার সঙ্গে স্থীয় 
পাঁগুত্য ০ শিক্ষার যোগ করিয়াছিলেন ; 
সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্য স্বভাব-দত্ত তীক্ষু 
১ক্ষু 9 অলঙ্কাবধান্ত্রের জ্ঞান উভয়ই বাবহার করিতেন ; একটি সুন্দর চিত্র 
দেখিলে পৃথিবীর নানা পের ছবি স্পষ্ট ভাবে মনে উদয় হইত-_তাউ 
তাহার উপমাগুলি এত সুন্দর | নায়িকার সুন্দর চোৌথ ছুটী তিনি কত 
উপমায় ব্যক্ত করিযাছেন--দেখুন,-কজ্জল শোভিত সলিলার্ চক্ষু ঈষদ্‌ 
পরক্ত(ভ হহয়।ছে,__-পদ্মদলে যেন ঈষদ্‌ সিন্দুরের লেপ পড়িয়াছে, (১) চক্ষুর তারা যেন 
স্থির ভঙ্গের স্যায়--মধুতে বিভোর হইয়া উডিতে পরঞ্সিতেছে লা। (২) কজ্জলযুক্ত 


বিদা।পতির উপমা । 


(১) “নীরে নিরঞ্রন লে!চন রাতা। 
সিন্দরে মণ্ডিত জানু পঙ্থজপাত। ॥” 

(২) “লোচন জন্গু থির ভূঙ্গ অকার। 
মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পর &” 
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চোখের বঙ্কিম চাহনিতে বুফতারক1 এক কোণে সরিয়৷ পড়িয়ছে, যেন মধুমন্ত 
ভ্রমরকে পবন ইন্দীবর হইতে ঠেলিয়া ফেলিতেছে । 


এইরূপে উপমার সংখ্যা নাই; উপমা ভিন্ন কথা নাই। পৃথিবীর 
সুন্দর পদার্থ গুলি পৃথক্‌ হইলেও তাহাদের মধো একটা অচ্ছেদা সম্বন্ধ 
আছে; টাপাফুলের ঘ্রাণেও বেহাগ রাগিণীব কথা মনে পড়িতে পারে ; এই 
সম্বন্ধ নির্ণয় কর! বিজ্ঞানের সাধ্যাতীত, কিন্তু কব তাহা ধরিয়! ফেলেন, 
জগতের এই ল্তাফুলপল্লব ও নরনারীচিত্র এক তুলব আলেখা ; সেই 
একত্বের গন্ধ অনুভব করিতে মনের একটা শক্তি অছে, চক্ষু কর্ণের স্তায় 
তাহার নাম নাই, সেই শক্তি উপমঠযোজনাব বাক্ত হয। বিদ্যাপতির 
এই হীক্্রয় অতি তীক্ষ ছিল; বৈদ্য যেবপ সতত উপেক্ষিত তৃণপল্পব হইতে 
উত্কৃষ্ট ওষধ আবিষ্কার করেন, বিদ্বাপত্তও সেইকপ এই পৃথিবীর অন্ত 
সচবাচর দৃশ্ত হইতে উত্ক্ষ্ট সৌন্দর্যে আবিষ্কান করিমাছেন। উপমার 
যণ্টে ভারতবর্ষে মাত্র কা'লদাপেরই একাধিপতা, যদি দ্বতীয় এক- 
জনকে কিছু ভাগ দিতে আপত্তি না থাকে, তবে বোণ হয় বিদ্যাপতির 
নাম করা অসঙ্গত হইবে না । বিদ্যাপাতর দ্বিতীন “ক্ডি--সৌন্দর্য্েব 
একটা পরিষ্কার চিত্র অআকিরা দেওয়!। বিদ্যাপন্তন্ বর্ণত রাধিকা,-- 
কতকগুলি চিত্রপটের সমষ্টি। বয়ঃসন্ধির ছবিখানি এইবপ,--- 
রাধা কখনও ( ব|লিকা-নহুলভ ) উচ্চহাস্ত ভানিযা ফেলেন, কখনও ( নব।গত 
যৌবনের ভ।বে ) ওদ্টপ্রান্তে ঈষৎ হাসি খেল। করের । কখনও চমকিত হইয়া পার্-বিক্ষেপ 
করেন, কখনও তাহার গতি (যুবতীর ন্যায়) মৃদুমন্দ ; ফুলধনুর পাঠশ(ল।য় ইনি নৃতন 
শিক্ষ।৫াঁ; নিজের শরীরে আনত দৃষ্টি করিয়া কখনও বিভে!ব ভয়া তাহাই দেখেন, 
কখশও বা তাহ বন্ত্রে ঢাকিয়া রাখেন । প্রেম-বিহাবেৰ কথ! শুনিলে চক্ষু মৃত্রিক।র 


“চঞ্চল লোচনে বন্ধ নেহারনি 
অঞ্জন শোভন তায়। 

জন ইন্দীবর পবনে ঠেলল, 
অলি ভরে উলটায় ॥” 


২০৬ | বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


দিকে নত করিয়া একাগ্ন কর্ণে তাহাই শুনিতে থাকেন; কেহ তাহা লক্ষ্য করিয়া 
প্রচার করিলে কান্না! ও হাসি মিশাইয়া গালি দেন। মুকুর সম্মুখে রাখিয়া কেশ- 
বিন্যাসাঁদির সময় সখীগণকে চুপে চুপে প্রেম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন এবং হাদয়ে প্রেমের 
ভাব উপস্থিত হইলে চক্ষু মুদিত করেন। রসের কথা শুনিলে সঙ্গীতমুদ্ধ হরিণীর 
স্যায় সেই দিকে আকুষ্ট হন । * 
আর একখানি ছবি লজ্জার £-- 
“একদিন একখানা ছোট কাপড় পরিয়া আলুথ|লু ভাবে বসিয়া আছি। অলঙ্ষো 
( কমলনয়ন ) কৃষ্ণ গৃহে প্রবেশ করিলেন। শরীর একদিক ঢাকিতে অগ্যাদিক্‌ মুক্ত 
হইয়া পড়ে। লজ্জায় ইচ্ছ1 হইল, ধরণী ফ।টিয়! য।উক, তাহ।তে প্রবিষ্ট হই, * % *: 
কি বলিব সখি, আমার জীবন যৌবনে ধিক, আজ আমার মুক্ত অঙ্গ শ্রীহরি দেখিলেন। ? 
এই লেখাগুলি তুলিতে আকা ছবির মত। সুন্দরীর নানা ভঙ্গীর 
ছবি দেখিয়া কবি ফটো তুলিয়াছেন ; তুলি দ্বার! ফলিত বর্ণ মুছিয়া বায়, 
কিন্ত লেখনীর আঁকা ছবি মে'ছে না; তাই ৫০০ শত বৎসর পরেও এই 
নারী চিত্বগুলি সদ্য-প্রন্ফট মালতীর স্তায় স্পষ্ট রহিয়াছে । এই রাধা 


“্ণে ক্ষণে দশন ছট।ছট হাস। 
ল্গণে ক্ষণে অধর আগে করু বাস ॥ 
চৌউকি চলয়ে ক্ষণে, ক্ষণে চলু মন্দ। 
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ ॥* 
“হৃদয়জ মুকুলি হেরি খোর থোর । 
ক্ষণে আচর দেই ক্ষণে হোয় ভোর ॥” 
“কেলি রভস যব গুনে। 
আনত হেরি ততহি দেই কাণে। 
ইথে যদ্দি কোই করয়ে পরচারি। 
কাদন ন।খি হাসি দেই গ।রি ॥” 
“মুকুর লেই অব করত সিঙ্গার । 
সখিরে পুছই কৈছে...বিহার &” 
“শুনিতে রসের কথ! থাপয়ে চিত 
যৈসে কুরঙ্গিণী শুনই সঙ্গীত ॥” 
“একলি আছিনু ঘরে হীন পরিধ!ন 
অলখিতে আওল কমল নয়ান ॥ 
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জয়দেবের রাধার স্তায়--শরীরের ভাগ অধিক, হৃদয়ের ভাগ অল্লপ। বিত্ত 
বিরহে পৌছিয়া কবি ভক্তি ও প্রেমের গীতি গাহিয়াছেন, তথা হইতে 
কবি অলঙ্কারশাস্ত্রেরে সহিত সন্বন্ধবিচাত 
হইয়া পরমভাগবত হইয়। দীড়াইলেন। 
তাহার ফ্রেমে-বীধ। বিল।সকলাময়ী নায়িকার চিত্রপটখানা সহসা সজীব 
রাধিকা হইয়! ঈীড়াইল | তাহাৰ উপমা! ও কবিতা সৌন্দরধ্য চক্ষের 
জলে ভিজিয়া নবলাবণা ধারণ করিল । বিরহ '9 বিরহানস্তর মিলন বণ. 
নায় বিদ্যাপতি বৈষ্ণব-কবিদিগের অগ্রগণ্য । কেহ কেহ বলেন, চণ্ডী- 
দাসের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তাহার কাঁবতায় এই অপূর্ব পরিবর্তন 
সাধিত হইয়াছিল ।. 

শ্রীহার মথুরায় যাইবেন গুনিয়! রাধ! জ্ঞান-হানা, কৃষ্ণ আমিলে তাহার 
হাত ছুখানি সযত্বে মস্তকে ধারণ করিয়া ঘেন রাঁধা নীরবে এই অভিপ্রায় 
ব্যক্ত করিল--“আমার মন্তকে হাত দিয়! বল, যাইবে ন 1” কৃষ্ণ সেইবপ 
শপথই করিলেন, রাঁধ! তাহাই বেদবাকোর মত বিশ্বাস করিল। বিদ্যা- 
পতি-বর্ণিত রাধিকা বড় সরলা, বড় অনভিজ্ঞ । কৃষ্ণ চলিয়। গিয়াছেন, 
শুফ ও শীর্ণ কুস্থমকান্তি ভূতলে লুটাইতেছে, সখীগণ কৃষ্ণ আসিবেন 
বলিয়া আশ্বাস দিতেছে, মৃমুষু্ রাধিকা কাতরে বলিতেছেন,__ 

চন্্রকরে নলিনীলতা শুক।ইয়৷ গেলে, বসন্ত খতু আমিলেই বাঁ কি হইবে? তপনতাপে 


বিরহ। 


এদিকে ঝাপিতে তনু ওদিকে উদ।াস। 

ধরণী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ ॥ 

ঠ৫ সর খর সঃ 

ধিক যাক জীবন যৌবন লাজ । 

আহ্তু মোর অঙ্গ দেখল ব্রজর।জ ॥” 

রুচির অনুরোধে আমর! অনুবাদের অনেক স্থল একটু একটু কোমল করিয়াছি। 

তজ্জন্য আমর! পাক মহাশয়ের নিকট ক্ষমা চাই। নিখুত সু চিসম্পন্ন রচনা 
বিদ্যাপতির পূর্বরাগ, সন্তেগ-গিলন, মান, প্রেম-বৈচিত্রা প্রভৃতি অধ্যাষে একনপ ছুশ্র।পা। 


২০৮ বন্গভাষা ও সাহিত্য । 


অঙ্কুর বলিয়া গেলে, বর্ধার জলে কি করিবে? হরি হরি, একি দৈব ছুঃখ! সিদ্ধুতীরে 
যদি কণ্ঠ শুকায়, তবে আর পিপাসা কে দুর করিবে? আমার কর্ধদোষ ভিন্ন চন্দনতক 
মৌরভবিচ্যুত হইবে কেন, চন্ত্রকর হইতে অগ্নিকণ] লাভ করিব কেন এবং চিন্তামণি 
স্বগুণহার। হইবে কেন? আমি শ্রাবণ মাসের মেঘ হইতে জলকণ। পাইলাম না, এব" 
কল্পতরু আমার পক্ষে বন্ধা হইল । * 

শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত প্রেটমঙ্বর্যোর প্রতি চিরবিশ্বাসময়ী মুগ্ধার মৃতু- 
যাতনা 9 আমাদিগকে মোহিত করে, সে বিরহ-কথা মর্্াস্তিক হইলে? 
তাহা এক স্বপ্নময় সৌনর্্যগুণে চিত্ত আকর্ষণ করে, “শ্রবণন্থ শ্তামনাম 
কব গান। জপইতে নিকসউ কঠিন পরাণ॥” প্রভৃতি কেমন মিষ্ট! সেই 
চিরশ্রুত “নারারণং তন্ুতাগে” চরণার্ধ মুমূযুভিক্কের কর্ণে অমৃত বর্ষণ 
করে, ইহা ও কি তাহারই কবিত্বময় রূপান্তর নহে? " 

এই ছুঃখের পরিসমাপ্ত স্থুখে । বিরহের ছুঃখের পর, মিলনের সুখ 
বর্ণনার বিদ্যাপতর গীতির ন্যায় গ।ঢ প্রেমের উক্তি পদা-সাহিত্যে অন্পই 
আছে ।* রাধিকা চন্ত্রকিরণে কোকিলের কুহুস্বরে পাঁগলিনী হইয়াঁছিলেন, 





“হিম*কর-কিরণে নলিনী যদিজারব 
কি করবি মাধবী-মাসে ॥ 
অঞুরঃ তপন তাপে যদি জারব 


কি করব বারিদ-মেহে ।” 
“হরি হরি কো! ইহ দৈব ছুরাশ|। 


চিজ নিকটে, যদি কণ্ঠ সুখায়ব 
কো দূর করব পিয়াস! ॥ 

চন্দন তরু যব সৌর5 ছোড়ব 
শশধর বরিখব আগি। 

চিন্বামণি যব নিজগুণ ছোড়ব 
কি মোর করম অভাগি ॥ 

শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরিখব 


সরবত বাঝকি ছালে । 


গৌড়ীয় যুগ । ২০৯ 


__ এখন বলিতেছেন,_-সেই কে।কিল এখন লক্ষ ডাক ডাকৃক, লক্ষ চীদ টদ্তি 
হউক, পাঁচটি ফুলবাণের স্থলে লক্ষ ফুলবাণ নিক্ষিপ্ত হউক। 

কৃষ্ণ আসিবেন-_প্রাণবধুকে প্রণাম করিবেন, বাপা এই সুখের 
আশায় মুদ্ধা । 

“কি কহব বে সখি আনন্দ ওর | 
চিরদিন মাধব মন্দির মোর ॥৮ 

প্রভৃতি পদ আবৃত্তি করিবা৷ মহা প্রভু ্টন্মস্তবৎ এক প্রহর কাল নৃত্য 
কবিয়াছিলেন | “জনম অবধি” পদ বহুবাব উদ্ধত হইয[ছে ; এখানে 
আর উঠাইব না। ছবি-অঙ্কন-নপুণ, প্রেমালাদ বর্ণনায় কৃতার্থ, উপমা 
9 পরিহাস রসিকতায় সিদ্ধহস্ত বিদ্যাপ'ত অনেকগুলি স্বাভাবিক গুণ 
লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ' সাধারণ পাঠক তাহাব মনোমুগ্ধকর 
উপমা! দৃষ্টে প্রীত হইবেন, তদপেক্ষ! উচ্চ গ্রেণীর পাঠক তীহার প্রেমের 
বিহ্বলতা ৪ গাঢ়তা উপলব্ধ করিয়৷ তাহাকে প্রেমিক ৪ ভক্ত খলিয়া 
প্রণাম করিবেন । কিন্তু আমরা বিদাপ-্ত হইতে শষ্ঠ, খাটি প্রেমক, 
'আড়ম্বর-হীন আর একটি কৰিব গ্রাসঙ্গ ই।তপুব্বে লিপিবদ্ধ করি- 
রা।ছ, বঙ্গদেশের গীত সাহিততা চণ্তীদাসেব আবিসম্বাদিত অ্রেক্ত্ব ; 
তাহব কতিপব অঞসক্ত পদ কুসুমের স্ুর'ভর হ্যায় প্রকাত 
আপনা আপন দ্বার উদঘাটন কারয়। 
প্রচার ক'রতেছে--শিক্ষার কর্ষণ আবশ্তক 
"হয় নাই )-_-তদীয় গীতি-কবিতার সরস অক্ষরে কণ্টকাকীর্ণ কুন্ুুমের ন্যায় 
স্থধা ও বিষ মিশ্রিত প্রেমের কথ। একত্র গ্রথত রহিয়াছে-_কাব্যক্ষেত্রে 


চণ্ীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব । 


“সে।হি কোকিল অব ল।খ ডাকউ 
ল।খ উদয় কক চন্দা ! 
পাচবাণ অব লাখ ব।ণ হ্‌উ 


মলয় পবন বহু মন্দা ॥” 
১৪ 


২১০ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


চত্ডীদাসপ্রভূ কর্মক্ষেত্রে চৈতন্তপ্রভূর ন্যায় অন্য এক প্রেমাবতার। 
বিদ্যাপতির কবিতা টীকা-টিপ্লনী দিয়! ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্ত চণ্ডীদাসের 
পদ যিনি নিজে আস্বাদ করিতে না পারিবেন, তাহার নিকট অপরাপর 
বৈষ্ণবীয় পদেব সঙ্গে সেগুলি একই মুল্যে বিকাইবে, তাদৃশ পাঠক 
সম্বন্ধে বিদ্যাপত্তির কথায় বলা যাইতে পারে,_- 

“কাচ কাঞ্চন না জানয়ে যুল। 

গুপ্তা রতন করই সমতুল ॥ 

যো কছু কভু নাহি কল! রস জান। 

নীর ক্ষীর দু করই সমান ॥” 


৫। কাব্যেতিহাসের সুত্রপাত। 


ক। শ্রীধর্্ম-মঙ্গল অথব1 গৌঁড়-কাব্য । 

খ। রাজ-মাঁলা । 
এই অধ্যায়।ংশে বেশী কিছু লিখিবার নাই । মেদিনীপুর ময়নাগড়ে 
লাউসেনরাজার ভগ্ন-প্রাসাদের অবশেষ 
এখনও দুষ্ট হয। অজয়নদের তীরে ইছই- 
ঘোষের বাড়ীর রাশীকৃত ইষ্টকাবলী এখনও পড়িয় আছে | এসব 
চাদসদাগরের নিবাসস্থানের স্তায় কল্পিত রাজ্য নহে; গৌড়ের 
প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজগণের সম্পর্কে এখন বিস্তারিত এঁতিহাসিক 
তথ আবিষ্কৃত হয় নাই । পঞ্জিকায় কলিবুগের রাঁজচক্রবত্তিগণের তালিকায় 
লাউসেনের নাম দৃষ্ট হয়৷ হাণ্টার সাহেব তাঁহার “এনালস্‌ অব. রূরাল 
বেঙ্গল” ন!মক পুস্তকে ইছাইঘোষের উল্লেখ করিধাছেন । কিন্তু এই 
দুইটি এ্রতিহাসিক বীরকে ধর্মমঙ্গলকাব্য কল্পনার গাঢ় তুহিনে আবৃত 
করিয়! উপৃস্থিত করিধাছে )--কল্পনার নানাবিধ উজ্জবলবর্ণ-বিশিষ্ট কুয়াসার 
চাঁপে সত্যের জীবনটুকু একবারে ঠাণ্ড। হইয়া গিয়াছে । 


লাউসেন এবং ইছাই ঘোষ। 


গৌড়ীয় যুগ। ২১১ 


কিন্ত তথাপি ইহার গোঁড়াঁয় একটুকু সতা আছে, এই জন্য আমরা 
ইহা এই স্থানে সন্নিবিষ্ট করিলাম । প্রকৃতপক্ষে 
গৌড় ইতিহাস এখন আমরা যে অবস্থায় 
পাইতেছি, তাহ! পদ্মাপুরাণ ও চণ্তীকাবোর 
মত। উহা! "আশ্রয় করিয়া কবিগণ প্রথমতঃ বৌদ্ধধর্মের এবং 
তৎপবে চণ্ডীদেবীর বিজয়কেতু উখ্খিত করিয়াছেন। প্রাচীনকালের 
ছুইজন বীরকে প্রচলিত বিশ্বাস ও প্রবাদের খান! হইতে উত্তোলিত 
করিয়া, অধুন! শিবহূর্গার প্রিয় সেবকরূপে পরিণত করা হইয়াছে, সুতরাং 
এখনকার শ্রীধশ্ম-মঙ্গলের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক অঙ্গ । 

হাকন্দপুরাণ নাম্‌ক লুপ্ত গ্রন্থে এই উতিহাসের প্রথম প্রচার হয় বলিয়া 
উল্লিখিত আছে। আমরা পূর্বে একবার 
লিখিযাছি, মহারাজ ধম্মপালের সমকালিক 
বাইতি জাতীয রমাইপগ্ডিত সর্বপ্রথম ধর্শপূজার এক পদ্ধতি প্রণয়ন 
করেন। সেই পদ্ধতির কতকাংশ পা এয়া গিয়ছেঃ কিন্তু সেই অংশটুকু ও 
'বে সমস্তই তাহার রচনা, একথা বলাষায় না; তাহার ভণিত! যোগ 
করিয়! ভিন্ন ভিন্ন বাক্তিগণ তন্মধ্যে প্রক্ষিপ্ত কতকগুলি বিষয় সন্নবদ্ধ 
করিয়াছেন; জাজপুব গ্রামের মুসলমান বিবরণটি অবস্ত রমাইপণ্ডিত 
লিখেন নাই । পদ্ধতি হইতে আমরা বমাইপগ্ডতেব খাঁটি রচনা বলিয়! 
যে সকল অংণ বিশ্বাস কবি, তাহার একটি স্থল নিম্নে উদ্ধত হইল £-_ 


ধর্শমঙ্গল এখন অ।র ধতি- 
হাঁসিক কাব্য নহে। 


বামাইপঞ্ডিতেব পদ্ধতি । 


মানের মন্ত্র। 

ও হারতি তারতি গন্গ। যমুন। চ সরস্বতী । সরযুাৎ গণ্ডকী পুণা। শ্বেতগঙগ! কৌশিকী ॥ 
ভোগবস্তী চ পাত।লে স্বর্গে মন্দাকিনী তথ। | সদ! ন্বয় মনে ভূত্ব। ভূঙ্গারৈ ॥ জল লইয়া 
ন্নান করেন ধর্ম আগম জলে। অখণ্ড তুলদীপত্র দিয়। পদতলে ॥ অভিগঙ্গ| চূড়ামণি 
|করেন ভকতি। তুরিতে যে স্নান লেন গৌঁসঞ্চি যুবতী ॥ ঢোল সমুদ্র এল গোসাঞ্ি 
ক্ষীরনদী। গঙ্গা বমুনা এল বসন্ন বদরী& শোভাধাত্রীগণ এল হোষে' এক স্থানে। 


২১২ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


স্বান করেন প্রভু ভগবানে ॥ স্বান অচলিত গীত পণ্ডিত রম|ই গান। একল রমই- 
দ্বিজ শয়ল অবধান 8” 


এই অদ্ভুত মন্থ্বের ব্যাখ্যা করিতে ইহার আবিষ্বর্তা মহামহোপাধ্যায় 
শাস্ত্রী মহাশয়ও অসমর্থ হইয়াছেন। বীকুড়ায় 
মযুরভট্ প্রণীত গৌড়কাব্য এখনও প্রচলিত 
আছে। আমরা তাহা শাই নাই । মাণিক গান্গুলীর ধর্মনকাবয পরিষদ 
হইতে ছাপা হইতেছে । রামচন্দ্রপ্রণীত ধশ্মমঙ্গল আমরা দেখি নাহ । 
খেলারাম প্রণীত গ্রপ্থই, বোধ হয়, উহাদ্দের পরে লিখিত হয়। 
৬ হারাধন দু ভক্তিনিধি মহাশয় এই পুস্তকের উদ্ধার করিয়াছিলেন ; 
কিন্ত তিনি যে পুস্তকখাঁনি পাইর[ছিলেন, তাহার শেষের অনেকাংশ 
একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে । স্থতরাং দ্বিতীয় একখানি পুস্তক ন! 
পাঁৎয়া পর্য্যন্ত খেলারামের কাবাখানি ছছন্নচিত্র কি ভগ্রবিগ্রহের নান 
ব্রিটিম মিউজিয়ামে রাঁখিবার যোগা হইবে | 

"খলারামের পুস্তক ১৫২৭ খুঃ অব্যে রচিত হয়; কবি তাহা নিষ্্- 
লিখিত পংক্তি কয়েকটীতে উল্লেখ করিয়াছেন ১-- 


বিবিধ কবির ধর্ম কাবা! 


“ভুবন শকে বাধু মাস শরের বাহন ।, 
খেল[র।ম করিলেন গ্রন্থ আরম্তন ॥ 

হে ধর্শ এ দাসের পুর।ও মনস্কাম | 
গৌড়কা ব্য প্রক।শিতে বঞ্চে খেল।রাম ॥ 
তোমার কৃপায় যদি গ্রন্থ পূর্ণ হয়। 

অষ্ট মঙ্গলায় দিব আজ পরিচয় ॥” 


তাহার শেষ অধ্যায় (অইমঙ্গল। ) পাওয়া যায় নাই ) সুতরাং 


; ভুবনস্০১৪) বাযু-৪৯। শরের বাহন-__ধনুপৌধমাস। ১৪৪৯ শক, 
পৌষমাঁস! এইসব কবিতা! « ভক্তিনিধি মহাশয় আমাকে পাঠাইয়! দিয়/ছিলেন। 


গৌড়ীয় যুগ । ২১৩ 


আত্মবিবরণটি নষ্ট হ্ইয়াছে । খেলারামের কবিতা সরল ৭ সরস; 
কিছু নমুনা এই ;-- 

স্থিত শৈলেশ্বর শিব বঙ্গের অঞ্চলে । 

সরম্য সরসী এক তার মাঝে ঝলে ॥ 

, কমল কুমুদ আদি নানা ফুল দল । 

'বিকাশিয়! ভূষে তার নীল উরঃস্থল ॥ 

শুন বাছা! লউসেন বলিরে তোমায় । 

এওজাৎ দিও, নেড়া দ্েউল তলাধ &” 

ঘনরামের পৃর্ধে রামদাস কৈবর্ত * «এবং বপব।ম নামক দুইজন 

কাব ও ইহাদের পরে সহদেব চক্রবন্তী এবং সীতারামদাস ধন্মমঙ্গল- 
কাব্য লিখিয়ছিলেন ; কলিকাতার পশ্চিম ও দক্ষিণাংশে উক্ত পুস্তকদ্ধষ 
এখন প্রচলিত 'আছে। 


খ। রাজ-মালা। 


ত্রিপুবাব মহারাজ! ধন্মমাণিকোর সময় ( ১৪০৭-১৪৩৯ খুঃ ) রাজ- 
মালা বঙ্গীয় পদ্যে লিখিত হইতে আর্ত হয় । 
ত্রিপুরার মহারাজগণ বঙ্গভাষার কিরূপ উতৎসাহ- 
বদ্ধক ছিলেন ইহা! দ্বারাই প্রতীয়মান হইবে যে, প্রায় ৫০০ বৎসর গত হইল 
বাজসভা।য় বঙ্গভাষ! গৃহীত হইয়াছিল | এসিয়াটিক সোসাই'টির জারন্।লে 
একবার এই রাজমালার সারাংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল। বাঙ্গাল! রাজমাল! 
অনেক দিন পর্য্যস্ত একেবারে লুপ্ত করিবার চেষ্টা চলিয়াছিল, সম্প্রতি 
আমরা একখানি প্রাচীন রাজমালা পুণাথ দেখিতে পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত 
কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের ত্রিপুবার ইতিবৃত্তে উক্ত পুথি হইতে অনেক 


গুক্রেখর ও বাণেখর | 





১৬৬২ থু অব । 


২১৪ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


স্থল উদ্ধত হইয়াছে। আমর গ্রাস্থোৎপত্তির বিবরণটি নিম্নে প্রদান 

করিলাম £-- 
“ভীধর্ঘমাণিকা দেব ত্রেপুর সম্ততি। 
রাজবংশ বিশ্ত/রিছে র।জমাল। পুথী ॥ 
পুস্তক শুনিলে ভূঁপে পুর্ধ্ব রাজকথ!। 
ততঃপর নৃপচর্যযা না হইছে গাথা ॥ 
অতএব কহি আমি শুন সেন।পতি । 
পয়ারে লিখ।হ তুমি রজম।ল। পুথী ॥ 
শুন শুন বলি বাণ চতুর ন।রাযণ। 
র/জবংশের কথা কিছু কহত অথন ॥ 
প্রজাকে প|লন করে পুত্রের সমান । 
ভেদ দণ্ড সম দান নীতিতে প্রধান ॥ 
সভ।সদ আছে যত ব্রাহ্মণ কমার । 
বাণেশ্বর শুক্রেশ্বর বিদা!তে অপার ॥ 
ইন্দ্রের সভ।তে যেন বৃহস্পতি গণি । 
নেই মত দ্বিজগণ হয় মহ।মানী ॥ 
ছুর্লভেন্্র নামে ছিল চগ্ডাই প্রধান | 
পূর্বকথ1 জানে সেই অতি সাবধান ॥ 
রজার সভাতে হয় শাস্ত্রের কথন। 
নানা শাস্ত্র আল৷পন করে দ্বিজগণ ॥ 
সি*হাসনে একদিন বসিয়' নৃপতি। 
বংশ কথা জিজ্ঞাসিল সভাসদ্‌ গতি ॥ 
শুত্রেশ্বর বাণেশ্বর ছুই দ্বিজবর | 
চণ্ডাই সহিত করি দিলেন উত্তর ॥ 
ন।ন। তস্ত্ব প্রমাণ করিয়া তিন জন। 
রজ।রে কহিল তিনে বংশের কথন ॥ 
র[জমালিকা আর যোগিনীম[লিক। 
বাকণা কালির্শয় আর লক্ষ্ষণম।লিকা ॥ 


গৌড়ীয় যুগ । ২১৫ 


হরগৌরীসম্বাদ অ।ছিল ভক্মচলে। 
নবখণও্ড পৃথিবী কহিছে কুতৃহলে ॥ 
এ চারি তন্ত্রেতে আছে রাজ।র নির্ণয়। 
রাজ।তে কহিল কথ। তিন মহাশয় ॥* 
ইতি দূর্যযথও্, প্রথম অধায়। 


বঙ্গদেশের অন্তান্ত রাজগণও যদি এই পথ অনুসরণ করিয়। স্বীয় 
ংশের ইতিহাস সঙ্কলনে যত্বপর হইতেন, 
তবে বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস, প্রত্বতত্ববিদ্দগণের 
কর্নার একটি বৃহৎ ক্রীড়াকাননে পন্ধিণত হইত না। যে সময় রাজ- 
মাল! রচিত হইতে আর্ত হয়, সেই সময় বংশাবলী স্থল্পায়তনে দেখাইবার 
জন্য একটি সংক্ষিপ্ত রাজমালাও প্রস্তত হইয়াছিল--আমরা তাহা! হইতেও 
কিছু উদ্ধত করিতেছি,-_ 


“যযাতি রাজার পুত্র দুর্ধা নাম যার | 
তান বংশে দৈতা রাজ। চন্দ্র বংশ সার ॥ 
তাহান তনয় রাজ। ত্রিপুর ন।ম ধর্মে 
তস্ত পত্বী গর্ভে ত্রিলেচন রাজ। জন্মে ॥ 
তাহান তনয় হেল দক্ষিণ ভূপতি। 

তন্ত পুত্র তৈদক্ষিণ রাঁজ। চাঁকমতি | 
তন্ত পুত্র সুদক্ষিণ ছিল মহীপ।[ল। 

তান পুত্র হয় দক্ষিণ নৃপতি বিশাল ॥ 
তন্ত পুত্র ধর্্মতর রাজ-নীতি অতি। 
তান পৃত্র ধর্দপ।ল হৈল নরপতি॥ 

তন্ত পুত্র স্ধর্মা ছিলেন মহারাজ] । 

তান সত তরঙ্গ হে পালে প্রজা ॥ 
তন্ত পুত্র দেব।ঙ্গদ হইল মতিমাত। 

তান পুত্র নর।ঙ্গিত নৃপতি আখ্যান ॥” 


সংক্ষিপ্ত রাজমালা । 


২১৬ বঙ্গভাষ! ও সাহিতা। 


উহা! বঙ্গে ইতিহাস লেখার হুত্রপাত । ইহার বিকাশ বৈষ্ণব-সাহিতো-_ 
চৈতন্য-ভাগবতের ন্যায় ঘটনার উৎকৃষ্ট সমাবেশধুক্ত ইতিহাসে ও চরিতা- 
মৃতের ন্যায় অপূর্বব ভক্তিপ্রুত দর্শনাত্মবক ইতিহীসে দৃষ্ট হইবে। কিন্ত 
বাঙ্গাল! ভাষায় চরিত-ণাখা মাত্র বিকাশ পাইয়াছে | রাজত্বের ইতিহাস 
কি রাজনীতির আলোচনা বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিতো দুপ্রাপ্য ; যাহা কিছু 
পাওয়া যায়,_রাজমালায়ঈ তাহার শেষ । 

আমরা যেসকল কবিগণকে গৌড়ীয় যুগ অথবা শ্রীচৈতন্ত-পূর্ব্ব সাচি- 
ত্যের অন্তর্গত করিলাম, তীহাদের কেহ কেহ শ্রীচৈতন্তের সমকালিক 
হয়া পড়িলেন। চৈতন্য প্রথুর পুর্ধে সাঁভিত্যের যে নানাবিধ উদ্দাম 
তষঈতেছিল, মামরা এই অধ্যায়ে তাহার আরম্ত ও ক্রম-বিকাঁশ নির্দেশ 
করিতে চেষ্টা করিয়াছি । যদি? উল্লিখিত কবিগণের মধ্যে কেহ কেহ 
চৈতন্ত প্রভুর সময়ে আসিষ| পড়িলেন, ইহ্াদেব কেহই তাহার প্রভাবা- 
ন্বিত নহেন 9 ইহাদের সমযে9 চৈতন্য গ্রভূ অবতার বলিয়া সাধারণের 
নিকট গরভীত হন নাই । 


| 


সী 


৬। 


ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট | 


আমর! ষষ্ঠ অধ্যায়ে নিয়লিখিত কবিগণ সম্বন্ধে মালোচনা করি- 


লাম। এস্থলে তাহাদের আনুমানিক কাল 


উস 9 প্রন্থাবলীর সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি-- 
নাম সময় রচিত গ্রন্থের নাম। 
রমাই পও্ডিত। রাজ! ধর্মপ।লের সময় পদ্ধতি | 
চণ্ডীদান।  খুঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে গদাবলী। 
পঞ্চদশ শতাব্দীর মব্যভাগুপর্যান্ত 

বিদ্যাপতি। ১ পদাবলী। ২ । পুকষ- 
পরীন্ষ]। ৩। শৈবসর্বন্ব- 
সার। ৪ । দান-বাকা।বলী। 
৫ | বিবাদ সার। ৬। গয়া- 
পনুন। ৭। গঙ্গাবাকাবলী। 
৮| দুগ।ভক্তিতরঙ্গিণী । ৯ | 
কীরন্তিলতা ৷ পদ।বলী ব্যতীত 
সবগুলিই পুস্তকই সংস্কৃতে 
রচিত। 

কুত্তিবাস। পঞ্চদশশওাববার মখাভাগ। . ১ রামায়ণ। ২। শিব- 

(কংস-নারায়ণের কাল )। রামের যুদ্ধ। ৩। যেগা- 

ধার বদনা । ৪। রুক্পাদ- 
র।জ।র একাদশী । 

স্রয়। নগ্তবতঃ কৃপ্তিবাসের সমক।লে। মহ।ভারত। 

মালাধর বন । হুসেনসহের সময়। ১। শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়। 

(গুণরাজ খা)। ২। লক্ষ্ী-চরিত্র। 


কাণ। হরিদত্ত। সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর মনসার ভ।স।ণ | 
আদি ভাগে। 


১৮ বঙ্গভাষ! ও সাহিতা ! 


৮| বিজয়গ্রপ্ত। হুসেন সাহের সময়। পদ্ম।পুর।ণ। 
৯| নারায়ণ দেব। সম্ভবতঃ এ সময়ে। এ 
১০। দ্বিঞ্ জনার্দন । এঁ মঙ্গলচণ্ডীর উপখা।ন। 
১১। রতিদেব। এ মুগলন্ধ। 
০775 1১৮ ৪৩৯ খুঃ। রাজমাল1। 
বাণেশ্বর পণ্ডিত । 
১৩। খেলর।ম পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ধর্মমঙগল। 
প্রভৃতি । মধো । 
১৪। কবীন্দ্র পরমেশ্বর। হুসেন সাহের সময়। মহাভারত । 
১৫। শ্ীকর-নন্দী। ৪ অশ্বমেধ পৰ্ধব। 
১৬। দ্বি অনন্। সম্ভবতঃ পঞ্চদশ *তাববীর শেষ রামায়ণ । 


ভাগে । 


এই কবিগণের মধ্যে কবীন্দ্রপরমেণ্বর ও শ্কর-নন্দীর অনুবাদিত 
মহাভারত পরোক্ষভাবে সআাট হুসেন সাহেরই 
উৎসাহের ফল) বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাঁণ 
ও বহুসংখ্যক বৈষ্ণবগ্রীন্থে হছসেনসাহেব ঘশ ৪ কান্তি ব্ণিতি আছে। 
তিনি অন্যধন্মীবলম্বী হইয়া 9 হিন্দুদিগের প্রতি অতান্ত উদার ও বঙজ- 
ভাষাব উতসাঁহবর্ধক বলিয়া গণ্য ছিলেন। এই সম্রাটের নামানুসারে 
গোঁড়ীষ বুগের মধ্যে এক খগবুগ চিন্তিত করিয়া তাহাকে “হুসেনী 
সাহিত্যের কাল” আখ্যা দান কর! ন্থুচিত হইবে না । উপরি উদ্ধৃত 
১৬ জন কবির মধ্যে বিদ্যাপতি মিথিলাস্থ বিস্ফীর, চও্ী দাঁস বীরতৃমাস্ত্গত 
নাররেব, খেলারাম সম্ভবতঃ হুগলী জেলার ও মালাধর বন্ধু কুলীনগ্রামের 
অধিবাসী ছিলেন | অবশিষ্ট কবিগণের অধিকাংশ পুর্বববঙ্গের কবি। হঁহা- 
দের মধ্যে বিজয়গুপ্ত বরিশ[ল ফুলশ্রীগ্রামের, নারায়ণদেব ময়মনসিংহের, 
রাজম।লাঁলেখকদঘ্বয় ত্রিপুরার এবং কবীন্দ্র- 
পরমেশ্বর, প্রীকর-নন্দী ও রতিদেব চট্টগ্রীমের 


হুসেনী-সাহিতা । 


কবিগণের বাসস্থান | 


গোঁড়ীয় যুগ । ২১৯ 


অধিবাসী । বঙ্গদেশের প্রত্যেক স্থলেই ভাষাকাঁবা রচিত হইয়াছিল, 
কোন প্রদেশেই একবারে প্রতিভাশুন্ত মরু ছিল না। আরণ্যকুস্থম ও 
গ্রাম্যকবিতা সর্বত্রই প্রাপ্ত হয়া বায় । এই সম্বন্ধে যথাযথ অনুসন্ধান 
হয় নাই, হইলে বহুকালের আবদ্ধ ধুসরবর্ণ তুলট কাগজের সমাধিক্ষেত্র 
হইতে আম্রা প্রাচীন কবিগণের আর কতগুলি কঙ্কাল উভ্বোলন 
করিতে পারিব, কে বলিতে পারে ? 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, হিন্দুধম্মের উত্থানের নানাবিধ চেষ্টাই বঙ্গভাষা 
বিকাশের প্রথম এবং প্রধান কারণ। মেসে পুস্তক “লখিলেই তাহা 
সাধারণ কর্তৃক গ্রহীত হইত না । * কেবল কের বিষয় ধর্মপ্রীসঙ্গীয় 
হওয়া আবশ্তক ছিল এমন নহে, প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত লেখক না হইলে কেহ 
শুধু প্রতিভ1 কি স্বকীয় মনান্বতার বলে দাড়াইতে পারিতেন না! । এইজন্য 
প্রাচীন বঙ্গীয় লেখকগণের অনেককেই এঠতার সাধারণ মার্গ অবলম্বন 
করিয়া কাব্য লিখিতে হইত । দেবাদেশে কাব্যরচনায় হাত দিয়াছেন, 
একথ! ঘোষণ। করা সাহিত্যের ব্যবসাদারী ছিল । সমাজের শাঁসনে 
প্রতিভা স্বীয় শক্তিতে দাড়াইতে সাহসী হইত না। কৃত্তিবাস লিখিয়া- 
ছিলেন,-_“কৃত্তিবাস রচে গীত সর্বতীর বরে” তাহার সঙ্গে দল বাঁধিয়া অসংখ্য 
লেখক ন্থপ্র কি “বরের, দোহাই দিযা কাব্যের মুখপাত আঁরস্ত 
করিয়াছেন । “কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গাঁমে বাস। স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু 
বাস।'__মালাধর বনু লিখিয়াছেন ৷ বিগ গুপ্ত রে গীত মনসার বরে” 
ইহার স্বপ্লের কথা পূর্বে লিখিত হইয়াছে | “পাচ।লী সপ্রয় রচিল দেববলে ।'_ 
(বে, গ, পুঁথি ৪৫১ পত্র) সঞ্জয় লিখিয়াছেন। পরবর্তী সময়ে কবি-কন্কণের 
“চণ্ডী দেখ। দিলেন স্বপনে” পদ সকলেই জানেন | কবি কৃষ্ঙরাম স্বপ্নে ব্যাশ্রের 
দেবত| দক্ষিণের রায়ের মারফৎ যে আদেশ পাইয়াছিলেন তাহা পুর্বে 
উদ্ধত হইয়াছে । ইহার স্বপ্ন-বৃনান্ত গুনিলে পাঠকের সর্বা শিহরিত 
হয় ও বাধ্য হইয়া কাব্যখাঁনিকে ভাল বলিতে হয়। স্বপ্ন কবির নিকট 


২২০ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য | 


আদেশ এই,--"তোম।র কবিত৷ বার মনে নাহি লাগে। সবংশে তাহারে তবে সংহা" 
রিবে বাঘে ॥” কিন্তু এই স্বপ্রময় কবিতাকাননে ভারতচন্দ্রের স্থান সকলের 
উপরে ; ভগবতী ম্ভুমদারের নিকট ভারতচন্ত্র সম্বন্ধে ভবিষ্যঘাণী 
কহিতেছেন,_- 
“জ্ঞানবান হবে সেই আমার কুপায়। 
এই গীতি রচিব।র স্বপ্ন কৰ তায় ॥ 
বৃষ্চন্দ্র আমার আজ্ঞার অনুস।রে | 
রায়গুণকর ন।ম দিবেক তাহারে ॥ 
সই এই অঈমঙ্গলার অনুসারে | 
অষ্টাহ মঙ্গল প্রকাশিবেক সংসারে ॥ 
ডিউনাই নীলমণি কআভরণ। 
এই মঙ্গলের হবে প্রথম গ।য়ন ॥৮ 
(দেবীর অপার লীলাগুণে কাবোর উৎ্প,হ, বিকাশ ৪ গারেন কতৃক 
তত্পাঠ, স্মস্তই স্বপ্ননিয়ান্্ত | 
পূর্বেক্ত কবিগণের মধ্যে হয়ত চিস্তী ণকাৰশত; কেহ প্রকৃত 
স্বপ্ন দেখিয়। থাকিবেন ; কিন্তু তঞ্চকের দলে পড়িয়া সতাভাষী সারস- 
পক্দীটিকেও বেরূপ কুসঙ্গহেতু বন্দী হইয়া! শান্তি পাইতে হইয়াছিল, 
ইষ্াদের মধ্যে সত্যবাদী ক'বর উপর? সেরূপ বাবস্থ! হইতে পারে । 
বঙ্গের বড় বড় কবিগণ স্বপ্ন কি দেবাদেশের কথা ন। বলিয়া কাব্য 
লিখিতে পারেন নাই । কিন্তু বৈষ্বগণ 
প্রাচীন সংস্কারগুলি দলন করিয়াছিলেন । 
তাহাদের প্রতিভা সত্যের সরল পথ আবিষ্কার করিয়! স্বাধীনতার মুক্ত 
বাজ্যে বিহার করিয়াছিল । তাহার! যাহা লিখিয়াছেন তাহা বিনয়- 
মাখা) প্রত্যাদেশের ঝুঁটা গিপ্টি তাহারা দেখান নাই। এ সব 
আদেশগব্বিত লেখকগণের সঙ্গে সাক্ষাতের পর নরোম দাসের,-- 
শরীক বৈষব পদ জদয়েতে ধরি। চৈতন্যের হাটে নিতা ঝাড়গিরি করি ॥” 


বেঞ্ব কবিগণের সত৩।। 


গৌড়ীয় বুগ। ২২১ 


বৃন্দাবন দাসের, _“জ্ীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ জান । বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥” 


কিংবা কষ্ণদাস কবিরাজের,-__মূর্খ নীচ ক্ষ মুধ্রি বিষয়লালস | বৈষবাজ্ঞা বলি 
করি এতেক সাহস &” প্রভৃতি পড়িয়৷ দেখুন; সরল ও বিনঅ কথাগুলি 


ফুলমালার স্ভায় আপনিই স্ুরভিমম | 
পঞ্চগড়ের বিষয় উতিপৃবের আলোচিত হইযাছে । এই পঞ্চগৌড়ের 
মধ্যে মাথলাই বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক | 
মিথলার ভাষা 'ব্রজবুলি' বাঙ্গালা সাহত্যের 
একটি অধ্যার অধিকার করিয! আছে , মিথলার সংস্কত-টোল নবদ্বীপের 
শিক্ষার, এসব ষষ্ঠ অধাবে নিখতহহএ।ছে | মেথিণ অঙ্গর ( তিরুটে 
অক্ষর) বঙ্গদেশে গৃহীত হইবা।ছল।” মিথিলার পরে কাস্তকুজ বঙ্গ- 
(দেশের শিক্ষা-প্রদানে সহাবত| করিষাছে , কনোজ বঙ্গদেশকে পঞ্চব্রাক্ষণ 
০ পঞ্চকায়স্থরপ স্বর্ণমুষ্টি দান করেন ; কিন্তু এইখানেই এ খণের শেষ 
নহে। পঞ্চালী নামক গীত পঞ্চালেই (কনোজে) উদ্ভৃত হওয়। 
সম্ভব; এই পঞ্চালী-শীতের আদশ লতা বঙ্গভাষার প্রথম গীতগুলি 
রচিত হইযাছিল। সারস্থত প্রদেশে শকাবা বঙ্গদেশে গহীত হয় । 
এইরূপে দেখ! যাঁয়, আর্য।জানির এই পঞ্চশাখা পূর্বে সন্নিকটবন্তী ছিল; 
ইহাদের সমস্তটির ই'তহাস না জানলে একশাখার উৎকৃষ্ট ইতিহাস 
লেখ! সম্ভব নহে। প্রাচীন বঙ্গসাহিতা আলোচনা কবলে হিন্দস্থ/নী, 
মৈথলী, ও উ/ড়ষা প্রভূত ভাষার অনেক 
শব্দের সঙ্গে বাঙ্গাল! শব্ের এক্য দৃষ্ট 
হয় » এই প্রাদেশিক ভাষাগুলির একটি অপরটি হইতে উদ্ভূত হয় নাই,_- 
কিন্ত একজাতির ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চ শাখা, সে সমযে পরম্পরের অধিকতর 


পঞ্চগৌভ ও বঙ্গদেশ | 


পঞ্চশাখার ঘনিষ্ঠতা। 


* ত্রিহতের অক্ষরের একটা বিশেষ ভাব এই যে, “ব'এর নীচে সর্বত্রই শুস্য আছে, 
৮১৪৪ 97191500095 212101] 05200110210. ৯ 9. ভিস0হ ০88০) আমরা 
প্রাচীন অনেকগুলি হস্তলিখিত পু'থিতে 'ব এর নীচে শৃশ্য এবং পেটবাট। 'র' পাইয়াছি। 


২২২ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


নিকটবর্তী ছিল, এইজন্য এই সাদৃশ্ত | আমি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের 
“ব্রজ বুলি'-চিহ্নিত অধ্যায়ের কথা বলিতেছি না; 'ব্রজ-বুলি” মৈথিলভাষা 
€ বাঙ্গালার মিশ্রণে এক নূতন স্যঙ্ট ভাষা,_-উহা৷ মন্ুষ্যের উক্তি 
নহে, লেখনীর উক্তি । বঙ্গসাহিতোর ব্রজবুলিচিহৃত অংশ বাদ দিলেও 
খাটি বাঙ্গালা যে সব পুস্তক আছে, তাহাতে হিন্দী, মৈথিলী শ্রভৃতি ভাষার 
সঙ্গে সেকালে বাঙ্গালার আধিকতর নৈকট্য দৃষ্ট হয়। নিয়ে কতকগুলি 

শব্দের উদাহরণ দে €য়। যাইতেছে 3-_ 
যেতে, তেত কে, তুদধা, বড়,য়া (বড়), পইতায় (প্রায় করে ) সুবোধিয়া, সরয়া, 
বানর পোখরি, বাবন (ক্রাঙ্মণ ), দোন, ডাবিয়া,(মাঁ, চ, গা,) 

বঙ্গভাষার সঙ্গে 

ও মৈথিলের মি |  সানিয়াল, বাউরী, সতাই, শিবুই, বড়ি (বড়), টুট, 
পাকনা, ফাগু, সোয়ান্তি (বিজয়গুপ্ত ); বহিন; 
শুতিল, এড়। (কৃত্তিবাস ) আবর-(আওর ) আর, করিলেহ'__ করিলাম, ভৈল-_) 
হইল, বড়া__বড়, হু'য়া-_হ'য়ে,বহ'তর-_অনেক,হয়েক-_হউক, আবে-_-এখন, হুইনুই-_ 
হই কি না, পালটায়_-ফিরে, কিসক-_কেন, ভাহ।ই__ভাই, নজী'বো- বাঁচব না, 
পিন্বই__পরিধান করে ।( অনন্ত রামায়ণ ) করে, কৈলু, দৌহা, আইলু, শকুনিয়া, 
করিলেন্ত, যাঁয়, পড়িলেত্ত, আ।ইবেন্ত ইত্যাদি, মোহর (আমার ), চাহসি, কহসি, 
করসি ইতাদি, নিয়ড়ে, কাহ! (কোথায়), তুমি সব, বাও (বাতাস ), বোল।ও, এহি 
বিহা, চিহ্ন (চেনা ), নির্দ, কেছে, পাক।য় ( সঞ্জয়, কবীন্্র, শ্রীকর-নন্দী প্রভৃতি) 
ইহ! ছাড়া 'পরদেশক লাগিয়া”, 'জলক লাগিয়া (মা, চ, গাঁ, ) "ঘরকে গমন, 
(কৃন্তিবাস )। “কাধাকে রূমাল' ( শ্ীকৃষ্ণ-বিজয় ) “করে বীর বেণেরে জোহার” 


(ক, ক, ৮, ) প্রভৃতি পদে হিন্দীর কথা ম্মরণ করিয়া দেয় 1 


* উদ্ধত শব্বগুলির মধে “শুতিল শব এখনও মৈথিল ভাষায় প্রচলিত আছে 
(96০ 02715150175 518510011] 005ঠা202] 0. £০ 55 হিসটেজ। মৈ৩, 188০ 01 করম্ত, 
বোলেন্ত প্রভৃতি উড়িয়! ভাষায় বাবহৃত হয়, 'শকুনিয়া”, প্রভৃতি শব্দ হিন্দীর অনুরূপ; 
এস্থলে বলা! বাইতে পারে সম্ভবতঃ খোট্টার মুখে বঙ্গাধিপের ন।ম 'লক্মণিয়া” শুনিয়। 
অ[ুরুল ফাজেল নে নাম লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে '“লান্ণেয়' নাম ব্যাকরণের সাহায্যে 
সথষ্ট ছইয়। ক্-ইতিহাসে প্রচলিত হইয়াছে । “আবে” শব্ধ হিন্দী অব শব্দের মত এখনও 


গৌড়ীয় যুগ । ২২৩ 


গুধু ভাষার ওঁক্য নহে, পরিচ্ছদাদিতেও উত্তর পশ্চিমের ভ্রাতাদের 
সঙ্গে তখন অধিকতর নৈকট্য ছিল; বিজয়- 
গুপ্তের বর্ণিত সিংহলরাজ টাদসদাগরের নিকট 
পট্টবন্ত্র পাইয়। তাহ বাঙ্গালীভাবে পরিতে শিখিতেছেন,_-"একখান কাচিয়া 
পিন্ধে, আর একখ|ন মাথ।য় বান্ধে, আর একখান দিল সর্ববগায়।” ম! মরিয়াছেন, 
খেতুরি রাজাকে বলিতেছে, “কার জন্যে পাগড়ি রাখিছ মস্তকের উপর'__মাণিক- 
টাদের গান (৩৫২ শ্লোক) এই সকল বর্ণনায় মালকৌচামারা পাগড়ি মাথায় 
ঠিক খোট্টার ছবিটি জাগিয়া উঠিতেছে । “লম্বোদর+ "নাভি সুগভীর, 
প্রভৃতি বর্ণনায় বোধ হয় খোট্টীদের মত বাঙ্গালীরা ও উন্মুক্ত উদর ৪ 
নাভি দেখাইয়া প্রশংসিত হইতেন। এইরূপ বস্ত্রপরিহিত স্বামীর পার্খে 
কাচুলেরআাটা রমণীই ণোভা পার, প্রত্যুত বাঙ্গালী নারীর পারচ্ছদ 9 
খোট্টার দোকানে ক্রীত।- স্ত্রীলোকের কাচুলি পরার রীতি কৃতিবাস, 
গুণরাজ খাঁ, বিজয়গুগু ও বৃন্দাবন দাস হইতে আর্ত করিয়া কাবকস্কণ 
প্রভৃতি অনেক কবিই বর্ণন করিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্রমহারাজার সময়ও 
এই রীতি একবারে পরিত্যক্ত হয় নাই $-_“রাজ্ী ও রাজবধুএবং র।জকন্।রা 
কার্পান ব1 কৌষেয়শাটা পরিতেন, কিন্তু প্রায় সমন্ত শুভ কর্মোপলক্ষে পশ্চিমোত্তর দেশীয় 
সন্ত্রন্ত মহিল।গণের ম্যায় কাচুলি, ঘগরা ও ওড়ন! পরিধান করিতেন। (ক্ষিতীশবংশা- 
বলীচরিত, ৩৫ পৃঃ) অমর! বৈষ্ণব কবির পদেও পাইয়ছি-_“নীল ওড়নার 
মাঝে মুখ শোভা করে । সোণার কমল বলি দংশিবে ভ্রমরে ॥” (প, ক, ত, ১৩৭৭ পদ) 
এতদ্বযতীত ্রীকুষ্চ-বিজয়ে,_-“কটিতটে ক্ষুদ্র ঘণ্টিক! ভাল সাজে । বতন মঞ্জরী 
রাজ! চরণেতে রাজে ॥” নীবিবন্ধের উল্লেখ ও অনেক প্রাচীন কাব্যেই পাওয়া 
যায়। এই সব নরনারীগণ যে ছুএকটি হিন্দী শব্ধ ব্যবহার করিবেন কিন্বা 


পরিচ্ছদে সাদৃশ্ত। 


পূর্ববঙ্গের নিম্বশ্রেণী লোকগণ কোন কোন স্বানে “এা।বে' (এখন ) শব বাবহার 
করে। অ;মরা উদ্ধত শব্সংগ্রহে চণ্ডীদাস কি অন্য কোন 'ব্রজবুলি'-অধিকৃত লেখকের 
সাহায্য গ্রহণ করি নাই। 


২২3 বঙ্গতাষ! ও সাহিতা। 


ব্রজবুলীর স্থাঁয় অদ্ভুত পদার্থের স্থষ্টি করিয়া পদ্য লিখিবেন, তাহাতে 
আশ্চর্য্য কি আছে ? 

উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, এ*ং উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন দেশের 
অধিবাসীর স্তায় বাঙ্গালী পুরুষগণ? পুর্বে দীর্ঘকেশ রক্ষা করিতেন ; 
তাহার! দীর্ঘকেশ বাঁধিয়া রাখিতেন এবং কখনও ততদ্দারা বেণী গ্রথিত 
করিতেন ; রাধার সখীগণ শ্রীশ্াম্টাদকে বলিতেছেন,--“আজি কেন পিঠে 
দোলে বেশী ।* (চণ্তীদাস) শ্রীচৈতন্যদেবের কেশমুণ্ডনের সময় শিষাগণ 
বিলাপ করিতেছে,_-“কেহ বলে ন! দেখিয়া সে কেশ বন্ধন। কিমতে রহিবে এই 
পাপিষ্ঠ জীবন ॥ কেহ বলে সে হন্দর ফেশে আরবার। আমলকী দিয়! কিবা করিব 
সংক্কার 8৮ ( চৈ, ভ।, মধামথও ) “পলায় রামের সৈশ্ত নহি বাধে কেশ।” (বৃত্তিবাস) 
“পরম স্ুন্দয় লখাইর দাঘ মাথার চুল। জ্ঞাতিগণ ধরি" নিল গাঙ্গুডির কুল ৪” 
(বিঞ্য়গুপ্ত)। 

শুধু ভাষা ও পরিচ্ছদাদিতে নহে, আহারে ব্যবহারে৪ সেই নিকট 
সম্বন্ধ প্রতীয়মান হইবে। ভারতচন্জ্র মহা- 
দেবের মুখে প্রচার করির।ছেন,--ছধ কলস য় 
আজি হয়েছে বাসনা” বঙ্গবাঁসীর সংস্করণের বিস্তৃত টীকায় এই 'কুসুস্তার, 
অর্থ লেখ! হইয়।ছে, “একরূপ সামগ্রী । এখন বাঙ্গালীর 'কুসুস্তা' অর্থ 
জ্ঞাত হওয়ার সুবিধা নাই, কিন্তু রাজপুতন! এবং তন্নিকটবন্তী প্রদেশ 
সমূহে এই “কুসুস্তা” ভক্ষণ এখনগ একটি বিশেষ আমোদজনক ব্য।পার; 
উহা অহিফেনের দ্বার প্রস্তুত হয় এবং কুন্গ্ডাভক্ষণের জন্য নিমন্ত্রণ একটি 
উৎ্সবরূপে গণ্য হয় । এইক্নপ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের নান! দিক্‌ হইতে 
উন্তরপশ্চিমাবাসীদ্দিগের সঙ্গে আমাদের নিকট সঙ্বন্ধের সাক্ষ্য পাওয়া 
বায়। খোঁ্টা, মৈথল, উড়িয়া» ব।ঙ্গালী--এক বুক্ষের ভিন্ন ভিন্ন শাখা, 
ঞুমে শাখাগুলি ব্যবধান হইয়া পড়িয়াছে ; ভাষ। ও সাহিত্যের মানাচিত্রে 
এই ক্রমদুরবৃত্তিতার চিত্র চিত্রিত আছে, তত্তষ্টে লুপ্তপ্রায় সম্বন্ধের স্মৃতি 
জাগরিত হয় এবং মনে অপুর্ব আনন্দ বোধ হয়। 


আহ।রে বাবহ।রে একা । 


গৌড়ীয় যুগ । ২২৫ 


বঙ্গদেশে সমাগত আর্ধ্যজাতির শাখা আবার ছুই উপশাখায় বিভক্ত 
হইল । পুর্বব ও পশ্চমবঙ্গের ভাষা এখন যত 
দূরবর্তী, পুর্ব্বে ততদুর ছেল না । পর্বের এক 
অধ্যায়ে উক্ত হইয|ছে, “করিমু « “করিঝু এই ছুঈবপ ত্রিষাব ব্যবহাঁরই 
প্রাচীন সা'হত্যে দৃষ্ট হয় ; ডাকের বচনে “করিবু* ক্রিয়া পাওয়া গিয়াছে? 
মাণিক ঠাদের গানে “সরূপ ক্রিষা অনেক স্থলেই দৃষ্ট হস, __ “ফুল গোঠেকে 
দেখিয়। ফুল না পাডিধু। পাখী গে।ঠেক দেখিয়া ডিম ন| মারিবু। পরের স্ত্রী দেখিষা 
হান্য না করিবু ॥” 4 ৫১৩ গ্লোক) “তুমি হবু বটবক্ষ আমি তোমার লতা । রাঙা! চরণ 
বেড়িয়া লবু গল।যে যাবু কোথা ॥ (১৭৩ প্লোক),| পশ্চমব্দ্গন সাহিতো “করিমু' 
প্রভৃতি ব্রার বুল প্রযোগ দৃষ্ট হয়,_ 

“যুগধর্ম প্রবর্থযিমু নাম সংকীর্তবন। ভক্তি টিয়া ন।চাহিমু বন ॥ আপনি করিমু ভক্তি 
অঙ্গীক।র। অ।পনি মাচারি ভক্তি শ্খামু সবার | "চৈ, চ, আদি , ৩য পরিচ্ছেদ । 

চণ্তীদাস এবং গুণরাজ খাও এইবপ শব প্রযোৌগ করিযাছেন। এই 
হুইরূপ ক্রিয়া পুর্বকালে প্রচলিত ছিল, কিন্ত বোধ হয, কালে “কবিমু* 
হইতে “করিবু” ক্রিষার সাপক্ষে পশ্চমবঙেব কচি অপিকতব অনুকূল 
হইল, “করিব (কব ), “খাব” 'মাঁব, উত্তাদিব প্রচলন হইল । পুর্ধবঙ্গে 
“করিমু» “ককম' ইতাদি কপ গৃহীত হইব। প্রচলিত হইল , কিত্ত টল্ত 
প্রদেশের নিতান্ত মফন্বলে “করিবাম',খাইবাম' ইতা।দবূপ ও লক্ষিত হয় । 
নাবাষণদেবের পল্মাপুবাণের উদ্ধৃতাংণে সেইরূপ ক্রিবাব প্রযোগ দৃষ্ট 
হইবে । পশ্চমবঙ্গেণ যে এককালে সেইবপ ক্রিযার ব্যবহার ভিল, 
তাহার আভাস আছে । “করিব, “যাইবাউ+, “বলিবাঙ' প্রভৃতি এক 
চৈতন্তচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত গ্রন্ৃৃতি পুস্তকে প্রায়ই দৃষ্ট হয । 
কেতকা দাস 3 ক্ষেমানন্দ প্চম বঙ্গের লেখক বলিষাই নিদ্দিষ্ট হইয়াছেন, 
টক্ত ছুই গ্রন্থকারকৃত “মনসার ভাঁসান” হইত ছুটি ছত্র উঠ।ইতেছ, _. 

“মনসা বলেন আমি দিবম এইবর। সাত ডিঙ্গ।ব ধন হবে চৌদ্দ, ডিঙগ। ভর ॥” 

১ 


পুর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের ক্রিয়।পদ । 


২২৬ বঙ্গভাষ! ও সাহিত) ৷ 


-স্কেতকা দাস ও ক্ষেম/ননের ভাসান, আপার চিৎপুর রোড, ২৮৫ সংখ্যক বিদ্যার ত্বযসতে 
সুত্রিত; পৃঃ ৪৫। 

পূর্ববঙ্গ-প্রচালত “আছিল” শব্দ পশ্চিম বঙ্গের অনেক পু থিতেই পাওয়া 
যায় স্থৃতরাং এইসব ক্রয়াপদগুলি পূর্বকালে বঙ্গের ছুই অংশেই কতক 
পারমাণে প্রচ'লত ছিল; কালক্রমে কিছু কিছু রূপাস্তরিত হইয়! ধবগুলি 
এক এক আকারে এক এক দেশে বদ্ধমূল হইয়াছে। 

করসি, করেন্ত, বোলেস্ত ইত্যাদি ক্রিয়া পূর্ববঙ্গের প্রাচীন সাহিতো 
অনেক স্কলেই তুষ্ট হয়; পশ্চিম বন্ধের প্রাচীন পুাথগ্ুলিতে ও সেরূপ 'ক্রয়া 
একবারে হুশ্রাপ্য নহে; মামব! শ্রীকষ্চবিজয় হইতে পপবস্তি চৈতন্ত- 
চরিতামৃত হইতে “বা স্ত' ০ ডাকের বচন হুহতে “খায়সি, “পুজ।স' প্রভৃতি 
ক্রিয়ার উদাহরণ দিয়া । (২৮,৬৯ পৃষ্ঠ ) অন্থান্ত এব্ের আলোচন! 
করিলে দেখা যায়, পূর্ববঙ্গের বুসংখাক “বই কতক পরিমাণে প্রাঠীন- 
রূপ রক্ষা করিয়াছে; প্রান্কতের “৪,-( আআ! )প্রিয়তা পূর্ববঙ্গের 
প্রাচীন পঁখিগুালিতে দৃষ্ট হয় ; যথা £-_ 
শব্দ ... পূর্বববন্সের প্থিতে প্রাপ্তৰপ। শব্দ -*. পূর্ববঙ্গের পু থিতে প্রাপ্ত রূপ । 


মা" (মাতা) "৮ মাও । গ| "(গ্রাম ) ৮ গীও। 
পা "৮ পেদ 0; পাও। ছা] .* ছানি *** ছাও। 
যা] "* (যাত ) "৮ ঘাও। দা "" *** দাও । 
ন। *** (নৌকা) -১ নাও। ভাব .. ” '** ভাও। 
র। "৮ (ব্বব ) 2 রাও। বা. (ৰাত ) ** বাও। 
ঠা ১ (গোত্র 02 গাও। তা '* (তপ ) ৮ তাও। 


এইট সব শব্দের কোন কোনটি পশ্চিম বঙ্গের প্র/চীন পু'খিতেও পাওয়া 
বার, বথা-নাট গীত সুখে যায়, জূপার দোলায় ফেলায় পাও ।' (খনা। ) 

প্রাচীন সাহিত্যপাঠে ব্গবাসী আর্ধাগণের নঙ্গে উন্তরপশ্চিমের শাখা- 
গুলির এবং পুর্ব বঙ্গের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের--এ 
দই উপশাখার বর্তমান সময়াপেক্ষা অধিকতর 
নিকট সম্বন্ধেঃ পরিচয় পাণয়া যাইতেছে এই 


কালে পৃথক জ।তিতে 
পারণতিরি সন্তাবনা। 
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ঞ্'মক দুরবর্িতা যদি আরও বুদ্ধ পাহতে থাকে, তবে কালে আমর! 
সম্পূর্ণ পৃথক্‌ জাতির ন্াার হইয়। দাড়াইতে পাব পুব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে 
বিবাহ্বন্ধনাদ ঘ্বর। একজাতীয়ত। 9 একভাব। রক্ষিত থাকা সম্ভব, কিন্তু 
অন্থান্ত দেশের সঙ্গে সেরূপ সামাজিক বন্ধন রহিত হইয়া যাওয়াতে 
আশঙ্কার কারণ না মাছে, এমত নহে । এই বিচ্ছিন্নতগ্রস্ত জাতীয় 
জীবনেন একমাত্র আশ1-_সংস্কৃত এাক্ত্রেব অনুশীলন , সেই শাস্ত্র হস্তে 
লইয়া উড়িয়া, খোট্টা, মৈথিল,__পঞ্চগৌড় ছাড়িয়া-_পঞ্চদ্রাবিড়ের 
সঙ্গে ও আমন্লা একতা-স্থত্রে বদ্ধ হইতে পাবি। পুব্ব-পুরুষদিগের প্রসঙ্গে 
্রাতৃত্ব বন্ধন জাগরিত হয়, -বহু এক হইয়া যা 
“বৌদ্ধ বুগ'-_অপ্যায়ের রচনায় সংস্কৃতিক খাভাবাচ্ন নাই । এই 
অব্যায়েদ সাহুতা অনেকটা মার্জিত ও 
টি১০১৬৩০সরীী সংস্কৃতানুযায়ী বিশুদ্ধতা লাভে প্রয়াসী। 
মাণিকর্ঠাদেরগানে বর্ণিত পুকষ ও স্ত্রীলো- 
কের যে কয়েকটি নাম পায়! গিয়াছে, তাহাদের অধিকাংখই সংস্কৃতের 
২রব-রিত, যথ1-_-অছুনা, পছুনা, খেতুরি, নেঙ্গা, মযনামতি । চণ্ডীদাস--শ্ঠ।মলা, 
বিমলা, মঙ্গল! ও অবল।, শ্ীরাধার প্রতিবেশিনী বালর! বর্ণন করিয়াছেন, 
এসকল নাম সংস্কতের মত। কিন্তু বিজয়গুপ্তেব পদ্মাপুরাণে সংস্কৃত ও 
অসংস্কৃত নাম উভয়ই পাওয়া ষায়,_লখীন্দরের বিবাহবাসরে এরোগণের 
কতকগুলি নাম সংস্কৃত ভাবাপন্ন, যথা--কমলা, বিমলা, ভানুমতি, রোহিগী, 
" রমণী, তারাবতী, সুনন্দা, হৃভদ্রা, রতি তিলোত্তমা, সরস্বতা, চন্ত্ররেখা, কৌশল্যা, কুমারী, 
বামা, চন্ত্রপ্রভা, চন্ত্ররেখা, ছুলভা, অনুপম, রত্বমালা, জাহ'বী, চন্ত্রকল।, রঙ্গিণী, মলয়- 
মালা, জয়ম।লা, বিজয়া, ভবানী, শিবানী, মাধবী, মালতী, বগলা, সরল1। কিন্তু 
হখনও অসংস্কত প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই, অন্তান্ত এয়োগণের নাম ও 
গুণরাশি উভয়ই হান্তোদ্দীপক-_উদ্ধৃতাংশের মধো মধ্যে ছুই একটা সংস্কৃত 
নাম আছে,--একজন এয়ো আইল ত|র নাম রাধা । ঘরে আছে ম্বামী তার যেন 
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গোষা গাধা ॥ আর এক এয়ো আইল তার ন।ম রূই। মস্তকে আছয়ে তার চুল গাছ 
ছুই ॥& আর এক এয়ো আইল তার নাম সরু। গোয়াল ঘরে ধেঁ।য়া৷ দিতে খোঁপা৷ খাইল 
গরু & আর এয়ে! আইল তার নাম কুই। ছুইগালে ধরে তার ক্ষুদ মণদুই॥ আর 
এক এয়ে। আইল তার নাম শশী। মুখে নাই দ্ত গোটা ওষ্ে দিছে মিশি ॥ আর এক 
এয়ো! আইল তার নম আই । ছুই গাল চওড়া চওড়া নাকের উদ্দেশ নাই ॥ আর এক 
এয়ো আইল তার নাম চুয়'। ঘর হৈতে বাহিরিতে শিরে ধরে টুয়া” ॥ (বিজয়গুপ্ত )। 
বেহুলা, লখাই, নেড়া, সম৷ইওঝা, সায়বেণে, ফুল্পরা, খুল্লনা-এসব নামও সংস্কতের 
মত নহে । “বেহুলা” বিপুলার অপভ্রংশ হইতে পারে, কারণ প্রাচীন 
হস্তলিখিত পু'থিতে বেলার স্থলে 'বিপুলা' প1ওয়া বায় ; কিন্তু অন্ত নাম- 
গুলি সংস্কৃতভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয়না! পণ্ডিত রামগতি স্যায়রত্ব 
মহাশয় ফুল্লরা, খুল্লনা প্রভৃতি এব্ও সংস্কতের স্থাত্র দ্বারা বাখ্য! করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন ;* পাগ্ত্য বলে অপরাজিতাঁকেও পারিজ।ত ব্যাখা! 
কর! যাইতে পাঁবে-এই ভাবের ব্যাখায় কন্পনানুন্বরীকে একট্র কষ্ট 
স্বীকার করিতে হয়, সন্দেহ নাই । কুলবিগ্রস্থগুলি অনুসন্ধান কাঁরলে দৃষ্ট 
হইবে ১৯1২০ পুকষ পৃব্বে অধিকাংশ নামই অসংস্কত ছিল; এখনও 
বহুসংখ্যক প্রাচীন গ্রামের নামের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের অন্ুমাত্রও 
সাদৃশ্ত দুষ্ট হয় না। সেগুলি বৌদ্ধাধিকার ও প্রাকৃতিক যুগের কথ! 
ক্সরণ করাইয়া দের; এই অধ্যায়বার্ণত সাহিত্যে সংস্কৃতের 
দিকে ক্রমশঃ রুচির অন্ুকুলতা লক্ষিত হয়; অন্ুবাঁদগ্রস্থ ও সংস্কৃতের 
অনুশীলন দ্বারা প্রাকৃতের আবজ্জন৷ মাজ্জত হওয়ার চেষ্টা আরম্ত 
হইল; কিন্ত তখন? বঙ্গগৃহের মনোমোহিনীগণের নাম “ছুই', “রুই”, 
'কুই', “আই”, প্রন হইত। এখন সংস্কৃতের পূর্ণ আধিপত্যের 
কালে কোন 9 ললনার এবছিধ নামকরণ করিলে, তাহার বিবাহ হয়া 
ও বিবাহাস্তে সুরচিসম্পন্ন স্বামীর তাহার নিকট পত্র লেখ! উভয়ই 





* বঙ্গভাষ!ওও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্ত।ধ ১০৭ পৃঃ । 
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অস্বিধাজনক হইবে । কবিকস্কণের সময় ভাষায় অনেক পরিম।ণে মার্জিত 
হইয়াছে, এয়োগণের নাম সমন্তই সংস্কৃতাতআক--এবং বৈষ্ণবাধিকারের 
গ্রভাববাঞ্জক | যথা,_বিমলা, চাপ, কমলা, ভারতী, পার্বতী, হ্বর্ণরেখা, 
লক্ষ্মী, পল্মাবতী, বল্লভা, ছুল্ল ভা, রম্তা, হুদ্রা, যমুনা, চরিত্র তুলনী, শচী, রাণী, 
সুলোচনা, হীরা, তার|, সরস্বতী, মদন-মুঞ্জরী, চিত্ররেখা, সথধা, র।ধা, দয়া, মন্দোদরী, 
কৌশল্যা, বিজয়া,” গৌরী, মিত্রা, যশোদ" রোহিণী, কাদম্বরী । 
এই অধ্যাষেন আলোচিত পুস্তকগুলিতে আমবা নানারূপ এব 
পাইয়াছি, তাহ।দের কতকগুলি প্রচলিত নাই, 
কতকগুলি ভিন্নার্থ পরিঞ্হ করিয়াছে; ৪ 
অধাযোক্ত শবগুলির9 কতক এই যুগের সাহিত্য পাওয়া গিয়াছে, 
সেগুলি বদ দিয়া অপরাপর দুরূহ শব্দার্থের তালিক! দে ৭য়! যাইতেছে ।* 
বিজয়গুপ্তের পদ্মা পুবাঁণে--ভোল-_বিভে।র (অতিক।মে হৈযা ভোল। শ্রীফল 
গাছেদিল কেল।) আসোয়াস্ব__অন্ন্থ ; আগল- দক্ষ, অগ্রসর ; শাসিয়াল__তেজস্বা 
(শাসিয়ল ঘর তুমি বিবাদে আগল ) চোপা-_মুখ ; উদাসিনী-_ অনাথ! (শিবের কুমারী 
আমি উদাসিনী নহি ); নবগুণ-_নগুণ। উপবীত ; (দন্ত-্রকুটা করে, নবগুণ তুলি ধরে ) 
সম্বিধান)_-অবধান, মনোষেগ; খিটে_খটিযবা তোল]; ছামনিতে- সম্মুখে ; 
বড়ি--বড় , ধাই-_মাত। , মাই-_মত!, অথান্তর- চেষ্টা, শ্রম, বিপদ (বহু অধথান্তর 
(সই পুষ্পের কারণ ), মেলনি-_বিপায়, শে|হরি--কাতব প্রার্থনা; বাহুডিয়াঁ_ 
ফিরিয়া; পাকনা-পকক : পচে-_চিন্তা করে , আচাতুয়া-_নির্ক্বোধ , ঠান-_ভাব; 
সহিলা ও সইলা- সখীত্ব ;1 ভাও।লে-_ভখড়ালে , পরিপ।টী-_কারিগরী (কার সাধা 
. বুঝিতে পারে দেবের পরিপাটা ) টনক--শক্ত (টনক করি ধরি মুখে দিল এক মুঠ) 
সোসর-_তুলা ; তেলেঙ্স'- হষ্পৃষ্ট ; অবস্থা__কষ্ট, সম্তভাবনা-_সম্পন্তি ( সন্ভাবন! কেবল 
বলদ)। স্ুশ্রীত--গ্রীযুত, সানে- ইঙ্গিতে (হাত সানে বলে সবে মিনিটেক রও ), 


প্রচলিত শব্দার্থ | 


* আমরা উদ্ধৃত শব্দের অধিকাংশই বষ্ঠ অধ্যায-বর্ণিত অনেক 'কাবোই 
পাইয়াছি, একাধিকবার তাহার উল্লেখ নিশ্রয়েজন বিধায় কেবল এক কবির নাম নির্দেশ 
করিলাম। 

1 বোধ হয় এই সহিল! ও সইল। হইতে 'সল্লা' ( পরামর্শ ) শব আসিয়।ছে। 


২৩০ বঙ্গ ভাষা ও সাহিতা । 


তিতা-_আর্ * কৃত্তিবাঁসী বামায়ণে,--সন্তোক-__যৌতুক,নিবড়ে__অতীতে,ভোকে-- 
ক্ষুধায়, লোহ-_অশ্রু, ওর-_সীমা, রড়- দৌড়, কোগুর-_পুত্র। জঞ্জয়কৃত মহা- 
ভারতে, আন্দি_আমি, তুক্গি তুমি, মোহর- আমার, সমাইরে-_সকলকে, 
আ!গুয়ান__অগ্রসর, হুসারিত-_-শ্রেষ্টংযুয়ায়-_যে।গা হয়, কেনি-_কেন,পুনি- পুন, বিনি-_ 
বিনে, খেরি_ খেলা, হনে_ হইতে, আপ্ত--আপন । অনস্ত রামায়ণে- তম়ু- তোমার, 
খৈলা- _রাখিল, আবর (হিন্টী__আওর )__আর, আবে-__এখন, জশাঞ্চ-_য।ব, পুতাই-- 
পুত্র, পোরে-_পুত্রে (“গলগলি করি কাদে তিন বাপে পোরে” ) অশন্ত-__ছুষ্ট, এতিক্ষণে 
_ এতক্ষণে ; বুঢ।-_ প্রাচীন (ড্রবাণি বোধক যথ।, “বুঢা ধনু ভ।ঙ্গিলেক”) তেবে_ তখন, 
তউঁতো-_তার পর, তেতিক্ষণে _তখন, করিলো ঠো_করিলাম, পুনু- পুনঃ, কাটিবো 
হে।__কাটিব, কাটয়ে।ক-_কাট, মিলি-_-হয়ে “বড় দ্বঃখ গিলি গেল”), তাইক-_তাহ।কে, 
সোম।ইল-_ প্রবেশ করিল, বিহড।ইল-_বিগড়াইল, ওক|ইলা-_হাকাইল, লগতে- সঙ্গে, 
উলটাইল-_ফির|ইল ( “রাজাক গৃহে লাগে উলটাহিল” ) কন্দিয়োক লৈলা-_কাদিতে 
লাগিল, তেহ-__-তেমন (“তঞ্ি হাক আশাকর মঞ্জি তে নোন্ে।” )। ছুকর-_শুকর, 
আই-_নারী, গেড়ি প।রন্ত-_ড।কিতে লাগিল, হুই নুই--হয় নয়, এতিখন-_এখন, পাভ। 
_ন।থ। (“হাহা রাম রমণ মোহর নিজ নাহ।”)। নবণু--ননীর, শ্রখ্রিঞো-হুগ্রীব, 
মকমকি--উচ্চন্বরে, (এহি বুলি মকমকি কীদে রখুর।ই ), রাই-_রায়, পিম্পর।-_ 
পিপীলিকা, পিন্ধই__পরিধ|ন করে । ভষহিল--জানাইল। কবীক্জ ৭ ঞ্ীকর নন্দীর 
অন্থবাদে,- স্তর ভয়, এই সন্ত্রম ? সন্ত্রান্ত শব্ধ মর্যাদা বাঞ্জক হইয়াছে, 
কিন্তু পুর্বে ইহাদের অর্থ “ভয়” ছিল (মথা__“সন্রম না করে ভীম্ম হাতে ধনু 
শর”)-সংস্কৃত রামাযণে০ সন্্রাস্ত শব ভীত অর্থে প্রযুক্ত দৃষট হয়, যথা 
(“সম্ভ্রান্ত জদয়ো রাম: ইত্যাদি বঙ্গবাদণীর সংস্করণ, আরণা কাঙ্ম ৯৫ প্রঃ) 
সন্থিধান--মনোধেগ, সমে-_ সহিত, (“গুণ সমে কাটি পড়ে হাতের কে।দও”__ 


শপ শ্স্প সি 


* চৈতন্য ভগবতেও তিত। শব্দ আর্দ্র অর্থে বহৃত পাইয়ডি, যথ। স্্ানান্তে 
“তিতা বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশ্চীনন্দন |” (মধাম খণ্ড )। আরও কয়েক স্থলে এবূপ পাওয়া 
গিয়াছে । এই “তিতা” ক্রিয়া-_'ভিতিল' ( সিক্ত হইল ) সচর।চরই দৃষ্ট হয়। সুতরাং 
“তিতা” শন্দের সঙ্গে “তিন্ত" শব্দের সংশ্রব লক্ষিত তয় না, উহ। “সিক্ত' শব্দের অপত্রধাশর 
স্থান বোধ হয়। কিন্ত চণ্ীদাসের “তিতা কৈল দেহ মোর ননদীবচনে”--পদে তিতা শব 
তিক্তের অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে | 


গোড়ীয় বুগ। ২৩১ 


কর নন্দী), পাড়িমু--ফেলাইব (“ভীম্ম দ্রেণ কাটিয়। পাড়িমু রথ হৈতে,” 
কবীন্ত্র), উপালভ্ত--উপর। নারায়ণদেবের পদ্মপুরাঁণে,--খাখার__অপবশ, 
একেশ্বর__একাকী, কথা-_কোথায়, এড়িয়া-_তাগ করিয়া। চণ্ীদাঁসের পদ্দা- 
বলীতে,--+ চেটোনেট্যে-_অল্প বয়ন্ক বউগণ, টাট 1- ধূর্ত, অখল।-_ সরলা, উতরে।ল 
--টৎকঠিত, ভালে__ভাগো, (“ভ।লে সে নাগরী, হযেছে পাগলী” ) আরদ্র-_হরিদ্রা, 
বড; ব্রা্গণপুত্র, (কিন্ত বটু শব্দের অপত্রংশ হইলে ছাত্র), দে-__দেহ, টাগ-_-জজ্ঘা, 
আকুতে_ আগ্রহে, লেহ-_ন্নেহঃ ওদন-_অন্ন, গত।গতি-_ যাতায়াত । পরিবাদ-_নিন্দা। 
“চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে” প্রভৃতি শব্দের “ধুধরিছে” ( স্ষ/রিছে হইতে 
ত) শব হইতে ফুলিছে শব্দ আসিয়াছে । বাঁচদেশপ্রচলিত শ্রীরু্ঝ- 
বিজয় রেড়ো শব বহুল; ক্ষীরোদ বাবু সাহিতা পত্রিকায় যে অংশ উদ্ধত 
করিয়াছিলেন,-(সাহিতা ;₹ ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা), তাহাতে স্ (বোধ হয় 
আরোগ্য ), রাকাডে--শ:বদ, আউদর-_এলোথেলো, পে।কান- পুত্র-প্রভৃতি শব্ধ 
পাওয়া যায়; সম্ভবতঃ এগুলি কবি নিজে ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু 
পূর্ববঙ্গের হস্তলিখিত ২৫০ বৎসরের প্রাচীন শ্রীকৃষ্ণ-বিজযের পু'খিতে এসব 
এব নাই ? পশ্চিম বঙ্গের প্রাচীন লেখকগণকে পুব্ববন্গের লৌকগণ নিজ 
দের স্থবিধার জন্ত কতকটা বাঙ্গাল করিযা লইযাঁছিলেন, কিন্তু মিথিলাব 
বিদ্যাপতি বঙ্গদেশে যতদুর পরিবপ্তিত হইয়।ছেন, উহ্ীবা ততদুব হন নাই । 
পুন্বোক্ত পন্দগুলি ছাঁড়া,__কাঠিণ-_খডি, সমাধান-_-সেবা, বুলে-_-অনুসন্ধান 
করে, সাবহিতে _সাবধ।নে, সারি-_নিন্দাবাদ__প্রভৃতি শব্দ পাওষ! মায় ৷ বিজয়- 


% এন্থলে হিন্দী ভাবাপন্ন শব্দ উদ্ধৃত হইল না। 

+ এই শ্টীট' শব্দ খে।বিন্দ দাসের পদে (প, ক, ত,_-৬২৫ নং) বিজবগুপ্তের পদ্মা- 
পুরাণে, বিদ্যাপতির পদাবলীতে (জগদ্বঞ্চু বাবুর সংস্করণ ৭৭ পৃঃ) কবি আলোয়লকৃত 
পদ্ম/বতীতে («“কোথাতে নাহিক দেখি হেন যোগী টিট” ৯৬ পৃঃ) অন্য।ন্য পুস্তকে 
গাইয়াছি ঃ বোধ হয় এই শব্দ হইতে “টাটকারি” “টাটপনা* ও “টেটন+ প্রভৃতি শব্দের 
উৎপত্তি হইয়া থাকিবে, কিন্তু বটতলার পদকল্পতকতে কোন কোন স্থলে পট" এর টান 
ভুলক্রমে পড়িয়া যাওয়াতে বিদ্য!পতি ও চতীদাসের কোন কোন নূতন সংস্করণে “টাট' 
শব্দ স্বলে 'টাট' প্রদত্ত হইয়াছে । 


২৩২ বঙ্গ ভাষা ও সাভিত্য | 


গুপ্তের পঞ্মাপুবাঁণে “বাপু' শব্ধ সর্বত্রই সন্ত/ন কর্তৃক পিতার প্রতি ব্যবহৃত 
হইয়াছে; যথ! (শিবের প্রত পল্প। )--“পন্ম! বলে বাপু তুমি সংসারের সার। 
ঝির অপমান ব।পু না দেখ একবার ” ধন্বস্তরীর '্রতি শিষাগণ,__-"শিষাসব বলে 
বাপু একে।ন বিধান । ক।র হাতেপ।ইল!বাপু হেন অপমান ॥” বুল! পিতারংপ্রাতি-_ 
“বেহুল| বলেন বপু শুন নিবেদন। স্বপ্ন দেখিয়া আমি করেছি রোদন ॥” এখনকার 
রাজনৈতিক উপহাসের লক্ষ্য “বাবু' বোধ হয় এই '“বাপু'শব্দেরই অপত্রংশ 
হইবেক। ত্রিপুরা জেলার উজানচর নামক স্থানে “মা” কে মাইএ! 
বালয়। থাকে, আমরা এই অধ্যারে “মাই” শব্ধ পাইয়াছি ; এই “মাই ৪ 
“মাইএ+ হইতে বোধ হয় কন্তা-বোধক “মেয়ে শব্ধ আগত হইয়াছে | 
“বাপু: € মেয়ে শব্ধ একই কারণে অপত্যার্থে পরিণত হইয়াছে ; পূর্বে 
উহার! পিতৃমাতবৌধক ছিল। “লোকগুটি, “বানগোটা? শ্রীভূতি ভাবে 
“গুটি 9 “গোটা” অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়,__'লোকটি”, 'বানটা” বোধ হয় 
এই ভাবে উত্পন্ন, ইহ। পুর্ববেই উক্ত হইয়াছে । 
বিভক্তিসন্বন্ধে এই প্রাচীন সাহ্ত্যের অরণা হইছে সাধারণ নিয়মের 
মত কোন পরিফার স্তর উদ্ধার কর! বড়ই 
ছুরত। এখন? বঙ্গদেশের নানা প্রদেশে 
নানারূপ বিভক্তি কথায় ব্যবহৃত হইয়! থাকে, কিন্ত রচনার জন্ত একমাত্র 
নিয়ম নির্ধারিত হইয়াছে । কিন্ত আলোচা সময়ে প্রাদেশিক বিভিন্নতা 
(লোপ ও ভাষাৰ একীকরণ জন্য কোণ সাধারণ হুত্র নির্দ্ট হয় নাই; 
নাঁনারপ অসম উপাদান হইতে সাধারণ হ্থত্র সঙ্কলন করা ব্যাকরণের 
কাজ,-_বঙ্গভাষায় বাকরণ উংরেজা।ধকারে সন্কলিত হইরাছে; সুতরাং 
এই সময়ের বহুপরে€ বিভিন্নরূপ 1বভক্তি ৪ ক্রিয়া প্রচলিত ছিল। 
আমরা এই অধ্যায়ে” 
“জমি” স্থলে,_ আঙ্গি ; মুচি, মুই, আমিহ, মো; “তুমি” স্থলে,_তুদ্দি, তু” 
উষ্ি ; "আমর" স্থলে, আঙ্গা, আঙ্গার, মোহোর, মেহর,মোর ; "তোমার" স্থলে--তোক্ষ, 


বিভক্তি । 
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তোনক্ষার, তু, তোহার, তঠোহর, তোর ; “আমাকে” স্থলে,__আন্গাতে, মেত, আমাক, 
আন্গারে, মোহারে, মোরে ;_-"তোমকে” স্থলে,__তোমাক, তোঙ্গারে, তোঙ্গা, তোত, 
তোহারে, তোরে ; “সে” বা “তিনি” স্থলে-_ভিহ ; “তাহাকে” স্থলে,_-তাক, তাতে, তায়, 
তাইক ; “তাহ।র” স্থলে-_“তাঙ্ক” “ত।ন" ক্তাহান, তার, “তাহা” স্থলে--তেহু, “কাহাকেও” 
স্থলে--কাকহো, প্রভৃতি রূপ সর্বনামের প্রয়োগ পইয়াছি--এই সমস্ত জটিল বূপের 
মধো মধো আধুনিক ভাবের কোন কোন প্রয়েগ না আছে, এমন নহে, কোন কোনপ্রাচীন 
পুঁথিতে আধুনিক ভাবের বাবহারও সমধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয় । বিভক্তি সম্বন্ধে সর্বব- 
নামের পূর্ব্বো্ত বপান্তর ভিন্ন, পুক্ষরিণী হনে (ও হস্তে) পুক্ষরিণা হইতে, বিঞুক উদ্দেশে_ 
বিঞুর উদ্দেশে, ভক্তিএ, তন্তি সহ, তীরক প।ইলা,__তীর প|ই লা, প্রত (প্রাণাং) 
প্রাণাপেক্ষা, পিত্ত ম ভৃতে। _পিত।মাত। হইর্তে শ্পিভৃতো ম।তৃতো করি তোত অনুর।গ” 
অনন্ত রামায়ণ ), ক।লিকারে _কালিক।র ওন্য, বর্ীকে__বর্ধার জন্য, দোণক চাহিয়া 
দে।ণদিকে চাহিয়া, বিধিএ নির্দিল__বিধি নির্ণ'ণ কবিল, প্রণ।ম করিল মেনকাতে-_ 
“মনকাকে প্রণাম করিল, ভূমিএ-_ভুমিতে, বাণিজ্যেরে চলে__বাণিজো চলে, এই ভ।বের 
য়ে! পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পঁথিগুলিতে পাইযা(ছ; “কে স্তলে “ক' 
সর্বত্রই দৃষ্ট হয়, যথা-_“দর্প যেন ধাইয়া যাধ মারিতে গকডক। সেই মত চাহ ত্রমি 
মারিতে অর্জভ্বনক &” 
বহুবচন “সব “গণ” 9 “আদ' শব্দ দ্বারা গঠিত হঈত-_তুমি সব, আমি 
সব, রক্ষসেরগণ, মুগাদি প্রভৃতি বহুবচন বৌধক শব্দ ? তাহাদের পরবর্তী রূপা- 
স্তরের বিষষ পুর্ব এক অধ॥য়ে উল্লেখ করিয়াছি । পশ্চিম বঙ্গের পুস্তক- 
গুলিতে,__-ঘরকে গমন, প।ণিকে ধায়, জলকে গ্রেন্ু, কাধকে বম।ল, শুনে গৌড়েশ্বরে__ 


€ শুনে গৌড়েশ্বর ), প্রভৃতিরূপ পাওয়া! যায়। 
ক্রিয়া সম্বন্ধে উত্তম পুকষে দেহো, করো, তেজিম নোহে৷ (নই ), 
দেখঞ, লভিলো। বন্দম, করম, করিবু; পাইল 
দিমু,কারনু,__মস্যম পুরুষে, কহ।স, দিয়ে ক, 
ক।রয়োক, আ।সয়ৌোক, কারহ,--এবং প্রথম পুরুষের পবে--হুব (“মনিটর 


স্বপনে রাজ! হুব ( হবে ) দরশন,” মা, গা), । পইতায়, আইবস্ত,তৈলস্ত, করেস্ত, 
ইতা।দ রূপ অনেকে প্রাচীন পুণথিতে পাওয়া যায়; ক্রিয়ার, কর্তা নির্ধারণ 


ক্রিয়া। 


২৩৪ বঙ্গভীষ। ৭ সাহত্য | 


করতে শুধু অর্থই পথপ্রদর্শক; এই অধ্যায়ের উদ্ধৃত রচনা হইতে 
পাঠক নমুনা খুঁ(জয়া লইবেন) কোন কোন পুস্তকে নিতান্ত প্রাকত- 
ক্রিয়াও ৃষ্ট হয়; যথা,--মনে হয় চাদের ছয় পুত্র খাম । (বিজয়গুপ্ত) তৎপর 
করসি, খায়ান্ত, পিবস্তিণ উভয় প্রদেশের রচনায় অনেক পা ওয়। গিয়াছে 
ও তৎসন্বন্ধে পুর্বে একবার লিখিত হইযাছে । বঙ্গভাষাম “হের, ক্রিয়া 
এখন দেখ! অর্থেই বাবহৃত হয়; কিন্তু পুর্বকালে বোধ হয় হের অর্থ 
ছিল-.'এখানে”, “হের দেখ এই ছুই শব্ধ অনেক স্কলেই একত্র বাবহৃত 
হইতে দৃষ্ট হয়। ত্রিপুরার নিয়স্রেণীর লোকের মুখে “এ্যার” অর্থ “এই- 
খানে” শুনিয়ডি ) এই ছুই শব্ধ “অত্র” বের সঙ্গে কোন9 রূপে সংশ্লিষ্ট 
হইতে পারে । বঙ্গভাষার প্রাচীন সাহিতোর ব্যাকরণ ৪ অভিধান 
সঙ্কলন করা গুকতব ব্যাপার, ক্ষুদ্রণক্তি অনুসারে আমি ইতস্ততঃ কিঞ্চিৎ 
ইঙ্গিত দ্বারা সাহায্য করিতে সমর্গ হইলেই নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। 
এই অধায় বণিত পুস্তকগুনি গীত হইত £ মনসাব ভাসান, মঙ্গলচণ্ডী 
প্রভৃতি পুস্তকের অষ্টাহ বাঁপক গাঁন হঈত। 

অষ্টমঞ্জলা অর্থাৎ শেষপালায় গ্রন্থকার আত্ম 

বিবরণ প্রদান করিতেন; এই পুস্তকগুলির সমস্তটিতেই বিবিধ রাগ 
রাগিণীর উল্লেখ দুষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ উংরেজী সাহিত্যবেন্তা, সঙ্গীতশাস্ত্জ্ঞ 
৮ উমাচরণদাঁস মহাশয়ের সাহাষে শ্রীবুক্ত জগদন্ধু ভদ্র মহাশয়, বিদ্যাপতি 
ও চণ্তীদাসের সর্বপ্রথম যে সংস্করণ প্রণয়ন করেন, তাহাতে উক্ত ছুই 
কবির গানগুলির রাঁগ রাগিনী, উত্কৃষ্ট ভাবে আলোচিত হইয়াছে) 
তাহাদের মতে “উভষের ( বিদ্াাপতি 'ও চণ্তীদাঁসের ) রাগ র।গিণীর সংখা। (সাধারণ- 
গুলি একবার মাত্র ধরিরা) মোট ৪০টি দৃষ্ট হয়। তন্মধো ৩১টি বিশুদ্ধ, ৯টি বিমিশ্র। 


(৮৩ পৃঃ) শ্রীবুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় লিখিয়াছেন,--“পদা- 
বলীগ হরতাল সম্বন্ধে নান! মুনির নানামত। একজন যে পদ 'ধানগ্রী' তে গেয় লিখিয়া- 
থেন আর একজন, সেই পদই বসন্ত রাগে গেয় স্থির করিয়ছেন। আবার অন্ত পুঁধিতে 


কাবা গীত হইত ৷ 


গোড়ার যুগ । ২৩৫ 
সেই পদেই কল্যাণী রাগ নির্দেশ করা হইয়াছে।”* এই সকল গান সম্বন্ধে বল! 
যাইতে পারে, পৃর্বকালে 'ধানশ্রী” 'শ্রীরাগ” 'নটনারায়ণ *গুর্জরী” প্রভৃতি 
ওল্তাদি ধরণের রাগরাগিণীতে সঙ্গীতের অনুশীলন হইত, এখন জাতীয় 
ভাবের মৃছুতার অনুকূলে রুচি--ভৈর়বী, বিশাঝ"ট প্রভৃতি মধুর রাগিণীর 
দিকে হেলিয়া পুড়িয়াছে । এই বিবষেও পূর্বে উত্তর-_-পশ্চিমের লোকের 
সঙ্গে আমাদের বেশী নৈকট্য ছিল। 

চণ্ডীদাসের তণিতা যুক্ত রাধা ও কৃষ্ণের লীলাবর্ণনাব করেক পৰ্র 
আমরা প্রাচীন হস্তলিখিত বহির স্তুপ হইতে 
পাইয়াছিলাম ; হুর্ভাগা বশতঃ ছুই দিন পরেই 
তাহা হার[ইয়! ষায়।. চণ্তীদাসের “কৃষ্তকীর্তভন' নামক পুস্তকের কথ। 
শুনিযাছি, তাহ! পাই নাউ । এই অধ্যায়ের রচনা পরাবের নিয়ম দ্বাব: 
ব্যাখ্যা করিতে যাওয়! বিড়ম্বনা । আমরা_“ক্ষোণা কল্পতরু শ্রীমান দীন দুগতি 
বারণ। ( কবীন্দ্র) এবং “তখাপিহ বেদন। না জ।নিয়!। সন্বরে গিয় পার্থেরে ধরিল ছুই 
করে সাপটিয়া” শ্রীকর পন্দীর অস্থমেধ )। এইরূপ পদ অনেক স্থলেই পাইয়াছি। 

চণ্তীদামের রচনার অনেক স্লেই ব্রজবুলির মিশ্রণ দৃষ্ট হয়; এই 
'ব্রজবুলি” পবিত্র ব্রজভূমির ভাষা নহে। এ 
সম্বন্ধে এখন অনেকেব ভূল ধারণা! আছে । 
'ব্রজবুলি” মৈথিল ভাষার অন্থকরণ । চণ্ডীদীসেন রচনায় “ব্রজবুলির' অন্ধু- 
কণণে শব্খসম্প্রসারণক্রিয়৷ অনেক স্লে লক্ষিত হয়, ষথা-_-ধরম, করম, পর- 
* কয়, পরসঙ্গ, স্বতন্তর, পরতাপ, ভরমে, সিনান, বজর, সরবস। 
পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের রমণীগণের পরিচ্ছদ একরূপ [ছল বলিয়া 
বোধ হয় না। প্রীকৃষ্ণবিজয়ে কণে স্বর্ণের হার, 
কর্ণে কুগুল, নাসাঁষ গজমতি, হস্তে বলয়, 


পয়ারের বাতিক্রম। 


ব্রজবুলি। 


রমণীগণের পরিচ্ছদাদি । 


* বিদ্য।পতি, কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সংস্করণ পৃঃ ১৪০। 


২৩৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


কঙ্কণ, কটিতটে ক্ষুদ্রঘণ্টী, পদে মঞজীর প্রভৃতি কতক পরিমাণে পরিচিত 
অলঙ্কারের উল্লেখ দেখিতে পাই ৷ চণ্ডভীদাস মল্পতাঁড়ল ( খোট্টা রমণীরা 
' এখনও পদে পরিয়া থাকেন ) নামক একরূপ ভূষণের নাম করিয়াছেন। 
পূর্ববঙ্গের লেখক বিজয় গুপ্ত, হস্তে স্থৃবর্ণ বাউটি, সুবর্ণ ঘাগরা ও শিল- 
মণি কাচ, কণ্ঠে হাসলী, কর্ণে সোণার মদন কড়ি, পদে পিতলের খাড়ু, 
ও লোটন খোঁপা নামক একরূপ খেশপার উল্লেখ করিয়াছেন । সদয় 
অভিভাবকগণ বালবিধ্বাদিগকে পষ্টবস্ত্র ০ ( পঙ্খস্থলে ) স্বর্ণের চুড়ি 
পরিতে দিতেন, কোন কোন বাণবিধব! সিন্দুরের পরিবর্তে আবিরের 
ফোটা কপালে পরিতেন । 

ভাঁষা * সামাজিক জীবনের আদিস্তর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত হয় 
না; ইতিহাস কতকদুর লয়! যাইয়! অন্কুলি 
সঙ্কেত করিয়া বিদায় হয়। কিন্তু প্রর্কৃতি 
হইতে এই গুপ্ততত্ব খুঁজিয়৷ বাহির করা 
বাদ। প্রকৃতিতে বটবুক্ষ ও বটবীজ উভয়ই সুলভ ; পাহাড়ের পাঁধাণ- 
বক্ষস্থ ক্ষীণ বজ্ঞব্তত্রের স্ার স্বচ্ছ জলরেখা ৭ শ্ঠামল তটান্তবাহী স্ফীত 
গঙ্গা ধরা, উভয় দৃশাই প্রকৃতির মানচিত্রে প্রান্ত হওয়া যায়। আদি, 
ঈদ্দ্যম, বিকাশ প্রকৃতি দেখাইয়া থাকেন । বাঙ্গীলা ভাষা! ও সমাজের 
অ।দি খুঁজিতে বঙ্গের নিতান্ত মফঃম্বলে পল্লীগ্রামের ছবিখানি দেখিয়া 
আস্মন। মদন কড়ি, মল্পতাড়ল প্রঙ্গতি যে সকল গহন। আমর নামে 
মাত্র মবগত আছি, যে সকল হুরহ অগ্রচলিত শব্দ লইয়া আমরা 
নানামত প্রকাশ ক'রতেছ, কোন অজ্ঞ।ত পল্লীর ককষকবধূ হয়ত এখনও 
সেই গহন! গুলি পরিয়া, সেই সকল ছুরহ শব্ধ পরম্পরায় মনের অভিপ্রায় 
বাক্ত করিতেছে ; আমর আধারে তীরক্ষেপ করিয়া বিদ্যাবুদ্ধি দেখাই- 
তেছ মাত্র । 

পূর্ববকালে বাঙ্গাণীর! ডি সাজাইয়৷ সমুদ্রে যাতাধাত করিত ; 


সামাজিক আদিম অবস্থ।র 
নিদর্শন | 
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কোন দীর্ঘ যাত্রার প্রাক্কালে স্ত্রীর সন্তান হও- 
যার সুচনা লক্ষ্য করিলে তাহাকে একখানি 
মঞ্তুরীপত্র দিয়া বাউত। সমুদ্রে গমনাগমনের জন্য বোধ হয, পূর্বের 
নাবিকগণ সমুদ্র পথে বিশেষ দক্ষ ছিল; কবিকঙ্কণ, ক্ষেমানন্দ, কেতকা- 
দাস ইঁহাবা সকুলেই সমুদ্রের পথে "বাঙ্গাল মাঝ” দিগকে লক্ষ্য করিয়া 
পরিহাস করিয়াছেন । এখন ৪ এদেশের জাহ|জের সারেং * খাল।সীগণের 
অধিকাংশই পূর্ববঙ্গের লোক, মাঝিদিগের তন্বাবধাঁমক "গাবুব নিবুক্ত 
থাকিত; উহার! “সারি গাইয়া মাঝিদিগকে কার্যে আকুষ্ট রাঁখত ও 
মাঁঝর। কার্যে শ্লথ হইলে তাহাদিগকে “ভাঙ্গা” দয়! প্রহার করিত । 
ডিঙ্গা গুলির মধ্যে বাণিজ্যের উপবুক্ত নানাবিধ দ্রবা থাঁকিত ৪ কোন 
কোন খানিতে হাঁট মিলিত । (“তার পিছে চলে ডিঙ্কা নাম চন্দ্রপাট। যাহার 
উপরে চাদ মিলায়েছ হাট &** বিজয় গুপ্ত)। এই বাঁণিজ্য-ব্য।পারে বিলক্ষণ ল[ভ 
ছিল ১-'মুলার বদলে দিল গজদন্ত |” (বিজয় গুপ্ত) কি “শুক্তার বদলে মুক্তা দিল, 
ভেড়ার বদলে ঘোড়া ॥” (ক, ক, চ)। প্রভৃতির মধ্যে কবি-কল্পনার অতি- 
বঞ্জন থাকিলেও সমুদ্র বাহিয়া ভিন্ন দেশে বাণিজা দ্রবা লইয়া যাইতে 
পারিলে বিলক্ষণ উপার্জন হঈত। আশঙ্কা,__নৌক! জলমগ্ন হঃয়ার। 
নাবিকগণ সমুদ্রে ঢেউ উঠিলে তৈল নিক্ষেপ করিষা ঢেউ নিবারণ 
করিত; ঝশীকে ঝাকে জোক উঠিয়। ডিঙ্গা আক্রমণ করিলে, তাহারা 
পক্ষারচুন” ছড়ায়! ফেলিত : এঙ্খ উঠিষ| ডি্গার গতি প্রতিরোধ করিলে 
মৎস্য মাংস কাটিয়া দিত, গন্ধে শঙ্গগুলি পল|ইযা যাইত | এই সব 
' বর্ণনায় কতদুর সত্য আছে, তাহার বিচারক আমরা নহি। তবে বোঁধ 
হয়, গল্প শুনিয়া, কবি অনেক কথা লিখিয়াছিলেন,-যে ইংলগু 
বাণিজ্যের জন্য এত প্রসিদ্ধ, ৩০০ শত বৎসর পুব্বে সেই ইতলগ্ডের 
অনেক শিক্ষিত লোকেরাও সমুদ্রের অপরপারে কবন্ধীকার মনুষ্য 9 
এথিয়োপাগী নামক জীবের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিত, সেই সময়ে ইংরেজে 
দিগের শ্রেষ্ঠ কবি এ কথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন । 


বাঙ্গালীর সমুদ্র যাত্রা। 


১৩৮ বঙ্গভাষ৷ ও সাহিত্য । 


বাণিজাজাত দ্রবা লইরা ক।বগণ অনেক আমোদ-জনক ঘটনাব 
অবতারণ! করিয়াছেন; সিংহলের রাজা নারিকেল দেখিয়া ভয় পাইতে- 
ছেন, ও স্বেককে তাহ! প্রথম খাইতে আদেশ করায় সে চক্ষের জলে 
বক্ষ ভাসাইয়৷ স্ত্রী পুত্রের নিকট বিদার লইতেছে। তানুলরঞ্জিত অধর দৃষ্টে 
নংহলীগণ অনুমান করিতেছে,--“কোতয়ালের মুখ দেখি বলে সব্ব লোকে। 
অন্য ঠাহ এড়ি তোমার মুখ ধরে জৌকে ॥ (বিজয় গুপ্ত)। 

সরিষাতে ধাহীর1 তালফণের অবয়ব দেখাইতে পারেন, সেই সব 
কাবগণের কল্পনার অনুীক্ষণে প্রতাবান্বত চিত্রপট হইতে আমরা 
সমুদ্রবাহী ডিঙ্গাগুলির অবয়ব ৪ অন্তান্ত তথ্য উদ্ধার করিতে 
পারিলাম না। 

এই সময়ে বঙ্গে শিল্প-জাত দ্রব্যের উন্নতি খুব বেশী হইয়াছিল বলিয়া 
বেধ হয় না? উৎকৃষ্ট চাঁকাই” _এই সময়ের 
আর? ২০০ বৎসর পরের সামগ্রী। 'পাটের 
প1ছড়া+ সম্বন্ধে পুর্ববেই উল্লিখত হইয়াছে) পুর্ধবঙ্গে পাটের পাঁছড়াকে 
পাটের “খনি* বলিত, গায়েন একখানা পাঁটের “নি” পাইলেই কৃতার্থ হই- 
তেন,বিজয় গুপ্ত বলে গায়েন গুণমণি। মনস। জন্মিলরে গায়েগ দেও খনি” 
এই খনির মপ্যে বিশেষ নিপুণত। 1কছুই ছিল না, ইহার একমাত্র গৌরব, 
খুব শক্ত হইত । দিংহল-রাজ বঙগদেশের 'খনি” হস্তে লইয়া প্রশংসা 
করিতেছেন, “মোর দেশে একজতি, জন কত আছে তাতি,-_বুনিতে অনেক দিন 
*[গে। কেবল ধীরের কাম, বস্ত্র বড় অনুপাম, প্রাণ শক্তি টানিলে না ভাঙ্গে । “বিজয় গুপ্ত। 

স্রীলোকগণের কীচুলী নিম্মাণে অপেক্ষাকৃত অধিকতর শিল্পনৈপুণা 
প্রদর্শিত হইত ) কাচুলীতে সমস্ত দেবদেবীর মুন্তি সুতায় আঁকিয়া উঠান 
হত) এই অধ্যায়-বর্ণিত পুস্তকগুলিতে এবং পরবর্তী সময়ে কবিকম্কণ 
চপ্তীতে মসামরা কাচুলীর স্থদীর্ঘ বর্ণনা! পাড়য়াছি। 

ভাঙ্কর 9 স্থপতিবিদ্যার অবনতি হইতেছিল, তাহার প্রমাণ এই, 


শিল্প-জাত দ্রবা।দি। 
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যাহ। কিছু স্ুন্দররূপে গঠিত ও স্ুচারুরূপে 
অঙ্কিত তাহাতেই বিশ্বকর্মীৰ কর্তৃত্ব কল্পিত 
হইত, স্থৃতরাং মনুষ্য সমাজে তাহার অন্ু- 
শীলন হইতেছিল, বলিয়া বোধ হয় না। লখীন্দরের লৌহের বাসর, 
ধনপতির নৌকা! ইতাদি সমস্ত বিশ্বকন্মা দ্বারা গঠিত। 

এই সময়ের কাবাদিতে বদল দ্বারা বাণিজ্য নির্বাহ হওয়ার প্রথ৷ 
দৃষ্ট হয়; কিন্তু সাধারণতঃ বাজারে বট, বুড়ি, 
কাহণ প্রভৃতি সংখাক কড়ি দ্বার! দ্রব্যাদি 
ক্রয় বিক্রয় হইত । মাটি কাট। ৭ কোন দ্রব্য €ঞন অন্য পুরুষ" * এক 
প্ূপ মাপ ছিল, উহা! এখনকার গজ কাটির স্ায় হইবে। যাহা সেকালে 
কড়ি দ্বার! হইয়াছে, এখন তাহা তার ৪ রজত ভিন্ন পাদয়া বায় না। 
(রৌপোর স্থলে স্বর্ণ প্রবস্তিত হইলে কড়ির জিনিষ আমরা সোণ। দিয়া 
কিনিব ; আমর! যে উত্তরোত্তর উন্নততর পথে ধাবিত, তাহাতে সন্দেহ 
নাই । 

আমর! এখন বঙ্গ সাঁহিতোর শ্রেষ্ঠ অধ্যায়ের সন্মিকটবর্তী হইতোছি। 
ষষ্ঠ অধায়ে আমর! চাদের চরিত্রে ক্ষত্রিয়োচিত 
দু়তা দেখাইয়াছি, কিন্তু বঙ্গদেশের মৃছ্‌ 
আবহাওয়ায় শালতরুর বীজ বপন কারলে তাহাতে কুসুমলতার উৎপত্তি 
না হইলেই সৌভাগ্য ! এই ডাদের চরিত্র বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি প্রাচীন 
. লেখকগণের তুলিতে যেরূপ আঙ্কত হইয়াছিল, পরবর্তী কবিগণ তাহ! 
রক্ষা করিতে পারেন নাই ; তাহাদের হস্তে চীদবেণে একটা হাস্ত- 
রসের সামগ্রী হইয়া দীড়াইয়াছেন। তাহার দু়তার মহত্ব কবিগণ 
অনুভব কবেন নাই, কষ্টে ফেলিয়! বালকের ন্তায় হাতে তালি দিয়! 


ভাম্কর ও স্থপতি বিদ্যার 
অবনতি । 


বিনিময় ও মুদ1| 


বাঙ্গালীর বীরত্বের অভাৰ। 


* “মাটি খানি কাটি ফেলে এক যে পুরুষ"-_বিজয় গুপ্ত। 
“পুরুষ সাতেক মোর হারলো কাসন্দ।” ক,ক,চ। 





২৪০ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


তামাসা দেখয়াছেন। কালকেতুকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কৰি মুকুন্দরাম ভীমের 
স্তায় শারীরিক শক্কিসম্পন্ন কল্পনা করিয়াও বীরত্বের জগত একটি 
মোমের পুতুলের সার স্থবকোমল করিয়! ফেলিয়াছেন। বীরত্বের উপ- 
করণ এই ক্ষেত্রে আশানুরূপ সুফল উৎপন্তি করে না। বাঙ্গালী উত্তর- 
পশ্চম হইতে আধ্যতেজ অবশ্তই আনিয়াছিল, পঞ্চগোড়েখরগণের 
মহিমান্বিত রাঁজগ্রী € সিংহলবিজয় প্রভৃতি অস্বীকার করিবার বিষয় নহে; 
কিন্তু সেই বিক্রম ক্রমে সুকুমীর।ভাবে বিলয় 'প্রাপ্ত হইয়াছিল,__মাঁল 
কৌচা, ফুলকৌচ! এবং শৃল, কুল হইয়া গিয়াছিল ; ইহা এদেশের গুণ , 
ফোর্ট উইলিয়মের এদেশে থাকা নিরাপদ নহে, কালে কুঞ্জ-কুটারত্ব 
প্রাপ্ত হইতে পারে । বাঙ্গালা রামায়ণ ও মহাভ।রতে সীতা-বিলাপ, তরণী 
০ স্থপন্বার ভক্তিকাহিণী অভাবনীষ সুধা ঢালিয়! দিয়াছে ; কিন্তু প্রীকৃষ্েন 
পাঞ্চজন্য 9 অজ্ছনের গাও্ীব কুলমা'লাষ আবৃত হইয়া পড়িয়াছে | 

মাণিকটাদের গান হইতে দৃষ্ট হয়, প্রেমের কথ! বঙ্গদেশে ব্যর্থ হয় 
নই ; চণ্তীদাসের গীতি প্রেমের সরস এবং 
নির্ভীক উক্তি; যে সমাজে ব্রাহ্মণ ও উতর- 
বর্ণের অধিকার স্বর্ণ ৪ লৌহের ভিন্ন ভিন্ন রেখায় নির্দেশিত, সেই 
সমাজের ক্ষুদ্র একজন পৃজক ব্রাঙ্মণ-_-“শুন রজকিনী রামি। ও ছুটি চরণ, শীতল 
দেখিয়া শরণ লইলাম আমি ॥ তুমি রজকিনী, আমার রমণী, তুমি ভও পিতৃ মাতৃ। 
ত্রিসদ্ধা! যাজন, তোমার ভজন, তুমি বেদ মাতা গায়ত্রী।” এইরূপ বন্দনাদ্বারা 
আশ্চর্য্য নির্ভীকত৷ (দখাইয়াছেন, একথা লিখিতে তিনি সমাজের ভয় - 
পান নাই; কারণ প্রেমের বলে পিপীলিকা মন্ত হস্তীকে দলন করিতে 
পারে। এ কথা লাখতে তিনি লজ্জিত হন না৯ঈ,--কারণ এ ৫ে 
“কামগন্ধ নাই”-"ইহা তাহার “উপাসনারস” ইজ্জিয় লিপ্মার উদ্ধে; 
ইহ! স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণ গৌরবান্িত হইয়াছেন। তিনি লজ্জায় ভিয়- 
মাণ হঠয়া পড়েন নাই। 


বাঙ্গালী প্রেমিক । 


গৌড়ীয় যুগ। ২৪১ 


এই প্রেম তুলনা ও উপমা রাজ্যের উপরে, চণ্ডীদাস পূর্ববর্তী 
কবিগণের উপমাগুলির গিপ্টশী দেখিয়া ভুলেন নাই ,-_“ভান্ু কমলে বলি 
সেহ হেন নহে । হিমে কমল মরে ভানু হুখে রহে॥ চাতক জলদ কহি, সে নহে 
তুলনা । সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা ॥ কুন্থমে মধুগে কহি সেহ নহে তুল। 
না আইলে ভ্রমর, আপনি না যায় ফুল ॥ কি ছার চকোর চীদ দুহ' সম নহে। ত্রিভূবনে 
হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে £* উপমাষ উহা! ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ইহার তুল্য আছে, 
স্বীকার করিতে হয । 

এই প্রেমের পটখানি উজ্জল কর! জ।তীয় জীবনের ব্রতহইয়া উঠিল; 
নাহা চণ্ডীদাসের ভাষায় অতান্ত গভীরভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহ! 
সাধনার ধন করির়। জীবনের শ্রেষ্ন বত করিতে শত শত বৈষ্ণব অগ্রসর 
হইলেন । শ্রাতঃশিশির-সিক্ত প্র তর সজগ পট ভান্ুকরে যেরূপ শুষ্ক 
হইয়! স্থায়ী প্রভা প্রাপ্ত হয়, এই অশ্রুসিক্ত পদাবলী অনুষ্ঠানের সঙ্গে 
যুক্ত হইয়| আরও গাঁড় সৌন্দর্য ধারণ করিয়াছে; ধাহার জীবস্ত লীলায় 
এই সব গীতি সার্থক হইয়।ছে,_তিনি নরহ'র, বাসুদেব প্রভৃতি কবিগণের 
বন্দনার ফুল পল্লবযুক্ত স্বর্ণ ফ্রেমে বাঁধা একখানি দেবমৃত্তির হ্যায় আমা- 
দের নিকট উদয় হইয়।ছেন ; উৎ্কুষ্ট তুলিকর-অস্কিত পরব, প্রহলাদ হইতে 
আমর! সেই ভক্তির ছবিখানি উদ্ধে স্থাপন করিয়ছি। বঙ্গভাষায় 
রামায়ণ, মহাভারত, ভগবত অন্ুবা(দ্ূত হ্ইয়া(ছল, তথাপি ভাষ। শ্রন্থ- 
লেখকগণ নিজেরা ও ইহাকে অগ্রাহ করিতেন,_-'সহজে পাঁচালী গীত নানা 
গোষময়'__বিজয়গুপ্ত লিখিয়াছেন। কবীন্দ্র -বুদ্ধক্ষেত্রে অজ্ঞুনের প্রতি 
শ্ীক্ে; উপদেশ তাহার অনুব।দ-পুস্তকে দেন নাই, কাঁরণ--“পাঁচালীতে 
উপযুক্ত নহে যোগ্য বাদ।” 

কিন্ত পরবর্তী অধ্যায়ের সাহিত্য শ্মচৈতন্যদেবের প্রভায় মহিমান্বিত ; 
পঁচালী-গীত তখন শান্ত্র হইয়! দীড়াইয়াছে। 


১৬ 


সপ্তম অধ্যায়। 


শ্চৈতন্য-সাহিত্য বা নবদ্ধাপের ১ম যুগ । 
১। আ্ীচৈতন্যদেব ও এই যুগের সাহিত্য । 
২। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী । 
৩। পদাবলী-শাখা। 


৪1 চরিত-শাখা | 
(১) 
চগ্ডীদাসের দুইটি গীতি এইরূপ ;-- 
(ক) আঙজু কেগো মুরলী বাজায়। 


এত কতু নহে গ্ঠাস রায় ॥ 

ইহার গৌর বরণে করে আলে! । 
চুড়াটি ব।ধিয়৷ কেবা দিল ॥ 

্ নি ন 
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে। 
এবূপ হইবে কোন্‌ দেশে ॥ 


(খে) কাল কুঠ্ম করে, পরশ না করি ডরে, 
এবড় মনের মনোবাথ।। 
যেখ।নে সেখানে যাই, সকল লোকের ঠাই, 
কাণ।কাণি শুনি এই কথা ॥ 
সং সঃ মহ 
সই লোকে বলে কাল। পরিবাদ, 
কালার ভরমে হাম, জলদে না হেরি গো, 


ত্যজিয়।ছি ক।জলের সাধ। 


চরিত-শাখা | ২৪৩ 


চণ্তীদাস ইথে কহে, সদাই অনস্ত দে, 
পাশরিলে না যায় পাশর1। 

দেখিতে দেখিতে হরে, তম মন চুরি করে, 
ন1 চিনিয়ে কাল। কিন্বা গে।রা ॥ 


প্রথম পদটি পদ্রকল্পলতিকায় বড় স্বন্দরভাবে নিবিষ্ট হইয়াছে ; 
রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের পীতবন্ত্র পরিষ। বাঁশী ভন্তে দাড়াইয়াছেন, চণ্তীদাস 
বাধিকীর গৌরবরণেব কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু প্রথম গীতির-- 
“এপ হইবে কোন্‌ দেশে?” ও দ্বিতীয় গীতির-_-“ন! চিনি যে কাল কিন্ব' গোরা” 
দ্ুইটি ছত্র পড়িষা স্বপ্রের কথার শ্ঠাষ একটা অলীক ভাব মনে 
হইয়াছিল,__যেন ভাবী ঘটনা যেবপ সম্মুখে ছাযা পাত করে, পরম 
সুন্দর চৈতন্য-দেব ও তেমনি তাহার রূপের ছায়! প্রায় শতাবী পূর্বে 
প্রেমিককবির মনে প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন ; সেই রূপের পুর্বাভাষ পাইয়া 
আহ্লাদে চণ্তীদাস উষার প্রাক্কালে পক্ষীর স্তায় অস্পষ্ট কাকলি দ্বার! 
তাহার আগমনী গান করিয়/ছিলেন। 


“এপ হইবে কোন দেশে ?-__প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপ 
গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বঙ্গদেশে ; তখন 
চণ্ডীদাস জীবিত ছিলেন ন! । চণ্ডীদাস আর 

বিদ্যাপতির মিলন হইয়াঁডিল, চৈতন্য-প্রভূু আর রামানন্দরায়ের মিলন 
হইয়াছিল, কিন্তু চণ্তীদ[স আর চৈতনাপ্রভূর মিলন হইলে তাহা তদপেক্ষ। 
অপুর্ব হইত । গীতির প্রেমোন্মাদ ও জীবনের প্রেমোন্মাদ--গোলাপের 
স্ত্র(ণ ও পদ্মের স্ুঘ্বাণ মিশিয়া যাঁইত। চত্তীদীসের বর্ণিত পূর্ধরাগ, 
রাধিকার ব্যাকুল বিরহ, মধুর প্রেম ও দিব্যোন্মাদ__গৌরহরি শ্বজীবনে 
দেখাইয়াছেন ; যদি গৌরহরি ন! জন্মিতেন, তবে শ্রীরাধার-_“জলদ নেহারি 
নয়নে ঝরু লোর।” কৃৃষ্ণঅঙ্গত্রমে কুম্থমলতা আলিঙ্গন, এক, দৃষ্টে ময়ূর 
ময়ূরীর কণ্ঠ নিরীক্ষণ ও নব পরিচয়ের সুমধুর ভাঁবাবেশ* কবির কল্পনা 


প্রেমের অবতার চৈতন্য । 


২৪৪ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য | 


হইয়! যাইত। ভাবের উচ্ছাসজাত এই ভ্রমময় আত্ম-বিস্বৃতি ভাঁজ 
শুফধুগে কবিকল্পন! বলিয়। উপেক্ষত হইত । কিন্তু গৌরহরি শ্রীমদ্তাগবত 
৪ বৈষ্ণৰ-গীতি সমুহের সত্যতা প্রমাণিত করিয়াছেন,_-দেখাইয়াছেন, 
এই বিরাট শাস্ত্র ভক্তির ভিন্ভিতে, নয়নের অঞ্রুতে, চিত্তের প্রীতিতে 
দণ্ডায়মান | এই শাস্ত্রের শোভা স্বরূপ পূর্ধরাগ, বিরহ, সম্ভোগ, মিলন 
ইত্যার্দি যে সব লীলারনের ধ.র| ছুটিয়াছে, তাহা কল্পিত নহে, আস্বাদ- 
যোগ্য ও আস্বাদিত হইয়।ছে ; ৫প্রমের আশ্চর্ধা ক্ফিঠে শ্রীগৌরের দেহ 
কদস্বপ্রায় হইয়াছে, সমুদ্র-টেউ বমুনা-লহরী হ্রাছে, চটক পর্বত, 
গোবদ্ধন হইয়াছে ? পৃথিবী কৃষ্ণময় হইয়াছে; এই অপূর্ব ভক্তি € 
প্রেমের উপকরণ দির! শ্রীমতী রাধিকাস্ুন্দরী স্থষ্ট; তিনি আয়েসা কি 
কুন্দনন্দিনী নহেন, তাহার বিরহের এক কণিকা কষ্ট বহন করিতে পারে, 
তাহার স্থখের এক লহ্‌রী ধারণ করিতে পারে, এরূপ নারীচরত্র পৃথিখীর 
কাবেদদ্যানে নাই | 

এই অধ্যারের চরিতণ।গা পদ্দাবলী দ্বারা বুঝিতে হইবে, পদাবলী 
চরিতশাখা দ্বারা বুঝিতে হইবে এব উভরই 
গৌরহ'রর লীল।রস দ্বাণ| বুঝিতে হইবে; 
তাহা! কিরূপ, দেখাইতে চেষ্টা করিব +--চণ্ীদাস প্রেমের অজ্ঞান 
অবস্থা বর্ণন করিয়া লিখির়।ছেন ১--“তুলাখানি দিল নাসিকা মাঝে। তবে সে 
বুঝিল শোয়াস আছে ॥” সার্মভৌমের গৃহে যখন চৈতম্তপ্রভু অজ্ঞান তখন, 
“হুক্ষ্ম তুল! আনি নাসা অগ্রেতে ধরিল। ঈষৎ চলয়ে তৃল। দেখি ধৈর্যা হল 8” (চৈ, চ, 
মধাখওড যষ্ঠ পরিচ্ছেদ); গীরাধিক। তম।ল দেখিয়। --“বিঞ্জনে আলিঙ্ছই তরুণ 
তমাল,” (প, ক, ত ৩৯ প্লোক) ও মেঘ দেখিয়া-“চাহে মেঘ পানে, না চলে নয়নের 
তানরা” (চণ্তীদাস) ক্ৃষ্চভ্রমে উন্মাদিনা হইয়াছেন; শুটৈতন্যদেবের 
জীবনও সেক্টরূপ ভ্রমময় ;--"চটক পর্বত দেখি গ্রোবর্ধন ভ্রমে, ধাঞা চলে 
আর্তনাদ করিয়! ব্রজ্জনে 8” “যাহ। নদী দেখে তাহা মানয়ে কালিন্দী। মহীপ্রেম বশে 


পদাবলার সঙ্গে তাহার সম্পর্ব | 


চরিত-শাখ! । ২৪৫ 


ন[চে প্রভু পড়ে কদি ॥৮ (চৈ, চ, মধ্যম খও ১৭ পরিচ্ছেদ )।- তমালের বৃক্ষ এক 
সম্মুখে দেখিয়া । কৃষ্ণ বলি ধেয়ে গিয়ে ধরে জড়াইয়! ॥”--(গোবিন্দদাসের করচা )। 
“বন দেখি ভ্রম করে এই বৃন্দাবন ॥৮ (চৈ, চ, ১৭ পঃ)। এবপ অসথখ্য স্থল আছে। 
শ্রীরাধিকাকে চেতন করিতে বলা হইত্ত )--উঠ উঠ রাধে বিনোদিনী, দেখ দেখ 
কৃ গুণমণি ॥-( দিব্যোন্মাদ)। চৈতন্যদেবের প্রতিও সেই বাবস্থা, 
“যখন ব' হয় প্র আনন্দে মুচ্ছিত। কর্ণমুলে সবে হরি বে অতি ভীত ॥” (চৈ, ভা, 
মধ্য খও)। রাঁধকা কৃষ্ণ-নাঁম শুনিলে বক্তার পদে ক্রীত হইতেন, 
“অকথন বেয়ধি এ কহা নহি যায়। যেকরে কানুর নামধরে তার পায়॥ পায় 
ধরি কাদে সে চিকর গড়ি ঘায়। সোণার পুতলী যেন ডুতাল লোটায় ”_-( চত্ীদান )। 
শ্রীকষ্ণচচৈতন্য এইরূপ কতবার কৃষ্ণনাম গুনিয়। বক্তার পদে ধরিয়াছেন, 
স্ালিঙ্গন করিয়াছেন, “বৃষ্চ অনুরাগে সদা আকুল হৃদয়। গুনিলে কৃষ্ণের নাম 
অশ্রধারা বয় ॥ যদি কেহ রাধে বলি উচ্চ শব্দ করে। অমনি অঞ্রর ধারা ঝর ঝর 
বরে ॥ প্রাণ বৃষ বলি যদি দৈবে কেহ ডাকে । ধেযে গিষে আলিঙ্গন করেন ভ।হাকে ॥৮-- 
(গোবিন্দদাসের করচ1।) শ্ীরাধিক1--"পুছয়ে কান্বর কথা ছল ছল আখি। কোথায় 
দেখিল! গ্ঠাম বহ দেখি সথি ॥”_-(চতীদাস)। চৈতন্য দেব৭ “গদাধরে দেখি প্রভু করয় 
জিজ্ঞাস । কোথ! হরি আছেন শ্ঠামল গীতবাস ॥ সে আহি দেখিতে সর্ব হৃদয় বিদরে | 
কি বলিব প্রভুর বচন ন।হি প্ষ,রে ॥ সম্ত্রমে বলিল গদাধর মহাশয়। নিরবধি আছেন 
হরি তোমার হৃদয় ॥ জদয়ে আছেন হরি বচন শুনিযা। আপন জদয় প্রভূ চিরে নখ 
দিয়া ।”--(চৈ, ভা, মধাম খও); কৃষ্ণ-প্রেম-মগ্রা রাধিকা তৃপৃষ্ঠে নখাঙ্কন 
করিয়া কৃষ্ণনাম লিখিয়া সুখী হইতেন,-_-“ভরমে তোমার নাম ক্ষিতিতলে লিখি ।” 
-(চ্ভীদাস)। চৈতন্যাদেব ও__“ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ব্রিভঙ্গ আকৃতি। চাহিয়া 
রোদন করে ভাসে সব ক্ষিতি ॥”--( চৈ, ভা, মধ্য )। রাধিকার হাসি দেখিয়া! 
শ্রীকুষ্জ বিভের,--্হাস, হাস, নয়ন জুড়াক চন্দ্রমুখি। এ বোল বলিতে পিয়ার ছল 
ছল আঁখি ॥” চৈতন্যদেব রত্বগর্ভের মুখে ভাগবত পাঁঠ শুনিয়া,_-“বোল বোল 
বলে বিশ্বস্তর। গড়াগড়ি যায় প্রভু ধরণী উপর ॥ বোল বে।ল বলে পু, পড়ে দ্বিজবর*। 
উঠিল সমুদ্র কৃ্ণ-হুখ মনোহর ॥ লে।চনের জলে হ'ল পৃথিবী সিক্চিত। অশ্রু কল্প 
পুলকাদি ভবের উদিত $--( চৈ, ভা, মধ্যম খণ্ড )। গোরার সন্যা নবদীপের এক 


২৪৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য | 


মহ! শোক-ঘটনা-__শচী ও বিষুপ্রিয়ার সকরণ ক্রন্দন রাশি পদকর্তীগণের 
মাথুর কীর্তিত যশোদা ও রাধিকার শোকোচ্ছাসে জীবন্ত ছুঃখাশ্র ও মর 
বেদনার শ্োত ঢালিয়া দিয়াছে। 

প্রস্ক;ট কাদন্ব পুপ্পের ন্যায় প্রেম-রোমাঞ্চিত দেহ, শিশির-ফুলল 
পদ্মদলের স্তায় প্রেমাশ্রপুর্ণ চক্ষু এই ছবিখানি শ্রীচৈতন্যদেবের | 
হঁহার প্রেমের অনস্ত আনন্দের কথঞ্চিৎ চণ্ডীদাসের পদে পাওয়| যায়, 
অপরাপর কবিগণ তটস্থ দশকের স্তায় উহাকে দূর হইতে দেখিয়া নীতি 
রচন! করিয়াছেন ; পদকল্তরু প্রভৃতি পুস্তক চৈতন্যদেবের অলৌকিক 
প্রেমের আভাব দিতে চেষ্টিত; তাহার লীলা-কাহিনী বাহার! জ্ঞাত 
নহেন তাহারা, এমেকি, জুলিয়েট, ভিডোর সঙ্গে বৈষ্ণব-কবি-অস্কিত 
রাধিকাকে একস্থলে দাঁড় করাইবেন ; এই ভয়ে এতগুলি তৃষ্টাস্ত খু'জি- 
যাছি। বৈষ্ণব পদাবলী, উপন্তাস বা ইন্দ্রজালের ন্তায় অলীক বোধ 
হইতে পারে, কিন্তু উহা খাঁটি সত্য) ভক্কের 
চক্ষে মেঘে কৃষ্তভ্রম হইয়াছে, তাহার পর 
“কেন মেধ দেখে রাই এমন হলি |” প্রভৃতি কথার উদ্ভব হইয়াছে | কেবল 
চৈতন্তর্দেব নহেন, এই দলে আরও ভক্ত ছিলেন, যাঁহাদের কথ স্বপ্নের 
সকার অলীক বোধ হয় ; “সাধবেন্্রপুরীর কথ! অকথ্য কখন। মেধদরশন মাত্র 
হয় অচেতন 8” (চৈ, ভা, )। 

এই অধায়ের গ্রস্থরাশি বাহার নিশ্বল অশ্রু বিন্দু-নিঃস্যত ধশ্ম- 
বারা উজ্জ্বল হইয়! অবর্ণনীয় সুন্দর ভাব পরিগ্রহ করিয়াছে, দীন 
বঙ্গভাঁষ! ধাঁহাঁর পবিভ্রম্পর্শে গঞ্গাধারার নির্মলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, 
তাহার সঙ্গে পদাবলী সাহিত্যের সম্পর্ক নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিলাম ; 
এস্থলে সংক্ষেপে তাহার জীবন বর্ণনা করিব । 


বৈষ্ণব পদবালীর সতাতী! ৷ 
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গৌরাঙ্গ প্রভু ও পারিষদবর্গ । কুঞ্জঘাটা রাজবাটার 
তৈলচিত্রের প্রতিলিপি । 





চরিত-শাখা ৷ ২৪৭ 


প্্রীচৈতন্যদেব | 


যে নবদ্বীপ একদা! পলায়নপর হিন্দু রাজার একখানি মলিন আলেখ্য 
দ্বারা ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়াছিল, 
লে ভিন ৃষটীয় পঞ্চদশ শতাবীর শেষভাগে সেই 
নবদ্বীপ তিনটি শ্রেষ্ঠ পুকষের চিত্রপট উপহার দিয়! স্থীয্ু এ্রতিহাসিক 
ক্রি উৎকৃষ্ট ভাবে সংশোধন করিতে সক্ষম হইয়াছিল; ইহার! রঘুনাথ 
শিরোমণি, স্মার্ভ রঘুনন্দন ও শ্রীচৈতন্তদেব | প্রথম ছুই জন শাস্তর- 
চর্চাকারীদিগের মধ্যে রাজা” উপাধি পাইবার যৌগ)) শেষোক্ত জনও 
অল্পবয়সে সর্বশাস্ত্রে যুৎপত্তি লাভ করিষ।ছিলেন, কিন্তু তিনি শুক্ষপত্রের 
হ্যায় সেই শিক্ষা ভূতলে নিক্ষেপ করিয়! সদ্য-বিকশিত উতৎকুষ্ট মনুষ্যত্ব ব! 
দেবত্ব দেখাইযাঁছিলেন। প্রথম ছইজনের সমকক্ষ আছে ; কিন্তু তৃতীষ 
জন তুলনারহিত, মানবজাতির তপন্তার ফল শ্বরূপ । 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজধানী নবদ্বীপ একটি বিরাট পাঠশালায় 
পবিণত হইয়াছিল ; মল্লযুদ্ধের দিনগতে 
তথায তর্কযুদ্ধই প্রশংসা অর্জনের গঙ্থ! 
বলিয়৷ নির্ণীত হইয়াছিল। এই সমযে নবদ্বীপের পরিসর অতিশয় 
বৃহৎ ছিল। আতোপুব, খিমলিয়া, মাজিতাগ্রাম, বামণপৌখেরা, 
হাটডা্গা, চাপাহাট, রাতুপুন, বিদ্যানগর, মাউগাছি, রাহুপুর, বেল- 
পৈখেরা, মায়াপুর প্রভৃতি বহুসংখ্যক পল্লী ইহার অন্তর্গত ছিল; 
নরহুরির অতিরঞ্জিত বর্ণনায় ইহার বসতি অষ্টক্রোশব্যাপক বলিয়া 
উল্লিখিত আছে । * উক্ত পল্লী সমূহ ব্যতীত গন্ধবণিক্যপাড়, তাঁতিপাড়া, 
শীখারিপাড়া, মালাকাবপাড়া! প্রভৃতি চৈতন্তভাগবতে উল্লিখিত দেখিতে 
পাই। 


১৫শ শতাব্দীতে নবদ্বীপ । 





ভক্তিয়ত্াকর দ্বাদশ তরঙ্গ । 


২৪৮ বঙ্গভাষা এ সাহিত্য 


নবদ্বীপে স্তায়ের টোল তখন হিন্দৃস্থানে অদ্বিতীয়; দর্শন, কাব্য, 
অলঙ্কার গ্রভৃতি শান্ত্রেরও সে স্থানে বিশেষরূপ চর্চা হইতেছিল। এসব 
সত্বেও নবদ্ীপবাসী স্বল্প সংখাক লোকের কিছু বামন1 অপূর্ণ থাকিরা 
যাইত; মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি ও যষ্ঠীর পুজা, যোগীপাল, গোগীপাল, 
মহীপালের গীত, এবং পশুরক্ত 9 মদা দ্বার৷ মার্থ ঘক্তস্থলী দোখয়া 
তাহার আক্ষেপ করিতেন ; হরিভক্তিহীন নবদ্বীপের অর্থ ও বিদ্যাসমৃদ্ধি 
তাহাদের নিকট সিন্দুরহীন রমণীললাটের স্।য় বৃথা মনে হইত। তাহার! 
পৃথিবীতে ভক্তির অভাব দেখিয়া ব্যথিতচিন্তে অশ্রপাত করিতেন ? 
এই ভক্তবুন্দের মধো অগ্বৈতাচার্য) অগ্রগণা ; প্রনাদ আছে, ইহাদের 
অভাব পুরণ করিতে শ্রীচৈভন্যদেব অবতীর্ণ হন । 
বঙ্গদেণের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে খন এই করেকটি বৈষ্ণব আবিভূর্তি 
নবীপে বৈধব-সশ্মিলন। হন, হারা চারিদিকে ভক্তির অপূর্ব কথা 
গ্রচার করিবেন, কিন্তু এক সময়ে নবদ্বীপে 
ইহাদের সকলের মিলন হয়। শ্রীতট্টে--শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীবাস, 
শ্ীচন্দ্রশেখর দেব ৭ মুর্রারি গুপ্ত । চট্টগ্রামে__পুগুরীক বিদ্যানিধি 9 
চৈতন্যবল্লভ দন্ত। বুড়নে-হারদাস * রাঢ়দেশে একচক্রা গ্রামে 
প্রীনিতানন্দ। ইহারা দীপশলাকা ; কিন্তু চৈতন্যদেব দীপ; চৈতন্ত- 
দেব আবির্ভূতি না হইলে হঁহারা জলিতে পারিতেন কি না, কে 
বলিবে ? 
শ্রীচৈতন্যের জীবনে অনেক অদ্ভুত ঘটনা বর্ণিত আছে; এক 
দিনে আমবীজবপন ও তাঠা হইতে বৃক্ষ ও 
ফলোদগম, স্পর্শমাত্র কুষ্ঠরোগীর আরোগ্য 
লাভ, স্থুদর্শনচক্রকে আহ্বানমাত্র আকাণ হইতে উক্ত চক্রের আবির্ভাব, 
ষড় ভূজপ্রকাশ ইত্যাদি । এ সব সত্য কি মিথ্যা, সে সম্বন্ধে কোনও 
মত প্রকাশ "করিতে আমি সাহসী নহি । এই সব প্রকৃত হইলেই বা 


অলৌকিক লীলা । 


চয়িত-শাখা ৷ ২৪৯ 


উহাদের কি মূল্য, তাহা বুঝিতে পারি না; তাঁহার জীবনে যে সমস্ত 
অলৌকিক ঘটনা আরোপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তাহার নয়ন।শ্রুর 
ন্যায় কোনাটই অলৌকিক নহে; বে প্রেমে তাহার শরীর কদন্ব- 
কোরকের সভায় কণ্টকিত হইয়ছে এ অর্ধনমীলিত চক্ষুপুট হইতে 
অজঅ অশ্রবিন্দুপাতু হইয়ছে, সেই প্রেমের নায় তাহার জীবনে 
'কছুঈ অপুর্ব কি মনোহর হয় নাই । চৈতন্তচরিতামুত প্রভৃতি পুস্তকে 
তাহার আলেখ্য এই ভাবে লিখিত আছে,-- 


জন্ম ও শৈশব । 
চৈতন্তদেব ১৪০৭ একে (১৪৮৫ খুঃ) নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ কবেন। 
তাহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র সংস্কৃতে 
স্ুপপ্ডিত ভিলেন । তাহার লাঁড়ী শ্ীহট্ট ;-_ 
নবদ্বীপে পাড়তে আঁমিন্নাছিলেন, জগন্নাথ মিশরের পূর্বপুরুষ 
উড়িষ্যার অন্তগত যাঁজপুব হুইতে রাঁজ! ভ্রমরের ভয়ে শ্রীহট্রে আসিযা 
বসতি স্থাপন করেন। নবদ্বীপে পাঠ সমাপনাস্তে ইনি নীলাম্বর 
চক্রবন্তীর গুণবতী কনা! শচীদেকবীকে বিবাহ করেন। গোনিন্দদাসের 
করচায় শচীদেবী সম্পর্কে এই ছত্রটি পাওয়া যাষ-_-“শান্ত মৃত্তি শচীদেবী অতি 
খর্বকায়।” শচীর গভে ৮ কনা! * ২ পুত্র জন্মে। সবকয়টি কন্তারই 
অন্পবয়সে মৃত্যু হয়। যোড়শবধ বয়ঃক্রমে শাস্ত্রচ্চায় বিব্রত যুবক 
বিশ্বরূপ বিবাঁহরূপ জটিল প্রশ্ন দ্বারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া সন্নাস 
গ্রহণ করেন। সুতরাং জগন্নাথ মিশ্র নিজে স্ুুপগ্ডিত হুইয়াও দ্বিতীয় 
পুত্র নিমাইএর পড়াশুনা বন্ধ করিয়াছিলেন । তাহার যুক্তি এইরূপ,-- 
“এই বদি সর্বাশাস্ত্রে হবে গুণবঝন্‌। ছাড়িয়। সংসার সখ করিবে পয়ান ॥ অতএব 


ইহার পড়িয়া কার্যা নাই। মুর্খ হৈয়া৷ ঘরে মোর থাকুক নিমাঞ্রি/--( চৈ, ভা, 
আদি )। 


জন্ম ও বংশ-পরিচয। 


২৫০ বঙ্গভাষ ও সাহিতা । 


শৈশবে জগন্নাথ মিশরের এই দ্বিতীয় বাঁলকটা নবদ্ীপে বড় শাস্ত 
শিষ্ট বলিয়া পরিচিত হন নাই। ইনি 
গল্লা-ন্নানকারী ভক্তিমান্‌ ব্রাঙ্মণগণের উপর 
বিশেষ উৎপীড়ন করিতেন, অভিষোগগুলি এইরূপ, একজন 
বলিতেছে,-_“সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়৷। ডুব দিয়! লৈয়া যায় চরণ ধরিয়া ৫ 
(চৈ, ভা, আদি)। “কেহ বলে মোর শিব-লিম্গ করে চুরি। কেহ বলে মোর লয়ে 
পলায় উত্তরী ॥”--( চৈ, ভা, আদি)। 

গঙ্গ(র ঘাটে বালিকাগণের মাথায ওকড়ার বীচি ফেলিয়া দিতেন, 
দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশজালেন ছুভদ্য ব্যহ ভেদ করিয়! উক্ত বীচির নির্গমনকালে 
অনেক গাঁছি নষ্ট না হইয। যাইত না। শিশু চৈতন্তপ্রভৃ তামাস! 
দেখিতেন ; এইসব অভিযোগকারী বালিকাদের মধ্ো কাহারও বিষয় 
গুরুতব ছিল। “কেহ বলে মোরে চাহে বিভা করিবারে ।”--( চৈ, ভা, আদি) |* 
প্রভুর ববস তখন তখন পঞ্চবর্ষমাত্র, ইহা ম্মরণ করিলে অভিযে।গের গুরুত্ব 
অনেকটা হ্রাস হইবে, সন্দেহ নাই। একদ্দিন নিমাই রন্ধনের বর্জিত 
হাঁড়ির উপর বসিমা পাঁগলামির এক নব অবয়ন প্রকটিত করিলেন; 
মাত! কর্তৃক ভতসিত হইলে শিশু উন্ধর করিলেন,_প্রভু বলে মোরে 
তোরা ন! দিস পড়িতে । ভদাভদ্র মুর্খ বিপ্র জানিব কি মতে ॥ যুর্খ আমি না জানি 
যে ভাল মন্দ গ্বান। সর্বত্র আমার এক অ্ধিতীয় স্থান ॥৮ (চৈ, ভা, আদি)। 
এই উন্ধরের সবটুকু খাঁটি সত্য কিন্বা ইহাঁব মধ্যে লেখকগণের কিছু 
মুম্দীয়ানা আছে, ঠিক বলিতে পারি না, যেরূপ ভাবেই হউক শিশুর 
সুখকর উপদ্রব হইতে গ্রামবাসিদদিগকে মুক্তি দেগয়৷ একসময়ে নিতান্ত 


শৈশবে উচ্ছ্খলতা। 


* এই সব কাহিনীতে ভাগবতের সঙ্গে মিল রাখিবার কিছু কিছু চেষ্টা আছে, এজন্থ 
ইহাদের এতিহ।/সিকত্বে আমরা খুব বিশ্বাসপরায়ণ হইতে পারি নাই; বালিকাগণ 
নানারগ অভিয্নেগ করিয়। শেষে বলিতেছে,_ 

“পুর্বে শুনিলাম যেন নন্দের কুমার। সেইমত তে।মারংপুত্রের ব্যবহার ॥”--চৈ, ভা, আদি। 


চরিত-শাখা । ২৫১ 


আবশ্তক হইয়া উঠিল। তখন মাতাপিত। বাধ্য হইয়! তাহাকে গঙ্গা- 
দাস পগ্ডিতের টোলে পড়িতে পাঠাইয়া দ্রিলেন। 
নিমাই ছাত্র ও নিমাই অধ্যাপক । 

"কি মাধুরী করি প্রভু ক, খ, গ, ঘবলে।” বুন্দাবনদাঁস লিথিয়া- 
ছেন; নিমাইএব পড়া শুনার ইতিহাস 
প্রকৃতই বড় মধুর। যে একাগ্রতায় শচীর 
পাগল ছেলে পাগলামী করিয়াছে, সেই একা গ্রতায় শচীর দুরস্ত ছেলে 
পড়া শুনা লইয়া পাগল হইল । 

“কিবা সনে কি ভোজনে কিব। পর্যাটনে । নাহিক প্রভুর আর চেষ্ট। শাস্ত্র বিনে ॥৮ 
“আপনি করেন প্রভু সুত্রের টিপ্পনী। ভুলিযা পুস্তক রসে সর্ব্ব দেবমণি |” “না ছাডেন 
শ্রীহন্তে পুস্তক একক্ষণে।” “পুঁথি ছাডিয়। নিম।ঞ্িঃ না জানে কোন কন্মা। বিদ্বারস 
ইহার হয়েছে সর্ব্ব ধর্শ। ॥৮ “একবার যে সুত্র পড়িয়া প্রভু যায়। আরবার উলটিয়া 
সবারে ঠেকায় ॥৮--( চৈ, ভা, আদি)। 

এইরূপ একাগ্রতার বলে নিমাই শ্ীপ্ই ব্যাকরণশাস্ত্রে অদ্বিতীয় 
হইয়া উঠিলেন । কিস্তুনিমাই এখনও সেই পাঁগল ছেলে, সে পাঁগ- 
লামীর লীলারস বড় মধুর-উহা৷ তাহার উদ্দাম ও স্ফপ্তিপূর্ণ প্রকৃতির 
সহজ খেলা--উহা নির্মল জলভ্রে(তেব ন্ঠা আনন্দদায়ী, তাহাতে 
সরলতা! বিস্বিত। নব যুবক তাহার তীক্ষ গ্রতিভা ও শিক্ষার ধনু লইয়া 
বড় বড় অধ্যাপকদিগের পাঠশাল! লক্ষ্যে 
তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ; মুরারগুপ্ত 
বয়সে বড়, তাহাকে তর্কে হারাইয়। নিমাই 


পাঠে একাগ্রতা | 


পাগ্ডত্য ও টোলের 
অধ্যাপকত। ৷ 


বলিতেছেন ;-_ 
“প্রভূ কহে বৈদা তুমি ইহা কেন পড়। লতা গাত। নিয় গিয়া রোগী দৃঢ় কর ॥ 
ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি । কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা! নাহি ইথি ”--€ৈ, ভা, আদি)। 


গদাধর পাণুতকে পথে পা ইয়া,_- 
"হ।সি ছুই হাত প্রভু রাখিল! ধরিয়। | দ্যায় পড় তুমি আমা যাও প্রবোধিয়া ॥ 


২৫২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৷ 


জিজ্ঞাসহ গদাধর বলিল বচন। প্রভু কহে বল দেখি মুক্তির লক্ষণ।”-_( চৈ, ভা, 
আদি।) 

এইরূপে পথিকদ্দিগকে পর্য্যস্ত আক্রমণ করিয়া পরাভববাঞ্জক 
হান্ত ও শ্লেষ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। নদীয়ার বড় বড় পণডত 
এই তকণ যুবকের পাণ্ডিত্য * প্রতিভা দেখিয়া প্রীত ? বিশ্মিত হইলেন । 
“নমাই যে টোল স্থাপন করেলেন, তাহাতে অসংখ্য ছাত্র পড়তে 
গাঁসল। তাহার অপুর্ব সুন্দর মৃত্তি, তীক্ষ বুদ্ধি ০ পাণ্ডিত্য সেই 
টালের গৌবন অশেষরূপে বাড়াইযা '্ল। কিন্তু তখন তাহার বয়ঃ- 
ক্রম অনতিক্রান্ত বিং" বর্ষ মাত্র । 

কেশবকাশ্মীৰ নানক দিখিজধবী পণ্ডত নবদীপের পঞ্ডিতমওলীকে 
তর্ক-ঘুদ্ধে আহ্বান কবিলেন) তাহার বিদ্যা 
বুদ্ধি গৌরবে নবদ্বীপবাসিগণ ভীত হই- 
লেন; কিন্তু তকণ নিমাই হাম্তমুখে গঙ্গাতীরে তাহান সহিত বিচারে 
প্রবৃত হইলেন | দিখ্বিজশী পণ্ততকে বলা মার তিনি গঙ্গার 
সেই সময়ের শোভা বর্ণন কবিসা একটি স্তোত্র রচনা কনিলেন ; শ্লোক- 
গুদলব সুন্দর উপমা, সহজ ভাব, শ্রোতবর্গের মন মুগ্ধ করিল; কিন্তু 
নিমাই সেই শ্লোকগুলির প্রতোকটি হইতে অলঙ্কারের দোষ বাহির 
করির! দ্রগ্ঁজরীর অখণ্ড-মভিমান-স্ফীত মুখমণ্ডল খর্ধ ও মলিন কিয়া 
দিলেন; তাহার প্রথম ছত্রের “ভবানী ভরত শবে “বিরুদ্ধমৃতি দোষ', 
'বিভবতি' শব্দের পরে “ক্রমভঙ্গদৌষ”, ্রীলঙ্ষ্মী শবে 'পুঅরুক্তবদাভাস*, 
ঈত্যাদ্দি। যিনি ব্যাকরণের বুৎ্পন্তিতে অসাধারণরূপ ক্কৃতী, তিনি 
'অলঙ্কারশাস্ত্রের সুঙ্ষতত্ব ৪ অবগত ছিলেন, একথা দিখ্িজয়ী কখন মনে 
ভাবেন নাই । তাই, দস্ত-ভরে বলিয়াছিলেন ;-- 


"বাকরণী তুমি নাহি পড় অলঙ্কার । তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার ।”-_ 
(চৈ, চ, আছি )। 
কিন্তু এবার তাঁহার আটোপ বুথ। হইল? প্রভূ যখন ভাহ!'র রত্বমুষ্টির 


দিখিজয়ী-জয। 


চরিত-শখা | ২৫৩ 


হ্ত।য় কবিতাটিকে ছাইমুষ্টির স্।য় শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে প্রতিপন্ন করি- 
লেন, তখন দরিগ্বিজয়ী তাহার অহঙ্কারের পুচ্ছ গুষ্ঠিত করিয়া কোন্‌ পথে 
পলায়নপর হইলেন, কেহ তাহ।কে আর দেখিল ন]। 
এই তরুণবয়সে প্রবীণাশক্ষাপ্রাপ্ত পণ্ডিতটির ছুরস্তপনার কিছুমাত্র 
হাস হয নাই । শ্রহৃন্রীয়াগণ দেখিলে নিমাই 
বাঙ্গ কারতেন ; তিনি খাটি নদেবাসীর সন্তান 
হইলে শ্রীহট্রবাসীদের ততদূন ছুঃখ হইত না। মধূরের পুচ্ছ শরীরে 
সংলগ্র করিলেই ময়ূর উপাধি পাণ্যা বায় না, শ্রহট্রবাসিগণের এইজন্) 
একটু ন্যায্য কষ্ট হইত ;-- 
পল্লীহটীযাগণ বলে হয় হয হয়। তুমি কোন দেশী তাত কত মহাশয ॥ পিঠা 
মাত। আদি করি ত'বৎ তোম।র | বল দেখি শীহটে জন্ম না হয় কাভ[ব ।”-_ চে,ভা,আদি)। 
কিন্তু রহন্ত।প্রষ প।গুতমহাণশব এসব ধঘুঁক্ত শুনতে প্রস্তত নহেন । 
“তাবৎ শ্রীহ্টীয়রে চালেন ঠাকুর। যাবৎ তাহার ক্রোখ নাহয় প্রচর ॥ মহাক্রোধে 
কেহ লহ যায় খেদারিয়।। লাগালি না পায য।য তঞ্জিয়। গঞ্জিযা। ॥৮-_-( চৈ, ভা আদি)। 
কিন্তু যে স্থলে এহ যুবাবয়সে তাহ।ব চাঞ্চল্য না থাকা শ্রেষঃ ডিন, 
সে স্থলে তিন সংঘত ছিলেন ,- 
“এই মত চাপল। করেন সব সনে। সবেস্ত্রীমাত্র 
ন। দেখেন দৃষ্টি কোনে ॥ সবে পরন্ত্রী মাত্র নাহি উপহাস । স্ত্রী দোখ ধূরে প্রভু হয়েন এক 
পাশ --( চৈ, ভা, আদি )। 
ধন্ম না থাকিলে হিন্দুস্তানে রূপ বৃথ|,বিদ্যা বৃথা । সকলেই 
নিমাইকে ধন্ম বিষয়ে উপদেশ দিতে যাইত; 
০০০০০০০৬০ রহস্তের শোতে ধন্মকথা ভাসাইয়। দিয়। 
নিমাই হাসিতেন ; ঈশ্বরপুরী পরমবৈষ্ঞব, তাহাকে ধন্মে মতি লওয়াইতে 
নিত্য নিত্য কত শ্লোক পাঁঠ করিতেন, কিন্তু নিমাই তাহার শ্লোক হইতে 
বাকরণের দৌষ বাহির কবিতে নিপুণ ছিলেন । “প্রভু কণে এ ধাতু আত্মনে- 
পদদী নয়।"__ব্যাকরণের অতলগর্ভে ধর্মের কথাগুলির গঙ্গাপ্রাপ্তি হইত। 


ব্যঙ্গ-প্রিয়তা । 


সাবধনত। | 


১৫৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


কিন্তু তাহার বাহিরের এই রহস্ত-প্রিয়তা প্রকৃত ধর্ঘহীনতাঁর পরিচায়ক 
চিল না। তিনি বাঙ্গ করিয়াও শ্রীধর এবং গদাঁধরকে দেখিলে মনে মনে 
আহলাঁদিত হতেন এবং ঈশ্বরপুরীকে দেখিলে পাগল হুইতেন। 

এই যুবকের হৃদয় শরদত্রের হ্যায় নির্মল ও শরৎ সেফালিকার স্তায় 
পবিত্র ছিল; উহার চাপলা-স্বচ্ছ, উদ্দাম প্রক্কতির হর্যময়_রসপুর্ণ 
থেলা,_-তাহা সকলের প্রীতি উৎপাদন করিত; এই নির্মল ০ পবিত্র 
গ্রারৃতিক উপাদানে সরস ভক্তি কিরূপ কার্যকরী হইয়াছিল, তাহা 
আমর! পরে দেখাইতেছি | 

শ্রীকুষ্ণ-চৈতন্য | 

নিমাইপপ্ডিত পূর্ববঙ্গ পর্যাটন করিতে গেলেন।- ইতিপূর্বেই তিনি 
বঙ্গের সব্ধত্র একজন শ্রেষ্টপঞ্ডিত বলিয়া 
নাঁমে পরিচিত ছিলেন; পূর্ধবঙ্গের পাণ্ডত- 
মণ্ডলী তাহাকে যথে& আদরের সহিত অর্চনা করিয়া বলিলেন, 
“উদ্দেশে আমরা সবে তোমার টিগ্লনী | লই.পড়ি,পড়াই শুনহ দ্বিজম ণি।”--(চৈ,ভা,আঁদি)। 
উহা দ্বারা জানা যাঁয় নিমাইপ“গুতের টীকা বঙ্গদেশের টোলগুলিতে 
প্রচলিত হইয়াছিল 1*% তিনি পূর্ববঙ্গের কোন্‌ কোন্‌ স্থল ভ্রমণ করিয়া- 
ছিলেন, তাহা এপর্য্যস্ত জানা যায় নাই; চৈতন্ত ভাগবতকার উল্লেখ 
করিয়াছেন, তিনি পল্মানদীর তীর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন | 

নবদ্বীপে ফিবিয়া আসিয়া! চৈতন্দেবের সঙ্গীগণের নিকট পূর্ববঙ্গের 
ভাষার অনুকরণ করিয়! হাস্ত পরিহাস করিতে 
লাগিলেন, কিন্ত একটি প্রফুল্ল পুতুলের স্তায় 


পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ | 


স্ত্রীবিয়োগ ও পুনঃ পরিণয়। 


* চৈতন্যপ্রভুর ব্যাকরণের টীকার কথ! অনেক স্থলেই পাওয়া "যায়, যথা-_“দিনে 
দিনে বাঁকরণে হৈয়া মমৎক:র | ব্যাকরণে করয় টিপ্পনী আপনার ॥--( ভক্তিরত্বাকর, 
১২ তরঙ্গ )। ধিদাসাগর উপাধিক নিমাঞ্চি পঙ্ডিত। দবিদ্যাসাগর' নামে গীক1 যাহার 
রচিত ॥”--( অইন্বত প্রকাশ, ১৩৪ পৃঃ )। 


চরিত-শাখা! ৷ ২৫৫ 


যখন জননীদেবীর চরণে প্রণত হইলেন, তখন প্রত্যাগত কুমারের মুখ 
দেখিয়! শচী ঠাকুরাণী কীদিয়া ফেলিলেন। নিমাই জানিতে পারিলেন, 
সর্পদংশনে তাহার স্ত্রী লক্ষমীদ্দেবীর মৃত্যু হই- 
য়াছে। নবীনপণ্ডিত মাতাকে প্রবোধ দ্রিলেন, 
বিষুরপ্রিয়। দেবীরু পাণিগ্রহণ করিয়! সেই প্রবোধ সম্পূর্ণ করিলেন; কিন্ত 
নিজে বোধ হয় প্রবোধ পাঁন নাই। পিতৃপিগওপ্রদানার্থ গয়াষাত্রা 
করিলেন; এবার তাহার চিত্ত শোকে আকুল হইয়াছিল, তীর্ঘস্থানে 
যাইয়! ঈশ্বরপুরীর ভক্তির উচ্ছ1স দর্শনে নিমাই ব্যাকুল হইয়া প:ড়লেন, 
ভক্তিময় ঈশ্বরপুরীর মৃত্তি তাহার চক্ষে শ্রকখানি ধেবছবির স্থায় অপূর্ব 
বোধ হইল) ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান কুমারহস্ট গয়া হইতেও শ্রেষ্ঠ তীর্থ 
বলিয়৷ বোধ হইল ;-_-“প্রভু বলে কুমারহটেরে নমস্কার | শ্রীঈশ্বরপূরী যে গ্রামে 
অবতার ॥ ক ক ক ঈশ্বরপুরীর জন্স্থান। এমৃত্তিকা আমার জীবন 
ধন প্রাণ ।*--(চৈ, ভা, আদি)। বলিয়া নিমাই অশ্রনেত্রে কুমারহট্টের্ ধূলি- 
রেণু দুর্লভ সামগ্রীর ন্যায় উন্তুরীয়-অঞ্চলে বাঁধিতে লাগিলেন । 

ইহার পর আর এক দৃশ্ঠ ; সে দৃশ্ত চিত্রে অঙ্কিত হওয়ার উপযুক্ত ; 
সত্রীবিয়োগকাতর শিক্ষাভিমানী যুবক গয়ায় অঞ্জলি দিতে দাঁড়াইয়াছেন ; 
যে চরণ হইতে ভগবতী গঞ্জ নি:স্থত, যে চরণে বলি দলিত, যে চরণবেণু 
ধারণ করিতে গুক সন্গ্যাসী, নারদ বৈরাগী, যোগেশ্বরগণ তপোঁরত-_-সেই 
চরণ দেখিতে দেখিতে নিমাই মুচ্ছিতি হইয়া পড়িলেন। সক্গীগণের যত্তে 
.মৃচ্ছ্ণ ভঙ্গ হইল: তখন অজত্র নয়নাশ্রু ফুল্লারবিন্দগুচ্ছের ন্যায় সেই 
শ্চরণ উদ্দেশে বর্ষিত হইতেছিল, কাদিতে কাঁদিতে তিনি পথ দেখিতে 
পাঁন নাই, বাল্পরদ্ধকণ্ঠে সঙ্গীগণকে বলিলেন, “তোমরা গৃহে ফিরিয়া 
যা, আমি আর সংসারে যাইব না; আমি প্রীণেশ্বরকে দেখিতে মথুরায় 
চলিলাম।” 

এই অপূর্ব্ব ভক্তি-উচ্চসিত পূর্ববরাগের আবেশময় যুবককে সঙ্গীগণ 


গয়া গমন ও ভক্তির উচ্ছাস। 


২৫৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


নান! উপায়ে প্রত্যাবপ্তিত করিলেন); গৃহে আসিয়! নিমাই সেই পাঁদ- 
পদ্মের কথা বলিতে পারেন ন।ই,__-বলিতে যাইয়া ভাবাবেগে কথা রুদ্ধ 
হইয়াছে; “কি দেখিয়াছি বলিতে উদ্যত হইয়া একবার শ্রমান্‌ পাণ্ডত, 
আবার গদাধরের ক জড়ায় কাদিতে কাঁদিতে মৃচ্ছত হইয়! পড়িয়া- 
ছেন। তিনি যাহ! দেখিয়াছিলেন, তাহ। তাহার ভাষায় বাক্ত হয় নাই-_ 
তাহার মুক্ত।দ।মনম উজ্জন অএঞজলে বাক্ত হইয়।ছিল । 

এই প্রেমোম্মন্ত বালককে এচীদেবী পুত্রবধূব রূপ দ্বারা গৃহে বাধিয! 
রাখিতে চেষ্টা করিয়ছিলেন,_-“লিশ্ীরে আনিয়া প্রভুর নিকটে বসায়। দৃষ্টিপাত 


করিয়াও প্রভু নাহি চায় ॥ কোথ। বৃষ কে'থ| কৃষ্ণ বলে অনুক্ষণ। দিবানিশি শ্লোক 
পড়ি করয় ক্রন্দন 8”-_ চৈ, ভ।, আদি। 


ইহার পব কাটোনাঁর কেশব ভানতীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ, শ্রীরুষ্ণ-চৈতন্ 
নাম গ্রহণ * জন্নাস অবলম্বন অচিরে সম্পন্ন 
হইল; তখন তীহাব বয়স ২৪ বৎসর মাত্র। 
(১৫০৯ খুঃ)। 

গয! গমন আুবধি তাহার ইতিহাস স্বতন্ব্ূপ। এপ অনির্বচনীয় 
সৌন্দর্য।জড়িত ছবি ইতিহাস যুগ বুগাস্তর পরে একবার প্রকটিত করেন । 
বক্ততার গুণে নহে,_রূপ দেখাইয়া চৈতন্যদেব পৃথিবী মোহিত কারিলেন ; 
শিশিরন্সিগ্বকুম্থমসৌরভ বত্ততা দ্বাপ্না উপনব্ধি করাইতে হয় নাঃ চৈতন্য- 
দেব স্বীয় ভাক্তময় অশ্রুসিক্ত মুত্তিখানি দ্বারে দ্বারে দেখাইয়াছেন, যে 
দেখিয়াছে সেই ভু।লয়।ছে ; সত্যবাই, লক্ষ্মীব/ই,_-বেশ্তাদ্বয় তাহাকে . 
প্রতারিত ক।ঃতে বাইয়। কাঁদিয়া পদে শরণ লইয়াছে; ভীলপন্থ, নরোজী 
প্রভৃতি দস্থ্যগণ তাহার রূপে আকৃ্ হইয়া কাঁদয়। পায় ধরিয়াছে। 
হরিনাম করিতে করিতে তাহার 'মঙ্গ পুলকিত ও চক্ষু মুদিত হইয়।ছে, 
তখন সেই চক্ষু ফাটিয়া অতি মনোহর মুক্তাদাম পতিত হইয়াছে) তমালকে 
জড়াউথা কাদিয়াছেল ; কদম্ব বৃক্ষ দেখিয়া অজ্ঞান হইয়/ছেন) বিষ্ল্র 


মন্ত্রগ্রহণ, সন্যাঁস 
ও ভক্তি-মাধূর্য্য 


চরিত-শাখা । ২৫৭ 


উদ্দোণে প্রদত্ত ভোগের অন্ন খাইতে চক্ষু, জলে আর্দ্র হইয়াছে ও এক 
একটি অন্ন অমৃত জ্ঞানে খাইয়! পাগল হইয়াছেন ; বেঙ্কট নগরের নিকট 
এক বৃক্ষতলে তিন দিন তিন রাত্রি পাগলের মত হরি হরি বলিয়া কাদয়। 
ধুলায় লুষ্ঠিত হইয়াছিলেন, এ সময়ের মধ্যে আহার, নিদ্রা, বাহাজ্ঞান 
কিছুই ছিল না।, যে ব্যক্তি তাহার প্রতি বিদ্বেষধুক্ত ভাব লইয়৷ দড়া- 
উয়াছে, সেও তাহার অপুর্ধ গৌরবর্ণ কান্তিতে বছু।ত্লহরী, অশ্রুসিক্ত 
সুখখানিতে আশ্চর্য ভক্তির প্রভা! দেখিয়া কাদিষা 'হরি বোল" বলিয়াছে। 
সত্যই যমুনাভ্রমে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ছিলেন) পুণানগরে এক ব্রান্ষণ 
বলয়/ছিল--“তোমার হরি এ পুঞ্ষারণীছে আ।ছেন।” তখন চৈতন্য জলে 
ঝাপ দিয়! অজ্ঞান হয়া পড়িয়াছিলেন। এই মূর্তি ফ্রুব, প্রহলাদের 
প্রতিচ্ছায়! ৷ ৃ্‌ 

এই অপুর্ব মনুষ্যটিকে দেখিয়া! জাতীয জাবনে যে বিস্ময় 9 প্রেম 
জন্মিয়ছিল, _তাহা অলৌকিক উচ্ছ সময় । শ্রীবাস-অঙ্গনে সারারাত্রি 
চৈতন্যদেব সঙ্গীগণ যহ হরিন।ম কীর্ভনে 
উন্মন্ত 'ছলেন, নাশ কিরুপ ভোর হইল 
তাহা তাহার! জানেন নাই । এই অপুব্ৰ সম্মিলনের সুখ উপভোগের 
বন্ধ, ভাবায় বাক্ত হওয়ার যোগা নহে,_“চমকিন হৈয়া সবে চারিদিগে চায়। 
নিশি পোহাইল বলি কাঁদে উভর|য় ॥ কোটা পুত্রৎশাকেও এত ছুঃখ নহে। যে ছুঃখে 
বৈষব সব অকণেরে চাহে ॥৮-_চে, ভা, মধা খ্ড। অদ্বৈত গেসাই বলিয়া- 
.ছিলেন,--"শিরে বজ পড়ে যদি পুত্র মরি যায়। তবুও প্রভুর নিন্দা সহন না যায় ॥” 
লোকবুন্দের ভাক্ত এতদূর হইয়।ছিল,__“ষাহ। ধাঁহা প্রভুর চরণ পড়য চলিতে । 
সে মৃত্তিকা! লয় লোকে গর্ত হয় পথে ॥”__চৈ, চ, মধ্য, ১ম পঃ। চিরসঙ্গী গোবিন্দ- 
ভৃত্য পুরীতে চৈতন্যদেবের নিকট হুইতে পত্র লইয়৷ শাস্তপুর যাইতে 
আদিষ্ট হইল্সে, দুদিনের বিচ্ছেদ ভাবিয়াই ব্যাকুল হইয়াছিল । “এই বাক্য 
শুনি মোর চক্ষে বারি বহে। প্রভুর বিরহবাণ প্রাণে নাহি সহে ৫”_-( করছা।)। হ্রি- 

১৭ 


তাহার প্রতি লে।কানুরাগ । 


২৫৮ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য ৷ 


দর্শনেচ্ছু অশ্রুপুর্ণ চক্ষুঘবয দ্বারা যেদিকে চাহিয়াছেন, সেহীর্দকে কুম্ুমগুচ্ছ 
বিক্ষিপ্ত হইয়াছে,--“বিশাল নয়নে যেইদিগে যবে চায়। সেইদিগে নীলপদ্ম বরষিয়। 
বায় ॥'--€ গোবিন্দ দাসের করচ1)। পরবর্তী প্রসিদ্ধ কবি গোবিন্দ দাঁস--“্ষহি 
বহি তরল বিলোচন গড়ই। তথ তহি নীল উৎপল ভরই।”--পদে এই মৃষ্তির 
আবেশময় প্রতিবিদ্ব দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । পূর্ববর্তী বর্ণনা- 
গুলিতে কিছুমাত্র অতিরঞ্জন নাই । আমর অলৌকিক “ক্তির স্ফূরণ 
দেখি নাই, ধাহীরা দেখিয়ছেন তাহার! উপমা ও অলঙ্কার ভিন্ন কথা 
কহিতে পারেন নাই, তাই পৃথিবীর ধর্মকাব্যগুলি রূপকথার স্তায় 
বোধ হ্য়। 

বাঙ্গালী নবদ্বীপের ছেলেটির রূপে গুণে এখন ও মোহিত রহিয়াছে, 
এখনও সেই স্থতিতে সদাজাত প্রিয় বালকের মুখচুম্বন করিয়৷ তাহাকে 
'নবদ্ধীপচন্ত্র, নগরবাসী” “নদেবাসী”, প্রভৃতি নাম দিয়া ৪০০ বৎসর 
পূর্বের শিশুটির প্রতি প্রগঢ় ভালবাসা জানাইয়া থাকে । 

তাহার জীবনে ধশ্বনীতি। 

ফুলের মুদছুতা মেয়েলী গুণ $ “মহান্থৃতবের চিত্তের স্বভাব এই হয়। পুষ্পসম 
কোমল কঠিনবজ্রময় ।”_* কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি ।-_-পৌরুষ ভিন্ন পুরুষ 
হয় না, ফুলভারানত ব্রততীজড়িত দেবদারুর 
হ্যায় মহাপুরুষগণ নান! কোমল গুণ বেষ্টিত 
হইয়া স্বীয় চরিত্রের অনমনীয়ত্ত সুদৃঢ় ভাবে স্থাপন করেন । চৈতন্তদেবের 
চরিত্রে কোমলত্ব ও পৌরুষ মিশিয়া গিয়াছিল । একদিক হইতে পেই 
চরিত্রের ভক্তি, প্রেম ও বিনয় ফুল্প পুণ্পের গ্য।য় মনোহর দেখায়, অন্যদ্দিক্‌ 
হইতে সে চরিত্রের দৃড়ত্ব বিশ্ময় উৎপাদন করে। একদিকে পাহাড়ের হায় 
খজু বিরাট, অন্যদিকে অলিগুঞ্জরিত ফুলনয়। কিন্তু তাঁহার বিনয়? 
প্রকৃত বীররসে পুষ্ট-ইহাঁর মৃছ্তার ও দৃঢ়তা আছে ; গঙ্গার ঘাটে তিনি 

* “বজাদপ কঠেরাণি মৃদূনী কুহুম|দপি |” উত্তরচরিত। 7. 


পৌরুষ ও বিনয়। 


চরিত-শাখা । ২৫৯ 
লোক-পরিচ্য্যায় নিযুক্ত ;--“তোমারব সেবিলে সে কৃষণভক্তি পাই। এত বলি 


কারু পায় ধরে সেই ঠঞ্রিৎ & নিঙ্গাড়়ে বন কাক করিয়া যতনে । ধুতি বস্ত্র তুলি কার 
দেন ত আপনে ॥ কুশ গঙ্গ। মৃত্তিকা কাহার দেন করে । মাজি বহি কোন দিন চলে কার 
খরে ॥__( চৈ, ভা, মধ্য)। তান ব্রাক্গণশ্রেষ্ঠ » ব্রাঙ্গণগণ শুদ্রজাতির উপর 
পারচ্ধ্যার ভার, দিয় অনেক দিন হস্তের পুণ্য ভূলিয়! গিয়া ছলেন,-_- 


তাই এ ধিনয় বীরের যোগ্য । 


কিন্ত এই মৃছু ফুল-সম বাক্তি কোনও সময় বজ্রবৎৎ কাঠিন্ 
দেখাইতেন ; তাহার নির্মল গ্রীততে যদি কেহ বিলাসের পঞ্ক মিশাইতে 
যাইত, তখন এহ মধুর প্রেমাবগলিত ছবি 
একটি উজ্জল বজ্তময় মৃত্তিতে পারণত হইত। 
জগদানন্দ একটি তুলার বালিশ তাহার জন্য রাখিয়াছল, তজ্জন্ত 
“জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় তুঞ্জাইতে” বালয়৷ তান তাহাকে অশেষরূপ 
ভগসনা করিয়াছিলেন । এক ব্যক্তি এক হাঁড়ি স্থগন্ধি তৈল তাহাকে উপ- 
ঢৌকন দিরাঁছিল, প্রভুর আদেশে সেই তৈলহাড়ি আঙ্গনায় ভগ্ন করিতে 
হইল । অগ্রদ্বীপবাসী গোবিন্দঘোষ প্রভুর মুখশুদ্ধির জন্য একার্ঘ হরি- 
তকী দরিয়া অপরাদ্ধ পরদিবসে; জন্য রাখিয়া দয়ছিলেন, তাহার সঞ্চয- 
বুদ্ধি আছে, এই বলিয়৷ তিনি তাহাকে বৈরাগ্য-ধম্ম হইতে নিবৃত্ত করি- 
লেন। তাহার এত অন্ভুনয় বিনয় বিফল হইল । ছে।ট হরিদাস শিখি- 
মাহিতির তগ্ী মাধবীর 1নকট |ভক্ষ চাহিয়া।ছল, “প্রভু কহে সন্ন্যাসী করে 
প্রকৃতি সপ্তাবণ। দেখিতে না! পারি আমি তাহার বদন ॥”--( চৈ, চ, অন্তথওড )। চৈতন্য 
তাহার মুখ আর দেখেন নাই। সনাতন ধনীর পুত্র, তিন টাকা মূল্যের 
একখানা ভোটকন্বল গায় দিয়। গাসিয়াছিল, কৌপিনসার চৈতন্যদে 
নবীন সন্ন্যাসীর সঙ্গে নান।প্রকার সদালাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু 
"ভোট কম্বলের গানে প্রভু চ।হে বাঞ্নে বার” স্থুতরাঁং তাহার ভোটকম্বল ত্যাগ 
করিতে হইল। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সংকল্প যে দিন মুখ হইতে বহির্গত 


ত|হার কঠোর বৈরাগ্য। 


২৬০ হঙ্গভাষ। ও সাহতা । 


হইল, সে দিন সমস্ত নবদ্বীপবাসী শোকোন্সত্ত ভাবে স্নেহের বাহুদ্ধারা 
তাহাকে জড়াইয়! রাখতে চাঁহল, তাহার শোকক্ষিপ্ত মাত 
দ্বাদশ দিন উপবাস করিলেন, “দ্বাদশ উপাসে আঃ করিলা ভোজন ( চৈ, 
ভা, মধ্য)। নিশ্বম সেদিকে ভ্রক্ষেপ করেন নাই। দাক্ষিণাত্যে 
ভ্রমণ করিতে যাওয়ার সময় শত শত লোক তাহার সঙ্গে যাইতে পাগল- 
প্রায়, কাহার৪ অশ্রজল লক্ষ্য না কারয়া একমাত্র ভূত্যসঙ্গে চৈতন্য চলিয়া 
গেলেন। রামানন্দরায়ের বাড়ীতে বিষণ-মন্দ্র পরিষ্কার করিতে বহাবধ 
লোক নিধুক্তা কন্ত ধেষে দেখা গেল উপবাস-ন্ষীণ কৃষ্ণবিরহে শীর্ণদেহ 
চৈতন্তের আহৃত বোঝাই সর্ধাপেঞ্গা বড়। এই কষ্টসহিষণণ কৌপনধারী 
সতাবাকা বিষয়ানম্পৃহ ব্রাঙ্মণবালক সেই প্রাচীন খষগণেরই বংশধর, 
যুগে যুগে সেই ব্রহ্মনিষ্টাপু্ণ খাঁষবংশোদ্ব মহাঁজনগণ প্রেম, ভক্তি ও 
জ্ঞান শিখাইবার জন্য এই ভাবে হিন্দুসমাজে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 

এরূপ সময় হয়, যখন আরাধ্য ও আরাধকে প্রভেদ থাকে না; 
ভাগবতে তদবস্থায় থে।পীগণ নিজকে শ্রীকৃষ্ণ ভ্রম করিতেছেন ; গোপী- 
গণ,+“সকলেই বুষ্ত্মিক! হইয়া পরম্পর 'আমিই 
এই বৃষ” এই প্রকার কহিতে লাগিলেন” (ভাগবত 
১১শ স্বন্ধ, ৩০ অঃ, ৩ প্লোক )। জয়দ্েবও রাধার এই অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, 
"মহরবলোকিতমণ্নলীল ৷ মধুরিপুরহমিতি ভাবনণীলা ॥” বিদ্যাপতির গীতেও 
সেই কথার পুনরুক্তি আছে “অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে, নুন্দরী ভেল মাধাই 8৮ 
ইহাই যোগীর “সোহং”, গ্রীষ্টের “আমি এবং আমার পিতা এক” এইরূপ , 
মুহূর্ত চৈতন্য্দেবের জীবনেও হইত বলিয়া বর্ণিত আছে। যদি ফুল্লপন্সে 
ভ্রমর পতিত হইলে হ্র্ষ-উচ্ছসিত পদ্ম স্বীয় দল মুদদিত করিয়া ভ্রমরকে 
সম্ভোগ করে, তখন অস্তঃপ্রবিষ্ট ভ্রমরযুক্ত পল্পটি যেরূপ পূর্ণ আননোর 
চিত্র হুইয়৷ দীড়ায়, চৈতন্যগ্রভুও সেইরূপ বীহাকে খু'জিতেন, তাহাকে 
সময়ে সর্ময়ে হৃদয়ে পাইয়া মুদিত হইতেন, তখন তাহার ছবি অমানুষী 


সোইং। 


চরিত-শাখা ৷ ২৬১ 


প্রকুলরভাব ধারণ করিয়াছে_-বাঞ্চিতেব আলিঙ্গনে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া 
তখন "মুগ্রি সেই মুগ্রি সেই কহি কহি হাসে ।”--( চৈ, ভা, মধ্য)। সেই সময় 
তাহার মৃত্তি সাধারণ মনুষ্য হইতে স্বতন্ত্র হইত, তখন তাহার ধরীরের 
দিবাপ্রভা দর্শনে বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্যা তুলসী চন্দন দ্বারা তাহাকে পুজা 
করিয়াছেন।! 

কিন্ত & ভাব অল্নকালব্যপক, তদবসানে চৈতন্যদেবের বাহ্জ্ঞান 
হইয়াছে, তখন তাহাকে যে ঈশ্বর সম্বোধন করিয়াছে, তাহার উপর 
বিরক্ত হ্ইযাছেন। দাক্ষিণাত্য হইতে 
উড়িষ্যায় প্রত গত হইলে বাসুদেব সার্বভৌম 
গললগ্ীকতবাস ও কৃতাঞ্জলি হইয়া ঈশ্বর- 
জ্ঞনে তাহার বন্দন! পাঠ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব ঈষৎ 
কুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "প্রভু কহে সার্্ভৌম আর কথা কহ। আতাল পাঠাল 
কথ! কেন ব| বলহ ॥”--(গে।বিন্দের করচ1) | রামানন্দ রায় তাহকে জীশ্বর? 
বলাতে চৈতন্যদেব সবিনষে উত্তর করিলেন, “প্রভূ কহে আমি মানুষ আশ্রমে 
সন্নাংনী। কায় মন বক্যে বাবহারে ভয় বাসি ॥ শুক্রবন্ত্রে মসা বিন্দু যেছে না জুয়ায়। 
সন্ন্।সীর অল্প ছিদ্র সর্ববলে'কে গ্রায় ॥ * “ * পূর্ণ সৈছে ছুগ্ধে। কলস। ক্ুরাবিন্দুপাতে 
পাতে কেহ তারে না করে পরশ ॥৮-__( চে চ, অন্তখও)। এক গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ 
বিষ্ুমন্দিরে তাহার পাদোদক পান করিয়াছিল, প্রভুর অসস্তোষহেতু 
সেই ত্রাহ্মণকে অর্দচন্ত্র দ্বারা বৰিষ্কুীত করিয়। দেওয়া হইল । চণ্ডীপুরে 
ঈশ্বর ভারতী তাহাকে শ্রীরুষ্ণ' বলিয়। সম্বোধন করাতে তিনি বিরক্ত 
হইয়াছিলেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে হরির নামে সংকীর্তন না করিয়। 
“চৈতন্যজয়” বলিয়৷ সংকীর্তন আরম্ভ করায় তিনি বিরক্ত হইয়৷ তাহা 
নিবারিত করিয়া দিলেন। বাহুল্য ভয়ে অরে উদ্দাহরণ দ্রিব না, এক্প 
অনেক স্থলেই পাঁওয়! যাইবে। তাহার মত বিনয়ী জগতে হছুর্লভ, 
তিনি অহঙ্কররীকে বিনয় দ্বারা! পরাজয় করিয়াছেন ? বাসুদেব সার্বঘতৌমের 


ঈশ্বরত্ব আরোপে বিরক্তি ও 
বিনয়। 


২৬২ ৃ্‌ বঙ্গভাষা ০ সাহিত্য ৷ 


সঙ্গে প্রথম দর্শনের পর বৃদ্ধ অধ্যাপক চৈতন্যদেবকে অল্প বয়সে সন্নাস 
গ্রহণ করার জন্য ভর্খসনা করিলেন এবং প্রমাণ করিয়া দেখালেন 
এ বয়সে তাহার সন্্যাস গ্রহণের অধিকার নাই ; তদ্বত্তবে--“প্রভু কহে শুন 
সার্বভৌম মহাশয়। সম্গাসী আমারে নাহি জানিও নিশ্চয় ॥ বৃষের বিরহে মুক্তি 
বিক্ষিপ্ত হইয়া । বাহির হইনু শিখা সুত্র মুড়াইযা ॥ সন্্যাসী করিয়! জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি । 
কৃপাকর যেন মোর কৃষ্ণ হয মতি ।”__( চৈ, ভা, মধ্য )। তুঙ্গভদ্রীবাসী ঢুণ্ডিরাম- 
তীর্থ তাহার সঙ্গে বিচার করিতে চাহিলে চৈতন্যদেব--”মুরখ সন্াসী 
কছ নাহ জমুহি গিনি” বলিয়া তাহাকে “জয়পত্র' লিখিয়া দিতে চাহিলেন । 
চণ্তীপুরে ঈশ্বরভারতীকে এবং রামেশ্বরতীর্গে এক যোগী পণ্ডিতকে ও 
তিনি এইরূপ উত্তর দ্রিয়াছিলেন; কিন্তু এই সব পণ্ডিতগণ সকলেই 
তাহার স্ধাকঠে হরির নাম শুনিয়া, তাহার ব্যাকুল উন্মত্ততা 
দেখিযা! করজোড়ে তাহার রণাঁপনন হইয়াছিলেন; আর যেখানে 
তিনি ইচ্ছাক্রমে তর্কে প্রবৃন্ত হইতেন, সেখানে অবল'লাক্রমে সমস্ত 
দর্শন ও ন্যায়ের যুক্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া সর্বশেষ উন্মন্তবৎ হরিনামে৭ 
কথা কহিতে কহিতে উপদেশ শেষ করিতেন, তখন কদম্বকোরকের 
নায় অঙ্গ পুলকিত হইত ও হরিনাম বলিতে বলিতে কাদিয়৷ অজ্ঞান 
হইয়া পড়িতেন ; বড় বড় পণ্ডিত তাহার অসাধারণ শাস্তঙ্ঞান, প্রতিভ! 
ও যুক্তির প্রবল মুখে যখন তৃণের ন্যায় ভাসিযা যাইতে উদ্যত, তখন 
“সহসা! বিল্ময়বিস্ষারিতনেত্রে তাহারা অভিনব সৌন্দ্যযজড়িত ভক্তিময় 
এই দেবরূপ দেখিয়! পরাজয় স্বীকার করিয়া কৃতার্থ হইতেন, 
লজ্জা বোধ করিতেন না। চৈতনাদেব ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস 
গ্রহণ করিয্জ। ১৮ বৎসর নীলাচলে ( উড়িষ্যায় ) বাস করেন, ৬ বৎসর 
দাক্ষিণাত্য, বৃন্দাবন, গৌড় প্রন্ৃতি স্থানে গমনাগমনে ব্যয় করেন। 

৪৮ বৎসর বয়চক্রমে (১৫৩৩ খৃঃ আধাঢ়ের 

, লীলাবসান। 

শুরু পক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে, রবিবার দিনে) 

তাহার অপূর্ব লীলার অবসান হয়। 


চরিত-শাখা | ২৬৩ 


আদা ৪০০ বৎসর পরে পাশ্চাতা শিক্ষার অভিমান ও স্পর্ধা সহকারে 
অগ্রসর নবধুবক সমাজে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন 
স্থাপন করিতে নিজকে অসমর্থ ও হীনবল 
মনে করিতেছেন, সেই সময়ের এক দরিদ্র ব্রাঙ্মণ-তনয় সমাজের মন্তকে 
ও চরণে-_ত্রা্গণে ও চগ্ডালে সেই সমবেদনা স্থচক শ্রীতি জাগাইয়৷ 
দিয়াছিলেন। প্রেমের অভয় পতাকা উড্ডীন করিয়া “চগালে।হপি 
দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তপরায়ণ;* বলিষা বেড়াইয়াছিলেন 7 ইতরজাতিৰ 
অন্ন গ্রহণ কাঝুলে সামাজিক খর্ধতা হউক কিন্তু হরিভক্তির হাঁনি 
হয় না, “প্রভু বলে যে জন ডোমের অন্ন খায়। কৃষ্ণতক্তি কৃষ্ণ সেই পায় সর্বথায় ॥”__ 
€ চৈ, ভা, অন্তথও )। “মুচি যদি ভক্তিসহ ডাকে কুষ্ণধনে । কোটী নমস্কার করি তাহার 
চরণে ॥”--€গোবিন্দের করচা)। দেবরূপী মন্তুষা মনুুষাজাতির সম্মান বুঝিয়া- 
ছিলেন এবং শ্রেণীবিশেষে সমস্ত মনুষ্যজাতির প্রাপ্য মর্যাদা! সীমাবদ্ধ 
নহে, একথা বিনয সহকারে কিন্তু অটল বীবত্বের সহিত প্রচার করিয়া- 
ছিলেন । 
রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পৌরাণিক ব্ক্তিগণ ব্যতীত ইদানীং 
কালের মনুষাগণের৪ জীবনচরিত লিপিবদ্ধ 
০৮ 7. হইতে পারে, ইহা সে সময় হিন্দুসমাজের 
বিশ্বাসের কথ! ছিল না; পিঞ্ররাবদ্ধ পক্ষীর 
স্তায় লোকবুন্দ ব্রাহ্মণ-মুখ-নিঃস্ত শ্লোক বল! অভ্যাস করিয়াছিল 
কিন্তু নিজের নৈসর্গিক বুলি ভুলিয়া গিয়াছিল। চৈতন্তদেবের প্রভাবে 
শ্লোকপরম্পরানিয়ন্ত্রিত যন্ত্রবৎ মনুষ্য-জীবনে এক অভিনব প্রাণশক্তির 
সথশর হয়; পুরুষোচিত সরলতা! ও উদ্যম সহকারে মনুষ্যচরিত্র পুনরার 
গঠিত হয়, তাই জীবন-চরিত-সাহিত্য এই সময়ে বঙ্গভাষার এক নূতন 
অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া দেয় । নরহরির ন্যায় কত ব্রাহ্মণ অসংখ্য প্রাণ- 
পাত সহকারে নরোন্তমের ন্যায় শূদ্রের জীবন-আখ্যান বর্ণন করিয়া ধন্য 


সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব । 


২৬৪ বঙ্গভাষ। ও সহিতা। 


হইয়াছেন ;--ইহা বঙ্গসমাজের নব সামগ্রী। সাহিতা-মুকুরে প্রতি- 
বিদ্িত তাৎকালিক সমাজে চৈতন্যদেবের চরিত্রের এক অদ্বিতীয় 
সৌন্দর্যোর রশ্মিপাত দৃষ্ট হয়। সাহিত্য এবং সমাজের উন্নতির কথ! 
ছাড়িয়া দিলেও দেখা যাইবে, তিনি ধর্শজগতে চিরকালের জন্য এক 
অপূর্ব দ্রবা রাখিয়া গিয়াছেন,__যাহার ফুরস্ত স্থুধঃ ধুগ যুগাস্তরের 
জন্য হিন্দুর উপভোগার্থ সঞ্চিত থাকিবে, উহ তাহার চিরপ্মমরক নাম- 
মাহীত্মা প্রচার, কামধুগের নব গায়ত্রী_ 

হরে কৃষ্ণ হরে কৃঝ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 

হরে রাম হরে রা রাম রাম হরে হরে॥ 

উত্কলকবি সদীনন্দ চৈতন্যপ্রভূকে “হরিনামমৃত্তি” আখা প্রদান 

কবিয়াছেন, কেমন সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর নাঁম ! 


পদাবলী সাহিত্য । 
আমর! পুনর্ব(র পদ।বলী সাহিতা সম্বন্ধে প্রবন্ধের অবতারণা 
করিতেছি; বলা নিশ্রযোজন, বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাস বাতীত সকল 
পদকর্তীই চৈতন্যপ্রভূর সমকালিক অথব! পরবর্তী । আমর! পদকল্পতর 
রূসমগ্তরী, গীতচিস্তামণি, পদকল্পলতিক! প্রভৃতি সংগ্রহপুস্তক অবলঙ্বন 
করিয়া পদকর্তদিগের একটা বর্ণানুক্রমিক তাণিকা নিয়ে প্রদান 
করিতেছি, 


নাম। পদসংখ্যা । 
১। অনন্ত দাস রঃ ৪ 4 ৪৭ 
২। অনস্ত আচাধা ৪ তত ০ ৮২ 
৩। আকবর আলি ** ৮ টি ১ 
৪। আত্মার।ম দাস ... দঃ সু ৯ 
৫ | আনন্দ দাস 2 দ িঃ ও 


৬। উদ্বধ দস ই হন টি ১১০৩ 


৭ 
৮ | 
৯ | 
১০ | 
১১। 
১২। 
১৩। 
১৪ । 
১৫। 
১৬। 
১৭। 


১৮। 


চরিত-শাখা ৷ 


নাম। 
কবির 


কবিরঞ্জন 
কমরালী 
কানাই দাস 
কানু দাস" 
কামদেব 
কালীকিশোর 
কৃষ্ণকাস্ত দস 
কুষ্ণদাস 
কুক্কপ্রমেদ 
কৃষ্কপ্রসাদ 
গতিগোবিন্দ 
গদাধর 
গিরিধর 
গুপ্ত দাস 
গোকুল।নন্দ 
গে/কুল দাস 
গোপাল দস 
গোপাল ভট্ট 
গে।পীকান্ত 
গেপীরমণ 
গরে।বর্ধন দস 
গ্রোবিন্দ দাস 
গোবিন্দ ঘোষ 
গৌরমোহন 
গৌরদাস 
গৌরসন্দর দাস 


২৬৫. 


পদসংখ্যা : 
১ 


৯ 

৯ 

৪ 
১৪ 
৯ 
১৭% 
৯ 
৬ 


৮৮:40 ডে 


8৮ 


১৭ 
৪৫৮ 


১৭২ 


২৬৬ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য ৷ 


নাম। পদসংখ্যা । 
৩৪। গৌরীদাস না ১ ৫ ২ 
৩৫ | ঘনরাম দাস দু টির বা ১৪ 
৩৬। ঘনশ্য।ম দস রর ৪ রঃ ৩৫ 
৩৭ চগীদাস নন রঃ হি ১১৯ 
৩৮ | চন্দ্রশেখর ৪৮ 2 82 ৩ 
৩৯ | চম্পতি ঠাকুর ৪2 রা হন ১৩ 
৪০। চুড়।মণি দাস টড ক ১ 
৪১ | চৈতন্য দস ইন নি রঃ ১৫ 
৪২ জগদনন্দ দাস ডঃ মী ৪০০ ৫ 
৪৩। জগন্ন।থ দাস টে ৪ রা ৯ 
৪88 | জগমে।হন দাস নু তি ৪ হ 
৪৫ (| জয়বৃষ্ণ দাস কজন ৯৩ ৮৩০ ১ 
৪৬ গ্ঞানদাস ৯০০ 5০০ ৯০০ ১৯৪ 
৪৭। জ্ঞানহরি দাস টু ৮ ২ 
৪৮। পুরুষোত্তম ৪৪ ৪৩৬ ৮০০ ৯ 
৪৯ | প্রতাপনারায়ণ 5৯ ০০ ৮০ ১ 
৫০ | প্রমোদ দাস সা ৮০০ ৮০ ৫ 
৫১ । প্রাসাদ দাস ও ধুর রই ১ 
৫২ । প্রেমদাস ছি কি ডঃ ৩১ 
৫৩। প্রেমানন দাস ৯৬৯ ৮৪০ ৮৯০ ৫ 
৫৪ | বলদেব * না ৮৬৯ ৬৪০ ১ 
৫৫ | বলরাম দাস * ও ৪৯ ১৯৯ ১৩১ 
৫৬। বলাই দস» 22 ৫1 ৩ 
৫৭ বল্পভ দাস 5৬০ ৯৪৪ ০৪৩ হঙ 
৫৮ বংশীবদন 5 ৪ চা ৩৮ 


* চিহ্নিত নামগুলি বর্গীয় 'ব, অবশিষ্ট অন্তংস্থ “ব' এর অন্তর্গত। 


৫৯ | 
৬০। 
৬১। 
৬২। 
৬৩। 
৬৪। 
৬৫। 
৬৬ 
৬৭ | 
৬৮ | 
৬৯ | 
৭০ | 
৭১। 
৭২ 
৭৩। 
৭৪ | 
৭৫| 
পভ | 
৭৭ | 
৭৮ | 
৭৯ | 
৮০। 
৮১ । 
৮। 
৮৩। 
৮৪। 


৮৫ | 


নাম। 
বসন্ত রায় 
বাছুদেব ঘোষ ৬৪৬ ৪৪৬ 
বিজয়।নন্দ দাস ৮, *** 
বিদ্য।পতি 
বিন্দুদাস পু যু রি 
বিপ্রদাস 
বিপ্রদ্/স ঘোষ 
বিশ্বস্তর দাস 
বীরচন্দ্র কর 
বীরনারায়ণ 
বীরবল্লভদাস 
বীর হাম্বীর 
বৈষ্বদাস ৮** 
বুন্দাবনদাস 
ব্রজানন 
তুলসীদ।স 
দলপতি 
দীনঘোষ 
দীনহীন দাস ** 
দুঃখীকৃষ্ণ দাস 2 ১৬ 
হুঃখিনী *** 
দৈবকীনন্নন দাস  "*, 
ধরণাদাস মস রঃ 
নটবর ১৪৯ ৪৪৩ 
নন্দন দাস ৮৫ ৪৬৪ 
নন্দ (দ্বিজ) ৮৪5 ৮৬৬ 


৬৭ 


পদসংখ্যা । 


৩৩ 


১৩৪ 


৮ 


চা 


৩০ 


ত্ৎ 


৬৮ 


৮৬। 


৯৬। 
৯৭ | 
৯৮ | 
৯৯ | 

১০০। 

১০১ | 

১০২ । 

১০৩। 

১০৪ | 

১০৫ | 

১০৬। 

১০৭ । 

১০৮ । 

১০৯ । 

১১০। 

১১১ । 

সঃ 


১১৭। 


বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য 


নাম। 

নরসিংহ দাস 

নরহরি দাস 

নরোত্তম দাস 

নবকান্ত দাস 

নবচন্দ্র দাস 

নবনারায়ণ ভূপতি 

নসির মামুদ 

নুপতিসিংহ 

নৃসিংহ দেব 

পরমেশ্বর দাস 

পরমানন্দ দাস *** ৪৪ 
গীতান্বর দাম 

ফকির হবির ৮" 

ভূপতিনাথ *** 
তুবন দাঁস 

মখুরদাস 

মধুস্দন রি ৬০৪ 
মহেশ বহু নং 55৪ 
মনে।হর দাস ৪৮০ 

মাধব ঘোষ র্‌ 9 
মাধব দাম *** ৮** 
মাধবাঁচা্য 

মাধবী দাস ৮০৭ ৮৮৭: এ 
মাধে। তি ৯৯০ 


মুরারি গুপ্ত 5 ৮৯ 
মুরারি দাস রি *** 


পদসংখা। 1 
ঙ 
২২ 


৬১ 


৬৫ 


১৭ 


১১৩। 
১১৪ । 
১১৫। 
৯১৬। 
১১৭। 
১১৮ 
২১৯৪ | 
১৭০ । 
১৭২৯ | 
১২২ । 
১২৩ । 
১৭২৪ | 
১২৫ | 
১২৬। 
১২৭। 
১২৮ | 
১২৯ । 
১৩০। 
১৩১ | 
৯৩২ | 
১৩৩। 
১৩৪ । 
১৩৫ । 
১৩৬ । 
১৩৭ । 
১৩৮ । 


১৩৯ । 


নাস। 
মোহন দাস 
মে।হনী দাস 
যছুনন্দন 
যছুনাথ দস 
যছুপতি * 
যশোরাজথান 
যাদবেন্্র 
রঘুনাথ 
রসময দাস 
রসমযী দাসী 
রসিক দাস 
র।মকান্ত 
রামচন্দ্র দাস 
রামদ।স 
রমচন্্র দাস 
রম রায় 
রামা 
রাধাসিংহ ঠুপতি 
রাধামোহন 
বাধাবল্গত 
রাখামাধৰ 
রামানন্দ 
রামানন্দ দাস 
রামানন্দ বস্তু 
রূপনার।য়ণ 
লম্মীকান্ত দাস 
লোচনদাস 


চরিত-শাখা । 


৮২ 


পদসংধ্য। | 
ত৭ 
৪ 
৯৫ 


১৭ 


চি 


454 


০ 


১৯৭৫ 


সনি 


১৫ 


৩৩ 


২৭০ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


নাম। পদ্সংধ্য।!, 
১৪০। শঙ্কর দাস রর টি ০৯ ৪ 
১৪১। শচীনন্দন দাস ৮ ৮ রঃ ৩ 
১৪২1 শশিশেখর রঃ ৩ 
১৪৩। শ্ঠামটাদ দান ৮ রঃ ৮, ১ 
১৪৪। শ্যাম দাস ৬ নে বল ৩ 
১৪৫ গ্যম[নন্দ রি চিত ৯৩ ৭ 
১৪৬। শিবরায় ৫5৫ ০৪ 528 ১ 
১৪৭। শিবরাম দাস ক টি তত, ২৫ 
১৪৮ শিবান্ন নন ৪ রি ৪ 
১৪৯। শিব।সহচরী না চি রি ১ 
১৫০। শিবাই দাস রে রক রি ৭ 
১৫১। জ্ীনিবাস ০ "4 ৩ 
১৫২। শ্রীনিবাসাচার্য্য *** *ত* ** ২ 
১৫৩। শেখর রায় *** 5৪ ক ১৭৬ 
১৫৪ সদানন্দ ৪৯ ৮** ৮5 ১ 
১৫৫। স/লবেগ ৪৪ 5৪৫ ৮5 ১ 
১৫৬। সিংহ্পতি ৮৯, * রণ 
১৫৭। সুন্দর দাস ৮** ৬ 
১৫৮। সুবল নি রঃ ৪8৪ ১ 
১৫৯। সেখ জালাল রে রর ৪ ১ 
১৬০। সেখ ভিক ৬৪ ৪ যী ১ 
১৬১। সেখল।ল ৪ ৪৪৪ ৮৫৪ ১ 
১৬২। সৈয়দমর্ত,জা রি ৮৯৭ ১, ১ 
১৬৩ হৃরিদান ৭ রঃ *** ণ 
১৬৪। হৃরিবঙ্লভ টু ৪ রঃ ৪ 
১৬৫। হরেকুষ দাস ৯৮, হি রি 


১৬৬ হয়েরাম দাস ৪৫৪ ঘ ৮০৯ ২ 


চরিত-শাখা ৷ ২৭২, 


এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে, কা্ঠ-মলাটে আবদ্ধ আরও বিস্তর কবিতা 
অদ্ভাত অবস্থায় আছে; তাহাদের একটা সদ্গতি হইলে অনেক লুপ্ত 
কবির পদ পাঁওয়। যাইবে, এরূপ আঁশ। কর! বায়। ইহা ছাড় প্রদত্ত 
তালিকায় এক কবির নামে স্থানে স্থানে ২, ৩ কি ততোধিক কবির পদ 
পরিচিত হইয়াছে,-নিয়লিখিত “গোবিন্দগণ' বিখ্যাত পদকর্তী গেবিন্দ- 
দাসের নামের আড়ালে পড়িয়া যাইতে 
পারেন * ঃ দীসশবের সাধারণতন্ত্রে স্বাতন্ত্রা- 
সুচক উপাধিগুলি লুপ্ত হওয়াতে পদদ্বারা তাহাদের পরিচয়ের পথ রুদ্ধ 
হইয়াছে,-- 

(১) গোবিন্দানন্দ চত্রবস্াঁ ইনি চৈতন্যের অনুচর ও নবদ্বীপবাসী। (২) শ্রীনিব।স 
আচ।য্ের পুত্র মালিহাটা নিবাসী গোবিন্দ আচার্যা। ইনি “গতিগোবিনা” ন/মে পরিচিত ; 
(“জয় জয় শ্রীগতিগোবিন্ন রসময়। জয় তছু ভকত সমাজ ॥” পদকল্পতক )। (৩) গিরীশ্বর- 
দত্তের পুত্র গোবিনাদত্ত। (৪) কুলীনগ্র/মবাসী গোবিন্দ ঘেষ; ইনি মধো মধ্যে পাস 
উপাধি গ্রহণ ন| করিয়া “ঘেষ' সংজ্ঞা দ্বার।ও ভণিত! দিয়াছেন; (“গোবিন্দ মাধব ঝ|হ্ছদেব 
তিন ভাই। য| সবার কীর্তনে নাচে চৈনন্য গে।সাঞ্ি ॥৮--( চৈ, চ) 1 (৫) কাশীষ্বর ব্রহ্গ- 
চারীর শিষা উৎকলবাসী গোবিন্দ । (৬) প্রসিদ্ধ করচা-লেখক গোবিন্দ কর্মকার ৷ (৭) 
গোবিন্দ চক্রবস্তাঁ, নিবাস বোরাকুলি-_মুরশিদাব|দ, প্রীনিবাস শিষা | 


বলরামদ।সণ ৪1৫টা স্বতন্ত্র ব্যক্তির নাম 


বিভিন্ন গোবিন্দ দাস। 


বিভিন্ন বলরাম দাস 
রি নত 
এবং অপরাপর কবি। বলয়া বোধ হয়। 


(১) মহাপ্রভুর দাক্ষিণতা হইতে আগমন 
সময় পুরীতে এক বলরামদাঁসকে শিঙ্গা বাজাইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে 
দেখা যায়। (প্রামশিঙ্গা বাজাইতে বড়ই পণ্ডিত। বলর।ম দাস আসে হয়ে 
পুলকিত ॥৮-_গোবিন্দের করচ1)। বৈষুব বন্দনায় ৩ জন বলরমের নাম উল্লিখিত 
আছে। (২) “সংগীতকারক বন্দো বলরামদাস। নিতানন্দধর্শে যার সুদ 
পদকর্তী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ ন! করিলেও পদকর্ত। ছিলেন |বলিয়া স্বীকার করা যাইতে 
পারে। ঃ 


২৭২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


বিশ্বাস ॥” (৩) কানাইখুটিয়। বন্দো বিশ্বের প্রচার। জগন্নাথ বলরাম ছুই 
পুত্র যার ॥”* বৈষ্ণব বন্দন। (৪) “বন্দে] উড়িয়া বলরামদাস মহাশয় । জগন্নাথ, বলরাম 
বস বার হয় &'* (6) প্রেমবিল।সরচক নিত্যানন্দদাসও “বলরাম” নামে পরিচিত । 
(৬) নরোত্তমবিলাসে 'পূজ।রি বলঞাম* ন[মধেয় নরোত্তম ঠাকুরের একজন শিষ্য দেখা 
ধায়। (৭) উক্ত পুস্তকে 'বলরাম কবির।জ' নামক অপর একটা “বিজ্ঞ ব্যক্তির উল্লেখ 
আছে। (৮) পদকপ্গতকর তভূমিকায়--“কবিনৃপবংশজ ভূবনবিদিত বশ জয় ঘনগ্তাম 
বলরাম” পাওয়| যায়। (৯) অদ্বৈতআচায্যের এক পুত্রের নাম বলরাম ছিল। 
(১০) প্রেমবিলাসে রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য “কবিপতি বলর|ম" নামে আর একজন 
বলরামকে পাওয়া যায়, এবং উক্ত পুস্তকেই (১১ ১ শ্রীনিবাস শাখায় অপর এক বলরামের 
নাম আছে । এই বলরাম সম্প্রদায়ের ১২ জনই হিন্ন ভিন্ন বাক্তি বলিয়া বোধ হয় না। 
সম্প্রতি শিশির বাবু স্বীকৃত সুন্দর স্রন্দর পদে “বলরাম দাস' ভণিতা দেওয়।তে এই বল- 
রাম সমস্তা কালে আরও জটিল হইবে বলিয়া বোধ হয়। 

(১) যছুনন্দন চক্রবন্তী + ও (২) যদ্রনন্দন দন উভয়েই পদকর্তী। লেখক । চক্রবত্তী 
অনেক স্থলে “দাস' সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার বাড়ী কাটোয়া, ইনি গদাধরের শিষা 
ও চৈতন, প্রভুর চরিতলেগক, “যছুনন্দনের চেষ্ট। পরম আশ্চযা ।-__দীন প্রতি চেষ্ট। যৈছে 
না কহিলে নয়। বৈষ্ণৰ মণ্ডলে যার প্রশ*সাতিশয় ॥ যে রচিল গৌরঙগের অন্তত চরিত । 
দ্রবে দকি পাষাণ।দি শুনি যার গীত ॥”__ভক্তিরত্ব।কর | 

(১) হ্রীখও নিবাসী নব্রহরি সরকার চৈতন্য প্রভুর পাশধচর ও বৈষ্ণব সমাজে এক- 
জন পরিচিত পদকর্তী। (২) জগন্নাথ চক্রবর্তীর পুত্র নরহরি চক্রবন্থী প্রসিদ্ধ চরিত-লেখক, 
ইনিও এক জন পদকর্তা-_ই'ভার দ্বিতীয় নাম ঘনগ্ঠাম | 

এইরূপ অনেক স্ভলেই বহুবিধ নাম পাণয়া যা, অথচ এক নাম 


দ্বারাই পদকর্তী নির্দিষ্ট হইয়াছেন ; এ বিষয়ে যাহার তত্বানুসন্ধানে 


+* কেহ কেহ বলেন, এই বলরাম মানুষ নহেন ; “জগন্নাথ বলর।ম” ভাহ।র জীবিকা 
স্থান করিয়াছিলেন ও তিনি তাহাদিগকে বাৎসলা ভাবে সেবা করিতেন বলিয়া 
“ছুই পুত্র” কহ হইয়াছে। 
+ বছুননদন চক্রবন্তীর স্ত্রীর নাম ছিল লগ্মী; ইণহার ছুই কন্যা প্ীমতী ও নারায়পী- 
দেবীকে নিতানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্র বিবাহ করেন । 


পদাবলী-শাখ! | ২৭৩ 


নিযুক্ত, তাহারা সুবিচার দ্বারা মৃত কবিগণের আত্মার সম্যক্‌ তৃপ্তি সাধন 
করিতে পারিবেন কি না, সন্দেহস্থল। সুতরাং প্রদত্ত কবি-তালিকা 
বিশুদ্ধ নে; উহা এখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই; লুপ্ত কবিগণের 
উদ্ধারকার্ধা শেষ হইতে বিলম্ব আছে । 

শান্ত্রীমহাশয় তাহার তালিকায় বিদ্যপাতির পদ সংখ্যা ১৫০, ও 
চন্ডীদাসের পদ সংখ্যা ১১০ নির্দেশ করিয়াছেন ; কাব্যবিশারদ মহাশয়ের 
স্কবণে বিদ্যাপতির ১৮৬টি পদ, শ্রীবুক্ত রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়েব 

হস্করণে চণ্ডীদাসের ১৯৬টি পদ প্রদত্ত হইয়াছে। 

বৈষ্ণববুগের চরিত-পাখা-সাহিত্য অতি সুবিস্তার ; বড় বড় মহাজন- 
গণের জীবন বর্ণনাষ প্রাসঙ্গিক নানা কবির কথাই উল্লিখিত হইয়াছে ) 
এই এ্রতিহ।সিক অরণ্যে প্রবেশ করিষা প্রকৃততত্ব সংগ্রহ করা অতি কঠিন 
কার্ধ্য ; শুধু পাস” শবের বাহুল্য দ্বারা কাঠিন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, এমত নহে, 
কেহ কেহ বিদ্যাপতিকে “বিদ্য।বল্পভ” লিখিয|ছেন, * শ্ঠামানন্দ পুবী 
নিজকে “ছুঃখিনী” ও শিবানন্দ আপনাকে 
“শিব।সহচরী” নামে ভণিতা দিয়াছেন । | 
স্বতরাং স্ত্রীলোকের নাম পাহলেই আমবা স্ত্রীলোকশ্রেণীভূক্ত করিষ। 
পদকর্ত।র পরিচয় দিতে সাহসী নহি । রসমধী 
দসী, মাধবী দাসী ও রামীর ভণিতাযুক্ত পদ- 
গুলি স্ত্রীলোকের পদ বলিয়া আপাততঃ গ্রহণ 
কর! গেল। আমরা তালিকাটিতে ১১ জন মুসলমান কবির নাম ও 
পদের উল্লেখ করিয়াছি |; 

* গীতিচিস্তামণি দ্খেন। 

1 পদকল্পলতিক। দেখুন । 

£ পদত্ত তাঁণিকায় ৩, ৭, ৯, ৯২, ৯৮) ৯৯১ ১৫৫, ১৫৯১ ১৬০৪ ১৬১১ ১৬২, সংখ্যক 
নাম দেখুন। * 

১৮ 


তালিকা ভ্রম সম্ভাবন]। 


ন্ত্রীকবি ও মুসলমান 
কবিগণ। 





১৭৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। 


পদকর্তীগণের জীবন"চরিত সম্পূর্ণরূপে পাওয়৷ যায় নাই; বড় বড় 
কবিগণের জীবনের অতি যৎকিঞ্চিৎ বিবরণই 
পাওয়৷ যায়; কবিগণের স্থন্দর পদগুলি আছে, 
প্রকৃতির বাগানে কুস্থমরাশির ন্যায় তাহারা অসংখ্য ; মানুষের হাতের 
স্থন্দর রচনা ও তরুর ফুল ফুল একই নিয়মে উৎপাদিত । বৃক্ষ ও মনুষ্য 
উপলক্ষ মাত্র ;--আমরা! প্রকৃত কর্তীকে না পাইয়া উপলক্ষে কর্তৃত্ব 
আরোপ করিয়া থাকি ; আপাততঃ এইরূপ দর্শনের সহায়তা গ্রহণ করিয়৷ 
কবিগণের জীবনী না পাওয়ার ক্ষোভজনিত ছুঃখ হইতে সাস্বনা লাভ কর! 
যাউক। 

এস্থলে আমরা প্রসিদ্ধ কয়েকজন পদকর্তী সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ 
দিতেছি। এই বুগের সর্বশেষ্ঠ পদকর্তা 
গোবিন্দ কবিরাজ চৈতন্য-সহচর পরম ভাগবত 
চিরঞ্জীব সেনের পুত্র ও শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ নৈয়ারিক এবং কবি দামোদ্‌রের 
দৌহিত্র । চিরঞ্জীব সেন শ্রাখণ্ডের নরহরি সরকারের শিষ্য, তাহার 
বাড়ী কুমারনগর ছিল? কিন্তু তিনি দামোদরের কন্তা সুনন্দাকে বিবাহ 
করিয়া শুধণ্ডে আসিয়! বাস করেন ৷ উত্তবকালে তাহার পুত্রদ্ধয় পুনরায় 
কুমারনগরে পৈত্রিক বাসস্থানে প্রত্যাবর্তন কারয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত 
স্থানের বৈষ্ণবদ্ধেষী শাক্তগণ দ্বারা উৎপীড়িত হওয়াতে পদ্মাপারস্থিত 
তেলিয়া-বুধরী গ্রামে বাড়ী করেন। 

গৌবিন্দ দাসের জোষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্জ্র কবিরাজ নরোত্তম ঠাকুরের 
সুহৃদ্‌ ও শ্বয়ং প্রসিদ্ধ সংস্কৃতকবি ছিলেন। রামচন্দ্রের বাঙ্গাল! পদ পদ- 
কল্পলতিকায় আছে, কিন্তু তিনি বাঙ্গাল৷ ভাষা প্রসিদ্ধি লাভের উপযোগী 
কোন গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিয়া আমর! প্রক্ুষ্ট প্রমাণ পাই নাই, তাহার 
শ্মরণদর্গণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুস্তক নহে; গুনিয়াছি 'বঙজয়' নামক 
মহাপ্রতুর পূর্ববঙ্গভ্রমণ সম্বন্ধে তাহার একখানি বড় এতিহাসিক পদ্যরস্ 


লুপ্ত জীবনী । 


গোধিনন কবির।জ । 


পদাবলী শাখা । ২৭৫ 


আছে, আমর! তাহ! পাই নাই ৷ যাহা হউক, রামচন্দ্র কবিরাজ তাহার 
সাময়িক বৈষ্ণব-সমাজের ভূষণ ছিলেন, কিন্তু ভাষা কবিতার স্বাভাবিক 
পথ অবলম্বন করাতে ততৎকনিষ্ঠ গোবিন্দ কবিরাজের খ্যাতি অতীত ও বর্ত- 
মান ব্যাপক হুইয়! রহিয়াছে । তিনি স্বীয় কবিতাঁর সরস মাধুনী বিতরণ 
করিয়! বঙ্গীয় ঘুবকগণের চিরসুহদ্রূপে বিরাজ করিতেছেন, ফিন্তু তদ- 
পেক্ষা পণ্ডিত রামচন্দ্র কবিরাঁজ বাঙ্গাল! বেখার চেষ্টা! না করাতে তাহার 
স্থতি এখন প্রাচীন ইতিহাসেব অচিহ্নিত পত্রে বিলীনপ্রাষ | 

প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্ববকর, নরোন্তমবিলাস, সার।বলী, অন্ধু- 
রাগবলী প্রভৃতি বহুবিধ পুস্তকে গোবিন্দ কবিরাজ সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক 
বিবরণ আছে; ছুঃখেব বিষয়, এ সব বিবরণে তাহার জীবনের কতিপষ 
স্ুল ঘটনা মাত্র অবগত হয যায়। তাহার কবিতা হইতেই তাহার 
হৃদয়ের স্ুকুমারত্ব, ভাব-প্রবণত| ও অন্তঃজীবনের চিত্র ধারণা করিয়া 
লইতে হুইবে। পূর্বোক্ত পুস্তকগুলিতে তিনি খেতুরীর মহোত্সবে, 
তেলিযা-বুধরীতে, ও বৃন্দাবনে কখন? বা পথিক, কখন বা পাচকের 
তত্বাবধায়ক, আবার কখনও প্রশংসিত কবিরূপে সহসা দর্শন দিয়া 
নিবিড় জনতার অরণ্যে অন্নস্তু হইয়া যাইতেছেন ; ইতিহাস ক্ষুদ্র আলো- 
প্রক্ষেপে তাহার অস্পষ্ট মুর্তি দেখাইযা ততসম্বন্ধে নির্বাণ পাইতেছে, 
আমর! তাহার ধারাবাহিক চরিত জানি না। 

এরূপ কথিত আছে, তিনি ৪০ বৎসর বয়স পর্যাস্ত শান্ত ছিলেন, 
তৎপর গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হইয়! বৈষ্বমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে আদিষ্ট হন ; 
তদনুসারে অনুমান ১১৭৭ খৃঃ অবে শ্রীনিবাস আচার্ষ্যের নিকট মন্ত্র গ্রহণ 
করেন। ইহার পর তিনি আরও ৩৬ বৎসর জীবিত ছিলেন । তান এই 
অবশিষ্ট জীবন, বৈষ্ণবসমাঁজের প্রীতি ও সম্মন সহকারে অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন ঝলিয়৷ বোধ হয়; উতয় ভ্রাতাই “কবিরাজ উপাঁধিলাভ 
করিয়াছিলেন, গোবিন্দদাসের পদসমূহ কাচাগড়িয়ানিবাসী 'চৈতন্ত-লহচর 


২০৬ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য ৷ 


দ্বিজহরিদাসের পুন্র সুগায়ক ও পদকর্তী গোকুলদাস এবং শ্রীদাস দ্বারা 
বৈষ্ণবমণ্ডলীতে সর্বদ। গীত হইত এবং গীতগুলিতে মুগ্ধ হইয়৷ বীরচন্ত্র 
প্রভু ও জীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ুবসমাজের আচার্য্যগণ কবিকে ক্রোড় 
দিতেন । শেষ বয়সে কবিকে বুধরীগ্রামে স্বীয় পদসংগ্রহকার্য্যে ব্যস্ত 
দেখা যায়, “নির্জনে বসিয়া! নিজ পদর$গণে। করেন একত্র অতি উল্লসিত মনে” 
(ভক্তিরত্বাকর ১৪ তরঙ্গ )। 

১৫৩৭ খুঃ + অবে শ্রীথণ্ডে গোবিন্দদাসের জন্ম ও ১৬১২ খুঃ অন্দে 
তাহার মৃত্যু হয়। তাহার পুত্রের নাম দিব্যসিংহ। ভাষায় রচিত 
পদ ছাড়া তিনি সংস্কৃতে “সঙ্গীতমাধব” নামক নাটক ও «কর্ণামৃত' নামক 
কাব্য রচনা করেন। ভক্তিরত্বাকরে “সঙ্গীতমাধবের” অনেক শ্লোক 
উদ্ধত দ্রেখ! যায়। এন্থলে আর একটা কথা বল! উচিত, বিদ্যাপাতির 
করেকটা পদে গোবিন্দ্াসের ভাঁণতা দৃষ্ট হয়। শ্রীনিবাস আচার্ষোর 
পৌত্র রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের স্বর্ৃত টীকায় ইহার একটা 
সম্বন্ধে এই ব্যাখা দিয়াছেন ,_- 

“বিদ্যাপতিকৃতত্রিচরণগীতং লব্ধ।| গ্রীগে।বিন্দকবিরাজেন চরণৈকং কৃত্ধা পূর্ণং কৃতং।৮ 

পূর্ব এক পত্রে ৯বার বলরামদাসের উল্লেখ করিয়াছি; হী'হারা 
প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি নহেন । পদ- 
কর্তা বলর।ম দাস উক্ত ৯ স্থলের অন্ততঃ 
৪টির উদ্দিষ্ট কবি বলিষ| বোধ হয়। প্রেম-বিলাসের লেখক নিত্যানন্দের 
অপর নাম বলরাম দস । ইনি শ্রীথণ্ডের কবিরাজ বংশীয়, বৈদ্যজাতীয় 
কবি। পদকল্পতরুর কবি-বন্দনায় পদকর্তী বলরাম দাসকে “কবি- 


বলরাম দাস। 


* শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্ত্র রায় চৌধুরীর মতে ১৫২৫ খৃঃ (সাহিতা ১২৯৯, আশ্বিন )। 

1 এক কবির পদের সঙ্গে অন্ত কবির ভণিতা৷ দেওয়।র পদ্ধতি আরও অনেক স্থলে দেখ! 
যায়, যথা-_“গোবিন্দদাস কহয় মতিমন্ত। ভুলল যাহে দ্বিজরাজ বসন্ত ॥” প্র(মদাসের 
প্‌ সুন্দর রসবর গৌরীদাস নাহি জানে । অধিল লোক যত ইহ রসে উনমত জ্ঞানদাস 
গুণগানে ॥”--( পদকল্পলতিক। )। 


পদাবলী-শাখ! | ২৭৭ 


নৃপবংশজ” (কবিরাজ) বল! হইয়াছে ;) এই “বলরাম কবিরাক্ত” নরো হম- 
বিলাস প্রভৃতি পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছেন, ইনিই বৈষ্ণববন্দনায় 
“সঙগীতকারক” ও *নিত্যানন্দশ।খাতুক্ত” বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছেন । 
প্রেমবিলাস-রচক বলরামদাস ও বৈদ্য এবং স্পষ্টতঃই নিতা।নন্দশাখাভুক্ত | 
সুতরাং পদকর্তা বলরামদাস ও প্রেমবিলাস-রচক অভিন্ন ব্যক্ত বলিয়া 
বোধ হইতেছে । * বলরাম দাসের পিতার নাম আত্মারাম দাস ও 
মাতার নাম সৌদীমিনী; পদকল্পতক প্রভৃতি সংগ্রহপুস্তকে আত্মারাম 
দস কৃত কয়েকটি পদ পাওয়া যায়। 

জ্ঞানদস সম্বন্ধে অতি অল্প বিবরণই পাওয়া যায়; বীরভূম জেলার 
একচত্রাগ্রামে (মালারপুর স্টেশনের নিকট ) 
নিত্যানন্দ প্রভৃূর পিতৃগৃহ ছিল; তাহার ছুই 
ক্রোশ পশ্চিমে কাদড়া গ্রাম; তথায় “মঙ্গল ঠাকুরের” বংশ বলিয়! একটি 
গোসাইবংশ আছে । এই বংশেই ১৫৩০ খুঃ অবে জ্ঞানদাস জন্ম 
গ্রহণ করেন; ইনি নিত্যানন্দশাখাতভূক্ত ;) শ্রীখেতুরীর উৎসবে হান 
উপস্থিত ছিলেন, দেখ! যায়, স্থতরাং ইনি গোবিন্দদীস, বলরামদাস 
প্রভৃতির সমকালিক কবি। কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদীসের একটি মঠ এখনও 
আছে, পৌষ মাঁসের পূর্ণিমায় সেখানে প্রতিবৎসর মহোৎসব এবং সেই 


ভ!নদ[স। 


* “গৌরভূষণ শ্রীযুক্ত অচাতচরণ চৌধুরী মহাশয় অনুমান করেন, ই"হার! ছুইজন এক 
ৰাক্তি নহেন। কারণ বলরামের পদ প্রাঞ্জল, প্রেমবিলাসের রচনা কুটিল। নরহরির 
নরোত্তমবিলাস ও তক্তিরত্বাকরের ভাষা! সাদা সিধ! গদ্যের ম্যায়, কিন্তু ততকৃত পদগুলি 
কবিত্বময় ; বুন্দাবনদাসের পদ ও ভাগবতের রচনা এক কবির লেখার মত শুনায় ন!। 
আমর। এসম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় গৌরভষণ মহাশয়ের মত গ্রহণ করিতে পারিলাম ন1।” 
এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের পারদটাকায় আমরা! ইহা লিখিয়াছিলাম, কিন্ত 
সম্প্রতি অচ্যুতবাবু আমাদিগকে লিখিয়া গাঠাইয়াছেন “বঙ্গভাষ। ও সাহিতা প্রকাশ 
হইবার পূর্বেই আমার এই মত পরিবর্তন হয়। তৎপুর্ববেই আমি শবাভারত ১৪শ খণ্ড 
৮ম সংখ্যায় (তোমার মতানুষায়ী ) পদকর্তী বলরামকেই প্রেমবিলাসঞ্প্রণেত বলিয়াই 
জানি।” 


২৭৮ বঙ্গভাষা ও সাভিত্য। 


সঙ্গে তিন দিন ব্যাপিয়! মেল হয় । গদাধরের শিষ্য বছুনন্দন চক্রবর্তীর কথা 
ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে ; ইনি স্থকবি ছিলেন । হ্হার রচিত রাঁধাক্কঞ্চ- 
লীলা-কদস্ব পুস্তকের শ্লৌকসংখ্যা ৬০০০ । কিন্তু মাঁলিহাটির বৈদ্যবংশজ 
কবি যছুনন্দনদাস (জন্ম ১৫৩৭ খৃঃ) তাহা অপেক্ষা বেশী বশস্বী। 
পদকল্পতরুর বন্দনায় ইহার সম্বন্ধে লিখিত 
আছে,_-"প্রভুহ্গুত।চরণসরে|রুহ-মধুকর জয় যছুনন্দন 
দাস।” প্রভূ অর্থে শ্রীনিবাস আচার্য); 
যছুনন্বন, শ্রীনিবাস-কন্যা হেমলতার আদেশে ১৬০৭ খৃঃ অকে 
এতিহাসিক “কর্ণানন্দ* গ্রন্থ রচনা! করেন; গোবিন্দলীলামুতের অনেক 
স্থলেও ইন *্ীল হেমলতার” গুণ বর্ণনা করিয়াছেন । ইনি শ্রীনিবাস 
আচার্য্যের পৌত্র স্থুবলচন্ত্রের মন্ত্রশিষ্য, বছুনন্দন “কর্ণানন্দ' নামক এ্রীতি- 
হাসিক পদ্য গ্রন্থ, কৃষ্ণদাস কবিরাজের “গোবিন্দলীলামৃত' ও রূপগোস্বামীব 
“বিদগ্ধমাপব+ নাটকের পরারানুবাদ সঙ্কলিত করেন । কিন্তু পদকর্তা বলি- 
য়াউ ইহার বশঃ স্থায়িত্ব প্র।প্ত হইয়াছে । পুরুষে।তমের গুরুদত্ত নাম 
“প্রেমদাস' ; ইনি নবদ্ীপের কুলিয় গ্রামে জন্ম 
গ্রহণ করেন; ইহার পিতার নাম গঙ্গাদাস ; 
ইনি গো'বন্দদেবের ম'ন্দরের (বৃন্দাবনে) পুজারি ছিলেন । ১৭১২ খুঃ অবে 
ইনি বংশীপিক্ষা গ্রন্থ রচনা করেন, তত্পর কর্ণপূরের 'চৈতন্যচক্দোদয়” নাট- 
কের বঙ্গানুবাদ প্রণয়ন করেন। পদ্রকর্তী গৌরীদাস পণ্ডিত প্রসিদ্ধ 

হুর্যাদাস সরখেলের * ভ্রাতা; গৌরীদাসের 

বাড়ী শাস্তিপুরের নিকট অস্থিকাগ্রামে ) 
ইনি চৈতন্যদদেবের অন্ুচর ছিলেন, কথিত আছে, চৈতন্যদেবের 
হবহস্ত-লিখিত গীতগ্রন্থখানি ইহার নিকট রক্ষিত ছিল। 


যছ্ুনন্দন দাস ও যদুনন্দন 
চক্রবর্তী ৷ 


প্রেনদ|পস। 


গৌরীদাস। 


« ই'হর ছুই কন্যা বস্ধা ও জাহৃবীদেবীক্কে নিত্যানন্দ প্রভু বিবাহ করেন। 


পদাবলী-শাখা ৷ ২৭৯ 


উনি নিম্বকাষ্ঠে চৈতন্যবিগ্রহ গঠন করিয়া অন্বিক! গ্রামে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । প্রসিদ্ধ ভক্ত সদেগাপকুলভূষণ শ্তামা- 
নন্দ নবদ্বীপত্রমণকালে ইহাকে উক্ত বিগ্রহপৃজায় নিযুক্ত 
দেখিয়াছিলেন। রায় বসস্ত নরোত্তমঠাকুর 
মহাশয়ের শিষ্য । ইনি শেষ বয়সে বৃন্দাবন- 
বাসী হইয়াছিলেন। জীবগোম্বামীর পত্র লইয়া গৌড়ে একবার শ্রীনি- 
বাস আচার্ষেযর নিকট আসিয়াছিলেন ; ভক্তিরত্বাকরে উল্লিখিত আছে, 
“হেনই সময় বিজ্ঞ শ্রীবসস্ত রায়। পত্রী লৈয়া আইল তে আ.চা্যসভাষ 8”--(১৪ তরঙ্গ )। 
এই বিজ্ঞ ব্যক্তিকেই বোধ হয় নরহরি পুনর্ধার ণরোত্তম-বিলাসে বন্দনা 
করিয়। পিখিয়।ছেন, “জয় জয় মহাকবি শ্রীবসন্ত রয়। সদা মগ্ন রাধা কুক চৈতন্য 
লীলায ।”-_১২ বিলাস। সুতরাং উহাকেই পদকর্তা “দ্বিজবসম্তরায়” বলিয়া 
বোধ হয়। যশোহরনিবাসী কারস্থ “রায় বসন্তের” নাম ইদানীং প্রব- 
স্ব/দিতে পাইয়া থাকি, কিন্তু কোন? প্রাচীন পুস্তকে উক্ত পদকর্তী সম্বন্ধে 
প্রমাণ আমাদের হস্তগত হয় নাই । একটি প্রাচীন পদে দৃষ্ট হয়,গোবিন্দ- 
দাসকবি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের গুণ কীর্তন করিতেছেন, 
কিন্ত রায়বসন্তের পদে প্রতাপাদিত্য কিম্বা যশোহরের কোন 
উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকাব ( ১৪৭৮--১৫৪০ খুঃ অন্ধ ) 
মহাপ্রভুর একজন অন্ুচঃর ছিলেন; ইনি নীলাচলে চৈতন্য- 
দেবের অতি অনুরক্ত সঙ্গী ছিলেন; কথিত 
আছে, নরহর চির-কৌমারব্রত পালন করেন । 
নরহরি সরকার প্রসিদ্ধ লোচন দাসের গুরু ও “চৈতন্তমঙ্গল' রচনার 
উপদেষ্ট। ছিলেন । একটি সংস্কৃত বন্দনায় জান! যায়, নরহরির বর্ণ বিশুদ্ধ 
গৌর ও তাহার পিতার নাম নারায়ণ ছিল। নরহরি গৌরলীলার পদ- 
রচনার প্রবর্তক বলিয়া বৈষ্ণবসমাজে আদৃত 3 ইহার পথ অনুসরণ 
করিয়া বাস্থদেব ঘোষ যশন্বী হইয়াছেন । নরহরি সরকার *১৫৪০ খুঃ অব্ধে 


রায় বসস্ত। 


নরহরি সরকার । 


২৮০ বঙ্গভাষ৷ ও সাহিত্য । 


গুপ্ত হন। বস্থু রামানন্দ কুলীনগ্রামের প্রসিদ্ধ 
মালাধর বন্থুর পৌব্র; ইনি দ্বারক! নগরী 
হইতে নীলাচল পর্য্যস্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে পর্ধ্যটন করিয়াছিলেন । কথিত 
আছে, মহাপ্রভু ইহাকে মিত্র সম্বোধন করিতেন । স্প্রসিদ্ধ রায় রামানন্দ 
উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের একজন উর্ধতন 
কর্মচারী ছিলেন £ ইনি বিখ্যাত 'জগন্নাথবল্পভ, 
নামক নাটক রচনা করেন ; চৈতনাদেব ই'হার দর্শনেচ্ছায় নিজে বিদ্যা- 
নগর গিয়াছিলেন। ইনি রমিক ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া! বৈষ্বসমাজে 
প্রসিদ্ধ । ১৫৩৪ খৃঃ অব্দের মাঘমাসে রায় রামানন্দের তিরোধান হয়। 
নরহরি চক্রবর্তাই পদকর্তা ঘনশ্তাঁম বলিয়! পরিচিত, কিন্তু “কবিনৃগবংশজ 
ভুবন-বিদ্দিতযশ জয় ঘনশ্যাম খলরাম।” পদকল্পতরুর 
এই শ্লোক দ্বার জান। যায়,ঘনস্তাম নামে অপর 
একজন পদকর্তী কবিরাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ইনি গোবিন্ 
কবিরাজের পৌত্র ও দিব্যসিংহের পুত্র । 
গীতম্বর দাঁস যে রসমঞ্ররী সঙ্কলন করেন, তন্মধ্যে তাহার 
কয়েকটি পদ সন্নিবিষ্ট আছে। শ্রীচৈতন্তগ্রভু যে সময় নীলাচলে 
ছিলেন, তখন চক্রপাণি ও মহানন্দ নামে ছুই ভাই তাঁহার নিকট রঘু 
ন্গনের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেন। চক্রপাঁণি চৌধুরীর পুত্র রামানন্দ, 
তথপুত্র গঙ্গারাম এবং তাহার ছুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ গোবিন্দলীলামৃত-অন্ধু- 
বাদকারক মদনরায়চৌধুরী ও দ্বিতীয় বাক্তি রসকল্পবন্লী-প্রণেতা রাম- 
গোপাল। রাঁযগোপালের রসকল্পবন্দী পাওয়া গিয়াছে, উহা ১৬৪৩ 
খুঃ অব্ে বিরচিত হয়, এবং ইহার কিছু পরে রামগোপালের পুত্র পীতাস্বর- 
দাস ““রসমঞ্রী” সঙ্কলন করেন । রসমগ্তরীতে বিদ্যাপতি, গোবিনদাস 
গ্রভূতি পদকর্তাগণের পদই অধিকাংশ । সঙ্কলিত পদাবলী দৃষ্টে 
বোধ হয়, গীর্তান্বরের ররবোধ ও পদ মনোনীত করিবার বিলক্ষণ শক্তি 


বসু রামানন্দ । 


রায় রামানন্দ । 


ঘনগ্ঠাম | 
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পদাবলী-শাখ! । ২৮১ 


'ছিল। তাহার স্বকৃত পদগুলিও” বেশ সুন্দর । দুঃখের বিষয় তিনি 
তাহার পিতা গোপাল দাসের (রামগোপাল দাসের) পদ কিছু বেশী পরি- 
মাণে উদ্ধত করিয়াছেন ইহা! পিতৃতক্তির পরিচায়ক, কিন্ত সাহিতা-সেবীর 
পক্ষে সঙ্গত কার্ধ্য নহে। আর একটি হঃখের বিষয় এই যে চণ্ভীদাসের 
ছইটি পদ (যখ্া, “ভাল হৈলা আরে বধু আইলা সকালে” ইত্যাদি ও 
"চিকুর ফুরিছে, বসন খসিছে” ইত্যাদি) তিনি পিতার ভণিতা দিয়া 
প্রচারিত করিয়াছেন &। 

জগদানন্দ, জাতিতে বৈদ্য, ইনি মহাপ্রভুর অস্তরঙ্গতক্ত খণ্ডবাসী 
মুকুন্দের বংশে জন্মগ্রহণ করেন৷ ই'হার পিতামহের নাম পরমনন্দ, এবং 
পিতার নাম নিত্যানন্দ। জগদানন্দের সর্বানন্দ, কষ্টানন্দ ও সচ্চিদানন্দ 
নামক তিন সহোদর ছিলেন । জগদানন্দের পিতা শ্রীখগ্ড ত্যাগ করিয়া 
আগরডিহি দক্ষিণখণ্ডে বাস করেন, এবং জগদানন্দও তাহার ভ্রাতৃবর্গের 
সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া বীরভূমির অন্তর্গত ছুবরাজপুর খানার অধীন জোফলাই 
গ্রামে বাস করিয়াছিলেন ৷ অপরাপর বৈষ্ঞবভক্তের ন্যায় ইহার জীবন 
সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী বর্ণিত আছে । জগদানন্দ-পদাবলী- 
প্রকাশক শ্রীবুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয় তাহা বিস্তৃত রূপে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। 

১৭০৪ (১৭৮২ খুঃ) শকে জগদানন্দ স্বগগত হন। এতছুপলক্ষে 
তাহার নিবাসস্থান জেফলাই গ্রামে এখনও বৎসর বৎসর একটি মহোৎসব 
হইয়া থাকে। বৈষ্ণবদীসের পদকল্পতরুখে জগদানন্দের অল্পসংখাক 
কয়েকটি পদ সন্নিবিই আছে। 

ধাহারা শুধু ললিতশব্বকেই কাবতার প্রাণ মনে করিয়। অনেকস্থলে 
অর্থশূন্ত কাকলির স্থৃট্টি করিয়াছেন, জগদানন্দ সেই শ্রেণীর কবি-সম্প্র- 
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দায়ের মধ্য উচ্চ স্থান অধিকার করিবেন সন্দেহ নাই । হৃদয়ের অস্তঃপুরে 
যে কবিতার নিভূত স্থান এ কবিতা সে শ্রেণীর নহে ;-_শুধু ললিত শবা- 
প্রহেলিকায় শ্রুতিকে অব্যক্ত সুখদান করাই, এ ভাবের কবিতার চরম 
লক্ষ; কিন্ত যমক অলঙ্কার ও “ম' কার, “ল* কারের নিবিড় সমাবেশে 
বে সর্বদা শ্রুতিনুখকর পদ হইতে পারে, জগদানজ্দের পদ পড়িয়া 
মামরা তাহা বুঝি না । বহুতস্বীতে অনভ্যন্ত স্পর্শজনিত উচ্ছঙ্খল ধ্বনির 
হ্যায় জগদাননের পদর।শি শ্রতিক স্থখদান না করিয়া অনেকস্থলে 
পীড়ন করে। কিন্তু একথা অবশ্ঠ স্বীকাধ্য যে, এই কবি স্থানে স্থানে 
জমদেবের মত স্্ন্দর শব গ্রশ্থনে সক্ষম হইয়াছেন । 
আমর! জগদানন্দের সম্বন্ধে আর একটি বিষয়ু উল্লেখ কর! বিশেষ 
প্রয়োজন মনে কবি এই কবি ভাবী কবিগণের সাহাধ্যার্থ একটি মক- 
অলঙ্কারের ধারা রচন। আরম্ভ করিযাছিলেন ; ততন্বারা অনুমান হয় যে, 
জগদানন্দ আকাশের তার! কি বনের ফুল দেখিয়া অতি অনায়াসে কবিত্ব- 
মন্ত্রে দীক্ষিত হন নাই । তিনি এমে গলদঘম্ম হইয়া! কবিতা! রচনা শিক্ষা 
করিয়।ছিলেন, এবং তদ্বিষয়ক একটি প্রণ।লী লিপিবদ্ধ করিয়া ভাবী কৰি- 
গণের জন্য পন্থা নিরূপণের প্রয়াসী হইযাছিলেন ৷ “জগদানন্দের খসড়া” 
ালিত শব্দের বিপ।ণ বলিয়া উল্লেখ কর! যায়, পাঠক খসড়াখানি 
পাঠ করিলে জগদানন্দের কবিতার গুহ্তত্ব অবগত হইবেন। ইহা 
প্রাচীন রীতি অনুসারে বঙ্গীয় ভাষায় অলঙ্কার শাস্ত্র সম্কলনের প্রথম ও 
শেষ চেষ্ট।। আমরা জগদানন্দের স্বহস্ত লিখিত থসড়া হইতে কিছু 
প্রতিলিপি পাঠকগণকে উপহার দিতেছি । 
ংশীবদনের পিতা ছকড়ি চট্টোপাধ্য।য় পাটুলীনিবাসী ছিলেন, 
কিন্তু মহাপ্রভুর আদেশে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। ১৪০৬ শকে 
(১৪৯৪ খুঃ অন্ধ) চৈত্র মাসে পুর্ণিমা-দিনে বংশীবদন ভূমিষ্ঠ হন। 
“নি বিন্ৃগ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গ মুত্তি ও নবন্থীপে 'প্রাণবল্লভ' নামে এক বিগ্রহ 
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প্রতিষ্ঠিত করেন ৷ তাহার ছুই পুত্র, চৈতন্য ও নিত্যানন্দ। পদাবলী 
ব্যতীত বংনীবদন “দীপান্বিতা” নামক ক্ষুদ্র কাব্য প্রণয়ন করেন । 

ংশীবদনের পৌত্র (চৈতন্ত দাসের পুত্র) রামচন্দ্র একজন 
বিখ্যাত পদকর্তী । ইনি ১৪৫৬ শকে ( ১৫৩৪ খুঃ) জন্মগ্রহণ করেন 
এবং ১৫০৫ শকে (১৫৮৩ খু) মাঘ মাসের কষ্ণতৃতীয়াতিথিতে 
অপ্রকট হন। রামচন্দ্র জাহ্বীদেবীর শিষ্য ছিলেন? ইনি বুধুরীর 
সন্গিকটস্থ রাপানগরে বাস করেন | রাধানগরের নিকট বাঘাপাড়ায়ও 
ইহার মার এক বাটী ছিল। রামচন্্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শচীনন্দন দাস 
একজন পদকর্তী। তিনি “গৌরাঙ্গবিজয়, নামক কাব্য প্রণয়ন 
করেন। 

প্রমেশ্বরী দাঁস--ইনি খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। 
ইহার বাড়ী কাউগ্রাম, ইনি জাতিতে বৈদ্য । ইনি জাহ্বী ঠাকুরাধীর 
মন্ত্রশিষ্য ছিলেন; এবং তাহার আদেশে ণ্তড়া আটপুর” যাইয়। 
শ্রীরাধাগোগীনাথ বিগ্রহ প্রকাশ করেন, সম্প্রতি এই বিগ্রহের নাম 
হ্যামসুন্দর, হয়ছে । উনি কিছুদিন “গরলগাছা” গ্রামে বাস করিয়া- 
ছিলেন। ইহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক প্রবাদ প্রচলিত আছে । 

বৈষ্ণবাচারদর্পণমতে যছুনাথ আচাধ্যের পুর্ধনিবাস ছিল 
শরীহট্টর বুরুক্গ! গ্রামে ; ইনি রত্বগর্ভ আচার্য্যের পুত্র। ইহার উপাধি 
ছিল “কবিচন্ত্র ৷ ইনি নিত্যানন্দশাখাভূক্ত | বুন্দীবনদাস লিখিয়াছেন £-- 

“্যছুনাথ কবিচন্ত্র প্রেমরসময়। নিরবধি নিত্যানন্দ যাহাকে সদয় ॥” 

প্রসাদ দাস- _বিষুপুরস্থ করুণাময় দাসের ( মজুমদার ) পুত্র ও 
শ্রানবাসের শিষ্য ; ই'হার উপাধি ছিল “কবিপতি? | 

উদ্ধব দাস-_অপর নাম ক্ৃষ্ণকাত্ত ; ইনি পদকল্পতরু-সঙ্কলয়িত। 
বৈষ্ণব দাসের বন্ধু ছিলেন ; বাড়ী টেঞা ( বৈদপুর )। 

রাধাব্ল্লভ দাস---্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য, কাঞ্চনগড়িয়া 


২৮৪ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য । 


গ্রামবাসী স্থধাকর মণ্ডল ও ততৎপত্বী শ্ঠামাপ্রিগগার পুত্র ৷ রাঁধাবল্লভ, 
রঘুনাথ গোস্বামী কৃত বিলাপকুস্থমাঞ্জলির বাঙ্গাল! অনুবাদ করেন । 

রায়শেখর - প্রকৃত নাম শশিশেখর, অপর নাম চন্দ্রশেখর ; 
বর্ধমান পড়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শ্রীখণ্বাসী রঘুনন্দন- 
গোস্বামীর শিষা ও নিতানন্দ-বংশসম্ভৃত। ইনি গোবিন্দদাসের 
পরবর্তী । 

পরমানন্দ সেন-__বাড়ী কাঞ্চনপল্লী গ্রাম, জাতিতে বৈদ্য। ইনি 
মহাপ্রভুর প্রিয় পার্বচর শিবানন্দ সেনের পুত্র । ১৫২৪ খুষ্টাবে পরমা- 
নন্দের জন্ম হয় । মহাপ্রত্‌ ইহাকে “কবিকর্ণপুর উপাধি দিয়াছিলেন । 
ইনি ১৪৯৪ শকে (১৫৭২ খৃঃ) সুবিখাত “চৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটক এ 
9 তাহার চারি বৎসর পরে 'গৌরগণোদ্দেশদীপিক।” প্রণয়ন করেন? 
ইহা ছাড়া “আনন্দবৃন্দাবনচম্পু”, “কেশবাষ্টক৮ *চৈতন্তচরিত কাবা? 
প্রভৃতি বহুসংখ্যক সংস্কৃত পুস্তক রচনা কবেন । 

বাস্দেব, মাধব « গোবিন্দানন্দ__ই'হীরা তিন সহোদর, 
পূর্ব নিবাস কুমারহট্ট। কেহ কেহ বলেন শ্রীহট্ের বুড়ন গ্রামে মাতুলা- 
লয়ে বাস্থঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। এই তিন ভ্রাতা শেষে নবদ্বীপ 
আসিয়া বাস করেন। গৌরাঙ্গ সম্বন্ধীর পদাবলী রচকগণের মধ্যে বাস্ু- 
ঘোষ শীর্ষস্থানীয়! তিন ভ্রাতাই বিখ্যাত “কীর্তনিয়।' ও মহাপ্রভূর অন্থু- 
রক্ত অন্ুচর ছিলেন। 

ধনঞ্জয় দাঁস --ব্ধমান উাচড়া পাচড়। গ্রামে বাড়ী। চৈতন্ত- 
ভাগবত ও চৈতন্তচরিতামূতে ইনি পণ্ডিত ও নিত্যনন্বপ্রিয় বলিয়া 
বণিত হইয়াছেন । 

গোকুল দীস-_৪ জন। (১) জাজী গ্রামবাসী প্রসিদ্ধ কীর্ত- 
নিয়া । (২).কাঞ্চনগড়িরাবাসী শ্দাসঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোকুল 
দাস, শ্রীনিবাস আচার্যোর শিষ্য! (৩) বীরহা্িরের সমদাময়িক, 
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বনবিষুপুরবাসী গোকুলদাঁস মহাস্ত। (৪) “কবীন্দ্র উপাধিধারী 'পঞ্চ- 
কোট সেরগড়বাসী গোকুল । ( ভঃ রঃ) 

আনন্দ দাঁস-জগদীশপগ্ডিতের শাখায় এক আনন্দদাসের 
নাম পাওয়া যায়, ইনি “জগদীশচরিত্রবিজয়” গ্রন্থ প্রণেতা । কানুরাম_ 
ইনি শ্তামানন্দের শাখাশিষ্য ; ই'হার গুরু দামোদর পণ্ডিত। 

কৃষ্ণদীস- পদকর্তাদিগের মধ্যে কৃষ্ণদাসের সংখ] অনেক 
গ্রসিদ্ধ কষ্ণদাস কবরাজের পরিচয় পরে প্রদান করিব। অস্থিক! নিবাসী 
গৌরীদাসের ভ্রাতা কৃষ্তদ্রাসও একজন পদকর্তা ছিলেন। 

কৃষ্ণপ্রসাদ-_“শ্রগতিপ্রভুর শিষা প্রধান তনয়। শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে ঠাকুর 
গম্ভীর জয় ॥” শ্রীকষ্জপ্রসাদ শ্রীনবাস আচার্ষ্যের পৌত্র ছিলেন। গতি- 
গোবিন্দ--স্রানিবাঁস আচার্ষের পুত্র, ইহার রচিত 'বীররত্বাবলী” নামক 
একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে। গোঁকুলানন্দ সেন- জাতি বৈদ্য, 
নিবাস টেএগ-বৈদ্যপুর ই'হার নামাস্তর বৈষ্ণব দাস। ইনিই প্রাস্দধ 
পদকল্পতরুর সম্কলয়িতা, খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
জীবিত ছিলেন। গোপাল দাম- শ্রীনিবাস আচার্যোর শিষ্য। 
কর্ণানন্দে উল্লিখিত আছে নে ইনি একজন উতকৃ কীর্ভানয়া 
ছিলেন। বাড়ী বুঁদইপাড়া । গোপাল ভট্ট গোস্বামী ( ১৫০০ হইতে 
১৫৮৭ খৃঃ) ইনি মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ধদ ছিলেন, বাড়ী কাবেরীতীরস্থ 
শ্রীরঙগক্ষেত্র ( দাক্ষিণাত্য ), ইনি পরিশেষে বুন্দাীবনবাঁসী হইয়াছিলেন। 

গোগীরমণ চক্রবর্তী- শ্রানিবাম আচার্য্ের শিষ্য,বাড়ী বুধুরী। 
গোবদ্ধন দাস দামোদরের শিষ্য । রসিকমঙ্গল নামক গ্রন্থে ই'হার কথা 
উল্লেখ আছে। চম্পতি রায় _রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমু- 
দ্রের টীকায় লিখিয়াছেন “চম্পতিনাম দাক্ষিণাতা-শ্রীবৃষ্চচৈতন্যতক্তরাজ 
কশ্চিং আদীৎ স এব গীতকর্তা” দৈবকীনন্দন--ইনি শ্রীগৌরাঙগদেবের সময়ে 
বর্তমান ছিলেন৷ বৈষ্ণবনিন্দা প্রভৃতিই ই'হার কার্য ছিল। দৈবকী- 


২৮৬ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য | 


নন্দন কুষ্টব্যাধিগ্রন্ত হইয়া মহাপ্রভূর শরণাগত হইলে পাঁপের প্রায়শ্চিত্ত 
স্বরূপ “বৈষ্ণববন্দনাঃ রচনা করিতে আদিষ্ট হন । ইনিও “বৈষ্ণববন্দনা? 


্রস্থ রচন1 করিয়া! মহাব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করেন। 
নরসিংহ দেব _নরোত্তমের স্বগণ নরসিংহ মহাশয়। দুরদেশ পকপলী 


যার রাজ্য হয় ॥” প্রেমবিলাসে--“কমলললিত চরণ কমল মধু পাওয়ে সেই সুজান, 
রাজা নরসিংহ বূপনারায়ণ গোবিন্দদাসদ অনুমান ॥” নময়নানন্দ--গদাধর 
পণ্ডিতের ভ্রাতা বাণীনাথের পুত্র, চরিতামুতে ই'হার উল্লেখ আছে । 
প্রসাদ দাঁস-_বিষুপুরবাসী করুণাময় দাসের পুত্র, ইহাদের কৌলিক 
উপাধি মজুমদার । আচীর্ধ্য প্রভুর সমকলিক উপাধি-_কবিপতি । 
মাধে--নীলাচলের লোক, শ্ঠ।মানন্দের শিষা রসিকানন্দের শিষ্য । 


(রাঁসকমঙ্গল গ্রন্থ ১৪৩ পৃষ্ঠা) রসিকানন্দ__নীলাচলের অচ্যুতানন্ের পুত্র, 
শ্বামানন্দের শিষ্য। জন্ম ১৫৯০ খুঃ। রাঁধাবল্লভ-_স্থধাকরমণ্ডলের 
পুত্র, আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। হরিবল্লভ--প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্র- 
বর্তীর নামান্তর । কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, তাহার গুরু ক্ৃষ্ণচরণের 
নামান্তর, হরিবল্লভ তাহ'র গুরুর নামেই পদের ভণিতা দেন। যাহ 
হউক এ তণিতাযুক্ত পদ যে চক্রবর্তীমহাশয় কৃত, তাহা সর্বসন্মত। তিনি 
'ক্ষণদাগীতচিস্তামণি নামে একখানি পদ গ্রশ্থ সঙ্কলন করেন । চক্রবর্তী 
কত ২৩খানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচলিত আছে । ১৭০৪ খু অবে তিনি “সারার্থ- 
দর্শিনী' নামে ভাগবতের টাকা রচনা! করেন, ইহাই তাহার শেষ ও সর্ধ- 
প্রধান কীত্তি। এই সকল পদকর্তা ছাড়া বনবিষুণপুরর প্রসিদ্ধ রাজা 
বীরহাম্থির * ও নীলাচলবাসী খিখিমাহিতীর ভ্মী প্রসিদ্ধ ৩২ রসিক 


ভক্তের ২ জন--মাধবীর-__পদও পাওয়া গিয়াছে । 


7 ভক্তিরদ্বাকরে ই'হাঁর ছুইটি পদ উদ্ধত হইয়াছে। 


পদাবলী-শাখা | ২৮৭ 


এস্থলে বল! উচিত, বীহারা বড় বড় গ্রন্থ লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়ছেন, অথবা ধাহাদের রচিত পদাঁপেক্ষা ভক্তিরসময় জীবনই বেনী 
সুরভিময়, যখা--কৃষ্ণদাপ কবিরাজ, বৃন্দাবন দাস,ত্রিলোচন- 
দাস ও নরহরিচক্রবতী গ্ত্ৃতি গ্রন্থকার ও শ্রীনিবাস আচার্ধ্য, 
নরোতভম দাস ও শ্যামানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজন, তাহাদের 
প্রসঙ্গ পরে প্রদত্ত হইবে । 

এই বুগের পদকর্তাগণ চণ্তীদাস ও বিদ্যাপতি হইতে নিম্নে স্থান পাই- 
বার যোগ্য, কিন্তু ই'হদের মধ্যে অনেক উৎকৃষ্ট কবি আছেন; এই দলে 
গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, রায়শেখর, ঘনশ্তাম, রায়বসস্ত, 
বছুনন্দন, বংশীবদন এবং বাস্ঘেধ শ্রেষ্ঠ । বিদ্যাপতি ও চণ্ীদাসের 
কবিতায় প্রেম ভিন্ন অন্তভাব নাই, কিন্তু গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদে 
প্রেমের সঙ্গে ভক্তি মিশ্রিত হইয়াছে; ভক্তির সঙ্গে নিশ্মলতা প্রবিষ্ট হ্য়, 
কিন্ত গাঢ়তার হাস হয়; প্রেমেতে অঙ্কিত মুর্তি আলিঙ্গন করিলে প্রাণ 
জুড়ায়, ভক্তিতে অষ্কিত মুক্তির পদ স্পর্শ করিতে পারিলে কৃতার্থ জ্ঞান হয়, 
সুতরাং প্রেম অপেক্ষা ভক্তিতে উদ্দিষ্ট ছবি একটু দূরে স্থাপিত হয় । 
ভক্ত তাহার আরাধ্যকে ন। পাইলে আবার তপশ্চবণে প্রবৃত্ত হন, প্রেম- 
কের মত তাহার রাগ ও মান করিবার শত্তি নাই--কিন্ত আত্মনমর্পণের 
ইচ্ছ৷ আছে। নিয়োদ্ধৃত পদটিতে প্রেম অপেক্ষা তপস্তার কথা বেশী 
আছে £- 

“বাহ! পু অকণ চরণে চলি যাত। তাহা তাহ। ধরণা হইএ মঝু গাত ॥ যে! সরোবরে 
পু নিতি নিতি নাহ। হাম ভরি সলিল হোই তথি মহ ॥ যে। দ্ররপণে পঁহু নিজ নুখ 
চাহ। মবঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ যো৷ বীঞ্জনে পু বীজই গাত। মৰু অঙ্গ তাহি 
হোই মৃছুবাত ॥ যাহা পঁছ ভরমই জলধর শ্ঠাষ। মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম$ 
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন গোরি ॥ সে। মরকত তনু তোহে কিএ ছে।ড়ি ॥” ূ 

বৈষ্ণবকবিগণের প্রেম পণাদ্রব্য নহে । দানই এ প্রেমের ধর, দানেই 


২৮৮ বঙ্গভাষ! ও সাহিতা । 


এ প্রেমের স্থখ; প্রতিদান চাহিয়া এ বিপ- 
ণিতে কেহ প্রবেশাধিকার পায় না, ফুলের 
সুরভি বিনা মূল্যে বিতরিত হয়; চাদের জ্যোত্ম!, মলয় সমীর ক্রয় 
বিক্রয়ের সামগ্রী নহে) প্রাতঃ্্ধ্যরশ্মি শীতকালে কত মধুর, কিন্ত 
শাল বনাতের মত তাহার মুল্য নাই; বনের কুন্দ, মুখি, জাতি, গৃহ- 
স্থন্দরীগণ হইতে কম স্থুন্দর নহে, কিন্তু উহাদের পণে বিক্রয় হয় না; 
এ প্রেমও তেমনই অমূল্য। স্বপ্রাবিষ্টের ন্যায় প্রেমিক এ প্রেম-ভরে 
উন্মন্তভাবে যাহা! খুঁজিয়া বেড়ায়, তাহ। প্র।তদান নহে,_- 

“মে! যদি সিন(ন লাগিল। ঘাটে, আর ঘাটে পিয়। নায়। মের অঙ্গের জল, পরশ 
লাগিয়, বাহু পশারিযা রয় ॥ বসনে বসন ল।গিবে বলিয়], একই রজকে দেয়। আমার 
নামের একটি আখর, পাইলে হরিষে লেয় ॥ ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে বলিয়া, ফিরয় কতই 
পাকে। আমার অঙ্গের বাতাস যেদিকে সে দিন সে মুখে থাকে ॥ মনের কাকৃতি 
বেকত কগিতে কত ন। সন্ধান জানে | পায়ের সেবক রাযশেখর কিছু জানে অনুমানে ॥” 

এই অপুব্ধ ব্রতের এই অপূর্ব কথা । পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে 
প্রেম ও সৌনর্যাপুজার পূর্ণপ্রভাব দেখা 
দিয়ছিল; বিরল-দ্রম নগর-রাঁজিতে বসন্তের 
সৌষ্ঠৰ এখন বিকাশ পায় না; এখন বসন্ত 
বনে আসে--কোকিলের জন্য, রক্ত-কিশলয়ের জনা, বনকুরঙ্গ ও কুরঙীর 
জন্য; মনুষা-সমাজে এখন বিজ্ঞানের শীরস শীত-বায়ু কবিত্বের ফল-পল্লৰ 
সংহীর করিয়। সত্যের অস্থিপপ্রর দেখাইতেছে; এখনকার প্রেমের 
কবিতা পঞ্চদ-শত।ব্দীর স্থৃতিমাত্রে পর্যবসিত; সেরূপ মধুর কথা 
এখন আর লিখিত হইবে না; সেই স্থপ্নময় চিত্রলেখা বিজ্ঞানের শীতল 
নীহারিকাজড়িত হইয়! এখন চির অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, এই ফুলতর- 
পল্লবগুচ্ছমণ্ডিত পৃথিবী পূর্বেও যেরূপ এখনও অবস্ত সেইরূপ সুন্দর 
আছে--কিস্ত আমর! ইহাকে সুন্দর দেখতে ভুলিয়! গিয়াছি । 


বৈধব কবির প্রেম । 


পঞ্চদশ শতাব্দীর ভালবাসার 
সহিত্য। 


পদাবলি-শাখা । ২৮৯ 


পদকর্তীগণের মধ্যে গো'বন্দদাস বিদ্যাপ'তর অন্থুসরণ করিয়াছেন, 
তাহার রচিত পদে বিদ্য'পতির রস-পুর্ণ উচ্ছা- 
সের অপ্রন্ফ,ট প্রতিবিশ্ব পড়িয়ছে ; মৈথিল 
কবির পদে অনুভবের তীত্রত্ব ও উদ্দীপনাশাক্ত বেশী, কিন্তু গোবিন্দের 
পদে স্বার্থত্যাগ ও পবিত্রতা অধিক, কাবত্বেব হিসাবে গোবিন্দ বিদ্াপতি 
হইতে নিষ়ে দাড়।ইবেন, কিন্তু বু নিয়ে নহে। বিদ্য/াপতি যেরূপ গোবিন্দ- 
দাসের আদর্শ, চণ্ডীদ(স সেইরূপ জ্ঞানদাসের আদশ; জ্ঞানদসের কতক- 
গু'ল পদ চগ্ডীদাসের চরণ-ভাঙ্গ। ) তাহ! মিষ্ত্বে 
জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস। 

মনোহর ও ভাবসন্বন্ধে মূলের ঈষৎ ক্ষীণ 
প্রতিচ্ছাষা বলিষ। গ্রহণ করা যায়; জ্ঞনদাসব্ণত নারকের প্রেম- 
বিকাশ-চেষ্টা নানা বিচিত্র বর্পাতে সুন্দর এনং সেই সৌন্দর্য সততই 
নির্মল অশ্রজলে উজ্জল হইয়ছে। বলবাঁমদাস কাহাকেও আদশ 
করিয়াছেন বালয়া বোখ হয় না, চগ্ীদাসের 
হ্টায় ইহার কবিতা বেন স্বভাবের সংস্করণ, 
চও্ডীদাসের ন্যায় ইনিও সরল বক্তা, কিন্ত ততদুৰ গভীর নহেন। তাহাব 
পদ সরল প্রেমের সুন্দর অভিব্য/ক্ত । গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসে, জ্ঞান- 
দাস ও বলরম দাসে শক্তির পার্থক্য আছে; মে ক্রমে এই সমালো- 

চন| লিখিত হইল-_-এ পার্থক্য সেই ক্রমে, কিন্তু তাহ কেশপ্রম।ণ | 
বৈষ্ণব কবিগণের পদ প্রথম সংগ্রহ কবেন, বাবা আউল মনোহর- 
দাস; হুগলী জেলায় বদনগঞ্জে ই'হার সমাধি 
আছে; কথত আছে ই'ন জ্ঞানদাসের বন্ধু 
ছিলেন ও যে।গবলে অতি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন ; ইহার রচিত 
হগ্রেহের নাম পদ-সমুদ্র | * খুষ্টীয ষোড়শ শতাব্দীর শেষে এই সংগ্রহ 


বিদ্যপতি ও গোবিন্দদাস। 


বলরাম দাস ও চণ্ীদাস। 


পদাবলী সংগ্রহ । 


* পদসমুদ্র হবর্গায় পণ্ডিত হারাখনদন্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের নিকট ছিল; কলি- 
কাতার কোন দেকানদার ২০০০, ট।ক] যুলো এই গ্রস্থম্বস্ব খরিদ করিতে চা হিয়াছিশেন, 


১৪ 


২৪৯০ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য | 


সঙ্কলিত হয় । ইহার পদ-সংখ্যা ১৫০০০; বোধ হয় পদ্সমুদ্রের অব্যব- 
হিত পরেই শ্রীনিবাস আচারের পৌত্র রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্র 
সন্কলন করেন। ইহার যে “মহাভাবান্রসারিণী” নামক সংস্কৃত টিপ্ননী 
তিনি দিয়াছেন, তাহাতে তাহার শিক্ষা এবং অস্ত্ূ্টির বিলক্ষণ পরিচয় 
আছে । অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাঁধামোহন ঠাকুরের শিষ্য বৈষ্ণব- 
দাস পদকল্পতরু প্রণয়ন করেন। পদকল্প-লতিক! গৌরীমোহনদ|সকুত ; 
গীতচিদ্কামণি হরিবল্লভক্কত ) গীতচন্দ্রেদয় নরহরিচক্রবত্তিকৃত ; পদচিস্তা- 
মণিমাল! প্রসাদদ।সকৃত ; রসমঞ্জরী গীতাম্বরদাসকৃত ; ইহা ছাঁড়া লীলা- 
সমুদ্র, পদার্ণবসারাবলী, গীতকল্পতরু, প্রভৃতি বহুবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সংগ্রহ- 
গ্রন্থ আছে। 
পদ-সমুদ্র অতি বিরাট গ্রন্থ,_-রিচার্ডসনের সিলেক্সনের স্তায়। ছাপা 
হইলে উহা! বড় বড় পুস্তকাগারে শোভা পাইতে 
"তিতা ও পারত, পারে। রাধামোহনঠাকুরের সংগ্রহপুস্তকের 
অনেকাংশ তিন স্বরুত পদ দ্বার! পূর্ণ করিয়া- 
ছেন, কতকগুলি বাঙ্গাল। পদ ও ব্রজবুলির সংস্কৃত টাক! এই পুস্তকে 
প্রদত্ত হইয়াছে। গৌরমোহন দাসের সঙ্কলন দৃষ্টে বোধ হয়, ভাল ভাল 
পদ মনোনীত করিবার শক্ত ইহার বেশ ছিল, পদ-সান্নবেশও বড় 
সুন্দর হইয়াছে । কিন্তু সংগ্রহকারকের দৃষ্টি প্রগাঢ় ভাবাপেক্ষা স্ুললিত 
শব্দবশিষ্ট পদগুলির উপর বেশী এবং পুস্তকখান! বড় ক্ষুদ্র; মাত্র ৩৫১ 
পদে সম্পূর্ণ। মোটের উপর বৈষ্ণবদসের সংগৃহীত পদ-কল্পতরুই ব্যবহার 
পক্ষে উৎকৃষ্ট শ্রন্থ। ইহার পদসংখ্যা ৩১০১; পদামৃতসমুদ্র ইহা । ইহা হইতে 


(কিন্ত ভক্তিনিধি মহাশয় তাহা দেন নাই; বৃদ্ধবয়সে তিনি এই পুম্তক ক নিজের তত্যাবধানে 
ছাপাইয়। পাত্রবধিশেষে বিতরণ করিবেন, ইহাই তাহার সম্কল্প ছিল। কিন্তু হুঃখের বিষয় 
তিনি ডাহার উদ্দেগ্ত চরিতার্থ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এনম্বক্ধে আরও একটু 
বক্তব্য আছে, আমার শ্রদ্ধ্প?দ কয়েকজন সাহিতাক বধু এই পুস্তকের অস্তিত্বে 
সন্দিহান হ্ইয়ছেন--সে সকল কথ! এখানে উল্লেখ কর! নিষ্প যোজন । 








পদাবলি-শাখা | ২৯১ 


তনেক ছোট পুস্তক, অথচ সংগ্রাহক তন্মধ্যে ৪০০টিরও অধিক স্বরত পদ, 
দিয়ছেন, বৈষ্ণবদীস স্বীয় বিরাট সংগ্রহে মাত্র ২৭টি স্বক্কুত পদ দিয়াছেন, 
সে কয়েকটি পদ বন্দনাহুচক, সুতরাং সংগ্রহগ্রন্থে অপরিহাধ্য । বৈষ্ণব- 
দাস এই সংগ্রহ সঙ্করন কারতে নে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা প্রবীণ 
ব্যক্তির উপধুক্ত । পদকল্পতরু ৪ শাখাষ বিভক্ত; প্রথম শাখায় ১১ 
পললব, মোট পদসংখ্যা! ৯৬৫। দ্বিতীয় শাখায় ২৪ পল্লব, মোট পদ- 
সংখ্যা ৩৫১। তৃতীয় শাখাব ৩১ পল্পব, মোট পদসংখণ ৯৬৫) চতুর্থ 
শাখায ৩৬ পল্লব, মোট পদসংখা ১৫২০। উহার কোন্‌ পল্পবে কত পদ 
তাহাও পুস্তকের শেষভাগে নির্দিষ্ট আছে। প্রকাশিত পদকল্পতক অস- 
স্পর্ণ বলিয়া বোধ হ্য ; বৈষ্ুবদাস ততকৃত হুচীপত্রে নির্দেশ করিয়াছেন, 
৪র্থ শাখার ২৬ পল্লবে বিদ্যাপতি * চণ্তীদাসের বিবরণ প্রদন্ত হয়াছে, 
কিন্ত গ্রন্থ মধো উক্ত পল্লবটি বঙ্জিত হয়।ছে ) এরূপ আর কয়েক স্থল 
ম্পষ্টতঃই অসম্পূর্ণ দেখা যায়। হৃচীনির্দি্ট ৩১০১ পদের মধ্যে মুদ্রিত 
পুস্তকে মাত্র ৩০৩০টি পদ দৃষ্ট হয়। যে অংশটুকু এঁতিহাসিক, হিন্দৃস্থান- 
বাসিগণেন তাহা সুপ্ত করিবার একটা বিশেষ শক্তি আছি । পদকল্পতরুর 
আদ্যন্তই সুন্দর সুন্দর পদপুর্ণ নহে। হোমারের রচনায়ও মন্ধ্য মন্যে 
তক্রালসতা দৃষ্ট হয--এটি একটি প্রবাদ বাক্যঃ বৈষ্ণব কবিগণের পদগুলিও 
সর্বত্রই প্রতিভাপ্রদীপ্ত নহে, অনেক স্থল পুনরাবৃত্তি-দোষ হষ্ট ; কিন্ত 
পদকল্পতরুর প্র।তপত্রেই এমন ছুএকটি ছত্র বা পদ আছে, যাহা পড়িলে 
, বোঁপ হয়, কবি বাগ্দেবীর লেখনী কাড়িয়। লইয়া তাহ লিখিয়াছেন, 
পাঠক সেই সকল পদ্দে প্রেমের নানাবপ লীলা-নরস চিত্রলেখা দেখির] 
মুগ্ধ হইবেন। 

বিদেশীয় ভাবাপন্ন পাঠক বর্ণমালানুক্রমে পদগুলি সন্িবিষ্ট হয় নাউ, 
দেখিয়! বিরক্ত হইতে পারেন। পুর্বে লিখি- 
য়াছি, এই পদাবলীসাহিত্য ভালবাসার 


পদ-সন্নিবেশে সুত্র । 


২৯২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


বিজ্ঞান। ভালবামারহস্তের এরূপ গুঢ়ভেদ আর কৌন দেশের সাহিত্যে 
নাই। লতা ষে ক্রম এবং কৌশলে তরুকে জড়াইয়! বশীভূত করে, এই 
বিজ্ঞানে সেই ক্রম লিখিত হইয়াছে । প্রেমের নানা লীল! হইতে অল- 
স্করশাস্ত্রের পণ্ডিতগণ সুত্র রচন! করিয়াছেন); অলঙ্কারগ্রস্থে ৩৬০ রূপ 
নায়িকা-ভেদ বর্ণিত আছে; এই ভেদপ্রক।শকস্ত্রে 'এক একটি চিত্র 
নির্দেশক রেখাপাত কর! হইয়।ছে, সেই রেখার উপর কবিগণ তুলি দ্বার! 
সজীব বর্ণ ফলাইয়।ছেন ; এই স্ৃত্রগুলি অন্ন্ত বৈজ্ঞানিক হ্থৃত্রের স্তাঁয় 
কঠোর নহে, যুবকগণ তৎপাঠে আনন্দ অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই; 
যথা,__নায়িকা স্বীয় সৌনদর্্য-দর্পে মাননী হইয়। কর্ণোৎপল দ্বারা নায়- 
ককে তাড়না করিতেছেন, এই চিত্রখানি প্রগল্ভার ₹ তমালকুঞ্জে অধীরা 
নায়িক! প্রণয়ী-সঙ্গ অপেক্ষায় পত্রকম্পনে আশান্বত হ্ইয়া ইতস্তত; 
ধাবিত হইতেছে এই চিত্রের নাম ঝাসকসজ্জা) এই অপেক্ষ। বখন আক্ষেপে 
পরিণত হইতেছে, তখন বিপ্রলন্ধ! ) মাঁননী--খাঁওতায় বিষাদ ও 
রোষ-স্ফীত। ; প্রোবিত ভর্তৃকাভ।ব সর্বশ্রেষ্ঠ, এখানে মান ও ক্রোধ অশ্রু 
জলে মগ্র; এখানে নায়িকার মু্তি বড়ই সুন্দর, কারণ-__“যা কাস্তায়।ঃ 
মুখে চিরায় বিরহে স। মাধুরী ।”_ এইরূপ আর অসংখ্য ত্র 
আছে। 
বঙ্গীয় পদসমূহে এই সব লীলাময় ভাঁব ভক্তি-বিধৃত হইয়া স্বর্গীয় 
ভালবাসার উপাদান হইয়াছে, তাহাদের উদ্ধোন্ুখ গতি ও নিক্ষাম আবেগ 
বিলাসকল! হইতে স্বতন্ত্। 
বল! নিশ্রয়োজন, সংগৃহীত পদগুল পূর্বোক্ত ুত্রান্ুমারে সন্নিবষ্ট 
হইয়াছে। আমর! এস্থলে পদকল্প-লতিক| হইতে সংগ্রহনৈপুণ্যের কিছু 
নমুনা! দিতেছি; পাঠক দেখিবেন, সংগ্রাহক 
নানা কবির পদ নানাস্কান হইতে সংগ্রহ করিয়। 
কেমন সুন্ররতবে যোজন! করিয়াছেন, _বিন্তাস কৌণলে একখানি 


সংগ্রহ-নৈপুণোর দৃষ্টান্ত । 


পদদাবলি-শাখ। । ২৯৩ 


সম্কৃভাবের চিত্র কেমন পরিস্ষ;ট হইয়াছে, নানা কবির তুলি ছ্বারা যেন 
একই বর্ণ ফলিত হষঈয়াছে ১-- 


মুরলী শিক্ষা । 
ক।মোদ। বহুদিনের সাধ আছে হরি। বাজাইব মোহন মুরলী। তুমি লহ মোর 


নীল সাড়ী। তৰ পীত ধড়া দেহ পরি ॥ তুমি লহ মোর গজমতি। মোরে দেহ তোমার 
মালতী ॥ ঝাপ! খোপা লহ খসাইয়া। মোরে দেহ চূড়াটি বাধিয়া ॥ তুমি লহ সিন্মুর 


কপালে । তোম।র চন্দন দেহ ভালে ॥ তুমি লহ কম্কণ কেউড়ি। তোড় তাড় বাল! দেহ 
পরি ॥ তুমি লহ মোর আভরণ। মোরে দেত তে।মারি তুষণ ॥ শুন মোর এই নিবেদন । 
শুনি হরষিত বৃন্দাবন ১ ॥ 

কানেড়া। নুরলী কর।ও উপদেশ । যে রন্ষে, যে ধ্বনি উঠে জ/নহ বিশেষ ॥ কোন্‌ 
রন্ধে বাজে বাশী অতি অনুপাম। কোন্‌ রক্ষে রাধ। বলি লয় আমার ন।ম & কোন 
রন্বে, বাজে বশী স্রললিত ধ্বনি । কে।ন রন্ধে কেকা শবে নাঁচে মযূরিণী ॥ কেন রন্ধে, 
রস(লে ফুটয় পারিজ।ত । কোন্‌ রঙ্গে, কদন্ব ফুটে হে প্রাণন।থ ॥ কোন রন্ধে, ষড়খতু হর 
এক কালে। কোন্‌ রন্ধে, নিধুবন হয় ফুল ফলে ॥ কোন্‌ রন্বে, কে।কিল পঞ্চম স্বরে গায়। 
একে একে শিখ।উয়। দেহ শ্ঠ।ম রায় ॥ জনদাস কতে হাঁসি হাসি। “রাধা মোর" বলি 
ব।জিবেক বাঁশী । ২॥ 

ক।মোদ। কৌতুকে মুরলী শিখে রসবতী রাধা। মদনমোহন মনোমোহিনীর 
সাধ! ॥ প্রেমরঙে গ্ঠ।ম-অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া। মুরলী পূরয় র।ই ত্রিতঙ্গ হইয়া ॥ বিন! 
ভন্ত্রে, বিন| মন্ত্রে কত ফুক দেই। বাঁজেবা না বাজে বাঁশী পিয়।মুখ চাই ॥ র।ধার 
অধরে বেণু ধরে বনমালী। পাণি পঙ্কজ ধরি লোলয় অঙ্গুলি ॥ কান্ত কোলে কলাবতী 
কেলির বিলাসে। দুহুকরূপ দেখি শিবানন্দ ভাষে ॥৩। 

বেহাগ। আলু কে গো মুরলী বাঞ্জায়। এত কু নহে শ্যাম রায়॥ উহার গৌরবরণে 
করে আলো! ৷ চূড়াটি বাধিয়া কেবা দিল ॥ হর ইন্ত্রনীলকান্ত তন্থু। এত নহে নন্দ- 
সত কানু ॥ ইহ|র রূপ দেখি নবীন আরতী। নটবর বেশ পাইল কতি॥ বনমাল! গলে 
দোলে ভাল। এন! দেশ কোন্‌ দেশে ছিল ॥ কে বানাইল হেনরপ খনি । ইহ।র বামে 
দেখি চিকণ বরণী ॥ নীল উয়লী নীলমণি। হবে বুঝি ইহার সুন্দরী | সথীগণ করে 
ঠারাঠারি ॥ কুঞ্জে ছিল কাগু কমলিনী | কৌথা গ্লেল কিছুই না জানি ॥ আজু কেনে দেখি 


২৯৪ বঙ্গভাঁষ! ও সাহিত্য ৷ 


বিপরীত। হবে বুঝি দোহার চরিত ॥ চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে। এবপ হইবে কোন্‌ 
দেশে ॥৪ | « 
পদের অতল রত্বাকর হইতে নানা বুগের ভিন্ন ভিন্ন নামান্কত এট 
চারিটি রত্বের উদ্ধার করিয়। এরপ সুন্দর সমন্বয় করাতে সংগ্রাহক একটি 
উত্কষ্ট মণিকারের সন্মান পাইবার যোগা । 
পদাবলী-সাহিত্য হইতে আমরা বিদায় গ্রহণ করিতেছি ; বঙ্গদেশের 
ভক্তির অবতার চৈতন্যদেবের জীবন এবটি 
বি এরি গীতির স্যার ; এদেশের গীতি-কবিতাই উৎকৃষ্ট 
কবিতা; যে জাতি উদ্যমপূর্ণ, উন্নতি পথে 
ধাবিত, তাহাদের মপ্যে পুকষকারের চিত্র জীবন্ত ॥ সে দেশে নরনারী 
জীবন নাটকীয় চরিত্রে গুড় সৌন্দধ্য ও মহৰে বাক্ত হয়, রামায়ণে ও 
মহাভারতে একদা হিন্দুর সেইকপ চরিত্র প্রৃতিবিস্বিত হইযাছিল। কিন্ত 
অবস্থার ক্রীড়াশীলচক্রে পতিত, ছিন্ন ভিন্ন জাতির অশ্রু সম্বল; সেই 
অশ্রু কখনও দুঃখজ্ঞপক হইয়া মন্দস্পশ হয, কখন বা ভক্তির উচ্ছ্বাসে 
উচ্ছ,সিত হইয়া গী'ত-কর্বিতার মৃদ্ধ উপাদানের মধ্যেও এরপ মহস্ব ও 
সৌনার্ধ্য ছায়৷ দেখাইতে পারে, যাভাতে সেই দুঃখে দযা করার অধিকার 
হয় না,--সে ছুঃখ ধনাঢ্য-ছুঃখ নামে বাচ্য হইবার যোগ্য হয়। 
এই গীতিকবিতাগুলি আমরা উংলগ্ডের ও আমেরিকার সাহিত্য- 
প্রদর্শনীতে লইয়া খাইতে পারি ;--আজ্মগরিমার রাজ্যের অধিবাসী- 
বুন্দকে আত্মবিসজ্জনের কথ! শুনাইর় মুগ্ধ কবিতে পারি । 


* প্রথম পদে ( বুন্দ|বন-বৃত ) রাধিক। হরির নিকট বেশ পরিবর্তন ও বংণীঝ|দনের 
অনুমতি চাহিয়াছেন, দ্বিতীয় পদে (জ্ঞানদ|স বৃত) বেশ পরিবর্তন সম্পূর্ণ, কিন্তু রাধিকা 
বাণী বাঞ্জাইতে পারেন নাই এজন্য তছুপদেশ চাহিয়ছেন, তৃতীয় পদে (শিবানন্দকৃত ) 
কৃষ্ণ রাধাকে বশী বাজাইতে শিক্ষা দিতেছেন। ধর্থ পদে (চণ্ভীদাসকৃত ) রাই কানু ও 
কানু রাই সাজিয়।ছেন, তখন বেশ পরিবর্তন সম্পূর্ণ ও রাধা সুললিত স্বরে বণীতে বস্কার 
দিতেছেন এবং শখীগণ চিনিতে ন! পারিয়! “আজু কি গে! মুরলী বাজায়” প্রভৃতি জিজ্ঞাস] 
করিতেছেন । 


4৪ 
৮৫ 
ডি 


চরিত-শাখ। | 
চরিত-শাখ। | 


(ক) গোবিন্দদানের করচ]। 
(খ) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল। 
(গ্ণ) চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, চেতন্যচরিতাম্বত। 
(ঘ) ভক্তিরত্বাকর, নরোত্তমবিলান, প্রেমবিলান গুভৃতি। 


(ক) গোবিন্দদাসের করচা । 


মহাপ্রভুর মহিমান্বত আদর্শ হইতে বঙ্গসা।হত্যে জীবন-চরিত লেখার 
প্রথ। প্রবর্তিত হয়। মনুষ্য নৈসগিক চাঁরত্ব 
এক সময়ে শাস্ত্রীর যবনিকার পশ্চাতে পড়িয়া 
উপেক্ষিত ছিল । তাই চৈতন্তদেবের পৃর্ববে শাস্ত্রীয় অনুবাদ ও শান্ত্রোক্ত 
ধর্ম ভিন্ন অন্য কিছুর অবতারণা হয় নাই । মহাপ্রভূ নিজের জীবন দেখা- 
ইয়া বুঝাইলেন, মন্ুষা-লীলাঁর সোন্দর্যাপ|তেই শাস্ত্র উজ্জল হয় ও মনুষ্য 
শাস্ত্র হইতে মহত্তর | পুস্তকে নে সকল ভাব ও চারত্রের কথা বর্ণিত 
হয, মহাঁজনগণের জীবনে তাহ! জীবস্তভাবে ক্রিয়া করে | 


চরিত-রচন। প্রবর্তন । 


চরিত-সাহিতোর হুত্রপাত হইল) বঙ্গদেশীয়গণ পৌরাণিক 
চরিত্রগুলির দেবদন্ত অমানুষী এক্তির বিষয় 
অবগত হইয়া মনুব্য-স্থলভগুণের প্রত অবহেলা 
করিতে শিখিয়াঁছলন ; দয়া, ভক্তি এবং সরলতা, প্রভৃতি গুণই প্রক্কৃত 
পুজনীয় ? অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অমান্থুষী বিরাটত্ব ব| বনুলত্ব প্রর্কৃত শোভা কিংব! 
মহত্ব দ[ন করিতে পারে না--একথা বাঙ্গালী জনসাঁধ।রণ তখন৪9 ভাল 
করিয়! বুঝে নাই; তাই চৈতন্যদেবের ভক্তের মধ্যে অনেকে তাহার 
চরিত্রে অলৌকিক বর্ণপাত করিয়াছেন ; তাহাদের মধ্যে অনেকে উচ্চ- 
শিক্ষিত ছিলেন, স্থৃতরাৎ শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ চৈতন্যদেবের জীবনের অতি- 


মনুযাত্বের প্রতি উপেক্ষা । 


২৯৬ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য। 


মান্ুষিক প্রভাব প্রতিপন্ন করিতে অক্ষম হন নাই ।* সে সময়ে ধ্বপ্রচারের 
জন্য সেরূপ করা আবশ্তক ছিল । চৈতন্তদেবের জীবন সম্বন্ধে তাহার 
সঙ্গীগণের কেহ কেহ করচা বা নোট রাঁখিয়। 
গিয়াছিলেন, সেই নোট ও জনশ্রুতি অবলম্বনে 
এবং তাহার কোন কোন সঙ্গীর কথিত বৃত্তীস্ত অবগত হইনা বন্দাবনদাঁস 
চৈতন্যভাগবতের স্যাঁয় উৎকৃষ্ট ধতিহাসিক গ্রন্থ ও পরে কৃষ্ণদাস চা্রতা- 
মৃতের হ্যায় অপুর্ব ভক্তিমিশ্র দর্শনাত্মক চরিতাখ্যান প্রণষন করেন। 
নোট গুলিকে সাবেকী বাঙ্গালায় “করচা” বলিত; ইহাদের মধ্যে মুরারি- 
গুপ্তের করচাখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ, কিন্তু উহা সংস্কতে লিখিত, স্ততরাং 
এ পুস্তকে উল্লেখমোগ্য নহে | 
করচা-লেখকগণেব মধ্যে গোবিন্দদাস একজন | ইনি উচ্চ-শিক্ষিত 
ছিলেন না; ঘে ছুই বৎসরের বুন্থাস্ত লইয়া 
ইনি পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, সে তই বৎসর 
ইনি দ্িবারাত্রি মহাপ্রভুর পরিচর্য্যা করিয়া- 
ছেন, কখনও সঙ্গ-বিচাত হন নাই। তাহার লেখায় এমন একট্র 
স।রল্যমাখা সত্য-প্রিয়তা আছে, যাহাতে করচাখানা ফটোগ্রাফের সভায় 
সুন্দর ও বিশুদ্ধ বলিয়! প্রতীয়মান হয় । মনুষ্য বর্ণিত ইতিহাস কখনও 


চৈতন্যজীবনী । 


গেধিন্দের করচ।র 
প্রামাণিকতা | 








* ১০০ বৎসর হইল কবি প্রেমানন্দদ।স চৈতনাদেবের অবতার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় যে সব 
প্রাণ উদ্ধার করিয়। লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইসব প্রমণসহ কবির হ্বহস্তলিখিত কাগজ 
খানি আমি পাইয়াছি; তাহার কতকাংশ নিয়ে উদ্ধত হইল-_বামনপুরাণে ব্যাসং প্রতি 
হ্ীকষ্খবাক্যম্‌--“অহমেব কচিতব্ন্ম সন্াসা শ্রমমাশ্রিতঃ| হরিভক্তিং গ্রাহয়িষে' কলৌ 
গ।পহতান্নরান্‌।”--বাধুপুর।ণে “দিবিজাভূবিজায়ধবং জায়ধ্বং তক্জিরূপিণঃ। কলৌ 
সংকীর্তনারস্তে ভবিষামি শচীহৃতঃ ॥* মত্ভ্তপুরাণে,_"শুদ্ধগৌরঃ সদীর্ঘাঙ্গো। গঙ্গাতীর- 
সমুস্তবঃ | দয়ালুঃ কীর্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলিষুগে £” এইবূপে গরুড়পুরাণ, কৃর্মপুরাণ, 
বিষুপুরাণ, দেবীপুর।ণ, স্বন্দপুরাণ, ব।লীকিপূরাণ, নৃসিংহপুরাণ, বৃহত্যামল প্রত্ঠুতি অনেক 
পুরাণের নাম কঁরিয়! লোক উদ্ধত হইয়াছে; এসব প্রেমাননদদাস উদ্ধত করিয়াছেন,পূর্ব্বোক্ত 
পুরাণগুলির নবসংক্করণে মেগুলি খু জিয়া না পাইলে পাঠক আমাকে দায়ী করিবেন না। 





চরিত-শাখ! | ২৯ 


পুর্ণ ও অ'বসম্বাদিতভাবে সত্য বলিয়! গ্রহণ কর! যায় না, তবে গো'বন্দের 
করচা অনেকাংশে প্রামাণিক এঁতিহাসিক-গ্রন্থ বলিয়৷ গণ্য করা যাইতে 
পারে । 
এই পুস্তকের রচনা নানা।বধ গুণান্বিত; ধীহার চরণতলে উপঝিষ্ট 
হইয| ভক্তি ও বিল্ময উচ্ছাসত অশ্রুসিক্ত 
তি অনুচর এই উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহার একপ প্রেমমধুর চিত্র-লেখা আব 
কোনও পুস্তকে লিখিত হয নাই । বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাসকবিরাজ 
মহাপ্রভূকে দেখেন নাই ; জনশ্রুতি, ভক্তগণের ব্ণত বুন্তান্ত ও করচ! 
গুলির সাহাঁষো তাহার মহিমান্বিত চরিত উপলান্ধ কারয়াছেন, কিন্তু 
গোবিন্দ তাহার রূপ অনুক্ষণ দর্শন ক।রয়াছেন ও মেই রূপমাধুবী অন্থুক্ষণ 
ধ্যান কাররাছেন; তাহার করচা স্বভাব হইতে এক পর্য্যায় অন্তরে, 
কিন্ত উপরোক্ত চরিতগুলি স্বভাব হইতে ছুই বা বহুপর্ধ্যায় দুরে ; জয়ানন্দ 
মহাপ্রভূকে দেখিয়। ছিলেন, কিন্তু তাহার রচিত চরিতাখ্যান ও গোবি- 
নদের করচার ন্যায় চাক্ষুষ ঘটনার ইতিহাস নহে । গোবিন্দ বে 
ছবিখানা দেখিতে পাইতেন, তাহ! পাগ্ডত্যের প্রভাবে কৃত্রম বা 
বপান্তরত হয নাউ । অশিক্ষিত সবল ভূত্য "পড়ব খড়ম হুইখানা স্বন্ধে 
করিয়। কিছু প্রসাদ ভক্ষণের লালসায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেন; তিনি 
বাগ্দেবীর বরে চির-যশত্বী হইয়া বাস ও বাদ্মীকির লেখনীর উত্তরাধিকারী 
হইবেন, এইরূপ কোন অহঙ্কাবের ভাব তাহার রচনার আবেগপূর্ণ 
সারলা পরাভূত করতে পারে নাই ; আমর] নান! কারণে এই পুস্তকখানি 
চৈতন্যদেব সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়৷ অনুমান করি । 
১৫০৮ খুষ্টাবে বর্ধমানস্থ কাঞ্চননগরবাসী শ্তামদাসকর্্মকারেব পুত্র 
গোবিন্বকর্মকার স্ত্রীকর্তৃক 'মূর্/ “নিগুগ, 
প্রভৃতি হুর্বাক্যে তিরস্কৃত হুইয়া অভিমানে 


গোবিন্দের পরিচয়। 


২৯৮ বঙ্গভাষা ও সাহিতা | 


গৃহতাগী হন। পরবর্ষের মাঘ মাসের প্রথমার্ধে চৈতম্যদেব সন্নযাস 
গ্রহণ করেন,সুতরাং সন্যাস গ্রহণের কিঞ্চদধিক একবৎসর পূর্বের গোবিন্দ 
চৈতন্যগুভূকে প্রথম দর্শন করেন, তখন প্রভূ ্লানার্থ গঙ্গাতীরে; গোবিন্দ 
(দখা মাত্র মুগ্ধ হইল । 

“কটিতে গামছ! বাধ! অপুর্ব দর্শন , সঙ্গে এক অবধুত প্রসন্ন বদনধ॥ * *% * 
অবশেষে আইল! তথি অদ্বৈত গেঁসাই। এমন তেজস্বী মুই কু দেখি নাই & পরু কেশ 
পক দাড়ী বড় মোহনিয়া ৷ দাড়া পড়িয়াছে তার জদয় ছ।ড়িয়। ॥  * * আশ প্রভুর 
রূপ হেরিতে লাগিনু। বূ'পর ছটায় মুগ্রিঃ মোভিত হইনু ॥ & ক *% ঘটে বসি এই 
লীল। হেরিনু নয়নে । কি জানি! কেমন ভাব উপজিল মনে ॥ কদম্বকুততম সম অঙ্গে 
কাটা দিল। থরথরি সব অঙ্গ ক।পিতে লাগিল ॥ ঘামিয় উঠিল দেহ, তিতিল বসন। 
ইচ্ছা অঞজলে মুঞ্ি পাখালি চরণ ॥” | 

প্রভুর দশনেই গোবিন্দ পুর্ধরাগের ভাবাবেশ অনুভব করিলেন । 
গোবিন্দ যখন যাহা দেখিয়াছেন, তাহ দেখিতে দেখিতে নোট করিয়া 
(গরাঁছেন, তাহার অনেক কথায় নৃতন নুতন চিত্র লক্ষিত হয়) চৈতন্ত- 
প্রভুর বাড়ী নন্বন্ধে ;-- 

“গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর | পাচখন। খড় ঘর দেখিতে সুন্দর | মা * *ং 
শান্তদুপ্তি শরচীদেবা অতি খর্বক|য়। শিমই শিনাই বলি সদা ফুকর।য় ॥ বিকুপ্রিয়া দেবী 
হন প্রভুর ঘরণা। প্রভুর দেবায় বান্ত দিবন রজনী ॥ লজ্জাবতী বিনয়িনী মৃছু মু ভাষ। 
মুই হইলাদ গিয়া চরণের দাস ॥” 

গোবিন্দের করচা হইতে আমরা চৈতন্যদ্দেবের একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ- 
বৃন্তাত্ত সন্কলন করির! নিম্নে প্রদান করলাম। পাঁদটাকায় আমর! . 
স্থানগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য দিয়া যাইতেছি | 

কণ্টকনগর ( কাটোয়। ) হইতে বর্ধমান ; কাঞ্চননগরে গোবিন্দের 
স্ত্রী তাহাকে ফিরাইয়া লইতে আমে ; দামো- 
দ্র নদ পার হুইয়! কাণীমিত্রের বাঁটাতে 
অবস্থান; তথা হইতে হাজিপুরে, হাজিপুর হইতে মেদিনীপুরে ; এস্কলে: 


চৈতন্ের ভ্রমণ । 


চরিত-শাখা । ২৯৯ 


কেখবসামস্ত নামক ধনী ব্যক্তি মহাপ্রভৃকে কট্ক্ত করে; মেদিনীপুর 
হইতে নারায়ণগড়ে, তৎপর জলেশ্বরে, স্বর্ণরেখা পার হইয়া হরিহরপুরে; 
হরিহরপুর হইতে বালেশ্বরে, সেস্থ'ন হইতে নীলগড়ে, বৈতরণী নদী পার 
হইয়। মহানদীর তীরে গোগীনাথদেব ও সাক্ষী-গোপাল দর্শন, নিংরাঁজের 
(লিঙ্গরাজের ) মন্দর দর্শন, ইহার পর আঠারনালায় জণন[থের মন্দিরের 
ধবজা দর্শনে চৈতন্থপপ্রভূর উন্মন্তাবস্থা, পুরীগমন । ৩ মাস কাল পুরীতে 
অবস্থানের পর, ১৫১০ খুষ্টাব্ের ৭ই বৈশাখ চৈতন্তগ্রভু দ।ক্ষিণাতা-ভ্রমণে 
বহির্গত হন।' পুবী হইতে গোদাবরীতীরে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে দেখা 
করেন।* 'থ। হইতে ত্রিমন্দনগর 1 গমন করিয়। তুঙ্গভদ্রাবাঁসী ঢু - 
রামতীর্থকে ভক্তিপথে প্রবন্তিত করেন । ত্রিমন্দ হইতে [সদ্ধবটেশ্বরে গমন 
করেন, ? এই স্থানে তীর্থরাম নামক ধনী সতাবাই ৪ লক্ষীবই নামক 
বেশ্থাদ্বপ্ দ্বার! চৈতন্তপ্রভৃকে প্রলুব্ধ কাঁরতে চেষ্টা করেন, পরে তাহার 
প্রভাবে নিজেই সন্নাস গ্রহণ করেন। ৭ দিন বটেশ্বরে থা।কয়া ২০ 
মাইল ব্যাপক এক জঙ্গল অতিক্রম করেন, তৎ্পরে মুন্না নগরে $ গমন, 


"পপ ত্র রর সস 


*£ চৈতনাচর্লিতাম্ৃতিও লিখিত আছে, চৈতনাদেব গে।দবরাতারে রামাননদ রায়ের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন; রামানন্দের বাড়ী বিপ।ানগর গোদাবরী হইতে অনেক উত্তরে; 
রজকাযোপলক্ষে রাম।নন্দের গে|দাবরীতীরে থাক] সম্তভব। পুরী হইতে গোদাবরী অনেক 
দক্ষিণে। এই দুইএর মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ দেশ চৈতনাদেব অতিন্র'ম করেন, করচায তাহ! 
নির্দিষ্ট নাই। গোদ।বরীর কোন শাখ। তখন উত্তরদিকে প্রবাহিত ছিল কি ন। জন 
যায় না। 

1 “ত্রিমন্দ' শিশির বাবুর অমিয়নিমাইচরিতে *ত্রিমণ' বলিয়। উল্লিখিত দৃষ্ট হয়, কিন্তু 
চৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিরত্ু।কর ও চৈতনাভাগবতে উহা “ত্রিমল্ল* বলিয়! অভিহিত ; বেস্কট- 
ভট্ট ও ত্রিমললভট্ট ছুই সহোদরের নাম অনেক বৈঝ্ব গ্রন্থই পাওয়া যায়, বেহ্কট ও ত্রিম্ল 
ছুইটি নিকটবত্তী স্থানের নামানুসারেই ভরতৃদ্বয় উক্তর্ূপে অিহিত হইয়া] থাকিবেন ; 
“ত্রিমললই” প্রকৃত নাম বলিয়া বোখ হয়; উহ! হায়দরাবাদ নগরের নিকটস্থ আধুনিক 
“জ্রিমলপঘেরী” বলিয়া বোধ হয়। 

+ সিদ্ধবটেশ্বর ( “সিদ্ধবটেশ্বননম্, ) কডপ্প।নগরের নিকটবত্তাঁ ও পান্নার মদীর তীরস্থৃ। 

$ মুন্নানগরের নাম পোর্টলগাইডে পাইলাম না; বড় ও ভাল মানচিত্রে মুর্ণা নামক 


৩০০ বঙ্গ'ভাষা ও সাহিত্য ! 


মুন্না হইতে বেস্কটনগরে * শেষোক্ত স্থানে তিন দ্রিন থাকিয়া বগুলাবনে 
পশ্ভিল নামক দস্ুুকে ভক্তদান করেন, তৎপর এক বৃক্ষতলে ৩ দিবস 
হরিনাম কবিতে করিতে উন্মত্তাবস্থা য় কর্তন, তৎপর গিরীশ্বরে ছুই দিবস 
যাঁপন, গিরীশ্বর হইতে ত্রিপদীনগরে, 1 তথা হইতে প|নানরসিংহদর্শন, 
বিষ্কাধ্ধীতে: গমন এবং তথ। হইতে কালতীর্থ ও সন্ধিতীর্থে প্রবেশ, 
তৎপর $ চাইপল্লীনগরে, সেস্কান হইতে নাগরনগরে খ ও নাগর হইতে 
তাঞ্জেরে+, গমন করেন, তথা হইতে চণ্ডলু পর্বত পার হইয়া পদ্ম- 


নদী মাদ্রাজের নিকটে দৃষ্ট হয়; এই নর্দীর তীরে মুন্ন।গ্রাম অবস্থিত ছিল ( হয়তঃ এখনও 
আছে) বলিয। বোধ হয়। 


বেস্কট নগর প।ওয়] গেল ন।; বোন্বের নিকটে এক বেস্কট নগর অ।ছে, কিন্তু ইহা 
সে “বেস্কট” কখনই হওয়! সম্ভব নহে : এক নামের অনেকগুলি স্থন সর্বত্রই পাওয়া যায় ং 
এই করচ।নিপিিষ্ট ত্রিপাত্র নগর ও নাগরনগর অ।মর। ছুই ছুই পৃথক স্থ/নে পাইয়াছি ; 
বেস্কটনগর ও মুন্নানগর সিদ্ধবটেশ্বর ও ব্রিপদী নগরদ্বষের মধাবন্তী কে।ন স্কলে অবস্থিত 
থকা সম্ভব : এই ছুই স্তানের মধো ব্যবধান প্রায় ৬০ মাইল। গিরীশ্বরও ত্রিপদীনগরের 
নিকটবন্তা বলি] বর্ণিত আছে । 

+ ত্রিপদা নগর হইতে চৈতন্যদেবের ভমণের রেখ। অতি শুদ্ধবূপে অনুসরণ করা ধায়; 
পুরী হইতে ত্রিপদীনগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রদেশের মধ্যে কে।ন কোন স্থ'ন পাওয়া! গেল না, 
এবং অনানা স্থান সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য একেবরে শুদ্ধ বলিয়। প্রচার করিতে সাহস 
হয় না, কিন্তু ব্রিপদী হইতে চৈতনাদেবের পরবন্তী পর্যটনের সঙ্গে বর্তমান মানচিত্রের 
রেখায় রেখায় মিল পড়িয়। যাইতেছে । ত্রিপদী নগর ন।দ্রাজ হইতে ৪০ মাইল উত্তর 
পশ্চিমে | 

: পানানরপিংহ প্রভৃতি ছোট ছোট স্থান দর্শন করিয়! চৈতনা “বিলুকাধীপুরে” 
গমন করেন, ইহ। আধুনিক “কার্সিতরম” ( কার্চীপুরম্‌ ); কাষ্রিভরম্‌ ত্রিপদী হইতে 
প্রায় ৪৭ মাইল দক্ষিণে। 

$ কাণ্জ্রিভরম্‌ হইতে চাইগলী (আধুনিক ত্রিচিনপন্ধী অথবা ত্রিচ।ইপন্ত্ী ) প্রায় 
১২৫ মাইল দক্ষিণে। 

শু ব্রিচাইপন্ী হইতে ন'গরনগরর ১৪৫ ম|ইল পূর্বে ও সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত। 
বোনের উপকূলে তুঙ্গনদীর তীরবন্তাঁ এক ন।গরনগর ( বেদনুরের সমীপবত্তী ) আছে, ইহ! 
নেই স্থান নহে। 

4+* তাঞ্জের,-ন।গর হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণে ; 


চরিত-শাখ। । ৩০১ 


কোটে,* তার পর ত্রিপাত্র নগরে,। সেই স্থান হইতে ৩০০ মাইল 
ব্যাপক এক জঙ্গল অতিক্রম করেন । ইহাতে একপক্ষ ব্যয়িত হয়, জঙ্গল 
পার হইয়। রঙ্গধামে + নৃমিংহ মূর্তি দর্শন করেন, রঙ্গধম হইতে রামনাথ 
নগরে খ ও রামনাথ হইতে রামেশ্বরে গমন করেন । তথা হইতে মাঁধবীক- 
বনে প্রবেশ করেন ও তাপর্ণী পার হইয়া কন্।কুমারীতে উপস্থিত 
হন। কন্তাকুমরী হইতে পত্রবস্কু”$ দেশে প্রবেশ করেন) এই দেশ 
পর্বতবেষ্টিত ও ইহার সেই সময়ে রাজ! রুদ্রপতি অতি ধর্্মানিষ্ঠ 
বালয়। বর্ণত হইয়াছেন । ত্রিবঙ্কু হইতে পয়োষ্ী ** নগরে, তথা হইতে 
মতস্ততীর্থ, কাচাড়, ভদ্রানদী, নাগপঞ্চপদী অতিক্রম কবিয়া 

তালে 1 গমন করেন। চিতোল হইতে চগুপুর, গুজ্জবীনগর, 41 
ও পরে পূর্ণনগরে 8$ প্রবেশ করেন, পুর্ণনগব তখন “দাক্ষিণা- 
ত্যের নবদ্বীপ” অর্থাৎ শান্ত্রালে।চনার কেন্দ্রস্থান ছিল । পুর্ণনগর হইতে 
পাটন নগরে, তথা হইতে জেজুরীনগরে গমন করেন ; এই স্থলে খাওবা- 
দেবের পরিচারিকা অভাগিণী খুরলী।দগের বিবরণ দেওয়! আছে । তত্পরে 


" পদ্মকোট-_তাঞ্জোর হইতে ২৫ মাইল দক্ষিণ। 

+ ত্রিপাত্র- পদ্মকোট হইতে প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণ; পদ্মকে।ট হইতে প্রায় ১২৫ 
মাইল উত্তরে আরকটের নিকট অপর এক 'ত্রিপাত্র নগর আছে; ইহ। সেটি নহে । 

+ রূঙ্গধ!ম,_ইহা! আধুনিক শ্রীরন্গম্‌, ত্রিপাত্রের দক্ষিণপ শ্চিমে ; শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র 
দণ্ড মহ!শয় তাহার ইংর।জী ভাষায় লিখিত বঙ্গম।হিতোর ইতিহ।সে এই স্থনকে শ্রীর্* 
পট্টম বলিয়া নির্দেশ করিয়।ছেন ( ৭৬ পৃষ্ঠা ) কিন্তু, শ্রীর্গপট্টম ত্রিপাত্র হইতে প্রায় ৩০০ 
মাইল উত্তরে; পরবর্তী স্থ(নগুলির প্রতি লক্ষা করিলে শ্রীরঙমকেই রঙ্গধাম বলিয়া স্পষ্ট 
বোধ হয়। 

শা রামন।থ- সমুদ্রের উপকূলে, রামেশ্বরের অতি নিকটে | 

$ ত্রিবন্ধু- ত্রিবাঞুর। 

»ষ্ক পয়োফী--আধুনিক পনানি। 

1 চিতোল বে'ধ হয় আধুনিক চিত্রলহুর্গ, ইহ। মহীশুরের উত্তর লীমান্তে ৷ 

* গুর্জরী-__গুজরাত নহে, ইহ! হায়দ্রবাদ রাজোর নিকটে । 

$$ পূর্ণ__ পণ; এখনও তন্নিকটবং নদীর নাম পূর্ণ রহিয়ছ্ে। 


৩০২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


চোরানন্দী বনে নারোজী নামক ব্রাহ্গণদন্থ্যকে সন্স্যাসগ্রহণে প্রব্তিত 
করেন) মুলানদী পার হইয়া নসিকে, নাসিক হইতে ত্রিষ্বক ও দমন- 
নগর এবং তান্তীনদী অতিক্রম কবিয়! ভরোচ নগরে * প্রবেশ; 
উরোচ হইতে বরদা, তথায় নারোজীর মৃত্যু, আহমদাবাদের পরশ্বর্য্য- 
বর্ণন ; গুভ্রামতী নদী অতিক্রম করেন, 1 এস্থলে কুলীনগ্রামবাসী রামা - 
নন্দ ও গোবিন্দচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং তাহারা চৈতন্যদেবের সঙ্গী 
হন। ঘোগা নামক গ্রামে গমন,  বাঁরমুখী বেশ্তার উদ্ধার ; জাফরা- 
বাদ পবে পোমনাথ গমন ।ণ সোম্নাথের পরে জুনাগড়ে, গৃনার 
পাহাড় অতিক্রম, ১ল] আন দ্বারকাঁয় গমন, ১৬৯ আশিন দ্বারক! 
হইতে নর্মদ[তীরে দোহাদনগরে, তথা হইতে কুক্ষ, আমঝোড়া, মন্দুরা, 
দে€ঘর ( বৈদানাথ নহে ), চণ্ডীপুর, রায়পুর, বিদ্যানগর, রত্বপুর গমন 
9 মহানদী পার হইয়া স্বর্ণগড়ে প্রবেশ, তথা হইতে সম্বলপুর, দাসপাল 
নগর ও আলালনাথ আগমন--এই স্থান হইতে পুরীতে উপস্থিত হন |& 


* ন/সিক-_ন।নিক, ত্রিদ্বক (বে।ধ হয আধুনিক ত্রিনবুক ) ও দমননগর পরস্পরে 
সন্নিকটব্তী। 

এই ছুই স্থানের মধো ক|লতীর্ঘ, সব্ধিতীর্ঘ, পক্ষতীর্ঘ প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ প|ওষা৷ 
যায়, এই সব তীর্থ এখন জাগ্রত অবস্থায় কি না বল। বায় না। 

+ ভঁরে।চ--তাস্তী নদীর নিকট আধুনিক মানচিত্রে ব্রেচ নগর । 

: আহমদাবাদ নগর ও শুভ্রামতী নদী-_ম।নচিত্র দেখুন । 

ণ ঘোগা- পোরষ্টালগাইড দেখুন । 

3 সোমনাথ হইতে সমস্তস্থ(নই ম।নচিত্রের সঙ্গে বিলিয়া যায়; রামানন্দ রায়ের বাড়ী 
বিদ্যানগর রাধপুর ও রত্বপু'রের মধো অবস্থিত থকা সম্ভব । রায়পুর ও রত্ৃপুর ভারত- 
বর্ষের যে কোন মানচিত্রে পাওয়া যাইবে ; উহার! সেন্ট।|ল প্রতিল্গের অন্তবর্তী; স্ব্গ-ডর 
এখনকার ন।ম রায়গড় ৷ গে(বিন্দের স্থ।ন নির্দেশগুলি এরূপ বিশুদ্ধ ধে মানচিত্র অনুসরণ 
করিতে করিতে তাহাকে হ্বতঃই সাধুধাদ দিতে প্রবৃত্তি হয়; এই বৃত্ত।স্তে নিশ্চিতরূপে 
জনা যাইতেছে, চৈতন্যদেব পুরী হইতে পূর্বব উপকূলের সমস্ত দক্ষিণাংশ ক্রমে পরিভ্রমণ 
ক্রিয়া পশ্চিম উপকূলে ক্রমে গুজর।ট পর্যন্ত দর্শন করেন, গুজরাট হইতে নর্সদা ও 
বিঙ্গাগিরির মহূত্রপথে প্রায় এক সরলরেখার পুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন । ১৫১০ খৃষ্টা- 


চরিত-শাখ! । ৩০৩ 


এই করচাব মধ্যে পাঠক এঁতিহাসিক ও ভৌগোলিক নানা তত্ব 
পাইবেন) ইহাকে “নোট+ সংজ্ঞা দেওয়া 
উচিত নহে; করচা, কাব্য বা ইতিহাসের 
রেখাপাত মাত্র; ইহা একখানা বিস্তৃত চরিতাখান। উৎকৃষ্ট শিন্পী 
কর্মকার বহুমূল্যমণিখটিত স্বর্ণময় দেব-বিগ্রহ নির্মমণ করিলে যতদুর 
সুন্দর হইতে পারে, গোবিন্দকম্মকারের লেখনী-নিম্মিত চৈতন্তমৃত্তি তাহ। 
হইতেও সুন্দর হইয়াছে । সিদ্ধবটেশ্বরে তীর্থরাম নামক ধনী বাক্তি 
চৈতন্তদেবকে পরীক্ষা করতে যাইরা নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
সেই স্থলটি উদ্ধৃত করিতেছি ১-_- | 

“হেনক!লে আইল দেখা তীর্থ ধনবান্‌। দুইজন বেগ্ঠ| সঙ্গে আইল। দেখিতে । 
সন্নাসীর ভারিভুরি পরীক্ষা করিতে ॥ সত্যব।ই লক্ষ্মীবাই ন।মে বেগ্ঠাদ্বয | প্রভুর নিকট 
আমি কত কথা কয়॥ ধনীর শিক্ষা সেই বেগ্ভ। দুইজন । প্রভুরে বুঝিতে বহু 
করে আয়ে।জন ॥ তীর্থর!ম মনে মনে নানা কথ! বলে। সন্না/সীর তেজ এবে হরে লব 
ছলে ॥ কত রঙ্গ করে ল্্দী সতাবালা হাসে। সত্যবাল। হাসি মুখে বসে প্রভূ প।শে 
কাচলি খুলিয়৷ সত্য দেখাইলা স্তন। সত্যরে করিল! প্রভু মাতৃ সম্বোধন ॥ থরথরি কাপে 
সতা প্রভুর বচনে। ইহ। দেখি লক্ষী বড় ভয় পায় মনে & কিছুই বিকার নই প্রভুর 
মনেতে । ধেষে শিযা সত্যব।ল] পড়ে চরশেতে ॥ কেন অপরাধী কর আমারে জননী । 
এইমাত্র বলি প্রভু পড়িল। ধরণী ॥ খসিল জটার তার ধুলাষ ধূসর । অনুরাগে থরথর 
কাপে কলেবর ॥ সব এলোথেলে! হলো প্রভুব আমর । কোথা লক্ষ্মী কোথ! সতা 
নাহি দেখি আর ॥ নাচিতে লাগিল! প্রভু বলি হরি হরি। লোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু 
দরদরি ॥ গিয়াছে কৌগীন খুলি কোথ। বহির্ববাস। উল্লাঙ্গ হইয়া নাচে ঘন বহে শ্বাস 
' আছারিয়া পড়ে নাহি মানে কাটা খোচা । ছি'ড়ে গেল ক হৈতে মালিকার গোছ। & ন! 
ধাইয়! অস্থিচন্্ব হইয়াছে সার । ক্ষীণ অঙ্গে বহিতেছে শোণিতের ধার ॥ হরিনামে মন্ত 


করচায় বর্ণিত চৈতন্যচরিত্র। 


বের ৭ই বৈশাখ তিনি দাক্ষিণ।তা অভিমুখে রওনা হন ও ১৫১১ খৃষ্টানদের ওর] মাধ 
পুরীতে প্রতাাগমন করেন; সুতরাং এই ত্রমণকাধ্য ১ বৎসর ৮ মাস, ২৬ দিনে নির্ববাহিত 
হইয়|ছিল। - 


৩০৪ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


হয়ে নাচে গোরারায়। অঙ্গ হতে অদ্ভুত তেজ ঝ।হিরায় ॥ ইহ] দেখি সেই ধনী মনে 
চমকিল। চরণতলেতে পড়ি আশ্রয় লইল ॥ চরণে দলেন তারে নাহি বাহ্জ্ঞন। হরি 
বলে বাহু তুলে নাচে আগুয়ান ॥ সতারে বাহুতে ছ"।দি বলে বল হরি । হরি বল প্রাণে- 
্বর মুকুন্দ মুরারি ॥ কোথা প্রভু কোথায় বা মুকুন্দ মুরারি । অজ্ঞান হইল সবে এইভ।ব 
হেরি ॥ হরিনামে মন্ত প্রভূ নাহি বাহজ্ঞন। ঘ|ড়িভাঙ্গি পড়িতেছে আকুল পরাণ ॥ 
মুখে লাল! অঙ্গে ধুলা নাহিক বসন। কণ্টকিত কলেবর মুদিত নন ॥ ভাব দেখিযত 
বৌদ্ধ বলে হরি হরি। শুনিয়া গোরার চক্ষে বহে অশ্রুবরি £ পিচকিরি সম অশ্রু 
বহিতে লাগিল। ইহ! দেখি তীর্থর।ম ক।দিয়! উঠিল ॥ বড়ই পাবণড মুই বলে তীর্থর।ম। 
বুপা করি দেহ মোরে প্রভু হরিন।ম ॥ তীর্থরাম পাষণ্ডেরে করি আলিঙ্গন। প্রভু বলে 
তীর্থর।ম তুমি সাধুজন ॥ পবিত্র হউন আমি পরশে তে|মার। তুমিত প্রধান ভক্ত কনে 
বারেবার ॥” 

এই মন্ত্রে নরে।জী, ভীলপন্থ দস্তযুদ্ধষ ও বারমুখী বেশ্বা পরাজয় স্বীকার 
করিয়াছিল ১ যে গ্রামে চৈতন্যদেব গমন করিয়।ছেন, সে গ্রামের লোক 
তাহাকে ভূলিতে পারে নাই,__গুর্জরীনগরে তাহার প্রেমময় মুষ্তির এই 
রূপ একটি প্রতিচ্ছায়! প্রদন্ত হইয়াছে, 

“এত বলি বৃষ্ণ হে বলিয়া ডাক দিল। সে স্থান অমনি যেন।বৈকুঠ হইল ॥ অনুকূল 
বাযু তবে বহিতে লাগিল | দলে দলে খ্রামালেক আসি দেখ। দিল॥ ছুটিল পদ্মের ৃ্ 
বিমোহিত করি। অজ্ঞান হইয়া নাম করে গৌরহরি ॥ প্রভুর মুখের পানে সবার নয়ন। 
ঝর ঝর করি অশ্রু পড়ে অনুক্ষণ ॥ বড়বড় মহারাষ্ী আসি দলে দলে। শুনিতে 
লাগিল নাম মিলিয়৷ সকলে ॥ পশ্চাত্ভ।গেতে মুই দেখি তাক।|ইয়া। শত শত কুলবধু 
অ।ছে দাড়াইয়া॥ নারীগণ অশ্রজল মুছছে আচলে। ভক্তিভরে হরি নম শুনিছে 
সকলে ॥ সংখা বৈষ্ণব শৈব সম্নাঁসী জুটিয়া। হরিনাম শুনিতেছে নয়ন মুদিয়া! ॥” 

ভক্তির পুর্ণ আবেগের সময় এই মনুষ্য-দেবটির এরীরে আশ্চর্য এক- 
রূপ প্রতিভ৷ প্রকাশ পাইত; অনুচর গোবিন্দও সেই রূপ ভীত 
হইয়! দর্শন করিত,_ 


“কি কব (প্রেমের কথ] কহিতে ডরাই ! এমন আশ্চর্যা ভাব কতু দেখি নাই ॥ বু্ণ হে 
বলিয়] ডাকেকথায় কথায় । পাগলের স্যায় কভু ইতি উতি চায় ॥ কি জানি কাহারে 


চরিত-শাখা । ৩০৫ 


ডাকে আকাশে চাহিয়া । কখন চমকি উঠে কি যেন দেখিয়া ॥ উপবাসে কেটে যায় 
ছুই এক দিন। অন্ন না খাইয়া দেহ হইয়াছে ক্ষীণ & একদিন গুহা! মধো পঞ্চবটী বনে। 
তিক্ষা হতে এসে মুই দেখি সঙ্গোপনে ॥ নিথর নিঃশবা সেই জনশূন্য বন। মাঝে মাঝে 
বাস করে, দুই চারি জন ॥ ঝিম ঝিম্‌ করিতেছে বনের ভিতর । চক্ষু মুদি কি ভাবিছে 
গৌর|ম-হুন্দর ॥ অঙ্গ হৈতে বাহির হইছে তেজ রশি । ধ্যান করিতেছে মোর নবীন 
সন্নাসী॥ এই ভাব হেরি মোর ধা[ধিল নয়ন।” 

বাঙ্গালী এইট জলপ্লাবিত শস্তপ্তামল প্রদেশে খড়ের ঘরে কোনও রূপে 


দীর্ঘজীবনটি কাঁটাইয়। দেষ; উত্তরে হিমান্দি, 
দক্ষণে বঙ্গে পসাগব, পশ্চিমে বিদ্ধা,_নিকট- 
বত্তি-প্রক্কৃতির এই মহান আলেখ্য বাঙ্গালীকে মাতৃভূমির ক্রোড় হইতে 
বড় তূলাইয়! লইয়া-যাইতে পারে নাই | এদেশের উর্বর ক্ষেত্ররাশি 
অকাতরে শন্ত দান করিত, উদর স্বচ্ছন্দে পুর্ণ কারয়! বঙ্গবীরগণ বাড়ীর 
চতুঃসীমানায় ভ্রমণ 5 নিয়মতরূপে রজনীপাঁত কারতেন। রণক্ষেত্রে 
যাইতে সিপ|হীর যে আগ্রহ,--পাঠশালা, গোঁশাল! কিন্বা তদ্ধপ নিকটবর্তী 
অন্ত কোন কর্মণাঁল| হইতে বাঞ্গলীর স্বম'ন্দরে প্রত্যাবর্তনের তদ্রুপ 
আগ্রহ,-ইহা উহার এতিহাসিক ছর্নাম | এই দোষে বঙ্গীব প্রাচীন 
কাব্যে স্বভাবের মহিমারন্ঘত পট চিত্রিত হয় নাই । বাইরণ, স্কট কি 
ওয়ার্ডসোয়্৫থের রচনায়, কোথা ৭ ক্লিটামনাসের উজ্জল ও ভীতিকর 
চিত্র, বজ্রনাদি-ঝরণার শবে প্রতিশবিত জাঙ্গফ্রে ও আপিনাইনের তুষার- 
ধবল উদাঁসকাস্তি, কোথাও লকলেমন, লককেটি,ন প্রভৃতি পাহাড়- 
* বেষ্টিত ভড়াগের সুন্দর ৪ বিশ্ময়কর কাস্তি, কোথা? টিনটারণ সন্নিহিত 
মুছু নীলোজ্জল সলিলের গতির বর্ণনায় যে অভিনব মহন্বমিশ্রলৌন্দর্ষ্যের 
আভা পড়িয়াছে, বঙ্গদেখের ঈষৎ উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে তাহা হইতে 
শতগুণ শোভা! 9 মহমান্বত প্ররুতের মৃ্তি ঃ কিন্ত গৃহস্থ বাঙ্গালী ভ্রমণ 
কার্যো নিতান্তই অপারগ ছিল, তাই প্রাচীন সাহিত্যে ভেরাগার থাম 
ও জবাপুষ্প অপেক্ষা কোন উত্রষ্ট প্রাকৃতিক চিত্রের অঙ্কন প্রারই দৃষ্ট 


গ্রকাঁতবর্ণনা | 


০৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


হয় ন!; কিন্তগোবিন্দের প্ররুতিবর্ণনায় বঙ্গীয় গ্রাচীন-সাহিত্য-ছুর্লভ রূপের 
গ্রভ৷ পর্ডিয়াছে ; ঘরের নিরুদ্ধ-বাযু-সেবনাভ্যস্ত বাঙ্গালী ঘরের বাহির 
হইয়! প্রক্কৃতির নব নব চিত্র দর্শন করিয়াছেন, তাই তাহার লেখায় এক 
্রযু্ন নব সৌদর্ষ্যের বায়ু প্রব/হিত হইয়া চিত্রগুলি ক্ণুপ্তিণালী ও জীবস্ত 
করিয়াছে £--নীলগিরি বর্ণনাটি আধুনিক কবির রচনার ন্যায় সরল ও 
সুন্দরভাবে গ্রীথিত। 

“কিবা শোভ। পায় আহা! নীলগিরিরাঁজে | ধানমগ্র যেন মহাপুরুষ বিরাঁজে ॥ কত 
শত গুহ! তার নিম্নে শোভ। পায়। আশ্চর্ধা তাহার ভাব শে।ভিছে চূড়ায় ॥ বড় বড় বৃক্ষ 
তার শির আরোহিয়া। চ।মর বাজন করে বাতাসে ছুলিয়! ॥ ঝর ঝর শব্দে পড়ে ঝর- 
ণার জল। তাহা দেখি বাঁড়িল মনের কুতুহল ॥ পর্ধতের নিয়ড়েতে খুরিয়া বেড়াই। 
নবীন নবীন শে|ভ। দেখিবার পাই ॥ কত শত লতা বৃক্ষ করিয়া বেষ্টন। আদরেতে 
দেখাইছে দস্পতি বন্ধন ॥ মধুর বসিয়। ড!লে কেকারব করে। নানাজ।তি পক্ষী গায় 
কমধর স্বরে ॥ নানাবিধ ফুল ফুটে করিয়াছে আলা। প্রকৃতির গলে যেন ছুলিতেছে 
মালা ॥ রজনীতে কত লতা ধগগ ধশি জ্বলে । শাছে গাছে জোনাকি জ্বলিছে দলে দলে ॥ 
সুত্র এক নদী বহে ঝুক ঝুর স্বরে । তার ধ|রে বসি প্রত সন্ধা পূজা! করে ॥” 

কিন্ত গ্থানে স্থানে গন্ভীরতরভাবের ছায়া আছে, কন্তাকুমারীর 
বর্ণনার, 

“তাত্রপর্ণা পার হয়ে সমুদ্রের ধারে । প্রভু-একন্যাকুমারী চলিল দেখিবারে ॥ কেবল 
সিঞুর শব্দ শুনিবার পাই। পর্বত কানন দেশ নাঠি সেই ঠাই ॥ হ' ছু" শব্দে সমুদ্র 
ডাকিছে নিরন্তর । কিকব অধিক সেথ। সকলি হন্দর ॥ দেখিঝর কিছু নাই তথ।পি 
শোভন। সেখানে সৌন্দর্যা দেখে শুদ্ধ যর মন ॥” 

সেখানে দেখিবার কিছুই নাই,--কিন্ত জাগতিক সমস্ত দ্রব্যের সমাধির 
স্্রার সেই বিশাল অনন্ত ক্ষেত্রের অন্ুভবনীয় শে(ভ| ধারণা করিতে 
সন্ধচিত্তের প্রয়োজন । 

কবির চিন্তে প্রকৃতি অলক্ষিতভাবে একটি অল্পষ্ট, নিগুড় উচ্চভাব 
বিদ্িত করিয়! দিয়াছিল। 


চরিত-শাখা! । ৩০৭ 


গোবিন্দের করচার আর এক গুণ, ইহাতে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার 
মালিন্ত নাই, এই অনাবিল রচন! সর্বত্র 
চৈতন্প্রতৃর রর 

অসাস্পরদাযিকতভাব। . স্ুরুচিসঙ্গত ও সুম্বাছ; পরবর্তী লেখকগণের 
বৈষ্বীয় বিনয়ও, স্থুলে স্থলে সাম্প্রদায়িকতার 

মিশ্রণে দুষ্ট হইয়ঞছে ) কিন্তু ধাহার নাম করিয়! সম্প্রদায় স্য্ট হইয়াছিল, 
তান নিজে অসংশ্রিষ্ট ও অসাম্প্রদায়িক ছিলেন; তাহার প্রিয় অন্তুচরের 
লেখায়ও অসান্প্রদায়িক উদারতার গ্রীতিফুল্লভ।ব শ্রেণীনির্বিশেষে সকলের 
মনোরঞ্রন করিবে । চৈতন্তগ্রভূ যেখানে যে দেবত| দেখিয়।ছেন, 
তাহাই তাহাকে সঙ্কেতমাত্রে চিরারাধ্য ভগবানের স্থ্তি উদ্রেক করিয়! 
দিয়াছে। পরবর্তী ললাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণ তাহার এই জগৎ্পুজ্য পবিত্র- 
চরিত্রকে একদর্শি-সংকীর্ণতীয় সংক্ষুব্ধ করিয়। শাক্ত বৈষ্ণবের কোলাহল- 
ময় দ্বন্দ ত্ষ্টি করিয়াছেন, এই বিদ্বেষপ্রণোদত সাম্প্রদায়িকধর্থে 
তাহার অণুমাত্রও অনুমোদন ছিল না; নারায়ণগড়ে তিনি “ধলেশ্বর” 
শিব দর্শনে-+"হর হর বলি প্রভু উচরব করি। আছাড় খাইয়! গড়ে ধরণা উপরি ॥” 
জলেশ্বরের “বিন্বেশ্বর' শিব দর্শনেও তাহার ভাবোচ্ছ্াস হুইয়াছিন, বেক্কট- 
নগরের নিকট “গিরীশ্বর” শিব দর্শন করিতে অনুরাগী হইয়! তিনি দীর্ঘ- 
পথ পর্যটন করিয়াছিলেন, পাটফ গ্রামের নিকট “ভোলেশ্বর” শিব দর্শনে 
“প্রভুর প্রেম উপজিল। জোড় হস্তে স্তব স্তুতি বহুত করিল ॥ অঞ্ঞন হইয়া গোরা 
পড়িয়া ধরায়। উলটি পালটি কত গড়াগড়ি ঃযায় ॥” এবং সোমনাখদর্শনে 
*ভাহার যে বাঁকুলতা হইয়াছিল, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। 
্রিস্বকের নিকট রামের চরণচিহ্ন বিদ্যমান ছিল বলিয়া কথিত আছে, 
“চরণের চিহ্ন প্রভু করিয়া! পরশ। গাঢ়তর প্রেমভরে হইল]! অবশ । অবশেষে মোর 
ক আকড়ি ধরিয়।। কোথা মোর রাম বলি উঠিল কান্দিয়। 4” পঞ্চবটী বনে 
ৰাইয়৷ তিনি 'গণেশ' বিগ্রহ দেখিতে ব্যাকুল হইয়াছলেন। , পদ্মাকোট 
তীর্থে দেবী অষ্টভূজ! ভগবতী দোখবার জন্ত গমন করেন এবং--“দেখানেই 


৩০৮ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য | 


প্রন গিয়া করিল প্রণতি!* দ্রমননগরের নিকট স্ুরথপ্রতিষ্ঠিত অষ্টতুজা 
শক্তিমৃত্তি “দেখি প্রতু ধরণী লুটায়” ও সেই মুত্তি “দেখিয়া নয়নে। তিন দিন বাম 
করে প্রতু নেই স্থানে॥” এইরূপ বহুবিধ স্থলেই তাহার উদার ভক্তিমূলক 
ধর্ম দুষ্ট হইবে | “না করিব অন্য দেব নিন্দন বন্দন” এই কথায় চৈতত্যাদেবের 
স্বাক্ষর কোথায়? তিনি ত শ্রীকৃষ্চসেবক, শিবস্রেক, রামসেবক, 
অষ্টভূজাসেবক, গণেশসেবক, কিম্বা এ সকলের কাহারও সেবক 
নহেন ;--এ সমস্ত বিগ্রহ, চিহ্নস্বূপ ধাহার কথা আভাষে জ্ঞাপন করি- 
তেছে, তিনি তীাহারউ প্রকৃত সেবক; যে কথা তাহার বিরহ্মথিত-_ 
হৃদয়ে অশ্রর অক্ষরে চিরলিখিত ছিল, সেই অস্তঃপ্রবাহিত চিরনিম্মল 
ঈশ্বরকথা_-যে স্থানে লোকভক্তিব চিহ্নিত স্তান,-তীর্ঘভূমি, সেই 
স্থানে কিংবা সর্বত্রই উদ্রিক্ত হইয়াছে । এবং একথ। নিশ্চয় যে, শ্রেণী- 
বিশেষকে বিশেষরূপে আপাঁয়িত করিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই । 
গোবিন্দের সরলতা এ আঁড়ম্বরশূন্যতা করচার সর্ধত্রই বিশেষরূপ 
দ্রষ্টব্য, সামন্ত ঘটনাগুলি নিপুণ কবির স্পষ্ট 
ও সংবত বর্ণনায় উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। 
তাহার নিজ বন্বন্ধীয় বর্ণনাগুলি এতদূর অকৃত্রিম € অভিমানশৃন্ত, মে 
সময় সময় তাহীর চরিত্রকে তিনি অনাহ্ত ভাবে নিজেই উপহাসযোগা 
করিয়া তুলিয়াছেন ; কোথা একটা “পরেট! ফল” একটা “লাড্ডু” ও গুড়- 
সংযুক্ত “চুক্রান্্” দেখিয়। খাইবার প্রবৃন্তি হইয়াছে, সেই প্রবৃত্তিকে তিনি 
নৈতিক চক্ষে দেখিয়া অতিরঞ্জিত অপরাধের শ্রেণীতে গণা করিয়াছেন । 
নিজে অবশ্ঠ স্বচরিত্রকে একটু সভ্যভব্য ০ স্ুমার্জিত করিয়! বর্ণনা করিতে 
পারিতেন, কিন্ত তাহা! তিনি আদৌ করেন নাই। চৈতন্যদেবের সন্ন্যা- 
সের সময় গোবিন্দও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন $ তিনি যতই কেন ক্ষুদ্র 
না হউন,'এই বিষম-সংসার-কারাগহের শৃঙ্খল তাহার পক্ষেও বলৰং 
শক্তিশালী ছিল সন্দেহ নাই । “সোণার শৃঙ্খল মায় লৌহেগ শৃঙ্খল । স্বর্ণমত 


গোবিন্দের চিত্র। 


চরিত-শাখা । ৩০৯ 


মনোরম, লৌহ মত দৃচ।” ইহা ছেদন করা তাহার পক্ষে সহজ কার্য ছিল 
না) কিন্ত তিনি তৎসম্বন্ধে একটা কথাও বল! আবশ্তকীয় মনে করেন 
নাই; অনেক কবিই এতছুপলক্ষে বৈঝুবোচিত বিনয়ের ছদ্মবেশে আত্ম- 
বিভ্তম্তণ করিতে ছাড়িতেন না। গোবিনের মুখে এই সন্নযাসের কথা 
বহুদিন পরে অগ্ধর এক প্রসঙ্গে অজ্ঞতসারে প্রকাশিত হইয়/ছিল,-- 
কাঞ্চননগরে পুনঃ প্রত্যাবর্তনের কথা শুনিয়া তিনি এই বলিয়া শিহরিয়া 


উঠিয়াছিলেন, “প্রভুর সন্নাাস কালে ধরেছি কৌপীন। অহঙ্কার তাজিয়। হয়েছি অতি 
দীন ॥ আর ত বাসন| নাউ সংসার করিতে ।” হার স্ত্রী বখন মন্জভেদী দুঃখের 


কথা বলিয়া তাহাকে গুহে ফিরাইতে চাহ্যা(ছিল, তখন সংমার আবার 
স্থন্দর ও করুণ আহ্বানে তীহকে শৃঙ্খল পরাইতে আসিয়াছে, এই ভয়ে 


ভীত হইয়া গোবিন্দ ঈশ্বধের শরণ নইয়াছিলেন,-পশুনিয। তাহার কথ। মাথা 
ঠেট করি। মনে মনে বলিতে লাগিনু হরি হরি ॥ হরি শরণেতে কাটে যতেক বন্ধন | তে- 
ক।রণে মনে করি হরির চরণ ॥” 


মিষ্টান্নব্যবসায়ী মিষ্টের স্বাদ ভূ'লয়া যায়, কিন্তু তথাঁপ মিষ্টদ্রব্য 
লইয়৷ নাড়াচাড়া না করিয়! থাকিতে পারে না, 
উহা তাহার জী, ;) চৈতন্ত- 
দেবের ভক্তির উচ্ছাস, নাহা দোঁখরা! সমস্ত লোক অশ্রুপসিঞ্চিত হইয়াছে, 
নে ভক্তির উচ্ছাস দে।খয়া গো।বন্দ প্রথম দন ব।লয়াছিলেন,-_“ইচ্ছা অশ্র- 
গলে মুগ্রি পখালি চরণ” সর্বদা সাহচধ্যহেতু সেই ভক্তিবিহ্বলঙায় 
গোবিন্দ একাস্তরূপ অভ্যন্ত হইয়া পড়িয়ছিলেন ; তাহার সম্মথে এক 
* প্রবল ভক্তি বন্যায় ধরত্রী টলমল হইতোছল, কিন্ত তিন সব্বদা সে 
দৃস্তে উচ্ছণসিত হইয়াছেন, এ কথা! বলেন নাই। কিন্ত কোন কোন 
মুহূর্তে স্বর্গীয় ভাবে তাহার হৃদয় অভিভূত হইয়া না পডড়য়াছে এমন 
নহে। অগস্তযকুগ্ততীরে একদিন চৈ্তন্তগ্রভৃূদ উদ্দামভক্তি দর্শনে 
গোবিন্দ এই ছুইটি ছত্র লিখিয়াছেন-_“গুভুর মুখেতে নাম শুনিয়াছি কত। আজি 
কিন্তু দেহ মোর হৈল পুলকিত ॥” নিত্য দেবলীল! দেখিতে দেখিতে তিনি 


তাহার প্রভৃভক্তি। 


৩১০ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য | 


লীলারসের নিত্য নৃতন আস্মাদ ভূ'লয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তজ্জন্য তাহার 
অস্তনিহিত প্রকৃত ভাক্তর হাস হয নাই, যেমন গঙ্গাতীরবাসী লোক মফঃ- 
স্বলের লোকের হ্যায় গঙ্গাদর্শনে হঠাৎ আনন্দ বোধ করে না, অথচ 
গঙ্গাতীর ছাড়িয়! অন্তাত্র থাকতেও পারে না। ছুইদিনের জন্ গ্রতভুৃমঙ্গ- 
বিচ্যুত হওয়ার আক্ষেপে গোবিন্দ- “মোর চক্ষে শত ধারা বহিতে লাগিল ।* এই 
রূপ কাতরতা৷ দেখাইয়[ছেন | 

গোবিন্দের নৈতিক জীবনটি বড় নিন্মল ও বিশুদ্ধ ছিল, তাহা! বাকা- 
পল্লব পরম্পরায় তিন নিজে কীর্ভন করেন 
নাই, কিন্ত সহসা ছুই একটি বাক্য তাহার সমগ্র 
চবিত্রের উপর এক পবিত্র মধুর আলোকপ।ত করিয়া, দিয়াছে । চৈতন্ত- 
দেব দশা, তক্কর প্রভৃতর নিকট গিয়ছেন, গোবিন্দ বিনা বাক্যব্যয়ে 
তাহার পশ্চাৎ্গামী হইয়াছেন । চৈতন্য প্রভূর কোন অভিপ্রায়ে তিনি 
ইন্গিতেও বাধা দেন নাই, কিন্তু যেদিন প্রভূ মুরলী বেশ্তাদদিগের নিকট 
যাইতে উদ্তত, সেদিন গো।বন্দ একটু আপত্তি করিয়ছিলেন 2_- 
“মুহি বলি সে স্থ।নেতে খিয়। কাজ নাই। ন1 শুনিল মোর বাণী চেতন্য গৌঁসাই ॥” 
এই একমাত্র আপনি তাহার নৈ'তক সাবধানত।র বিশেষরূপ আভবান্তি: 
বলিয়া গ্রহণ করা যায় । 

গোবিন্দ যে স্থলে চৈতন্ঠদেবের রূপের বর্ণনা! করিতে গিয়াছেন, সে 
স্লে তাহার হৃদয়ের গাটুভক্তিপ্রণোদিত- 
কবিত্ব উদ্রিক্ত হইয়াছে £_-“ঘদ্যপি দাড়ায় প্রভু 
অন্ধক।র ধরে। শরীরের প্রভায় অধর নাশ করে £” এ সব কথায় একট কল্পনা! 
না আছে এমন নহে, উহা স্বাভাবিক; কিন্ত দৈনন্িন ঘটন! তিনি কিছু- 
মাত্র, অতিরঞ্জিত করেন নাই, সেরূপ অতিরঞ্জন সত্যনিষ্ঠ, বিষয়নিষ্পৃহ 
ভাক্তর অবতার চৈতন্তদেবের অনুচরের অনুপযুক্ত হইত। মহারাষ্ট্র ও 
তন্নিকটবর্তী অপরাপর দেশীয় লোকের কথ! গোবিন্দ বুঝিতে পারেন 


উ।হ!র নৈতিক বিশুদ্ধত!। 


।ভাহর সতপ্রিয়তা | 


চরিত-শাখা । ৩২১ 
নাউ । বগুল|বনে-_“একজন লোক আসি কাইমাই করি। কি বলিল আমি সব 
বুঝিতে না পারি ॥ তার বাকা বুলি সব প্রভু সমঝিয়।। কীাইমই বলি তারে দিলেন 
বুঝায়ে॥” এস্থলে পাঠকের মনে হইতে পারে চৈতন্য প্রভু স্বর্গীয় শক্তি- 
প্রভাবে পৃথিবীর ধাবতীয় ভাষা বুঝতে পারিতেন, কিন্ত টপ সেরূপ 
অলৌকিক কল্পনা! করিবার আদৌ সুধা দেন নাই, কিছু পরেই লিখিয়া- 
ছেন 2--“এই দেশে ভ্রমি দীর্ঘকাল । সকলের ভাষা বুঝে শচীর দুলাল ॥” 

চৈতন্য প্রভুর স্বর্গীয় ভ'ক্তগ্রভাবের আশ্চর্য মোহিনীশক্তিতে দস্থ্, 
তশ্কর, বেশ্ঠ। উদ্ধার পাইয়াছে; যেখানে সে ভক্তির বগ্ঠ। প্রবাহিত হই- 
যাছে, সে স্থান তীর্থবামের তুল্য পবিত্র হহয়াছে; পাষও নাস্তিকের 
মন |ফরিয়া গিয়াছে ; কিন্তু ছুই এক স্থলে বিষয়বুদ্ধিহুষ্ট, অর্থযৌবন- 
স্পার্ধিত ব্যক্তি সে প্রভাবে ধর! পড়ে নাই, নরসমাজে এমন ছুই একজন 
আছে,সম্যক্‌ অভিবাক্ সাধু-জীবনের সৌন্দর্য ও সুরভি যাহাঁদের ইন্জিয়- 
গ্রাহ্য নহে, ভগবান্‌ পশুকে পুষ্পশোভা ৪ পুষ্পগন্ধ উপভে।গ করিতে পক্তি 
দেন নাই) হাজিপুরে কেশবমামন্ত চৈতন্ত প্রভূকে কটুক্তি করিয়াছিল, 
কিন্ত চৈতন্তপ্রভূ তাহাকে ভক্তি দিতে পারেন নাই, তাহার চেষ্টা সেস্থলে 
বিফল হইয়াছিল, গোবিন্দ তাহ! ইী্গতে ব্যক্ত করিয়াছেন, কেশবসামস্তের 


বাবহার দেখিয়া চৈতন্থপ্রভূ হাজিপুর ত্যাগ করিলেন 2--“নারায়ণগড় 
পানে চল মোরা বাই। সেই খানে গেলে যদি কোন হুখ পাই" এইরূপ ভাবের 


কথ! চৈতন্ত প্রভূ সম্বন্ধে অন্ত কোন পুস্তকে আছে বলিয়। আমর! জানি 
শা, কিন্ত ইহা সন্বে৪ আমরা পুনরায় বলিতেছি এই সত্যভাষী সেবকের 
'লেখনীতে চৈতন্তদেবের প্ররুতসৌনধ্য নেরপ প্ররন্ষ/ট হইয়াছে, 


অন্থত্র তাহ! বিরল । 
বছদিনের কচ্ছ,-সাধনে উস সমস্ত দাক্ষিণাত্য পর্যটনে, উপ- 


ুরীতে প্রতাব্ন। ও ভক্তিবিহ্বলতায় ব্যাকুল চৈতন্তদেবের 
রা কমলনিভ সুক্ষীণ অথচ মনোহর 
দেহ্যষ্টিতে ছিন্ন বহির্বাস ও পরিক্ষিপ্ত ধূলিরেণু বিরাজ করিতেছিল এবং 
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তাহা যুগপৎ কারুণ্য ও ভালবাসার পরিক্রিষ্ট লাবণ্যতে হেমস্তের পদ্ধের শ্রী 
ধারণ করিয়াছিল,---“ছিন্ন এক বহির্বাস পাগলের বেশ। সদা উনমন্ত প্রভূ বৃষেতে 
আবেশ ॥ সব অঙ্গে ধুলি মাখা মুদিত নয়ন।” এই শ্রীমুগ্তির দর্শনলোলুপ সমস্ত 
বঙ্গদেশ--নবদ্ীপ ও উড়িষার পণ্ডিত ভক্তমগলী-_চিরবিরহক্ষিগ্ন হইয়া 
ব্য/কুলভ।বে প্রতীক্ষ! করিতে ছল, প্রভূ ত তাহাদিগকে স্মরণ করেন নাই, 
তাহার! প্রতুদর্ণন ভিন্ন অন্ত কোন উদ্দেশ্তে জীবন ধারণ করে নাই । 
এই সুদীর্ঘ ছুই বৎসরের মধ্যে চৈতন্য একদিন মাত্র প্রলাপে নরহরির নাম 
করিয়াঁছিলেন,_-“কখন বলেন এন প্রাণ নরহরি ৷ বৃষ্ণনাম শুনে তোরে আলিঙ্গন 
করি॥” তাহারা তাদবারাত্র গৌরনাম লইয়া কাঁদিতেছিল, পঙ্গে যাইতে 
এগ্মতি পায় নাই, কিন্তু সেই স্বর্গীষসঙ্গের স্ততিস্থুখে তাহার! পাণ্ধব- 
কষ্ট ভূলিয়া(ছল ; তিনি ছু বসব পরে আসিতেছেন এই সংবাদ চকিতে 
বঙ্গদেশমস পরিব্যাপ্ত হইয়া! পড়িল, সেই অসম্ভব সুখান্বাদন প্রত্য।শায় 
প্রত্যেক ভক্তের হৃদয় বিহ্বল হইল ; চণ্ডীদাস শ্রীকুষ্ণখমিলনের পুর্বাভ।ব- 
মুগ্ধা রাধিকার এই অবস্থা বর্ণনা করিষ! লিখিষাঁছেন,--“চিকুর ফুরিছে, বসন 
পসিছে, পুলক যৌবন ভার। বাম অঙ্গ আখি, সঘনে ন[চিছে, ছুলিছে হিয়ার হার ॥” 
এই শুভলক্ষণা্রাস্ত মুহূর্ত দীর্ঘ দিন রজনীর পবে ভক্তগণের জীবনে ফিরিয়! 
আসিল। প্রভৃকে তাহার! যে সমারোহ্পুর্ণ আনন্দোৎ্সবের সঙ্গে অভ্য- 
না কাঁরল, তাহ! এক অশ্রতপুব্ব স্থখের চিত্রপটের স্টায় গোবিন্দ দাস 
আঁকিয়া দেখাইয়াছেন, আমরা সেই' অংশটুকু উদ্ধত করিলাম £- 

“আলালনাথের কাছে প্রভু যবে আসে। গদধর মুরারি ছুটিয়া আইল পাশে ॥ 
খণ্রন আচার্ধা অসে গা অনুরাগে । খোঁড়া বটে তবু আইনে সকলের আগে ॥ পাবধ- 
ভৌম আসে ছুই ডস্কা বাজাইয়। | নরহরি দেখা দেয় নিশান লইয়। ॥ হরিদাস রামদান 
আর কৃষ্ণদাঁস। ব্যগ্র হইয়া আসে সবে ঘন বহে খাস ॥ জগন্নাথ দাস আর দ্বকীনন্দন। 
ছোট*হরিদাস আর গায়ক লক্ষণ ॥ বিুদ|স পুরীদাস আর দ|মোদর | নারায়ণতীথ 
আর দাস শিরিধর ॥ গিরি পুবী সরম্থতী অসংখ্য ব্রাঙ্মণ। প্রভুরে দেখিতে সবে করে 
আগমন £॥ রামশিঙ্গ! বাজাইতে বড়ই পগ্ডিত। বলর।মদ/স আসে হয়ে পুলকিত ॥ 


চরিত-শাখা | ৩১৩ 


শত শত পণ্ডিত গৌঁসাই দেখা দিল । অ.নন্দে আমার চিন্ত নাচিতে লাগিল ॥ কেহ 
নাচে কেহ হাসে কেহ গান গার । এক মুখে সেআনন্দ কহনে নামায় ॥ হাজার হাজার 
লোক প্রনুকে ঘেরিয়া। নাম আরম্িলা সব আননে মাহিয়া ॥ মুরারি মুকুন্দে প্রত 
কোল দিতে গেল।। হাট্র নিকটে গুপ্ত ঢলিয়া পড়িল। ॥ দিদ্ধ বৃষ্দ।স আসি প্রণাম 
করিল। হাত ধরি তুলি তারে প্রভু আলিঙ্গিল ॥ একত্রে মিলিয়৷ অর আর ভক্তগণে। 
প্রভুকে লইতে সবে করে আগমনে & মাদল বাজায় যত বৈধবেব দল। আনন্দ কর্নয়ে 
প্রভুর আখি ছল ছন & কীর্তন করয়ে যত বৈষ্ণব মিলিয়।। ম।থ| ঢুল।ইয়া নাচে গে।রা 
বিনে।দিয়া ॥ খঞ্জনে দেখিয়! প্রভু দিয়। হরি বোল। দুই বাহু পশারিয়! দিল। তাগ্রে 
কোল & নাচিতে লাগিল। গোর। ঝাহু পশ।গ্রিয়া। সার্বভৌম পদতলে গড়িল লুটিয। ॥ 
হাত জেড়ি নার্বভৌম কহিতে লাগিল । তোমার বিরহ-বাণ হৃদয়ে বিখিলি ॥ বড় মু 
বলি তব বিরহ সহিয়।। এতদিন অছি মুহি পরাণ ধরিয়। ! শ্বেত নীল বিচিত্র 
গত।ক। শত শত। গুড়, ও$ শব্দ করি ডঙ্ক। বাদ্ধে কত॥ কেহ নাচে কেহগায় 
আনন্দে মাতিয়।। একদৃষ্টে কত লে।ক রহিল চাহিয়।॥ হেলিতে ছুলিতে যায শচীর 
দ্ুলল। মধুর মৃদন্গ ঝজে শুনিতে রস।ল ॥ হস্ত তুলি নাচিতে ল|শিল গদাবর । রঘু- 
নাথ দাস নাচে আর দামোদর ॥ প্রভু পুছে রঘুনাথে আদর করিয়া। বড়ই আনন্দ পাই 
তোমারে দেখিয়। ॥ রঘুনাথে কেল দি.ত যান খোর। রায। রঘুন।থ পদতলে পড়িয়। 
পুটয় ॥ মাঘের তৃতীয় দিনে মে।র শোর! রায়। সাঙ্গোপ।ঙ্গ সহ মিলি পুশীতে পৌচাম ॥ 
অপরাত্নে মহাপ্রভু পুরীতে পৌছিল।। কোটি কোটি লোক তথ। আনি ঝাকি গ্লি|॥ 
ধূলাপায় প্রভু বহু লোক করি সাথ। হেরিলেন মন্দিরে প্রবেশি জগন্নাথ, এক দৃষ্ট 
মহাবিনুঃ দেখিতে দেখিতে । দর দর প্রেম*অঞ লাগিল বহিতে ॥ একব।রে জ্ঞানশূস্য হয়ে 
গোরা রায়। অমনি আছাড় খেয়ে পড়িল ধর্গায় ॥ & , * ৮ ধন্য হইল।ম আজি এই 
কথ। বলি। আনন্দে সকলে নাচে দিয়া করতালি ॥ *% * বড় পটু রামদাস ৮ভরী বাজ।- 
ইতে। এইজন্য শিত্য আসে কাঞ্তনের ভিতে॥ বড় ভক্ত র|মদন প্রেম অনুরাগে । 
ভেরী বাজ।ইয়। চলে কার্থনের আশে ॥ আনন্দে প্রত।প কদ্র ছাড়ি রাজাপ।ট। মিএে 
ভবনে আদি নিত্য দেখে নাট ॥” 

গোবিন্দদ'সের কর্চায় চৈতন্যদেবের উপদেশগুতির মনোহা।রত্ব নষ্ট 
হইয়াছে ; অশিক্ষিত ভূত্য হইতে আমর! তাহ! 


কর9।র দে!ষ। 
প্রত্যাণ! করিতে পারি ন| ৷ যে উপদেশশ্রবণে 


৩১৪ বঙ্গভাষা ৭ সাহিত্য । 


শত শত লোক মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া দীড়াইয়াছে, সে উপদেশ গোবিন্দের 
লেখনীতে ভালরূপ ফোটে নাই। রামানন্দরায়ের সঙ্গে আলাপ ও 
দাক্ষিণাত্যের বড় বড় পাগুতের সঙ্গে চৈতন্য পগ্ুভূর বিচার উচ্চ শিক্ষার 
'অভাবে গোবিন্দ লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই; কৃষ্জদাম কবিরাজের 
মত কোন বিজ্ঞব্যক্তি সেই সব স্তলে উপস্থিত থাঁকলে “উপযুক্ত বিবরণ 
পাওয়া যাইত । 
গো।বন্দদাসের করচা পড়িয়া মনে হয় সেকালে ও “অন্ত্রহীত৷ বেড়ি- 
গড়া” অপেক্ষা কর্মকার শ্রেণীর মধ্যেও কেহ 
নিয় শ্রেণতে শিক্ষা-বিস্তার। কেহ উৎকৃষ্টতর ব্যবসায়ের জন্য যোগ্যতা 
দেখাইতেন ; সমাজের অস্থ/ধি-সীমাবন্ধনী কোন কালেই মানব-প্রক্ৃতির 
প্রক্কতসীমাবন্ধনী বলিয়া গণা হয় নাই *। 


* জয়নন্পকৃত চৈতন্যমঙ্গলৈর কয়েকগানি প্রাচীন পুথি সম্প্রতি সংগৃহীত হই- 
য়ছে, তাহাতে গোবিন্দ কর্ধকারের মহ। প্রভুর সঙ্গে দক্ষিণাতা য।ওয়ার বিষয় উল্লিখিত 
আছে। ন্রতরাং মাহ।রা বলিয়াছিলেন গে।বিন্দ কন্মক।রজাতীয় ছিলেন না, তিনি 
কায়স্থ ছিলেন এবং এই মত প্রচার করিয়। প্রক।শিত খেবিন্দদীসের করচার ৫০ পৃষ্ঠ। 
গাল বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তাহাদের যুক্তি নিতান্ত হীনবল হইয়া পড়িয়াছে | 
গোবিন্দদাসের করচাপ্রকাশক শ্রীযুক্ত জয়গেপ।লগোম্বামী মহাশয় আমদের নিকট 
যাহ। বলিয়াছেন, তাহতে করচার আদান্ত খটি জিনিশ বলিয়া আমাদের দৃঢ় ধারণা 
হইয়াছে । খিরুদ্ধবাদী মহে।দর্গণ উক্ত ৫০ পৃষ্ঠা জ।ল প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া যে সকল 
যুক্তি প্রচার করিয়।ছিলেন, এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের টীকায় (১৯২ পৃঃ) তাহ। 
বিস্ত/রিত ভাবে খওন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। জয়।নন্দের পু থিতে গে।বিন্দ স্পষ্টরূপে 
কন্মক।'র বলিয়৷ উল্লিখিত হইয়!ছেন,__ইহা! আবিষ্কৃত হওয়ার পর আমদের বিশ্বাস 
নিঃনংশয়রূপে প্রতিপাদিত হইয়!'ছে, হতরাং সেই সকল যুক্তি তর্কের পুনশ্চ অবতারণ। 
কর প্রয়োঞ্জনীঘ মনে করি না। তবে করচার ভাষা! দৃষ্টে বোধ হয়, ছুএক স্থলে শব্দা- 
দির সংশোধন হইয়া থাকিবে,-কিন্ত নিখুত প্র।চীনরচনা এখন কোন পুস্তকেরই 
নাই ;--নকলকারিগণ এক আধটু সংশোধন সকল পু”থিরই করিয়াছেন, তজ্জন্ত এই 
প্রাচীন তব্ববহৃল উৎকৃষ্ট প্রাম।ণিক পুস্তকখানিকে আমর! উড়।ইয়৷ দিতে পারি ন।। 
জীযুন্ত নগেন্জন।থ বহু মহাশয় লিখিয়াছেন “গেবিন্দদাসের করচা নামক যে চৈতন্তজীবনী 
প্রচলিত আছে, ডাহা উক্ত গোবিন্দ কর্মুকারের রচিত।” (পরিষৎ-পত্রিকায়, ১৩০৪ তৃতীয় 
নংথা।) এ মন্বদ্ধে শ্রীযুক্ত অচ্লাতচরণ চৌধুরী তন্বনিধি মহাশয় আমার নিকট চিঠিতে 


চরিত-শাখ। এ ৩১৫ 


(খ) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল। 
কবি জয়ানন্দ বর্ধমানস্থ আমাইপুর! গ্রাম ( বৈষ্ঞবাচারদর্পণমতে 
অ+ম্বক! ) নিবাসী সুবুদ্ধিমশ্রেব পুত্র । চৈতত্ত- 
চরিতামৃত, বৈষ্ণবাচারদর্পণ প্রভৃতি পুস্তকে 
চৈতন্তশাখায় সুধুদ্ধমিশ্রের নাম উল্লিখিত আছে। কবি যে বংশে 
জন্মগ্রহণ কবেন, সেই বংশের নাম স্মার্ত রঘুনন্দনের দ্বারা ঈতিহাসে 
উজ্জল রহিয়াছে। কবি--“খুড়। গ্েঠ! পাষও চৈতন্য অল্প ভক্তি”-_-বলিয়া আক্ষেপ 
করিয়াছেন । কিন্তু তাহার আত্ীষবর্গের মণ্যে বাণীনাথ মিশ্র, মহানন্দ- 
নিদ্যাভূষণ, ইজ্্ধানন্দ কবীন্ত্র, বৈষ্ণবমিশ্র এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামাননা- 
মিশরের কথ! গর্ষের সহিত উল্লেখ কারযাছেন। ইহারা সকলেই সদ্ি- 
দ্বান ও ধাম্মক ছিলেন। সেকানে (যান যত বেণী উপবাস করিতে 
পারিতেন, তিনি সমাজে ততদুব আদরণীষ হইতেন। ক্কাত্তবাস__“শ্ীকর 
ভাই মোর নিত। উপবাসী”-_বভিস। ভ্রাতার উপবাসের বড়াই করিয়াছেন, 
জয় নন্ন3--বাণানাথ মিশ্র ষট রাত্রি উপবাসী”--সগর্ধে প্রচার করিতে 
ক্রুটী কবেন নাই । জধাঁনন্দ মাত|মহগুহে জন্মগ্রহণ করেন । কবিব 
মাতার নাম ছিল রোদনী 3 তাহার ছেলে হইয়া বাচিত না, এজনা জয়া- 
নন্দের নাম রাখা হইয়াছিল “গু ই 4” | চৈতগ্তদেব নীল[চল হইতে বদ্ধ- 
মান ফিরিয়। বাইতে আমাইপুবা গ্রামে শিব্য স্বিদ্ধ মিশ্রের বাড়ীতে 
উপস্থিত হন, এবং আমদের কবির “গুইঞ1, নাম ঘুচাইয়। জয়ানন্দ 
' নাম রাখিয়! যান। জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গল আবিষ্বর্ত। শীযুক্ত নগেন্দ্র- 
নাথ বস্তু মহাশয়ের মতে ১৫১১ খুষ্টাব্ধ হইতে ১৫১৩ থুষ্টব্ধের মধ্যে জয়া- 
নন্দ জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার মন্ত্রগুর ছিলেন অভিরাম গোস্বামী । 


কবির পরিচয়। 


[িখিয়ছেন । “গ্রে।বিন্দদানের করচায় ৭০ পৃষ্ঠ বাপক জাল বলিয়া আমিও বোধ 
করি না। কেননা কবি জয়ানন্দও গোবিন্দকে কায়স্থ বলেশ নাই, কর্মুকারই বলিয়া- 
ছেন।” 


৩১৬ বঙ্গভাষ৷ ও।সাহিত্য | 


নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র ও গদীধরপ্ডিতের আজ্ঞার তিনি চৈতন্ত- 
মঙ্গল রচনা করেন । 

জয়ানন্দের চৈতন্ত-মঙ্গল একখানি প্রামাণক গ্রন্থ । কতকগুলি 
বিষয়ে বৈষ্ণব ইতিহাস স্থন্ধে তাহার মত প্রচ- 
চলিত মত হইতে স্বতন্ত্র। প্রর্সলত মত, জগ- 
নাথ মিশ্রের পুর্ববনিবাসস্থান শ্রীহট্রস্থ ঢাকা 
দক্ষিণ গ্রাম, কিন্তু জয়ানন্দের মতে উহ! শ্রীহ্স্থ জয়পুর গ্রাম । '্রাচলিত 
মত, হরিদাসঠাকুরের জন্মস্থান বুড়নগ্রাম ( “বুড়ন মেতে অবতীর্ণ হরিদাস” 
চৈ, ভা,আদি।) কিন্তু জয়নন্দের মতে, স্বর্ণনদীতীরস্থ ভাটকলাগাঁছি 
গ্রাম। এতগডিন জয়ানন্দ অনেকগুলি অজ্ঞাতপুর্ধ এতিহাসিকতত্ব 
উদ্ঘাটন করিয়াছেন । তাহার গ্রন্থে আমরা জানিতে পাই, চৈততন্ত- 
দেবের পূর্বপুরুষ উড়িষ্াঁর অন্তগত যাঁজপুর গ্রামে বাম করিতেন । 
মহারাজ কপিলেন্দ্রদেবের ( ইহার উপাধ 1ছল রাজা ভ্রমর) ভয়ে তিনি 
পলাইয় শ্রাহট্টে আগমনপুর্ধক বাস করেন। চৈতন্তদেবের তিরোধান 
সম্বন্ধে জয়ানন্দ প্রকৃত তত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন । আষাঢ় মানে একদা 
কীর্তন করিতে করিতে চৈতন্ঠদেবের পদ ইষ্টকবিদ্ধ হয় ; দুই এক দিনের 
মধোই বেদন! অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, শুক্লুপক্ষীয় পঞ্চমীতিথতে তিনি 
শষ্যাশায়ী হন এবং সপ্তমীতিখিতে ইহলোক ত্যাগ করেন। চৈতন্যদেবের 
তিরোধানসংক্রাত্ত নানারপ অলৌকিক গল্পে সতা কাঁহনী কুহকাচ্ছন্ন 
হইয়াছিল,_জয়ানন্দের লেখায় সেই ঘনীভূত তিমিররাশি এখন অস্ত- 
হিত হইবে । চৈতন্তদেবের জন্মের অব্যবহিত পুব্বে নবদ্ীপে নানারূপ 
বিপ্লব উপাস্থত হয়, সে সব বৃত্তান্ত এই পুস্তক ভিন্ন অন্ত কোন প্রাচীন- 
পুস্তকে পাওয়া যায় নাই; নিয়ে সেই প্রসঙ্গের কতক অংশ উদ্ধত 
হইল $_- 


"আর এক পুত্র হৈল বিশ্বরূপ নাম। ছুর্ভিক্ষ জন্সিল বড় নবদ্বীপ গ্রাম ॥ নিরবধি 


চৈতন্ত-মঙ্গলের এতিহাসিক 
গুরুত্ব। 


চরিত-শাখা । ৩১৭ 


ডাকাচুরি অরিষ্ট দেখিঞ্া। নানাদেশে সর্বলোক গেল পলাইঞা ॥ তবে জগন্নথ মিশ্র 
দেখিঞ1 কৌতুকে | বিশ্ববূপ দশকর্মা কি একে একে ॥ আচগ্ষিতে নবদ্বীপে হৈল 
বাজভয়। ব্রঙ্গণ ধরিঞ। র।জ। জাতি প্র/ণ লয় ॥ নব্দ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার খরে। 
ধন প্রাণ লয়ে তার জাতি নাশ করে ॥ কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসথত্র কান্ধে। ঘর দ্বার 
লোটে তার সেই পাশে বান্ধে॥ দেউল দেহর! ভাঙ্গে উপাডে তুলনী। প্র[ণভয়ে স্থির 
নহে নবদ্বীপবাসী ॥" গঙ্গান্ান বিরোধিল হাট ঘাট যত। অশখখখ পনস বৃক্ষ কাটে শত 
শত ॥ পিরলা। গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন। উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাঙ্গণ ॥ ব্রা্মণে 
যবনে বাঁদ যুগে যুগ আছে। বিষম পিরল্া গ্রাম নবদ্বীপের কাঁছে & গ্ৌড়েশ্বর বিদা- 
মানে দিল মিথা।বাদ। নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিব প্রমাদ ॥ গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজ! হব 
হেন আছে। নিশ্চিন্তে ন। থাকিও প্রমদ হব পাছে ॥ নবদীপে ব্রাহ্মণ অবশ্ঠ হব রাজা । 
শন্ধন্র্বে লিখন আছে ধনুম'য় প্রজা ॥ এই মিথ্যা কথ। রাঁজ।র মনেতে লাগিল । নদীয়া 
উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল & বিশারদন্ুত সার্বভৌম ভট্চার্ধয। স্ববংশে উৎকল 
গেল! ছড়ি গৌডরাজা ॥ উৎকলে প্রতাপকত্র ধনুর্য় রাজা । রত্ব সিংহাসনে সাববভৌমে 
কেল পুজ।॥ তার ত্রাত। বিদ্যাবাচস্পতি গৌড়ে বসি* বিশারদ নিবাস করিল 
বারাণসী ॥” 

কিন্তু ইহার পর গৌড়েশ্বব নবদ্বীপের প্রতি প্রসন্ন হন, তাহার 
প্রসাদে ভগ্ন প্রাচীর, দেবমন্দির প্রভৃতির পুনঃ সংস্কার হঈল; কিন্তু 
পিরল্য। গ্রামে বসিষা মুসলমানগণ যে সব ব্রান্ধণেব ধর্ম নষ্ট করিযাছিলেন 
তাহার জাতিচ্যুত অবস্তাযই রহিষা! গোলন। “পাশি পিয়ে শেষে জতি 
বিচার” আর বুথ । নবদ্বীপেব গত বৈভব ফিরিয়া আসিলে চৈতন্যদেব 
জন্মগ্রহণ করেন । 

পদ্কল্পতরুর ১৭৮৩ সংখ্যক পদে লোচনদাসের ভণিতাবুক্ত বিষু- 
প্রিয়া দেবীর বে বারমান্ত! দৃষ্ট হয়, তাহা জয়।নন্দের চৈতন্ত-মঙ্গলের 
প্রাচীন পুথিতে পাও! যাইতেছে $ শ্রীধুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয়কে 
উহা বলাতে তিন পাঁরষত-পত্রিকায় * নাঁনারূপ বুক্তির অবতারণ| 
করিয়! উক্ত কাবতাটী জযানন্দের খাতায়ই লেখা সাব্যস্ত কারয়াছেন। 


* ৩য় সংখা। ১৩০৪ পন। 


৩১৮ বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য । 


আমরা কিন্তু উক্ত পদটার মধ্যে যেন লোচনদাসের রচনার স্থমধুর বঝাঁজ 
পাইয়াছিলাম ; যাহ! হউক উহা! জয়ানন্দের রচিত বলিয়া পাঠ করিলে 
সাহিত্যসেবীর পক্ষে রসাস্বাদের কোন বৈষম] ঘটিবে না । 

সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে প্র/চীনলেখকগণ কোনরূপ আভাষ 
দিতে এতই কৃপণতা করিয়া গিয়ছেন নে, দৈবক্রমে কোন লেখক যদি 
এসন্বন্ধবে আমাদিগকে মুষ্টিমেয় তত্বও ভিক্ষা! দিয়া গিয়া থাকেন, আমরা 
তাহাতেই নিরতিশষ পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া 
তাহাকে ধন্তবাদ না দিষ! থাকিতে পারি 
না। জয়ানন্দ নিয়লিখিত সামান্ত বিবরণটী 
প্রদান করিয় আমাদিগের ধন্যবদার্থ হইয়ছেন 7-- 

“চৈতগ্য অনন্তবপ অনন্তবতার । অনন্ত কবীন্ত্র গাএ মহিমা জাহার ॥ শ্রীভাগবত 
কৈল ব্যাস মহাশয়। গুণর।জ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ॥ জয়দেব বিদ্য/পতি আৰ 
চণ্ীদাস। পকৃষ্চরিত্র তারা করিল প্রক।শ ॥ সার্বভৌম ভটাচার্ধ্য বান অবতার । 
চৈত্তন্যচরিত্র আগে করিল প্রচার £ চৈতন্য সহম্ম নাম প্লোক প্রবন্ধে । সার্বভৌম রচিল 
কেবল প্রেমনন্দে ॥ শ্রীপরমানন্দপুরী গোস।ঞ্রঃ মহাশয়ে। সংক্ষেপ করিল তিহি 
গোবিন্দবিজয়ে ॥ আদিখও মধ্যথও শেষখও করি । শ্রীবুন্ববনদাস রচিল সব্রবেপরি ॥ 
গৌরীদাস পঞ্ডিতের কবিষ্ব ক্কশ্রেণা। সঙ্গীত প্রবন্ধে তার পদে পদে ধ্বনি ॥ সংক্ষেপে 
করিলেন ভিহি পরমানন্দ গুপ্ত। গৌরাঙ্গ-বিজয় গীত শুনিতে অস্ত ॥ গোপালবন্থ 
করিলেন সঙ্গীত প্রবন্ধে । চৈতন্যমঙগল তার চাষর বিচ্ছন্দে ॥ ইবে শব্দ চামর সঙ্গীত 
বদ্যরদে । জয়।নন্দ চেতম্যমঙ্গল গাঁএ শেষে ॥&* 

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে নানারূপ এঁতিহাসিকতত্বের নিরবচ্ছিন্ন 
বর্ণনায় কবিত্বণক্তির ভালরূপ বিকাশ পাইতে পারে নাই, কিন্ত 
এই সমস্ত চরিতাখ্যানগুলিকে কা.ব্যর মানদণ্ডে পরিমাণ করা বোধ হয় 
সমীচীন হইবে না । 

জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে কড়চা-লেখক গোবিন্বদাস যে কর্মকার 
ছিলেন, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে । 


বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসের 
এক পৃষ্ঠা ৷ 





চরিত-শাখ! । ৩১৪ 


চৈতন্যমঙ্গল ছাড়া জয়ানন্দ-বিরচিত “রব চরিত্র” ও পপ্রহলাদ চরিত্র” 
নামক ছুইখানি ছোট কাবোপাখ্াান পাওয়! 


কবির অন্যন্য রচন।। গিয়াছে । 





(গণ বুন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত | 


পরবর্তী চরিত-সাহত্য চৈতন্তদেবের তিরোখানের পরে রচিত, তখন 
নিম্বকাষঠে গৌরীদাস পণ্তিত চৈতন্তাবিগ্রহ 
প্রস্তুত করিষাছেন ও তীহাঁকে সান্ষাৎ্ বিষুঃ 
প্রতিপন্ন করিয়া পগ্ডতগণ শ্লোক রচনায় নিবুক্ত হইয়াছেন ; ভক্তির যে 
একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বিপাল হিন্দ্সমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে নিশ্মিত হইয়া 
উহার ক্রোড়ে লুক্কায়িত ছিল, তাহা! তখন উক্ত সমাজের সীমা অততক্রম 
করিয়া স্বীয় শ্ব(তন্তরয স্থাপন ক'রয়াছে ; এই বিচ্ছিন্ন নব-উপাদাঁন-বিশিষ্ট 
সম্প্রদায়টির উপব হিন্দুসমাজের বিদ্বেধতর্গ নিয়ত আঘাত করতে ছল ; 
আত্মরক্ষণশীল ক্ষুদ্র সম্প্রদায়টির !সুন্দর বিনয়ংশ্্ অবিরত লবণাদ্দুম্পর্শে 
ক্রমে ক্রমে একটু কলুষিত হইল । 

বৈষ্বগণ নির্দেশ করেন, ১৪২৯ একে (১৫০৭ খুঃ অবে ) শ্রীনি- 
বাসের ত্রাতুষ্প,ত্রী নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবন- 
দাস নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন; তাহ! হইলে 
, চৈতন্ত প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের ছুই বৎসন্ন পূর্বের বৃন্দাবনদাসের আবির্ভাব 
হয; কিন্তু তিনি মহাগ্রভুকে দেখেন নাই ব'লয়া বারংবার আক্ষেপ 
প্রকাশ করিয়াছেন,--“হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হৈল তখন”--( চৈ, তা, আদি ১৩ অঃ 
ও মধ্য ১ম ও ৮ম অঃ) তাহার ছুই বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যস্ত প্রভু নবদ্ীপেই 
ছিলেন, সুতরাং একফথাঁটির ভাল সমন্বপ্ন হয় না; তবে এরূপ হইতে পারে, 
তিনি নিতান্ত শিগু বলিয়! এ আক্ষেপ করিয়াছেন ; ১৫০৭ খুঃ অন্দে 


বৈষ্ণব সমাজের স্ব।তস্থা। 


বুন্গাবনদসের পরিচয় । 


৩২০ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য 


তাহার জন্ম হুইয়া থাকিলে মহাপ্রভূর তিরোধানের সময় তাহার বয়স 
২৬ বৎসর ছিল; তিনি চৈতন্তপ্রভূর পরম ভক্ত চরিতলেখক, নীলাচলে 
যাইযা তাহাঁকে দেখেন নাই কেন বলা যায় না। বুন্দাবনদাঁস ৮২ বৎ- 
সর জীবত ছিলেন, ১৫৮* খুঃ অবে তাহার অদর্শন হয়; এই দীর্ঘ 
জীবন তিনি বৈষ্ণবসমাজে পরম আদরে অতিবাহিত করেন, থেতুরির 
উতনব উপলক্ষে “বিজ্ঞবর” বুন্দাবনদান উপস্থিত ছিলেন ; ১৫৩৫ খুঃ 
শবে 'অর্গাৎ মহাপ্রভূর তিরোশানের ২ বৎসর পরে তিন 'চৈতন্তভাগবত, 
2১৫৭৩ খুঃ অন্ষে «নতানন্দবংশমাঁলা বচনা করেন।* তিনি 
নিতানন্দের পরম ভক্ত শিষ্য ছিলেন, তাহার রচিত ছুট পুস্তকেই বিদ্বেষী 
প্রদ্ত তীব্র কটাঙ্ষবুক্ত রোধদীপ্তভাষায় নিত্যানন্দবৃন্দনা পাওয়া যায়। 
বদ্ধমান জেলায় দেনুড়গ্রামে ( মন্ত্রেশ্বর থাঁনা ) বুন্দ'বনদাঁস একটি মন্দির 
ও বিরহ স্থাপন করেন, উহা! “দেনুড় প্পাঠ নামে এখনও পরিচিত । 
চৈতন্তভাগবতকে শ্রীমদ্তাগবতের ইীচে ফেলিয়া গড়া হইয়াছে । শিশু 
চৈতন্তপ্রভু অতিথি ব্রাঙ্মণের উৎসর্গ করা অন্নাদি উচ্ছিষ্ট করিয়! 
দিতেছেন,--তীহাকে পরক্ষণে শঙ্খচক্রগদাঁপন্রধারী রূপ দেখাইয়! বিমুগ্ধ 
কত্তেছেন, কখনও শচীযাতাকে বশ্ববূপ দেখাইতেছেন--তীহার 
পদান্কে ধ্বজবভাঙ্কুশ চিহ্‌ ধরা পাঁড়তেছে-_ 
পা ঠা এই সব স্থল ভাগবতের পুনরাবৃন্থিমাত্র | 
অতিক্রান্ত শৈশবে চৈতন্যদেব বিদ]ামুগ্ধ বুবক, 
পরে ভক্তির উজ্জল দেবমৃত্তি কিন্ত রক্ষণ রাজনীতির ক্ষেত্রে 'শবতার,__ 
সুতরাং উভয় চ:রত্রে এঁক্য অত অন্ন; তথাপি বুন্দাবনদাস স্ততই 


* এই সকল তারিখ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দিদ্ধ হইতে পারি নাই। ৮ রামগতি 
স্যায়রত্র মহাশয়ের মতে ১৫৪৮ থৃঃ অন্দে চৈতন্যভাগবত রচিত হয়। শ্রীযুক্ত অন্বিকাচরণ- 
হ্ষচারী তত্গরণীত বঙ্গরতে (দ্বিতীয় ভাগ ) লিখিয়াছেন, চৈতস্ততাগবত ১৫৭৫ ধৃঃ অন্দে 
প্রণাত হয়। 


চরিত-শাখা । ৩২১ 


চৈতন্যদেবকে ভাগবতের লীলাদ্বারা আয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, 
চৈতন্তলীল! হইতে শ্রীক্ষ্ণলীলাই তাহার কল্পনায় স্পষ্টতররূপে মুদ্রিত 
ছিল, তাই তিনি শিষা-বেষ্টিত চৈতন্যদেবকে-_-“সনকাদি শিষ্যগণ-বেষ্টিত 
বদরিকাশ্রমে অৰসীন”-_নারায়ণের সঙ্গে উপমা দ্িযাছেন এনং দিখ্বিজয়ীর 
পরাজয় উপলক্ষে “হৈহয়, বাণ, নহুষ, নবক, রাবণ” গ্রহতির প্রসঙ্গ 
উত্থাপন করিষা কল্পিত ব্রকোর কেণ-প্রমাণ স্তর যথাসম্ভব স্থক্মভাবে 
অনুসরণ করিয়।ছেন ও চৈতন্যলীলার সঙ্গে কষ্ণলীলার রেখ।ষ রেখায় মিল 
বা/খতে চেষ্টা করিয়াছেন । 


আধুনিক ইতিহাসের অনেকগুলিই দর্শনের ইাচে ঢালা ; গুইজো, 
বাকল, ফ্রিজওয়েল ইতিহাস হইতে সুত্র সন্ধলন 
করার চেষ্ট কবিয়ছেন) ঘটনার তালিকা 
দিলেই ইতিহাস হয না, কিন্তু জড়-জগতের 
নিয়মগুলির স্তাঁয় রাজনৈতিক, সামাজিক ৭ ধর্মজীবন হইতেও নিয়ম 
সঙ্কলন করা ইতিহাসের একটা বিশেষ কর্তব্য হইয। পড়িয়ছে। এই 
প্রথা সর্বত্রই উৎকৃষ্ট ও নিরাপদ কি না, বা! যায় না; এই ভাবে 
অনেক লেখক স্বীয় মনঃকন্সিত হুপ্রের বর্ণে ঘটনারাশি বিবর্ণ করিয়। 
ফেলিতে পারেন ১ বড় বড় লেখকের সম্বন্ধেও এ আশঙ্কা না আছে এমন 
নহে, কিন্তু তাহাদের ধরনত্রজালিক লেখাব গুণে মিথা স্থন্দবরী৪ অনেক 
সময়ে সত্যের পোঁধাকে আসির! প্রতারণা করিস! যায়। বুন্দাবনদাঁস 
. গীতার- “যদ যদরা হি ধর্মমত গ্রানির্ভবতি ভারত” আদি শ্লোক ৭ ভাগ- 
বতের একাদশ স্কন্ধের যুগাবতার সম্বন্ধ অপর একটা শ্লোককে হৃত্ররূপে 
ব্যবহার করিয়া চৈতন্তপ্রভূর অবতারের প্রযোজনীয়তা দেখাইয়াছেন। 
সাঙ্গোপাঙ্ষের আবিভাব ও বুগ-প্রয়োজন নেশ স্থন্দবভাবে প্রতিপন্ন 
করা হইয়াছে । চৈতন্তভাগবতের জুন্দর প্রারভ্তটির কিয়দংণ উদ্ধত 
করিতেছি, 


৯ 


ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক 
প্রণালী । 


৩১২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


“কারো জন্ম নবদ্বীপে কারো চাটিগ্রামে । কেহ রা়ে উদ্ভুদেশে শ্রীহটে পশ্চিমে ॥ নানা" 
স্থানে অবতীর্ণ হৈল! ভক্তগণ। নবদ্বীপে আসি হৈল সবর মিলন ॥ নবদ্বীপে হইল প্রভুর 
অবতার । অতএব নবদ্বীপে মিলন সভার ॥ নবদ্বীপ সম গ্রাম ব্রিভূবনে নাঞ্রিঃ। যাহা 
অবতীর্ণ হৈল চৈতন্য গৌনাঞ্ডি ॥ সর্ব্ব বৈষ্বের জন্ম নবদ্বীপ গ্রামে । কোনে মহাত্রিয়- 
বসে জন্ম অন্তস্থানে ॥ শ্রীবাসপ্ডিত আর শ্রীরাম পঞ্ডত। শ্রীচন্দ্রশেখরদেব ত্রেলোক্য 
পুজিত ॥ ভবরোগবৈদ্য শ্রীমুরারি ন।ম যার । শ্রীহটে এসব বৈষবের অবতার ॥ পু 
রীক বিদ্যানিধি বৈষবপ্রধ।ন। চৈতন্যবল্পভদত্ত বাস্থদেব নাম ॥ চাটিগ্রামে হৈল ইহ! 
সবার পরকাশ। বুড়নে হইল] অবতীর্ণ হরিদাস & রাঢ়মাঝে একচ।কা নামে 
আছে শ্রম । যখা অবতীর্ণ নিতানন্দ ভগবান ॥ * * »% নানাস্থানে অবতীর্ণ হৈল 
ভক্তগণ। নবদ্ধীপে আসি সবে হইল মিলন ॥ নবদীপ সম গ্রাম ব্রিভুবনে নাঞ্রিঃ। 
যথা অবতীর্ণ হৈল1 চৈতন্য গৌঁসাঞ্ ॥ অবতরিবেন প্রভু জানিয়! বিধাতা । সকল 
সম্পূণণ করি থুইলেন তথ। ॥ নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিবার পারে । এক গঙ্গাঘাটে 
লক্ষ (লোক স্নান করে॥ ত্রিবিধ বৈসে একজাতি লক্ষ লক্ষ । সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে 
মহাদক্ষ ॥ সভে মহাঅধ্যাপক করি গর্ব ধরে । বাঁলকে হে! ভটাচার্যা সনে কক্ষা করে ॥ 
নান।দেশ হৈতে লেক নবদ্বীপে যায়। নবদ্বীপ পটিলে সে বিদ্যারস পায় ॥ অতএব 
পড়,য়ার নাহি সমূচ্চয়। লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয় ॥ রমাদৃষ্টিপাতে সর্বলোক 
সুখে বসে। বার্থকাল যায় মাত্র বাবহার রসে & কুষ্ণনাম ভক্তিশুন্য সকল সংসার । 
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার ॥ ধর্ম কর্ম লেক নব এই মাত্রজানে। মঙ্গলচণ্ডীর 
গীত করে জাগরণে ॥ দন্ত করি বিষহবি পুজে কোনজন। পুন্তলি করয় কেহ দিয় 
বহুধন ॥ ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়ে। এইমত জগতের ব্যর্থকাল যায়ে ॥ যেবা 
ভট্টাচার্য্য চক্রবর্তী মিশ্র সন। তাহারাও ন। জানয়ে গ্রন্থ অনুভব ॥ শাস্ত্র পঢাইয়। সবে 
এই কর্ণ করে। শ্রোত।র সহিত যমপ।শে বন্ধি মরে ॥ ন! বাখানে যুগধর্্ কুষের কীর্ভন। 
দোষ বহি কারে! গুণ না! করে কথন ॥ যেব! সব বিরক্ত তপম্বী অভিমানী । তা সভার 
মুখেহ নাহিক হরিধ্বনি ॥ অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়। গোবিদ্দ পুওরীকাক্ষ 
নাম উচ্চারয় ॥ গীতা ভাগবত যে জনাতে পঢায়। ভক্তির বাখান নাই তাহার জিহবায় ॥ 
বলিলেও কেহে! নাহি লয় বৃঝ্ণনাম। নিরবধি বিদ্বা, কুল করেন ব্যাখ্যান ॥ * % *% 
স্ষল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে। বৃষ্ণপূজ। বৃষ্ণতক্তি নাহি কারে! বসে ॥ বাগুলী 
পুজয়ে কেহো নানা উপহারে | মদা মাংস দিয়া কেহ যজ্ঞ পুজা করে ॥ নিরবধি নৃত্যা- 





চরিত-শাখ। ৷ ৩২৩ 


গীত বাদ্য কোলাহলে । ন। শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গলে ॥ কুফশৃন্ত মণ্ডলে দেহের 
নাহি হুখ। বিশেষ অদ্বৈত মনে পায় বড় ছুঃখ | * * + সর্ধ্ব নবদ্বীপে ত্রমে 
ভাগবতগণ। কোথাহ না শুনে ভক্তিযোগের কথন ॥ কেহ ছুঃখে চায় নিজ শরীর 
এড়িতে। কেহ কৃষ্ণ বলি শ্বাস ছাড়য়ে কাঁদিতে & অন্ন ভ।লমতে কার না রুচয়ে মুখে । 
জগতের ব্যবহার দেখি পায় দুঃখে £ ছাড়িলেন তক্তগণ সব উপভোগ । অবতারিবারে প্রভু 
করিল! উদ্যোগ ॥৮ * 

উদ্ধৃত স্থলটি হুত্রাংণে ও এঁতিহাসিক অংশে মন্দ হয় নাই। কিন্তু 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, স্ুত্রের পশ্চাতে ধাবিত হওয়! সর্বদা নিরাপছ্‌ 
নহে। বুন্দাবনদাস মধ্যে মধ্যে ভাগবতের স্থএে এত বিভে।র হইয়া 
পড়িয়।ছেন যে, তাহার চৈতন্ত প্রভুর স্বরূপ দেখার অবকাশ হয় নাই | 

চৈতন্তভাগবতে'যে অলৌকিক বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, সেগুলি বৃন্দাবন- 
দাসের উদ্ভাবনী শক্তির উপর চাপায়! দে য়া 
উচিত নহে। তিনি যেরূপ শুনিয়াছেন, সম্ভ- 
বতঃ সেই ভাবে বর্ণনা কবিয়া গিয়াছেন। তাহার নিজের জন্ম এক 
অলৌকিক গল্পে জড়িত, সুতরাং অলৌকিকত্বে বিশ্বাস কতকটা! তাহার 
প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছিল। ঘটন! বিশ্বীদ কর! বা পরিহার কর! 
পাঠকের ইচ্ছাধীন, কিন্ত আমরা লেখককে কন্পনাশীল অথব! কপট 
বলিতে অধিকারী নহি। 

বুন্দীবনদ।স অবৈষ্ণব সমাজকে লক্ষ্য কারয়া যে কটুক্তি করিয়াছেন, 
তজ্জন্ত সমালোচকগণ একবাক্যে তাহাকে 
দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন । রুচি সকল সময় 
একরূপ থাকে না; সে কালের কট;ক্তি পল্লীগ্রামে কৃষকের নাতিম্ুক্্ 
হলের স্টায় অমাজ্জিত অপভাষার কথায় প্রকাশ পাইত। সভ্যতার 


অলৌকিকত্বে বিশ্বাস । 


ক্রোধের কারণ । 


পপ পপ উন 


* চৈতন্তভাগবত, শ্রীযুক্ত অতুলবৃফ্গোম্বামী মহাশয়-সম্পাদিত, আঁদখও, দ্বিতীয় 
অধ্যায়, ১৬--১৯ পৃঃ। 


৩২৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


দৌকাঁনে অন্তান্ত অস্ত্রের স্তায় বিদ্বেস্চক কথাগুলিও মার্জিত এবং 
তীক্ষ করা হইয়াছে ; কট)ক্তি করিবার জন্য এই সব তীক্ষ অস্ত্র বৃন্ধাবন- 
দাসের আয়ত্ত ছিল না, সুতরাং তিনি রাগের বশে অসংযতবাক্‌ হুর্দাস্ত 
একটি শিশুর ম্যায় অক্ুত্রিম ইতর ভাষা! প্রয়োগ করিয়াছেন । কিন্তু বৃন্দা- 
বনদ্দাসের ভতসনাপুর্ণ বচনায় আমরা এক পক্ষের ক্রোন্ন চিত্রিত দেখি-: 
তেছি মাত্র) উদ্দিষ্ট ব্যক্তিগণ এখন সম্পূর্ণভাবে যব'নকার পশ্চাত্ভাগে, 
তথাপি বৈষ্ণবসাহিত্য হইতে তাহাদের ভীষণ বিদ্বেষের কিছু কিছু পরিচয় 
ন| পাওয়! যায়, এমন নহে ১ চৈতন্তভাগবতে ইহাদের উপহাস ও বিদ্বেষের 
কথ অনেক স্থলে উল্লিখিত আছে। ভক্তিরত্বাকরে দেখিতে পাই, 
সংকীর্তনকারিগণ এক রাত্রেই মরিয়। যার, এজন্য বৈষ্ণবদ্েষী সম্প্রদাষ 
কালীমন্দিরে যাইয়া মানসিক করিতেছে ও নরোত্মদাসে বের পশ্চ।ৎ 
পশ্চাঁৎ যাইবা করতালি দিযা বাঙ্গ করিতেছে) ইহারা! চৈতন্তদাসের 
দারিদ্রা ও পুত্রহীনত৷ বিষুভক্তির ফল বণিয় ব্যাখ্যা করয়াছিল এবং 
“ইন্ধনম[লা1 বলধিত বাহু। পরধনহরণে সাক্ষাৎ রাহ ॥ * * ভগ্নে বীর। 
কীর্নে পতনে মন্লশরীর ॥” প্রভৃতি তীব্র নিন্দাধুক্ত শ্লোক রচন! 
করিয়াছিল। ইহা! ছাড়াও বুন্দাবনদ।সের ক্রোধের গুরুতর কারণ 
বর্তমান ছিল বলিয়া বোধ হয়, সম্ভবতঃ তাহার জন্ম লইয়া ইতরভাবেৰ 
পরিহাস চলিতেছিল,চৈততন্তভ।গবতে এক স্থলে তাহার আভাঁষ আছে,__ 
“চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী॥ যারে সেই আজ্ঞ! করে ঠাকুর চৈতন্য | সেই 
আসি অবিলম্বে হয় উপপন্ন ॥ এসব বচনে যাঁর নাহিক প্রতীত। সদ্য অধংপাত তার 
জানি নিশ্চিত (”--চৈ, ভা, মধা। বৈষ্ণবগণ বিনয়ের আদর্শ 3 প্ৃদুনি কুহথমা- 
দি” তাহাঁদেরই জীবনে প্রমাণিত। সমুচিত উত্তেজনার কারণ না 
থাকিলে তাহাদের বিনয় ভন্গ হয় নাই। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায় 
প্রথম উদ্যমকালে অত্যধিক নিপীড়ন নিবন্ধন অবশেষে মানবজাতির জন্য 
অঙ্গীকত গ্রীতির ফুল ভাঙ্গিয়া শুল প্রস্তুত করিয়াছেন; মান্গুষ-রক্তে পৃথিবী 


চরি ত-শাখা। ৩২৫ 


রঞ্জিত হইয়াছে । বৈষ্ণবগণ অত্যাচার সহ্া করিয়। যদি লেখনীমুখে মাত্র 
কিঞ্চিৎ ক্রোধের পরিচয় দিয়! থাকেন, তাহ৷ অমার্জনীয় নহে। 

বৃন্দাবনদাস ২৮ বৎসর বয়সে ( ১৫৩৫ খুঃ অন্দে ) ভাগবত রচনা 
করেন। এই বযসে তাহার বিরাট ঘটন! রাশি 
আয়ন্ত করিয়৷ নিয়ন্ত্রিত করাব ক্ষমতা জন্মিয়া- 
ছিল; তাহার রচনাম তরুণ বয়সে/চিত কিছু 
কিছু দোষ আছে সত্য, কিন্তু নানা কারণে আমরা চৈতন্য-ভাঁগবতকে 
বঙ্গভাষার একখান! শ্রেষ্ঠ এতিহাসিক গ্রন্থ বন্ধায়! মনে করি; বঙ্গদেশের 
যে কোন বিষয় লইয়া প্রাচীন ইতিহ।'স রচনার প্রয়োজন হইবে, 
চৈতন্তভাগবত হইতে ন্যনাধিক পরিমাণে তজ্ন্ত উপকরণ সংগ্রহ করা 
মাবস্তক হইবে । চৈতহ্যতাগবতের মূল বিষয় বর্ণনা হইতেও প্রাসঙ্গিক 
আলোচনা! বেণী আবপ্তকীয়। প্রসঙ্গক্রমে ইতস্ততঃ নান! বিষয় সম্বন্ধে 
এমন কি বৈষ্ণবদ্ধেষী সমাজ মন্বন্ধেণ যে সব কথ! উল্লিখিত আছে, তাহা 
কুড়।ইয়া লইলে বঙ্গদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক * লৌকিক ইতিহাসের 
এক একখানা মূণ্যবান্‌ পৃষ্টা সংগৃহীত হইবে । ভক্তিমান পাঠক বিণ 
সহকারে চৈতন্তভাগবত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে নষনাশ্রর মধ্য দিয়! 
ইহার এক সুন্দর ৰপ দেখিতে পাইবেন; কঠোর ক্রোধপুর্ণ প্রাচীন 
নচনার মধ্যে মধ্যে চৈতন্তপ্রভূর বে মূর্তি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার বর্ণক্ষেপ 
প্রবীণ চিত্রকরের উপযুক্ত,_তাহ প্রস্তরমূণ্ডির হ্াষ স্থায়ী ও ছবির স্ায় 
উজ্জল ) ৃষ্টান্তস্থলে চৈতন্তপ্রভূর গয়াগমন ও প্রত্যগিমনের বৃত্তাস্তটি 

রংবাঁর পাঠ ককন। 

চৈতন্ত-ভাগবত ৩ খণ্ডে বিভক্ত । আদিখণ্ডে গৌরপ্রভুর গয়াগমন 
পর্য্যস্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । মধ্যমখণ্ডে প্রভূর সন্যামগ্রহণ পর্য্যস্ত 
৪ অন্তথণ্ডে শেষলীল| বর্ণিত হইয়াছে । আদিখণ্ড পঞ্চদশ অধ্যায়ে, 
মধ্যমখও্ ষড় বিংশ অধ্যায়ে ও শেষখণ্ড মাত্র অষ্টম অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত। 


চৈতগ্তভাগবতের এঁতি- 
হাসিক মূল্য । 


৩২৬ বঙ্গতাষা ও সািত্য। 


শেষখণ্ডের এই অসম্পূর্ণতা পরসময়ে অন্য একজন শ্রেষ্ঠ লেখককে 
চৈতন্ত'জীবন-বর্ণনাঁয় প্রবর্তিত করে; চৈতন্যপ্রভূর দিব্যোন্নাদ অবস্থা 
কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিপুণ লেখনীতে দর্শনাত্মক সৌন্দর্যো জড়িত হই- 
য়াছে, আমরা যথাসময়ে ততৎসন্বন্ধে আলোচনা করিব। চৈতন্তভাগবত 
বৈষ্ণবসমাজের বিশেষ আদরের দ্রব্য, এ আদর ট্লেকধারী বৈষ্ণব 
অপাত্রে প্রয়োগ করেন নাই ; কৃষ্ণদ/স কবিরাজ স্বয়ং সর্ধদ! বুন্দাবন- 
দাসকে “চৈতন্তলীলার ব্যাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । “চৈতন্- 
ভাগবত' ও নত্যানন্দবংশমালা” ব্যতীত বৃন্দাবনদাস বহুসংখাক পদ 
রচনা করেন, সেগুলি পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহপুস্তকে পাওয়া যায়। 


(ঘ) লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল । 
লোচনদাস ১৪৪৫ শকে (১৫২৩ খুঃ অব ) বৈদাবংশে জন্মগ্রহণ 
করেন; ইহার পূর্ণ নাম ব্রিলোচন দাস; 
তাহার বাড়ী কোগ্রাম বর্ধমানের ১৫ ক্রোশ 
উত্তরে,_গুঙ্করা ষ্রেসন হইতে ৫ ক্রোশ দুরে | হুর্লভসাঁর ও চৈতন্ত- 

মঙ্গলের ভূমিকায় তি'ন এইরূপ আত্মপরিচয় (দিয়াছেন 2 
“বৈদাকুলে জন্ম মেরকো গ্রামে বাস । মাত। শুদ্ধমতি সদানন্দী তার নাম। * যাহার 
উদরে জন্মি করি কৃঞ্চনাম ॥ কমলাকরদাস মোর পিতা জন্মদ(ত। | প্রীনরহরিদাস মোর 
প্রেমতক্জিদ।ত1! ॥ মাতৃকুল।পিতৃকুল, হয় এক গ্রামে ॥ ধন্য মাতামহী সে অভয়াদেবী 
নামে। মাতামহের নাম শ্রীপুরুযোত্তমগ্তপ্ত। সর্ধ্ব তীর্থ পুত তিহ, তগস্তায় তৃপ্ত ॥ 
ম।তৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র । সহোদর নাই মোর, মাঁতামহের পুত্র ॥ যথা যাই 


কবির পরিচয়। 


* একখানি প্রাচীন চৈতন্মঙ্গলের 'পু'থিতে (১১০৬ সনের হস্তলিপি, পরিষৎ 
পত্রিকা ১৩০৪ সন ওর্থ সংখ্যা, ৩১৩ পৃঃ) দ্বিতীয় ছত্রটি ।এইরূপ পাওয়া যাইতেছে 
“মাতাসতী সুরপতি অরুন্ধতী ন।ম।” এই দ্বিতীয় ছত্রটির যে ছুইটি পাঠ পাওয়া যাই- 
তেছে, তাহার কোনটি বিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। “সদানন্দী* ও “সথরপতি অরুদ্ধতী* 
ছুইই বিকৃত পাঠের স্যায় শুন।য় ; এই ছুইটি পাঠ ভাঙ্গিয়। এইরূপ একটি ছত্র গড়া যায়, 
“মাতাসতী শ্ুদ্ধমতি অরুন্ধতী নম |” 


চরিত-শাখা ৷ ৩২৭ 


তথাই ছুলিল করে মোরে । ছুল্লিল দেখিয়া কেহ পড়াইতে নারে ॥ মারিয়া ধরিয়! মোরে 
শিখাল আখর। ধন্ঠ সে পুরুষোভ্তম চরিত তাহার ॥” 


চৈতন্তমঙ্গল বাতীত লোচনদাস “ছূর্লভ সার” এবং 'আনন্দলতিকা! 
নামক আর ছুই খানি বড় গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। চৈতম্যমঙ্গলই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ 
কীর্তি। কথিত আছে তিনি ১৫৩৭ থুঃ অবে তীঁহাঁর গুরু নরহরি সর- 
কারের আদেশে এই গ্রন্থ রচনা করেন, তখন তাহার বয়স মাত্র ১৪ 
বৎসর | যিনি “অহলাদে ছেলে” বলিয়া সম্ভবতঃ বিশেষ প্রহার সহা 
করিয়! বাল্যাতিক্রান্তে অক্ষর চিনিয়াছিলেন, তিনি চতুদ্দর্শবর্ষ বয়ঃক্রমে 
চৈতন্মঙ্গলের স্তায় এত বড় ও সুন্দর গ্রন্থখাঁনি রচন! করেন, বৈষ্ণবগণ- 
কথিত এই বিবরণে সম্পূর্ণ আস্থা হয় না। বৈষ্ণবসমাজে এ পুস্তক- 
খানি বিশেষ আদৃত, কিন্তু চৈতন্তভাগবত 'ও চৈতন্তচরিতামৃতের স্তায় 
প্রামাণিক বলিয়া গণ্য নহে। 


কথিত আছে, কোন ঘটনা বশতঃ লোচনদাঁস তাহার স্ত্রীর সহিত 
চিরকাল ত্রহ্গচর্ধ্য অনুষ্ঠান করেন, এ সম্বন্ধে গৌরভূষণ অচ্যুতচরণ চৌধুরী 
মহাঁশয় বলেন,___"গৌরভক্তগণের প্রভাব এইরূপই। ইন্দ্রিয় তাহাদের কাছে দস্তোৎ- 
পাটিত সপ্পের ম্যায় খেলার বস্তু । দেখিতে স্থন্দর কিন্ত দশনের ক্ষমতা রহিত ।” 

চৈতন্থভাগবত প্রথমতঃ “চৈতন্তমঙ্গল” নামেই অভিহিত ছিল, 
কৃষ্ণদাসকবিরাজ চৈতন্যভাগবতকে “চৈতন্ত- 
মঙ্গল” নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। কথিত 
আছে, লোচন দাসের গ্রন্থের নাম “চৈতন্ত- 
মঙ্গল" রাখাতে বুন্দাবনদাসের সঙ্গে তীহার বিরোধ ঘটে ; বৃন্দাবনদাসের 
মাত৷ নারায়ণীদেবী বুন্দাবনের পুস্তকের নামের “মঙ্গল” শব উঠাইয়! 
তৎস্থলে “ভাগব্ত' করেন; এইভাবে ছুই কবির বিবাদের মীমাংস। 
হয়। চৈতন্যমক্গলের প্রায় তাবৎ হমস্তলিখিত প্রাচীন পুথিতেই 


চৈতন্য মঙ্গল | 


ভাগবত ও মঙ্গল নাম 
লইয়! বিরোধ। 


৩২৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


“বৃন্বাবনদাস বন্দিব এক চিতে, জগৎ মোহিত যার ভাগবত-গীতে”-__-এইরূপ উক্তি দৃষ্ট 
হয়। সুতরাং উক্ত প্রবাদ কতদূর সতা, বলিতে পারি না। 

চৈতন্ত-প্রভূর তিরোধানের পর তাহার জীবন সম্বন্ধে অনেক অলৌ- 
কিক উপাখ্যান প্রচলিত হইয়াছিল; বুন্দা- 
বন্দান লেখনী দ্বারা ঘটনারাঁশি আয়ত্ত 
করিতে জানিতেন; তাহার বর্ণিত ঘটনার স্থুবিস্তর সমতটক্ষেত্রে মধ্যে 
মধ্যে অলৌকিক গন্পের উপলখণ্ড বাছিয়। ফেলির। পাঠক সত্যের পথ 
পরিফার রাখিতে পারেন । কিন্তু লোচনদাসের পুস্তক অন্যরূপ, চৈতন্তা- 
প্রভু সম্বন্ধে অলৌকিক গল্পগুলি তাহার কল্পনার চক্ষু হরিদ্বর্ণ করিয়া 
দিষাছিল, তিনি ঘটনা প্রকৃতবর্ণে ফলাইতে পারেন নাই ; তাহার পুস্তক 
হইতে গল্পাংণ ছ।কিয়! ফেলিয়! নিম্মল সত্যাংণ গ্রহণ কর! একরপ অস- 
স্তব। তীহার পুস্তক ইতিহাসের মলাট দেওয়া খাটি কল্পনার দ্রব্য। 

বুন্দাবনদাস যুগাবতারের আবশ্তকতা কেমন সুন্দরভাবে দেখা- 

ইয়া! চৈতন্যদেবের আবির্ভাব নির্দেশ করি- 
য়াছেন, তাহা আমরা দেখাইয়াছি । কিন্তু 

লোচনদীস গোলোকধামে কক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণের কল্পিত কথোপকথন অব- 
লম্বন করিয়! চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ব্যাখা! করিয়াছেন । চৈতন্তম- 
লের আদি হইতে অস্ত পর্য্যস্ত কেবল দেঁবলীলা ; মান্ুষী মহিমার শ্রেষ্ঠ- 
ত্বই যে প্রকৃত দেবত্ব, লোচনদাস তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। 
চৈতন্যমঙগলে উপ্পাখ্যানরাশির নিবিড় মেঘরাশি ভেদ করিয়া ক্ষচিৎ চৈততন্ত- 
(দেবের নির্মল দেব-হান্তটুকু বিকাশ হয়, কিন্তু তাহ! পরক্ষণে দৈব ঘটনার 
আঁধারে লীন হইয়া যায় । সে ছবির প্রতি ভালবাস! আকৃষ্ট হওয়। মাত্র 
অলৌকিক ঘটনারাশির নিবিড় অরণ্যে মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তখন 
পথহারা গ্রান্থের স্তায় একটু স্বাভাবিক পথে বহির্গত হইবার জন্য 
অবকাশ চায়। 


কল্লিত ঘটনা । 


অবতার বাদের বাখা। | 


চরিত-শাখ! | ৩২৯ 


চৈতন্তজীবন সম্বন্ধে চৈতন্তমঙ্গলকে আমরা প্রামাণ্যগ্রন্থ মনে করি 
না এবং বৈষ্বসমাজ ৪ সদ্বিবেচনার সহিতই 
উহার স্থান চৈতন্তভাগবত ও চৈতন্ভচরিতা- 
মুতের নিয়ে নির্দেশ করিয়াছেন । চৈতন্তচরিত।মুত-লেখক বহু সংখ্যক- 
বার শ্রদ্ধার সহিত 'চৈতন্তভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন,কিস্তু চৈতন্তমঙ্গলের 
সেরূপ উল্লেখ বরেন নাই। ভক্কিরত্রাকরে নরহরিচক্রবন্তী চৈতন্য- 
ভাগবত ও চৈতগ্তচরিতামৃত হতে বহু সংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
কিন্তু চৈতন্যমঙ্গলের উল্লেখ করেন নাই । 
লোচনদাসের চৈতন্তমঙ্গলের এ্তিহাসিক মূল্য সামান্ত হইলেও উহা! 
একবারে নিপুণ নহে; ৩১০ বৎসর কাল 
াহা লুপ্ত হয় নাই, সে সামগ্রীর অবশ্যই 
আযুবল আছে। চৈতন্যমঙ্গলের রচন। বড় স্থন্দর। লোচনদাসের 
লেখনী ই।তহাঁ লিখিতে অগ্রসব হইয়াছিল, কিন্তু তাহার গ'ত কবিত্বের 
ফুলপল্লবে রুদ্ধ হইযা গিয়াছে, তাহা সত্যের পথে ধাঁবত হইয়। করণ 
৪ আদিরসের কুণ্ডে পাড়বা লক্ষাত্রষ্ট হইয়া গিয়াছে; বৃন্দাবনদমেণ 
সাদাসিধ! রচনায় কিংবা কৃষ্ছদাস কবিরাজের নান।ভাষামিশ্রিত জটিল 
ল্রেখায় কবিত্বের প্রাণ নাই ; এই দুই পুস্তক ইতিহাসের নিবিড় বন, প্রত্ব- 
তত্ববিৎ ও বৈষ্ণব ভিন্ন অপর কেহ ধৈর্ধ্যসহ এই ঘোর অরণ্য-পর্যযটনশ্রম 
স্বীকার করিবেন ন, কিন্ত লোচনের চৈতন্তমঙ্গজলের 'অনেক স্থলে কবিত্বের 
"সৌন্দর্য্য মাছে; ইতিহ।সের রেখাক্কিত প্রস্তরখণ্ডের "নিম্ধল খোজে 
পাঠক বিরক্ত হইলে পথে পথে কল্পনাবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাধবী ও কুন 
কুন্ুম কথাঞ্চৎ পারমাণে তাহার শ্রম অপনোদনে সাহাধা করিবে । 
চৈতন্যদেবের মন্ন্য/সগ্রহণসংবাদে শোক-বিধুরা বিষুপ্রিয়ার রূপ এইভাবে 
অঙ্কিত হইয়াছে )-- 


“চরণ কমল প।শে, নিশ্বাস ছাড়িয়া বৈসে, নেহারয়ে কাতর নয়নে । হিয়ার উপরে 


প্রামাণা নহে। 


কবিত্ব। 


৩৩০ বঙ্গভাষ ও সাহিত্য । 


থুইয়া, বান্ধে ভুজ লতা দিয়া, প্রিয় প্রাণনাথের চরণে ॥ ছুনয়নে বহে নীর, ভিজিল হিয়!র 
চীর, বুক বাহিয়! পড়ে ধার। চেতন পাইয়! চিতে, উঠে প্রভু আচন্বিতে, বিষ্ুপ্রিয়৷ পুছে 
আরবার ॥ মোর প্রাণপ্রিয়! তুমি, ক? কি কারণে জনি, কহ কহ ইহার উত্তর । থুইয়া 
হিয়ার পরে, চিবুক দক্ষিণ করে, পুষ্ঠে বাণী মধুর অক্ষব ॥ কীদে দেবী বিষ্ুপ্রিয়া, শুনিতে 
বিদরে হিয়া, পুছিতে ন| কহে কিছু বণী। অন্তরে দগধে প্রাণ, দেহে নাই সম্বিধান, নয়নে 
ঝরয়ে মাত্র পানি & পুনঃ পুনঃ পুছে প্রভু, সম্বরিতে নারে তবু, কাদে মাত্র চরণ ধরিয়া। 
প্রভু সর্ব্ব কল! জনে, কহে ঝিষুপ্রিয়া স্থানে, অঙ্গবাসে বদন মুছিয়া ॥ ননারূপে কথা- 
ভাব, কহিয়! বাড়ায় ভ|ব, যে কথায় পাষাণ মুঞ্জরে। প্রভুর বাগ্রতা দেখি, বিষুপ্রিয়। 
চাদমুখী, কহে কিছু গদগদ স্বরে | শুন শুন প্র।ণনাথ, মোর শিরে দেহ হাতি, সন্নাস করিবে 
নাকি তুমি। লোকমুখে শুনি ইহ, বিদরিয়! যায় হিয়া, আগুনেতে প্রবেশিব আমি ॥ 
তো! ল।গি জীবন ধন, এপ যৌবন, বেশ লীল। রূসকলা। তুমি যদি ছাড়ি যাবে, কি 
কাজ এ ছ|র জীনে, হিয়া পোড়ে যেন বিষ জ্বালা ॥ আম! হেন ভ।গাবতী, নাহি হেন 
যুবতী, তুমি ছেন মোর প্রাণনাথ। বড় আশ! ছিল মনে, এ নব যৌবনে, প্রাণনাথ দিব 
তোমা হাতে ॥ ধিক রহু মোর দেহে, এক নিবেদন তোহে, কেমনে ই।টিয়া যাবে পথে। 
গহন কণ্টক বনে, কে।থ! যবে কার সনে, কেব। তন যাবে স।থে সাথে ॥ শিরীষকুন্ম 
যেন, স্ুকে।মল চরণ তেন, পরশিতে *নে লাগে ভয়। ভূমেতে দাড়াও যবে, প্রাণে মোর 
লয় তবে, হেলিয়! পড়এ পাছে গাএ ॥ অরণ্য কণ্টক বনে, কোথা যাবে কোন স্থানে, 
কেমনে হাটিবে রাঙ্গা! পায়। হুখময় মুখ ইন্দু, তাহে ধর্ম বিন্দু বিন্দু, অল্প আয়।সে মাত্র 
দেখি। ক্রিষা বাদল খারা, ক্ষণে জল ক্ষণে খরা, সন্নাস করণ বড় দুঃখী ॥ তে|মার 
চরণ বিনি, আর কিছু নহি জানি, আমারে ফেলাহ কার ঠাই ॥ « + * কিকহিব 
মুই ছার, আমি তোমার সংসার, সন্তান করিবে মোর তরে, তে।মার নিছনি লইয়া, মরি 
যাব বিষ খ|ইয়া, সুখে তুমি বঞ্চ এই ঘরে ॥”-_-চৈ, ম, হস্তলিখিত পুথি। 


কোগ্রামের নিকটবর্তী কাঁকড়! শ্রীমের (গুস্বরা ষ্টেসনের নিকট) বিখ্যাত 
চৈতন্যমঙ্গলগায়ক শ্ররীবুক্ত প্রাণকুষ্ণ চক্রবর্তীর 
বাড়ীতে লোচনের স্বহস্তলিখিত চৈতন্মঙ্গল 
আছে। প্রাণকৃষ্ণ বলেন, “লোচনের 'আাখর উঠানযোড়া কএর মত।” লোচন 
যে প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া চৈতন্তমঙ্গল লিখেন, তাহ! এখনও আছে। 


লে।চনের হস্তলিপি। 


চরিত-শাখা । ৩৩১ 


চৈতন্তমঙ্গলও ৩ খণ্ডে বিভক্ত, কিন্তু ইহ! চৈতন্ততাগবত হইতে অনেক 

ছোট, চৈতন্তভাগবতের অর্দাংশেব তুপ্য হইবে । 

লোচনদাম ১৫৮৯ খু১ অবে ৬৬ বত্সর বয়স 

তিরোহিত হন, চৈতন্তমঙ্গল ভিন্ন ইহার ছুর্লভপার” নামক অপর একখানি 

পুস্তক আছে; এতদ্যতীত লোচনদ।স বহুসংখ্যক স্থুম্ পদ রচনা 
করেন। 

এন্থলে বলা আবশ্তক বটতলার ছাপা চৈতন্যমঞ্গল নিতান্ত অসম্পূর্ণ 3 
উহাতে আত্মপরিচষটি নাঈট এবং ততিন্ন অন্থান্ত 
কতকগুলি স্থানও বাজ্জত হইয়াছে । মহা- 
প্রভুর তিরোধান সম্বন্ধে হন্ত-লিখিত পুস্তকে 
এই বিবরণটি প|ওয়া যায, তাহ! বটতলার ছাপা পুস্তকে নাই । 

“বন্দাবন কথ। কহে বাথিত অপ্তরে | সম্ত্রমে উঠিয। প্রভু জগন্নাথ দেখিবারে ॥ ক্রমে 
ক্রমে গিয়া! উত্তরিল সিংহ্দ্ধ।ৰে ॥ সঙ্গে নিজঃজন যত তেমতি চলিল। সত্বরে চলিয়া 
গেল মন্দির ভিতরে ॥ নিরখে বদন প্রভু, দেখিতে না! পায়। সেইখানে মনে প্রভু চিত্তিল! 
উপায় ॥ তখনে ছুয়রে নিজ লানিলা কপাট। সন্থরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট ॥ 
আষাঢ মাসের তিথি সপ্রমী দিবসে । নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয। নিশ্বাসে ॥ সত্য ত্রেতা 
দ্বাপর সে কলিযুগ আর। বিশেষতঃ কলিযুংগ সংকার্তন সর ॥ কৃপা কর জগন্নাথ 
পতিতপাবন । কলিযুগ আইল এই দেহত শরণ ॥ এ ঝোল বলিয়া সেই ব্রিজগত রায় । 
বানুভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়॥ তৃতীয় গ্রহর বেল! রবিবার দিনে। জগন্নাথে 
লীন প্রভু হইল] আপনে ॥ গুঞ্লা বাড়ীতে ছিল পণ্ড যে ব্রাম্মাণ। দেখিয়া সেকি কি 
ঝুলি আইল! তখন। বিপ্রে দেখি প্রভু কহে শুনহ পড়িছা। ঘুচাহ ক্লপ।ট প্রভু দেখি 
বড় ইচ্ছা ॥ ভক্তআন্তি দেখি পড়িছা কহয় কথন। গুঞ্লা বাড়ীর মধো প্রভুর হৈল 
অদর্শন ॥ সাক্ষাৎ দেখিল গৌর প্রভুর মিলন। নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্বজন ॥ 
এ বোল শুনিয়া ভক্ত করে হাহাকার । শ্রীমুধ চক্দ্িম। প্রভুর না দেখিব আর ॥” 

এই বিবরণের সঙ্গে ভক্তিরত্বীকরে প্রদত্ত বিবরণের এঁক্য নাহ । 


অন্তান্ত রচনা । 


মুদ্রিত চৈতন্যমঙ্গল 
অসম্পূর্ণ । 


৩৩২ বঙ্গভাষ! ও সাহিতা। 


কৃষ্ণা কবিরাজের চৈতন্য-চরিতাস্ধৃত । 

চৈততন্ত-চরিতামৃতরচক কৃষ্ণদাস কবিরাজ সম্ভবতঃ ১৫১৭ খুঃ অবে 
বদ্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রামে বৈদা- 
বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। * তাহার পিতা 
ভগ্ীরথ সামান্য চিকিৎসা! ব্যৎসায় দ্বারা পরিবার ভরণপোষণ করিতেন; 
কুষ্দদাসের খন ৬ বৎসর বয়চক্রম তখন তাহার পিতার কাল হয়, কৃষ্ণ 
দাসের কানগ্ শ্তামদাঁস তখন ৪ বৎসরের শিশু ; এই ছুই ণিশুপুত্র লইয়া 
মাতা স্থনন্দার বড় ভাবিতে হয় নাই, তি'নও স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন 
পরেই কালগ্রাসে পাতত হন। কৃঞ্জদাস এ শ্ামদাস পিতৃসার গৃহে 
পালিত হন । 

স্থতরাং কৃষ্ণ শৈশব হইতেই কষ্টে অভ্যস্ত; কিন্ত একদিন ব্যতীত 
কষ্ট তাহাকে কখনই অভিভূত করিতে পারে নাই, দে দিন_-জীবনের 
শেষ দিন; সে বড় শোচনীয় কথাঃ পরে বলিব। বালক কৃষ্ণদাস 
লিখিন্তে পড়িতে শিখিলেন, কিছু সংস্কৃত পড়িলেন ; জীবনে ভাগোর 
হাসিমুখ দেখেন নাই ; প্রকৃতি তাহাঁকে বিমাতার চক্ষে দেখিয়াছিলেন ; 
ধাত্রীক্রোড়ে পালিত শিশুর স্ায় তিনি প্রকৃতির অনাবৃত আঙ্গিনায় উপে- 
ক্ষিত ছিলেন ; কিন্ত সংযত-চিন্ত কুষ্জদাস সংসারের ভোগ-সুখ তাচ্ছ'ল্যের 
সহিত উপেক্ষ। করিলেন ) তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই । 

এক'দন নিত্যানন্দপ্রভূর সু'বখ্যাত ভৃত্য “মীনকেতন' রামদাস 
ঝামটপুনে আগমন করেন; আজন্মছুঃখী ক্ৃষ্দাস বৈষ্ঞবপ্রভাবে 
মুগ্ধ হইলেন, ইহসংসার হইতে এক উতৎকৃ্ক সংসারের চিত্র 


কৃষ্ণগাসের পরিচয় । 


* মুকুন্দদ্বে গে্বামী নামক কৃষ্*ন।স কবিরাজের একজন শিষা তৎকৃত “আমন্দ- 
রত্ববলী” নামক পুস্তকে কুষ্দ।স সম্বদ্ধে নানারূপ বিবরণ লিথিয়া গিয়াছেন। 
বিবর্তবিলাপপ্রণেত। চৈতন্যচরিতামুতের অলৌকি কত্ব প্রতিপন্ন করিতে যে সমস্ত আখ্যান 
লিপিবদ্ধ করিয়/ছেন,_-.তাহ। আমরা পরিতাগ করিল।ম। 


চরিত-শাখা ৷ ৩৩৩ 


তাহার চক্ষে পড়িল; শ্ঠ।মদাসের চপল বাঁখ্িতগডায় যখন একটু ক্ষুব্ধ 
হইয়! চিন্তা করিতেছিলেন, তখন নিত্যানন্দ প্রভূ তাহাকে বৃন্দাবন 
যাইতে শ্বপ্নাদেশ করিলেন; নিঃলম্বল কষ্খদাস ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা 
পাথেয় নির্বাহ করিয়া তথায় উপনীত হন। যমুনার মৃছ তরঙ্গ-নাদিত 
নীপিতকমূল, শ্ত/মতয়াল[বৃতকুঞ্জ বৈষ্বেব চিন্তে নানা উৎসে ভক্তির কথা! 
সঞ্চরিত করে; কৃষ্ণজদাস সংসারে প্রবেশ করেন নাই, তাহার চিত্ত 
নির্মল, _শুভ্রপুপ্পসম $ স্থতরাং যখন সনাতন, রূপ, জীব, রঘুনাথদাস, 
গোপালভষ্ট ৪ কবিকর্ণপুর এই ছয় বৈষ্ণব|চার্যের নিকট ভাগবতাদি 
শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, তখন সেই নির্মল চিন্তে ভক্তির কথ৷ 
মতি সরস ভাবে চিরদিনের তরে অঙ্কত হইয়া গেল; এই সমযে 
তিনি সংস্কৃতে “গোবিন্দলীলামৃত৮ ও “কৃষ্ণকর্ণামুতের টিপ্লনী” প্রণয়ন 
করেন। তাহার অসাধারণ পাণ্ডিতা কুষ্ণকর্ণামুতর টাকায় ও কবিত্ব- 
শক্তি গোবিন্দলীলামুতে বৈষ্ণবসমাজে (বদিত হ্য়। ইহ! ছাড়া তিনি 
বাঙ্গাল! ভাষায় “অদ্বৈতস্থত্রকড়চ1,” “স্বরূপবর্ণন,” “রাগময়ীকণ1” প্রভৃতি 
কুদ্র ক্ষুদ্র পুক্তক রচনা! করেন । 

বৃন্দাবনব।সী বৈষ্ণবগণ “চৈতন্তভ।গবত” রীতিমত প্রতাহ সায়ংকালে 
একত্র হইয়া পাঠ করিতেন; কিন্তু উহাতে 
চৈতন্য গ্রভূর অন্তলীল! বিশেষৰপে বর্ণিত না 
থাকায় বৃন্দ।বনবাসী কাঁশীশ্বর গেঁসঞ্ির শিষা 
গোবিন্দ গৌসা(ঞ, যাদবাচার্য্য গেৌঁসাঁঞি, তৃগর্ভ গোসাঞ্ি চৈতন্যদাস, 
কুমুদানন্দ চত্রবর্তী, কৃষ্ণদাস ও শিবানন্দ চক্রবর্তী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ- 
দাস কবিরাজকে চৈতন্যদেবের শেষ জীবন বিস্ত/রিতভাবে বর্ণনা কনিতে 
অনুরোধ করেন,-_-তখন ক্ৃষ্তদাস কবিরাজ শুভ্রকেশমণ্ডিত অশীতিপর 
বৃদ্ধ, ধীরে ধীরে কালের অবশিষ্ট স্বল্নসংখযক সোপানাবলি অতিক্রম 
করিয়। মৃত্যুর সন্নিহিত হইতেছিলেন ) এ বিষম অনুরোধ প্রাপ্ত হইয়া 


চৈতন্য-চরিতামৃত-রচন। 
আরম্ভ । 


৩৩3 বঙ্গভাষা ও সাহিত্য | 


তিনি একটু গেলে পর়িলেন ; পুজক আদিয়। গোবিন্দজীর আদেশমাল্য 
হস্তে আনিয়। দিয়া গেল, তখন সেই অন্থরোধ আদেশের শাক্ত লাভ 
করিল, তিনি আর এড়াইতে পারিলেন না । 

কিন্তু দৃষ্টিশক্তি হার। হইয়াছে, লিখিতে বারংবার হস্ত কম্পিত হয়; 
বৃদ্ধ বাপার সমাধা করিয়া যাইতে পারিদেন,_-এ বিশ্বাস তাহার মনে 
স্থির থাকে না। বুন্দাবনদীসের চৈতন্যভাগবত, মুরারিগুপ্ত ও স্বরূপ 
দীমোদরের কড়চা এক কবিকর্ণপুরের চৈতনাচক্দরোদর নাটক মূলতঃ 
অবলম্বন করিয়! এবং শ্রীদাস, লোকনাথ গোস্বামী, গোপালভট্, রঘুনাথ- 
দাস প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্যাগণের নিকট মৌখিক 
বৃস্তাস্ত অবগত হইয়। প্রবল ও অমানুষী অধ্য- 
বসায়ে ১৬১৫ খৃঃ অন্দে (নয় বৎসরের চেষ্টায়) কুষ্ণদাস চৈতন্- 
চরিতামৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন ।* 

চৈতন্তচরিতামুতে চৈতন্তভাগবত ও চৈতনামঙ্গলস্থুলভ সাম্প্রদায়িক 
বিদ্বেষের চিহ্ন নাই ) বৃন্দাবনের শীতল বাষু ও 
নির্মল আকাশের তলে ভক্তির অবতার চৈতন্য- 
মৃগ্তি কৃষ্ণদাসের চিন্তে যেরূপ নির্মল ও সুন্দরভাবে মুদ্ত্িত হইয়াছিল, 
চৈতন্যচরিতামৃতে তাহার স্থন্দর প্রতিলিপি উঠিয়াছে ; গৌড়দেশে শাক্ত 
ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ ক্রমণঃ গাঢ় বিদ্বেষে পারণত হইতেছিল ও উভয় পক্ষের 
ক্রোধোন্মন্ত যুবকগণ লেখনী ও জিহ্বার তীব্রত! দ্বারা পরস্পরকে তাড়না 
করিতেছিলেন,$ সুদুর বৃন্দাবনতীর্ঘে এই দলাদ্লির কলুধিত বায়ু বহে 
নাই ও অশীতিপর বৃদ্ধ সেই প্রসঙ্গ অবগত থাকলেও দেই সব চাপ্ল্যে 
যোগ দিতে প্রবৃত্তি বোধ করেন নাই । বৃদ্ধের হৃদয়টি শিশুর ন্যায় স্ৃকু- 


রচনা শেষ । 


গ্রন্থ সমলোচনা। 


* “শাকে সিদ্ধাগ্রিবাণেন্দৌ এ্ীমদ্বন্নাবনাস্তরে | 


"০. সুষ্যে হাসিতপঞ্চমা।ং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥” 
এই প্লোকটি চরিতানৃতের অনেকগুলি প্রাচীন ও প্রমাণ্য পু'থিতে পাওয় গিয়াছে। 


চরিত'শাখা । ৩৩৫ 


মার ও বিনয়মাখ! ; আমরা কোন বিষয়ে পুস্তক লিখিলে তদ্বিষয়ে পুর্বব- 
বন্তী পুস্তকের দোষ গাহিয়! মুখবন্ধ করিয়া থাকি, কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত 
কোন কোন বিষয়ে চৈতন্যভাগবত হইতে অনেক উৎকৃষ্ট হইলেও কৃষ্ণ- 
দাস পত্রে পত্রে নারার়ণীজুত বুন্দাবনের প্রশংস! কবিয়াছেন, সেই প্রশং- 
সোক্তি পড়িয় আমুরা তাহার নিজের “বনয়েরই অধিক প্রণংসা করি- 
যাছি। চৈতন/প্রভৃব জীবন সম্বন্ধে গোবিন্দদাসেব কড়চার পরে চৈতনা- 
চরিতামৃতই শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ ; কিন্তু গভীর পাও্ডিত্য ও প্রবীণতাগুণে 
এই পুস্তক পূর্ববর্তী সকল পুস্তক হতেই শ্রেষ্ঠ। চৈতন্যভাগবতের 
ন্যায় ইহাঁতে ঘটনার তত ঘন সন্নিবেশ নাই; বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে 
মধ্যে অবকাশ আছে,--কিস্তু সেই অবকাশ, ছবির অধিষ্ঠানক্ষেত্রের 
ন্যায় মূল ঘটনার সৌন্দর্যা গাঁটভাবে স্পষ্ট কবে। বৈষবোচিত সুন্দর 
বিনয়, ভক্তির ব্যাখা, স্বচ্ছন্দে সংযত লেখনী দ্বার! বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ 
আলোড়ন প্রেমকে বৈজ্ঞানিক গ্রণালীতে নুসন্বদ্ধ করার নৈপুণ্য,-_ 
এই বহুগুণসমন্থিত হইয়া চৈতন্যচরিতামৃত এক উন্নতপ্র/কতিক দৃশ্তপটে 
ক্ষুদ্র লতগুল্সপুণ্প হইতে বৃহৎ বনস্পতির বিচিত্র সমাবেশবুক্ত বৈভব 
প্রকটিত করিতেছে । 

কেবল অস্ত্যলীলায় নহে, আদ ও মধালীলাঁর বে যে স্থান বুন্দাবন- 
দাস ভল করিয়া! লিখিতে পারেন নাই, কৃষ্খচদাস কবিরাজ সেই সব স্থল 
বিচক্ষণ ভাবে পূরণ করিয়াছেন। দিগ্বিজয়ী 9 বামানন্দ রায়ের সঙ্গে 
রিচার বর্ণনাষ চরিতামুতে পাগ্ডিত্যের একশেষ প্রদর্শিত হইযাছে। পুস্তক- 
খানি বহু সংখ্যক সংস্কৃত শ্লোকে পুর্ণ, ইহাব অনেক শ্লোক তীহাঁর নিজের 
রচিত আর অনেকগুলি নানাবিধ সংস্কৃত পুস্তক হইতে প্রমাণরূপে 
উদ্ধৃত ৬ 


* চৈতন্যচিতামূৃতে কোন্‌ কোন্‌ সংস্কৃতগ্রস্থ হইতে প্রমাণ স্বরূপ পক উদ্ধত 


৩৩৬ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


এই পুস্তকের মোট শ্লোক সংখ] ১২০৫১, তন্মধ্যে আদ্িখণ্ডে, ১* 
পরিচ্ছেদ, শ্লেরকসংখ্যা ২৫০০; মধ্যে ২৫ পরিচ্ছেদ, শ্লোকসংখ্যা ৬০৫১ ; 
ও অস্তে ২০ পরিচ্ছেদ, শ্লোকসংখ্যা ৬৫০০ । 
অন্তখণ্ডে মহাপ্রভুর বে সকল ভাব বর্ণিত 
হইয়াছে, তাহা নিগুঢ় ভক্তিরসাত্বক; আমরা গোবিন্দদাসের কড়চায় 
চৈতন্থপ্রভৃব উদ্দাম পূর্বর।গের প্রেমাবেশের লক্ষণ দেখিয়াছি, তখন 
তাহার ভাবের পুর্ণ আবেশ একক্ষণে হইয়াছে, পরক্ষণে তিনি সুস্থ 
হইয়াছেন; তাহার মন্তুষ্যত্ব ও দেবত্বের মধ্ো পপ্রিফাঁর একটা ব্যবচ্ছেদ- 
রেখ! অনুভব করা যায়, কিন্তু চরিতামূৃতের খেষখণ্ডে তাহ।র ভাবোন্ম- 
ত্ততা চিৎ মাত্র তঙ্গ হইয়াছে, তাহার জীবনে পুর্ধে যে ভাব 
মেঘাত্তরিত আলোক বেখার স্ায় মধ্যে মধ্যে দীপ্তি প্রকাশ করিত, 
সেইভাব খেষে জীবনব্য/পক হইয়া তাহাকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার 
করিয়াছে; জাগবণ স্বপ্নে, জ্ঞান ভ্রান্তিতে তখন মিশিয়া গিষাছে। এই 


মহাপ্রভুর অস্তযলীলা । 


কর! হইয়ছে, শ্রীযুক্ত জগঘ্বরুভদ্র মহাশয় বর্ণমাল|নুক্রমে তাহার একটি তা'লিক। প্রস্তুত 
করিয়াছেন, ( অনুসঞ্ধান ; ১৩০২ স।ল ৫মসংখা। | ) তাহ এই $- 

(১) অভিজ্ঞান শকুস্তলা, (২) অমরকোব,(৩) আদিপুরাণ, (৪) উত্তবচরিত, (৫) উজ্জ্বল- 
নীলমণি, (৬) একাদশী তব্ব, (৭) কাবা প্রকাশ, ৮) কুষ্ণকর্ণামৃত- (৯) কৃষ্ঃসন্দর্ভ, ১০) কৃর্ম- 
পুরাণ, (১১) ক্রমদন্দভ, (৯২) গকড়পুর।ণ, (১৩) গীতগোবিন্দ, (-১) গোবিন্বলীলাম্ৃত, (৯৫) 
গৌতমীযতন্ত্র, (১৬) চৈতনাচন্দ্রেদয় নাটক, (১৭) জগন্নাথবল্পভ ন।টক, (১৮) দ/নফকেলি- 
কৌমুদী, (১৯) নারদ পঞ্চরাত্র, (৯০) নাটকচন্দ্রিকা, ২১) নুসিংহপুরাণ, (২২) পদ্যাবলী, 
(২৩) পঞ্চদশী, (২৪) পদ্মপুর।ণ, (২৫)পাণিনিনুত্র, (২৬) বরাহপুর।ণ, (০) বিফুপুরাণ, (২৮) 
বিদগ্ধনাধব, (২) বিশ্বপ্রকশ, (৩+) বারচরিত, (৩১) বৃহৎগৌতমীয়তন্ত্র, (৩২) ৃহনবারদীয়পুরলাণ, 
(৩৩) রক্ষংহিত।, (৩৪) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, (৩৫) বৈষণবতোধিণী, (৩৬) বেদান্তদর্শন, (৩৭) 
তগবদগীতা, (৩৮) ভক্তিরসামৃতসিবু, ৩৯) ভক্তিসন্দর্ত, (৪০) ভক্তিলহরী, (৪১) তাবার্থ- 
দীপিকা, (৪৯) ভ।রতী, (৪৩) ভ।গবতপুর'ণ, (৪৪) ভাগবতমন্দর্ত, (৪৫) মলমাসতন্ব, (১৬) 
মহাভারত, (৪৭) মনুসংহিতাঁ, (৪৮) য।মুনাচাধ্যকৃতালকমন্দারস্তে।ত্র, (৪৯) রামায়ণ, (৫০) 
রশখুবংশ, (৫-) বপগোন্বামীর কডচা,(৫২) লঘুভাগবতাম্ৃত, (৫৩) ললিতমাধব, (৫৪) স্তবম।লা, 
(৫০) স্বাশ্বততন্ত্, (৫৬) স্বরূপ গোস্বামীর কড়চা, (৫৭) সাহিত্যদর্পণ,(৫৮) সংক্ষেপভাগবতামৃত, 
(৫৯) হরিভক্তিবিল।স, €৬০) হরিভক্তিচধোদয় | 


চরিত-্শাখা। ৩৩৭ 


ভাব-বিহ্বলতার ক্রমবিকাশ ক্বষ্দাস অন্তখণ্ডে আঁকিয়াছেন । চৈতন্- 
প্রভূ কখনও বিরহে জগন্নথ-মন্দিরের গা্তীরায় সারারাত্রি মস্তক ঘর্ষণ 
করিয়া শো।ণত সিক্ত মৃতকল্প হইয়া রহিয়ছেন, কখনও সলিল হইতে 
তাহার শিথিল আস্থ-বিশিষ্ট প্রেমের শেষ দার আক্ৃতিটি উঠাইয়া 
লোকবৃন্দ কর্ণমূলে, হরিনাম বলিয়া চৈতন্ত সঞ্চার করিতেছে ; কখনও 
প্রভূ জয়দেবের গান শুনিয়া! উন্মত্তভাবে গার়িকারমণীকে আলিঙ্গন 
করিতে কণ্টকবিদ্ধ পদে ছুটিতেছেন,--স্ত্রী পুকষে ভেদজ্ঞান তখন বিলুপ্ত 
হইয়াছে ; রাত্রিকালে বহুবিধ লে।ক তাহাকে প্রহ্রীকপে রক্ষা করিতেছে, 
তাহাদের ঈবৎ তত্্রাবেশ হইলে পাগলের ন্তায় জঙ্গলে ছুটিয়া অজ্ঞান 
হইয়। রহিয়াছেন ; শরীর বিশীর্ণ, চম্মসার,--"চশ্বমাত্র উপরে সন্ধি আছে দীখ 
হৈয়া । দুঃখিত হইল] সবে প্রভুরে দেখিয়। (”_( চৈ, চ, অন্ত )। তাহর জাগরণ ৪ 
স্বপ্ন একইরূপ, “একদিন মহাপ্রভু করেছে শয়ন । কুষ্ণরাসলীল। হয় দেখিল। 
স্বপন $”_-(চৈ, চ,অন্ত)। জাগরণেও ত নিত্য তাহাই দর্শন | 


যদিও চৈতন্থচরিতামৃতে মহাপ্রভুর ঠিক তিরোধ।নটি বর্ণিত হয় নাস, 
কিন্তু এই ভাক্তবিহ্বলতার ক্রমবু।দ্ধজনিত দেহতাচ্ছিল্যে পরিণামের 
ছায়পাত কর! হইয়াছে, সন্দেহ নাউ । 

শেষ সময়েও “মা” বলিয়! মধ্যে মধো মনে হইত; আমাদগের ধর্মের 
কথা যেমন কোনও অতি গুভক্ষণে ছায়ার 
হ্তায় মনে হইয়! লয় ভয়, চৈতন্থাপ্রভুর 9 সেই- 
রূপ ইহসংসারের কথা ক্।চৎ ছায়ার স্তার় মনে হইয়া দেয় হইত; 
জগদানন্দকে বৎসর বৎসর নদীয়। পাঠাইতেন, একবার মায়ের উদ্দেশে 
বালিয়া(ছলেন,---“ভোমার সেব| ছড়ি আমি করিল মন্নয।স। বাউল হইয়া আমি 
কৈল ধর্্মনাণ ॥ এই অগরাধ তুমি না লইহ আমার। তোমার অধান আমি পুত্র সে 
তোমার 8”--(চৈ, চ, অস্ত )। 

চৈতন্তচরিতাম্বতের দোষ ইহার ভাষা; কধিরাজঠাকুর সংস্কতে 


ইহ সংসারের স্মৃতি । 


৩৩৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


সুদক্ষ থাকিলেও বাঙ্গালায় বড় নিপুণ ছিলেন 
না| বিশেষ, বুন্দাবনে দীর্ঘকাল থাকাতে 
তাহার বাঙ্গীলাভাষায় বৃন্দাবনী :এরূপ মিশিষ! গিয়াছিল যে, একজন 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোক কয়েকবর্ষ বাঙ্গালামুলুকে থাকিলে যেরূপ 
বাঙ্গাল! কহে, কৃষ্খদাস কবিরাজের তাঁষাটিও মধ্যে মধ্যে সেইরূপ 
হইয়াছে । এই পুস্তক সংস্কত, বৃন্দাবনী ও বাঙ্গালা, এই তিনরূপ 
পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে শ্রস্তত। কিন্তু গ্রন্থের সর্বত্রই ভাষা 
এরূপ নহে, মধ্যে মধো পরিফার বাঙ্গালাও পাওয়া যায় । ভাষা সম্বন্ধে 
পরিশিষ্টে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচন! করিব। চরিতামৃদ্ত পরিপ্ 
লেখনীর রচনা, উহা! সর্ধত্রই সুমিষ্ট না হউক, মনের ভাব জ্ঞাপন 
করিতে উৎকৃষ্টরূপ উপযোগী ৷ 
৮৫ বর্ষ বয়সে ১৬১৫ খৃং অবে' পুস্তক সমাধ। করিয়া কবিরাজ এই 
কয়েকটি কথ! লিখেন,--“আমি লিখি ইহ মিথা 
করি অনুমান। অ।মার শরীর কাষ্ঠপুতলী সমান & 
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির। হস্তহালে মনোবুদ্ধি নহে আর স্থির ॥ নানা রোগগ্স্ত 
চলিতে বসিতে না পারি । পঞ্চরোগ গীড়া ব্যাকুল রাত্রিদিন মরি ॥” 
কুত্তিবাস, কাশীরা।মদাস, প্রতি লেখকগণ তাহাদের পুস্তকপাঠ 
ভবসিম্ক পার হইবার একমাত্র সেতু বলিয়া! নিদ্দি্ট করিয়াছেন, 
“কাশীরাম দাস কহে শুনে পুশাধান্” ইত্যাদি ভাবের ভণিতাপাগাত্যস্ত 
বাঙ্গালীপাঠুক বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ক্ৃষ্ণদাসের ভণিতায় বিনয়ের নূতন আদর্শ 
পাইবেন সন্দেহ নাই,-- 
“চৈতগ্যচরিতামূত যেইজন শুনে । 
তাহার চরণ ধুঞ। করো মুখ পানে 8৮--( চৈ, চ, অস্ত )। 
কষ্্বীস বৈষ্ণবধর্মম বুঝিয়াছিলেন, জীবনে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । 
সংসারের নানা বিচিত্র উপদ্রব সহ করিয়া, রৌদ্র বৃষ্টি অকাতরে 


রচনার দোষ । 


রচনায় বিনয় । 


চরিত-শাখ!। ৩৪৪ 


মাথায় বহিয়! যে দৃঢ় চরিত্রের বিকাশ পাইয়াছিল সে চরিত্রের শেষফল 
এই যে চরিতামৃত রাখিয়! গিয়াছেন তাহা! ভবধামের অমৃত বলিয়। 
এখনও অনেকে উপভোগ করেন; পণ্ডিত হারাঁধনদত্ত ভক্তিনিধি 
মহাশয় লিখিয়াছেন,--“যে দিন এই পুস্তক পাঠ ন! হয় সেই দিনই বিফল ।”* 

এই পুস্তক লেখার পর তাহার জীবনের শ্রেষ্ট কর্তব্য সাধিত হইল-_ 
এ কথা মনে উদয় হইয়াছিল; এখন তিনি 
নিশ্চিন্ত মনে প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তত 
ছিলেন। জীবগোম্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণ 
এই পুস্তক অনুমোদন কারলে কাবরাজের স্বহস্ত লিখিত পুথি গৌড়ে 
প্রেরিত হয়; কিন্তু পথে বনবিষুপুরের রাজা বীরহান্থিরের নিযুক্ত দস্থ্যগণ 
পুস্তক লুষ্ঠন করে; এই পুন্তকের প্রচার চিন্তা করিয়া কৃষ্ণদাস মৃত্যুর 
অপেক্ষা! করিতেছিলেন, সহসা বনবিষুপুর হইতে বৃন্দাবনে লোক 
আসিয়। এই শোকাবহ সংবাদ জ্ঞাত করাইল। অবস্থার কোন আঘাতে 
যে কৃষ্দাস ব্যথিত হন নাই, আজ তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠব্রতের ফল--- 
মহাপ্রভুর সেবায় উৎসর্গীককত মহাপরিশ্রমের বস্ত অপন্ৃত হইয়াছে 
গুনিয়া কৃষ্জস জীবন বহন করিতে পারিলেন না। জীবনপণে 
যে পুস্তক লিখিষাছিলেন তাহার পোকে জীবন ত্যাগ ক।রলেন,-_- 
প্রঘুনাথ, কবিরাজ শুনিল] ছুজনে। আছাড় খাইয়। কাদে লোটাইয়া ভূমে ॥ বৃদ্ধকালে 
কবিরাজ না পারে উঠিতে। অন্তর্ধান করিলেন ছুঃখের সহিতে 8” প্রেমিল।স | 
এই উপলক্ষে পণ্ডিত হারাধনদন্ত ভক্তিনিবি মহাশয় অলিখিয়াছেন 
“কবিরাজের অন্তর্ধনের কথা লেখ। উচিত নহে এবং আমাদের তাহা! লিখিতে নাই, 
লিধিতে গেলে বুক ফাটে ।” 1 

চরিতামৃতের ভ'বী দেশব্যাপী খের বিবয় কবিরাজ জ।নিয়৷ মরিতে 


পুস্তক লুষ্ঠন ও কবিরাজের 
মৃত্যু। 


* নব্যভারত, ভাঙ্র ১৩০০ ; ২৬৫ পৃঃ। 
+ নবাভারত, ভাদ্র ১৩১০) ২৬২ পৃঃ। ভক্তিয়ত্াকরের সঙ্গে এই বৃহ্বান্তের অনৈকা। 


৩৪০ বঙ্গভাষ। ও সাহৃত্য | 


পারেন না৯--খেবে দেশবিখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বনাথচত্রবর্তী এই পুস্তকের 

স্কত টিপ্ননী প্রণয়ন করেন, বৈষুবসমাজে এখনও এ পুস্তক রীতিমত 
পুজিত হইয়া থাকে ; কবিরাজ ইহার একটু পূর্বাভাষ জানিয়। মরিলে 
আমাদের ছুঃখ হইত ন1)-_-তিনি উপযুক্ত বয়সেই ত প্রাণত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন । ক।বরাজ প্রেমধন্দন 'এবং আরাধ্য ও 
আরাধকের সম্বন্ধবিষয়ে যে সুন্দর ব্যাখ্যা 
দিয়াছেন,_-তাহার ছুইটি অংশ উদ্ধৃত হইল 7__ 

(১) “কাম প্রেম দৌহ।ক।র বিভিন্ন লক্ষণ। লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ ॥ 
আত্মেন্তিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। কুফ্চেক্্িয় প্রীতি ইচ্ছ! তার প্রেম নাম ॥ 
কমের তাৎপর্য নিজ সম্ভতেগ কেবল। কুঞ্চহুখ তাৎপর্ধ্য মাত্র প্রেম ত প্রবল ॥ লে।কধর্ণম 
দেহধর্্ম বেদধর্শ কর্দস। লজ্জা ধৈর্য্য দেহ সুখ আত্মহ্খ মরন ॥ সুস্তাজ আর্াপথ নিজ 
পরিজন। ম্বজন করিব যত তাড়ন তৎমন ॥ সর্ধতাগ করি করে কৃষকের ভজন । 
কুকসুখহেতু করে প্রেম সেবন ॥ ইহ!কে কহিয়ে কৃষ্ণ দৃঢ অনুরাগ । ্বচ্ছ ধৌত বস্ত্র 
যেন নাহি কোন দাগ ॥ অতএব ক।ম প্রেমে বহুত অন্তর । কাম অধ্ধ তমঃ প্রেম নির্ধল 
ভাম্কর &*--( চৈ, চ, আদি )। 

(খ) “মোর রূপে আপ্যাপ্সিত করে ত্রিভুবন। রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ॥ 
মোর গীত বংশীন্বরে আকর্ষে ত্রিভুবন। রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ ॥ বদ্যপি 
আমার গন্ধে জগৎ মুগন্ধ। মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধাঅঙগন্ধ ॥ যদ্যপি আমর রসে 
জগত সরস। রাধার অধররসে আম! করে বশ ॥ যদাপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল। 
রাধিকার স্পর্শে আমা করে স্ুুণীতল ॥ এইমত জগতের সুখ আম! হেতু । রাধিকার 
রূপ গুণ আমার, জীবাতু ॥ এইমত অনুভব আমার প্রতীত। বিচারি দেখিয়ে যদি সব 
বিপরীত ॥ রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন। অ।মার দর্শনে রাধা সুথে অগরেয়ান ॥ 
পরম্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন । মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন ॥ কৃকআলিঙগন 
পাইনু জনম সফলে ৷ এই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে ॥ অনুকূল বাতে বদি গায় 
মোর গন্ধ । উড়িয়! পড়িতে চাহে প্রেমে হয়ে অন্ধ ॥ তাম্থল চর্ধ্ধিত যবে করে আন্বাদনে । 
আননা সমু ডুবে কিছুই নাজানে ॥ আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ। শতমুখে 
বলি তবু ন৷ পাই তার অন্ত 8*--চৈ, চ, আদি। 


রচনার নমুন|। 


চরিত-শাখা । ৩৪১ 


চৈতন্যগ্রভূর বৃন্দাবন দর্শন বর্ণনায় প্রাচীন লেখক নবীন কবির 
কুত্তি দেখাইয়াছেন ; তাহার পরিণত ইতিহাসের স্বচ্ছ ছায়ায় সেই 
দৃশ্তটা অতি সুন্দরভাবে বিদ্িত হইয়াছে ; দেবদর্শকের পদার্পণ বুন্দান 
দেবোদ্ানের ন্যায় সুন্দব হইয়। উঠিল,__"প্রভু দেখি বুন্দ।বনের বুক্ষ লতাগণ। 
অঙ্কুর, পুলক, মধু। অশ্রু বরিষণ ॥ ফুল ফল ভরি ভাল পড়ে প্রভু পায়। বন্ধু দেখি বন্ধু 
যেন ভেট লৈয়া মায় ॥” উন্মন্ত ভক্তির আবেশে, প্রতি বৃক্ষ লতা প্রভু করে 
আলিঙ্গন। পুষ্প।দি ধানে করেন কৃষ্ণ সমর্পণ ॥” তখন তীহার অশ্রুবিন্দু তর- 
ফুলপল্পবের শিশিরবিন্দুর সহিত জিত হ্যা গেল ; তাহার কণ্ঠের ব্যাকুল 
“কৃষণ»-ধবনি বিহগকুল আকাঁশে প্রতিধ্বনিত করিল ;--শুক শারিকা প্রভুর 
হাতে উড়ে পড়ে। প্রকে শুনায়ে কুষ্ণের গুণ শ্রেক পড়ে &” 

তুলিতে আঁকিতে পারিলে এখানে একটি উজ্জল চিত্র সমাবেশের 
সুযোগ ছিল । রামানন্দরায়ের প্রপঙ্গে চৈতনামুখোচ্চারিত-__“পহিলহি নয়ন 
রাগ ভঙ্গি গেল। সো নহ রমণ হম নহ রমণী।” প্রভৃতি মধুর কথা এমন 
স্থন্দর ভাবে লিখিত হইয়াছে মে তাহাদের মিষ্টত্বে শ্রুতি মুগ্ধ হইয়া যায়, 
এবং পবিব্রতায় চিন্শুদ্ধি সাধিত হয় । 

পূর্ব্বে উল্লিখিত পুস্তকগুলি ছাড়া! কৃষ্ণদাসকবিরাজ “রসতক্তিলহরী” 
নামক একখান! ক্ষুদ্র পুস্তক বাঙ্গালায় রচনা করেন; ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন 
নায়িকার লক্ষণ বর্ণিত আছে । 


নরহরিচক্রবর্তীর ভক্তিরত্বীকর, নরোত্তমবিলাস ও 
নিত্যানন্দদাসের প্রেম-বিলাস প্রভৃঞ্ধি | 
পরবর্তী চরিতসাহিত্যে চৈতন্য প্রভুর পাঁরিষদগণ ৭ অন্ভান্য বৈষ্ণবা- 
ক্র চার্য্গণের বৃত্তীস্ত বর্ণিত হইয়াছে । চৈতন্ত- 
প্রভূর সমস্ত জীবনচরিতগুলিতেই প্রসঙ্গ ক্রমে 


* এই পুস্তকের হস্ত-লিখিত একখান! প্রাচীন পু'ঘি আমার নিকট আছে, অন্য 
কোথাও আছে বলিয়া! জানি না। 


৩৪২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


নিত্যানন্দপ্রভুর বিষয় প্রীপ্ত হওয়া যায়। ইতিপূর্বে আমর! বৃন্দীবন- 
দাসের “নিত্যানন্দ-বংশাবলী”র কথ! উল্লেখ করিয়াছি । নিত্যানন্দ- 
গুভুর পিতামহের নাম স্থন্দরামন্নবীড়,রী, পিতার নাম হরাইওঝা৷ ও 
মাতার নাম পদ্মাবতী--বাসস্থান বীরভূম জেলাস্থ একচক্রাগ্রাম, তিনি 
১৪৭৩ খৃষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেন । নিতানন্দ অস্বিকাগ্রামের নিকট শালি- 
গ্মনিবাসী হৃুর্য্যদাস সরখেলের ছুই কন্যা বস্ুধা 9 জাহবীদেবীকে 
বিবাহ করেন ; জাহ্বীদেবীর ন।ম বৈষ্ঞবসাহিত্যে সুপরিচিত | জাহ্বী- 
দেশীঘ্বার৷ নিত্যানন্দের গঙ্গা নামে কন্তা ও বীরভদ্র নামক পুত্র লাভ হয়; 
তগীরথ আচার্ষ্যের পুত্র মাধবাচার্য্য ( মহাপ্রভুর পড়)য়া) গঙ্গাদেবীর 
পাণিগ্রহণ করেন। অদ্বৈত আচার্য্যের পিতামহের নাম নুসিংহ, * পিতার 

নাম কুবেরপ।ওত. মাতার নাম নাভাদেবী € 

অহ্বৈতাচার্ধয। 

পত্বীর নাম সীতাদেবী )-আদিম বাসস্থান 
্রীহট্াস্তর্গত নবগ্রাম, পরে শাস্তিপুরে বনতি স্থাপন করেন । ইনি ১৪৩৪ 
খুষ্টাঝে জন্মগ্রহণ করেন ) শ্ামদীসপ্রণীত “অদ্বৈতমঙগলে,” ঈণাননাগর- 
প্রণীত “অদ্বৈতপ্রক।ণে” ৪ লাউড়িয়া কৃষ্দাস গুণীত "অদ্বৈতের 
বল্যল।লা-স্থত্র” প্রভৃতি পুস্তকে উহার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, 
পরস্ত সমস্ত বৈষ্ব-সাহিত্য হইতেই নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্ষ্যের সম্বন্ধে 
গ্রামঙ্গিক আভাষ প্রাপ্ত হওয়! যায় । রূপ- 
সনাতন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অগ্রগণ্য ৪ 
মহাপ্রভূর পঃভক্ত পার্খ্চর | ইহার। কর্ণ টা,ধপ ববপ্ররাজের বংশোদডভুত | 
নিয়ে বংধাবলী প্রদান করিতেছি ১-_ 


%* প্রৃসিংহ সম্তভতি বলি' লোকে যারে গায় ॥ সেই নরসিংহ নাড়িয়ল বলি খ্যাতি । 
সিশ্বশ্রোত্রিয়াখয আরু ওঝার সম্ভতি ॥ যাহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশর।জ। ৷ গ্রৌড়ীয় 
বাদস।হ মারি "্গীড়ে হ'ল রাজ! ।”--ঈশান নাগর কৃত অধৈৈত প্রকাশ । এই "নাড়িয়াল” 
বংশোষ্ঠুত বলিয়াই মহাপ্রভু অধ্বৈতাচার্য্কে কখনও “নাড়াবুড়া” কিম্বা গুধু “নাড়া” 
বলিয়৷ আহ্বান করিতেন। 


রূপসনাতন। 


চরিত-শাখা ৷ ৩৪৩ 


বিপ্ররাজ 
( ৮ রাজা) 


| 


নন ক ই 
রূগেশ্থর বহর 
(ইনি রাজা হইতে তাড়িত হইয়া (ইনি রাজ! হন ) 
পৌরস্তা দেশের অন্তর্গত শেখররাজ্যে 
বাস রি 1) 


পদ্মনভ 
(ইনি হা বাড়ী করেন) 


৯ সস 


| | | 
পুরুষোত্বম জগন্নাথ নারায়ণ মুরারি 
হুদারদেৰ 


| 
(ইনি বাকলাচন্দ্রহহীপে ফতেয়াবাদ 
নামক স্থানে রি করেন।) 


| এ 
বল্লভ 


জীবগোস্থারী 

রূপ, সনাতন ৭ জীবগোস্বীমী বহুবিধ সংস্কৃতগ্রস্থ প্রণয়ন করেন; 
ই*হার! একদিকে শুদ্ধাচারী বৈষ্ণব, অপরদিকে প্রতিভাপন্ন কবি বলিয়া 
*প্রাসদ্ধ ; কিন্তু ছঃখের ধবিষয় সমস্ত গ্রস্থই সংস্কতে রচন! কৃবাতে হারা 
আমাদের গ্রসঙ্গ-বহিভূ্তি হইয়াছেন । * 


* সনাতন গোন্ব।মী “দিক্প্রদর্িনী' নামক “হরিভক্তিবিলাসের' টীকা, গ্রীমস্তাগবতের 
দম ক্বন্ধের “বৈষবতে'ষিণী' নামক টীকা, 'লীলান্তব' ও প্টীকাসহ ছুইখও ভাগবতাসৃত' 
প্রণয়ন করেন। র্নপগোস্বামী “হংসদূত", “উদ্ধবসন্দেশ', “কুফজ ন্মতিধি”, 'গীণোদ্দেশ- 
দীপিকা”, '্তবমালা', 'বিদদ্ধম।ধৰ', 'ললিতমাধব', "দানকেলি-কৌমুদী”, 'অ]পন্মমহোদধি”, 
“ভজিরসামৃতসিদ্ধু* 'উল্দ্বল নীলমণি', 'প্রযুক্তাধ্যাত চন্ত্রিকা”, “মথুরামহিমা', “পদ্যাবলী”, 





সনাতন 
(১৪৮৮ থৃ১--১৫৫৮ থৃঃ) € ১৪৮৯ থৃঃ--১৫৬৩ থৃঃ) 


৩৪৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। 


পূর্বোক্ত বৈষ্ণবাচার্ধ্যগণ বাতীত বেস্কটভট্্রের পুত্র গে।পালভট্ট, 
মাধবমিশ্রের পুত্র গদাধর ( ১৪৮৬ খুঃ--১৫১৪- 
থঃ), সপ্তগ্রামবাপী গোবর্ধনদীসের পুত্র 
রবুনাথদাস, ( ১৪৯৮ খুঃ জন্ম ),, শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর 
(চৈতনা-চক্দ্রোদর় নাটক-প্রণেনা ) প্রভৃতি মহাঁপল্ছুর পার্খবচরগণের 
বৃন্তান্ত অনেক পুস্তকেই পায়! যায় । 
ব্রিবেণীর প্র'সন্ধ তক্ত উদ্ধারণ দন্তের বৃত্তীস্ত অনেক প্রাচীন পুঁথি- 
তেই উল্লিখিত দৃষ্ট হয়; পদসমুদ্রের একটি পদে তাহার এইরূপ পরিচয় 
আছে 3--“্ীকরনন্দন, দত্ত উদ্ধারণ, ভগ্রাবতী গর্ভজ।ত। ত্রিবেণীতে বাস, নিতাইর 
দাস, শ্রীগৌরাঙ্গপদাশ্রিত ॥ শাগ্ডলাপ্রবর, শ্রেষ্ঠ শান্ত ধীর, নবর্ণবণিক খা।তি। 
র।ধাকুষ্পদ, ধায় নিরন্তর, বৈগ্ঠকুলেতে উৎপত্তি ॥ বিষয় বাণ্জা, সাংসারিক কার্যা, 
মলপ্রায় তাগ করি । পুত্র শ্রীনিব।সে, রাখিয়া আব।সে হইলা বিবেক|চারী ॥ নীল!চলপুরে 
প্রভু মিলিবারে, সদ! ইতি উতি ধায়। আশাঝুলি লয়ে, ভিখারী হইয়ে, প্রসাদ মাগিয়া 
খায় ॥ প্রভৃভক্গণ, পাই নিজ জণ, রাখিয়! যতন করি। এ দাসমুকুন্দ, দেখিয়া! আনন্দ 
দত্তের দৈশ্যতা হেরি ॥* স্বর্গীয় হারাধনদন্ত ভক্তিনিধি মহাশয় আপনাকে 
উদ্ধারণ দত্তের বংশধর বলিয়! পরিচয় দিতেন | * 
বৈষ্ণবসমাজে নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাঁচার্ধ্য ও গদাধরদাসপ একসময়ে 
ষে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, পরবর্তী সময়ে 
০০২০৭ ও শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্ামা- 
নন্দও সেইরপ শ্রদ্ধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন । এমন 


'ন।টক-চশ্ত্রিকা", “প্ঘুভাগবতামৃত", “গোবিনবিরু।বলী' ষ্ীভৃতি গ্রন্থ রচন। করেন। 
জীব গোব্বামীর “হরিনাম।মৃতবাকরণ', "হুত্রমালিকা”, 'কৃষ্ণার্চনদীপিক।', “গোপাল 
বিরুদাবলী”, 'মাধবমহোতসব', ' সঞ্কল্পকল্পবৃক্ষ”, “ভাবার্থসুচকচম্পু* প্রভৃতি ২৫ খানা 
সংস্কৃতগ্রস্থ বৈফবনমাজে সুবিদিত। ইহ্দিগের বিশেষ বিবরণ ভক্তিরত্বাকর, প্রথম 


তরঙ্গে প্রদত্ত হইয়।ছে। 
* উহারাধনদত্তের মতে উদ্ধারণদ্ত ১৪৮১ খৃঃ অবো জন্মগ্রহণ করেন। রাজা 
লক্ষ্রপসেনের ঞন্ভতম অমত্য উমাপতিধর ওবেশদত্তের শ্টাগক ছিলেন । ভক্ভিমিধি 


সথাশয় বলেন, এই ভবেশদত্তই উদ্ধারণ দত্তের আদিপুরুধ | 


ভচ্য।ন্য ভক্তগণ । 
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চরিত-শাখ। | ৩৪৫ 


কি বৈষ্ণবসমাজে শ্রীনিবাস $ নরোত্তম মহাপ্রভুর ঘ্িতীয় অবতার 
বলিয়া আদৃত। ইহাদের জীবন বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিতে বহুসংগাক 
গ্রন্থকার লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন । এই বিরাট অধ্যবসায়চিন্নিত 
কীর্তির প্রান্তে ঈাড়াইয়া আমাদিগকে বিন্ময়ে অভিভূত হইতে হয়? 
বটতলার কর্মঠত। ৭ উদ্যম এই সাহিত্যের অতি নগণা অংশমান্্ 
এপর্যাস্ত মুত্রিত করিতে সক্ষম হইয়ছে। কাট, অগ্নি 5 তাচ্ছিলোর 
হস্তে বসব বৎসর এই প্রাচীন কান্তিবাশি লুপ্ত হইয়! যাইতেছে | তাহা- 
দিগকে উদ্ধাব করিবার উপযুক্ত কোন আঁযোঁজন এখন পর্যান্ত০ হয় নাট । 

প্রীনিবাসের পিত। গঙ্গাধরচক্রবন্তীব নিবাস গঙ্গাতীরস্থ চাখন্দি- 
গ্রামে ; গঙ্গাধর ণেষে চৈতন্যদাস নাম গ্রভণ কবেন $ শ্রীনিবসের মাতার 
নাম লক্্মী।প্রযধা ও মাতুলালয জাজিগ্রামে। নবোন্তমদাস পন্মানদীর 
তীরস্থ গোপালপুবের কাষস্ত বাজা কৃষ্খানন্দদন্তের পুত্র, মাঁতাঁর নাম 
নারায়ণী, ইনি বৃন্দীবনবাসী লোকনাথগোস্বামীর নিকট দীক্ষা প্রাপ্স 
হন। নরোত্বম রাজপুত্র হইয়া? রঘুনাথদাসের স্থায় সংসারতাগী হন; 
তাহার জ্োষ্ঠতাতজ ত্রাত। সন্তোষদন ( পুরুষোক্ধমদন্ের পুত্র ) তৎস্লে 
রাজ! হন) এই সম্তোষদনুই শ্রীখেতুরীর বড়বিগ্রহস্থপন উপলক্ষে 
প্রসিদ্ধ উৎসব করিয়া সমস্ত বৈষ্ণবমগ্ুণীকে একত্রিত করেন । 

ম্তামানন্দ দণ্ডেশ্বর গ্রামবাসী কৃষ্জমণ্ডল নামক এক সদেগাপের পুত্র, 
মাতার নাম ছুরিকা । বাল/ক।লে ই"হ।কে সকলে “দুঃখী” বলিষা ডাকিত, 
“তৎপর কিষ্জদাস' ও কুনদাবনে বাস-কালে শ্ভামানন্দ আখ্যা প্রাপ্ত হন। 
ইপহার দীক্ষাগুকর নাম হৃদয়চৈতন্ত | 

ষ্টীয় বৌড়শ এতাববীর শেষভাগে ও সপ্তদশ শতাবীর প্রারস্তমধ্যে 
এই তিন জন ঠেমবীর বৈষ্ণবসমাজে প্রাদুভূতি হন। ইহাদের মধ্যে 
কেবল মাত্র শ্রীনিবাস ব্রাহ্মণ ছিলেন, নরোত্বমদাস শুত্র চইলেও বনু- 
খ্যক ব্রাহ্মণ তাহার শিষ্য হইয়াছিলেন | তাহাদের মধ্যে কবি বসম্ত- 


৩৭৪৬ বঙ্গভাষ! ও সাহিতা । 


রায় ও গল্গানারায়ণচক্রবর্ভী সংস্কৃতে বিশেষ ঝুৎপর ছিলেন । ছদ্মবেশী 
গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী পৰুপল্লীর রাজ! নৃসিংহের সমস্ত সভাপগ্ডিতকে 
বিচারে পরাস্ত করিয়া বৈষ্ণবধর্খে প্রবর্তিত করেন। সেই সব পণ্ডিতগণ 
যে রাশীক্ৃত সংস্কৃতগ্রন্থ বহুসংখ্যক বাহকের স্কন্ধে চাপাইয়৷ তর্কযুদ্ধে 
অগ্রসর হটয়াছিলেন, তন্ার! তাহার! ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্লতিপাদন করিতে 
সক্ষম হন নাই ; সুতরাং বিচারজয়ী ব্রাহ্মপটি বে শুদ্রপ্রবরের শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করিষা নিজকে সম্মানিত মনে করিয়াছিলেন, সদলে পক্কপল্লীরাজকেও 
তাহারই আশ্রষ লইতে হইয়াছিল । 

এই সাধু ভাগবতগণের জীবন বর্ণন করিতে যে সকল লেখক অগ্রসর 
হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভাগবতের টাকাকার,_ 
প্রসিদ্ধ বিশ্বনীথচক্রবর্তীর শিষ্য, জগন্নাথচক্র- 
বন্তাব পুত্র,-গঙ্গাতীরবাসী নরহরচক্রবর্তীই সর্বশ্রেষ্ঠ । নরহরিচক্রবর্তীর 
ভক্তিরত্বাকর-_রত্বাকর সদৃশই বিরাট এবং বত্বাকরের গর্ভে যেরূপ নান। 
মূলাবান্‌ * মূলাহীন দ্রবা ইতস্তত; বিক্ষিপ্ত থাকে, এই পুস্তকেও সেই- 
রূপ নানা মূল্যবান * মূল্যহীন কথার একত্র সমাবেশ হওয়াতে ইহা 
হইতে সার উদ্ধার করা বিশেষ অধ্যবসায় ও সহিষ্ণতার কার্য, সন্দেত 
নাই । সমস্ত পুথি আলোড়ন ন! করিলে ই হইতে কোন প্রয়োজনীয় 
বিষম জানার উপায় নাই; ভক্তিরত্বাকর পাঠারস্ত ও নিবিড় অরণ্যে 
প্রবেশ একইবপ ব্যাপার। 

এট বৈ ইতিহাস-সাহিতা সম্বন্ধে এস্থলে, প্রাসঙ্গিক একটি কথ . 
বলা আবশ্তক। ইউরোপে ইতিহাস লিখিতে 
হইলে, স্বাধীনতার জন্য বড় রকমের যুদ্ধ বিগ্রহ, 
লেখনীর মূল লক্ষা হয়। বক্ত,তামালা উত্তেজিত জনসাধারণের চেষ্টায় 
শাসনের কঠিন বেলাভূমি ভঙ্গ করা, কিন্বা নবদেশ 'আবিষ্কারচি্তায় 
শুরাস্তসাগরের শাস্তি ভাঙ্গিয়! বর্ধরের পত্রাচ্ছন্ন কুটারে লগুড়াঘাত পূর্বক 


ভক্তিরত্বাকর। 


ইউরেগের ইতিহাস। 


চরিত শাখা । ৩৪৭ 


তাহাকে গুলির শব্দে চমত্কৃত করিয়া! টি'ক ধরিয় টানাহেঁচড়া করা 
প্রভৃতি বিষয় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য হয়। কতকগুলি যষ্টি, মুষ্টির শব্ধ ও 
গুলি বারুদের ঘনীভূত ধুত্রপটলে গ্রন্থপত্র যেন বিড়দ্বিত হইয়া পড়ে। 
ধর্মের ইতিহাসও রাজটনতিক ব্যাপারেরই বেন এক নব সংস্করণ। 
উহাতে? অকথ্য 'ত্যাচার ও নর শোণিতলিগ্নার অভিনয়ই দৃষ্ট হয়। 
কন্ত বৈষ্ঞবতিহীসের লক্ষ্য অন্তরূপ ; মুগ্ডিতমস্তক, ভুলুন্ঠিত, 
তুলসীমাল্যবিরাজিত বৈরাগীই এই সব গ্রন্থের 
নায়ক; খোলবাদ্যের উত্ককর্ষ সম্বন্ধে লেখক- 
গণ যেরূপ আগ্রহে বর্ণনা করিয়াছেন, বোধ হয় ইউরোপীয় লেখকগণ 
ব্রচার কি করটেজের বুদ্ধনীতির ৪ ততদুর প্রশংসা! করিবেন ন|; কীর্ভ- 
নের কথা বলিতে গদ্গদ ভাবে লেখকগণ পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠ! ভুড়িয়। বর্ণনা 
করিয়াছেন--তাহা পাঠকের ধৈর্যের একরূপ অগ্রিপরীক্ষা | বর্ণিতগ্র্থ 
সকলের নায়কগণ “অশ্রকম্পন্বেদ।দিকৃষিত” (ভক্তিরত্বাকর ৩য় অধ্যায়ে) 
হইলেই তাহারা লেখকের চক্ষে দেবরূপী হুইয়! দাড়ান । পাঠক অনু- 
মান করিবেন না, আমি [িদ্প করিতেছি । ভক্তির রাজ্যের স্বাদ বাহি- 
রের লোক পায় না, এই সম্বন্ধে কবির উক্তি--“অরসিকে তু রসস্য নিবেদনং 
শিরসি মা লিখ মা-ব্খি।” আমার বক্তব্য এই যে, বৈষ্বগণের নিকট 
এই সব পুস্তক এনং তত্বর্ণিত প্রধংসাপূর্ণ বি্ষয়গুলি__অমূল্য, 
বাহিরের লোক অনধিকারী ও ততদুর স্বাদ পাইবেন না। কিন্তু ইতি- 
'হাস-লেখক ও প্রত্রতত্ববিৎ এই সন গ্রন্থের কীট ঝাড়িয়া, ম্যাগ্রিফাইং 
গ্লাস দ্বারা ক্ষুদ্র অক্ষর বড় করিয়।__লুপ্ত কথ! কল্পনার দ্বার গাথিয়া 
অগ্রীসর হইলে অনেক লাভজনক মাল মসল্ল! পাইতে পারিবেন, নানাদিক্‌ 
হইতে নানাগ্রক'র এতিহাসিক চিত্র পরিদ্ষ/ট ও উজ্জল হুইয়! 
দাড়াইবে। : 
ভক্তিরত্বাকরে মোট পঞ্চদশ তরজ। প্রথম তরঙ্গে জীবগোত্বামীর 


বৈষ্বের লক্ষা । 


৩৪৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


পূর্বপুরুষগণের বিষয়, গোস্বামিগণের গ্রন্থ 
তক্তিরত্বকরের 

সুচী। বর্ণন, ও শ্রীনিবাস আচার্ষ্যের বৃত্তান্ত ? দ্বিতীয় 
তরঙ্গে শ্রীনিবাসের পিত৷ চৈতত্যদাসের কথ! ; 
তৃতীয় এবং চতুর্থ তরঙ্গে শ্রননিবাসের শ্্রীক্ষেত্রে গৌড়ে ও বৃন্দীবনে গমন- 
বৃন্তান্ত ; পঞ্চম ও ষষ্ঠ তরঙ্গে শ্রীনিবাস, নরোন্তম ৪ রঠঘবপগ্ডিতের ব্রজ- 
বিহার, রগরাগিণী ও নায়িকাভেদবর্ণন ও শ্রীনিব!স, শ্তাম।নন্দ প্রভৃতি 
গোস্বামিগণরুত গ্র্থ লইয়া গৌড়াভিমুখে বাত্রা ; সপ্তম তরঙ্গে বননিষুঃ- 
পুরের রাজ! বীরহাম্বির্ কর্তৃক গ্রন্থ চুরি 9 পরিশেষে বীরহা'ম্বরের বৈষ্ণব- 
ধন্দ গ্রহণ ; অষ্টমে শ্রানিবাসের রামচন্দ্রকে শিষ্য করা ; নবমে কাচাগডিয়া 
9 শ্রীথেতুরি গ্রামের মহোৌৎ্সবের কথ ; দ্শমে ও একাদশে জাহ্বীদেবীর 
তীর্থাদি-দর্শন-বৃত্তান্ত ; দ্বাদশে শ্রীনিবাসের নবদ্বীপ গমন "9 ঈশানকর্তৃক 
নবদ্বীপ-বত্তান্ত-বর্ণন ; ত্রয়োদশে আচার্যামহাশয়ের দ্বিতীয় পরিণয় ৪ 
চতুর্দশে বেরাকুলী গ্রামের সংকীর্তন ; পঞ্চদশতরঙ্গে শ্তামানন্দকর্তৃক 
উড়িষায় বৈষ্ণবধন্ম প্রচার লিখিত হইয়াছে; ৫ম অধায়ে গ্রন্থকর্তী 
রাগরাগিণী সম্বন্ধে স্থদীর্ঘ শান্ত্ীয় গবেষণ ও নায়কনায়িকাভেদদ এবং 
প্রেমের লক্ষণ বিচার দ্বারা বে পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন, তাহাতে তিনি 
চিরদিনই শিক্ষিত সমাজের পুজা পাইবেন । বৃন্দাবন * নবদ্বীপের তিনি 
যে জুবৃহৎ ও পরিধার মানচিত্র আঁকিয়।ছেন, তাহাতে কালের পৃষ্ঠায় 
এই ছুই স্থানের ভৌগোলিক তত্ব চিরদিন অস্কিত থাকিবে । ম্যাণ্ডিভাই- 
লের অস্কিত.জেরুজেলেম এবং হিউনসঙ্গএর অস্কিত কুশীনগর হইতেও 

নরহরির হস্তে নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে । 
ভক্তিরত্বাকরে--বরাহপুরাণ, পদ্মপুরাণ, আদিপুরাণ, ব্রহ্াগুপুরাণ, 
রি, সৌরপুরাণ, জ্ীমস্ভাগবত, লু 
তোষিণী, গোবিন্দবিরুদাবলী, গৌরগণোন্দেশ- 
দীপিকা, সাধনদীপিকা, নবপদ্য, গৌপালচম্পুঃ লঘুভাগবত, চৈতন্য- 


চরিত-শাখা , ৩৪৯ 


চন্দ্রোদয়নাটক ব্রজবিলাস, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, মুরারিগুপ্তকৃত শ্রীকৃষণ- 
চৈতন্যচাবত, উজ্জলনীলমণি, গোবদ্ধনাশ্রয়, হরিভক্তিবিলাস, স্তবমালা, 
সংগীতমাধব, বৈষ্ণবতৌ ধিণী, শ্য/মানন্দণতক, মথুবাখণ্ড প্রভৃতি বহাবিধ 
সংস্কত গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; সংস্কৃতল্লোক প্রমাণস্বরূপ 
ব্যবহার করা পা্ত্যের পারচ।য়ক, ভবে উহা! এদেশ্র চিরাগত প্রথান্ু- 
যায়ী; ননহবি শুধু প্রখান্থুগামী নহেন, একটি নুতন প্রথার প্রবর্তক । 
ভক্তরত্বাকবে চৈতন্তচরিশামৃত 9 চৈতন্তভাগনত হইতে অনেক গ্লোক 
প্রমাণন্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে--উহ দ্বারা নগহরিই সর্বপ্রথম ভাবাগ্রস্থকে 
সংস্কতের ন্যায় সন্মানিত করিয়াছেন। ভংক্তরত্বকরে গোবিন্দদাস, 
নরোভমদাস, রায়বসস্ত প্রভৃতি বহুবিধ পদ্রকর্তীর পদ সাময়িক প্রসঙ্গ 
সৌষ্টবার্থ উদ্ধত হইয়াছে__ভিনি নিজেও অনেকগুলি স্থীয় পদ তন্মধ্যে 
সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহাদের কোন কোনটির ভ।ণতায় স্বীয় অপর 
নাম প্ঘনশ্তাম” ব্যবহার ক'রয়ছেন। এই পুস্তক বাতীত নরহরি, 
্রক্রিয়া-পদ্ধতি, গৌরচরিতচিস্তামণি, গীতচন্দ্র দয়, ছন্দঃসমুদ্র, শ্রীনিবাস- 

চরিত, ও নরোন্তম-বিলাস রচনা! করেন। 

এই 'অপরিসীম কর্মঠতা ৪ পাগঙিত্যের 
কীর্তি, বৈষ্ণব সাহিত্যের বিরাটরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়৷ প্রেমের জয়- 
চিহ্নাঙ্কিতকেতু দ্বার! স্থায়ী যশের স্বর্গ স্পর্শ করিতেছে; নরহরি 
ইতিহাসের দৃঢ়মন্দির পদাবলীর কোমল লতিকা দ্বারা বেষ্টন 
করিয়া! পাষাণে কুম্ুম সৌরভ প্রদান করিয়াছেন। নরোত্তম- 
বিলাস বোধ হয তাহার শেষ গ্রন্থ, 
এই পুস্তকে ১২ বিলাসে নরোতমদাসের 
চরিত বর্ণিত হইয়াছে; ভক্তিরত্বাকর হইতে ইহা অনেক 
ক্ষুত্র হইলেও ইহাতে নরহরির পরিণতশক্তি প্রদর্শিত. হইয়াছে; 
ইহাতে শান্ত্রজ্ঞান দেখাইবার ত্তদূর তীব্র আগ্রহ নাই, কিন্ত 


নরহরির অপরাপর রচন।। 


নরোতম-বিলাস। 


৩৫০ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৷ 


উপকরণরাশি শৃঙ্খলাবদ্ধ করার শক্তি ভক্তিরত্বাকর হইতেও অধিক 
লক্ষিত হয় । 
সস্তোষদত্ত খেতুরীতে ছয়টি বিগ্রহ স্থাপন উপলক্ষে যে মহা- 
টিনা সমারোহজনক উৎসব করেন তাহাতে 
তাৎকালিক সমস্ত বৈ্ছবমণ্ডলী আহত 
হন। এই ঘটনাটি বৈষ্ণবসাহিত্যের অন্যেক পুস্তকেই বিস্তারিত- 
ভাবে বর্ণিত হইয়াছে; এই উৎসব, অতীত ইতিহাসের হছূনিরীক্ষ্য 
ও অচটিক্কিত রাজ্যের একটি পথপ্রদর্শক আলোকস্তস্তশ্বূপ 7; ইহার 
প্রভাবে আমর! সমাগত অসংখ্য বৈষঝ্ুবের মধ্যে পরিচিত কয়েক 
জন শ্রেষ্ঠ লেখককে অনুসরণ করিতে পারি; উশ্হার! ছায়ার "ন্যায় 
ত্বরিতগতিতে আমাদের দৃষ্টি হইতে সরিয়া পড়িলেও সেই ক্ষণিক 
সাক্ষাৎকারের সুযোগ পাইয়া আমরা তাহাদের উন্তরীয়বন্ত্রে ১৫০৪ 
শক অঙ্কিত করিয়া দিয়াছি ; এই উৎসব উপলক্ষে অনেক সী 
লেখকের সময় নিরূপিত হইয়াছে । 


নরহরির ইন্তহাস রচনা! সাদাসিধা,--গদ্যের হ্যায়? গদ্য লেখার 
হী প্রথা প্রচলিত থাকিলে ইনি বোধ হয় 
টি পদ্যচ্ছন্দে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতেন না। 


রচনার নমুনা এইরূপ,-- 

"আচার্যা অধৈর্যা বাহে ধৈর্যা প্রকাশিয়া। নরোত্তমে কৈল। স্থির হছে প্রবোধিয়া 
প্রসাদী পাকান্ন শব লৈয়। থরে থরে। অতি শীঘ্র গেলেন সবার বাসাঘরে ॥ সকল 
মহান্ত প্রতি কহে বারে বার। কালি এখেতুরি গ্রাম হবে অন্ধকার ॥& পক্সাবতী পার 
হৈয়। প্ল্মাবতী তীরে । করিবেন সান সবে প্রসন্ন অন্তরে ॥ তথা তুপ্রিবেন এই প্রসাদী 
পাকান্ন।, বুধরি গ্রামেতে গিয়া! হইবে মধ্যাহ। আগে যাইবেন গোবিন্দাদি কথোজন। 
সেই সঙ্গে পাককর্তী ।করিবে গমন & রামচন্দ্রাদি এসঙ্গে যাইবেন তথা। বুধরি হইতে 
ঙার1'আসিবেন এথ! ॥"-_নরোত্তমবিলাস। 


চরিত-শাখা । ৩৫১ 


এই আড়ম্বরবিহীন লেখক যখন পদ রচনা করিয়াছেন তখন 

গৌরটরিত চিন্তামনি। .. তাহার লেখনী মুখ হইতে এক অতি মুধ- 

কর পুষ্পবান নি£স্যত হইয়াছে; তাহার পদ 
সমূহ সর্ধত্র স্থপরিচিত। “গৌরচরিতচিন্তামণি' খানি নানামধুরালাপ- 
সম্বলিত রাগিণীতে, পরিব্যস্ত একটি গানের স্তায়; নিয়ে একটি স্থল 
উদ্ধত হইল )- 

“নিশি গত শশিদরপ দূরে । অতিশয় ছুঃখে চকোর ফিরে ॥ পতিবিড়ম্বনলজ্জিত 
মনে। লুকাইল তারা গগনবনে & নদীয়ার লোক জাগিল ত্বরা। তেই বলি শেজ 
তেজহ গোর! ॥ মোরে ন! প্রতায় করহ যদি। তবে পুছহ নরহরির প্রতি ॥ * + * 
ময়ূর মযুরী পৃথক আছে ॥ কেহে! না আইসে কাহারো! কাছে। বিরস হইয়। রৈয়াছে গাছে & 
তুমি না দেখিলে ন! নাচে তার! । ভ্রমর ভ্রমরী কচির কুঞ্জে। ভুলি ন৷ বৈসয়ে কুনুম পুঞ্জে £ 
কারে শুনাইব বলি ন! গুপ্রে। ফিরয়ে বিপিনে ব্যাকুলপার] 8”--২য় কিরণ। 

প্রেমবিলাসরচক নিত্যানন্দদাসের কথা৷ ২৭৭ পৃষ্ঠার একব।র 

প্রেমবিলাস এবং অপরাপর দরগা? ইহার ৪7718 

ৃস্তক। দাস,_ইনি শ্রীথগ্ডানবাসী আত্মাবামদাসের 
পুত্র, বৈদ্যবংশসস্তূত ও ইহার মাতার 
নাম সৌদামিনী। ইনি পিতা! মাতার একমাত্র সন্তান । 

' প্রেমবিলাস ২০ অধ্যায়ে সমাপ্ত । ইহাতে শ্রনবাস ও শ্তামাননদের 
কথাই মূলতঃ বর্ণিত হইয়াছে প্রায় ৩৫০ বৎসর হয়, (নত্যানন্দ- 
দাস প্রেমবিলাস রচনা করেন; ভক্তিরত্বাকর হুহতে ইহার রচনা 
'জটিল; একটি স্থান উদ্ধত করিতেছি £_- 


প্রভুদত্ত শেষ নিদর্শন । 


"ছুই মহাশয়ের গণ যে লিখিত আছে! পশ্চাতে লিখিব তাহা! থ'কি তার পাছে ॥ 
এবে লিখি যে হইল বিরহ বেদন।। ॥ দেখিয়া কি প্রাণ ধরে দীন হীন জনা & সনাতন্রর 
দশ! দেখি রূপে চমৎকার । তুমি এমন হৈলে মরণ হইবে সবর ॥ প্রহর দ্বিতীয় দেহ 


৩৫২ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য ! 


ঠমি মহাশয়। তোমারে বা।কুল দেখি কার বাহা হয় ॥ নানাযত্ব করি গ্রপে চেতন করাইল। 
দারুণ বিরহকম্প দ্বিগুণ ধাঁড়িল ॥ সেদিন হইতে সনাতন অস্থির হইল । গৌরাঙ্গবিরহ- 
বাধি দ্বিগুণ বাঁড়িল॥ চিস্তিত হইল প।ছে দেখি সনাতন। শুন্য পাছে গ্রোবিন্দ করেন 
বন্দাবন ॥ সম্বিত পাইয়া রূপ আসন লইয়া। ভট্ের নিকটে যান গৌরব করিয়া ॥ 
ছুই ভাই ছুই ত্রব্য যত্ব করি বুকে। তট্ের বাঁসাকে গেল! পাইয়া বড় সুখে ॥ দিলেন 
আসন ডোর দণ্ডবৎ করি । পত্র পড়ি শুনাইল! পত্রের মাধুরী ॥ পত্রের গৌরব শুনি 
মচ্ছিত হইল।। আসন বুকে করি ভট্ট কাদিতে লাগিল। ॥ যত্ব করি শ্রীবূ্গপ করেন কিছু 
স্থির । সন।তন দেখি ভট্ট হইলেন ধীর ॥ সনাতন কহে ভটু শুন গোসাঞ্রি। কথার 
কালে বসিবা আসনে দৌষ নাঞ্রি ॥ প্রভুর আসনে আমি কেমনে বসিব। আজ্ঞা 
করিয়াছেন প্রভূ কেমনে উপেক্ষিব ॥ প্রভু আজ্ঞা বলবতী শ্রীৰকপ কহিলা । গলে ডোর 
করি ভটু কাঁদিতে লাগিল। ॥” 

২৭৬ পৃষ্ঠায় যছুনন্দনদীসের “কর্ণামৃত নামক গ্রন্থের উল্লেখ 
কনিয়াছি,-ইহা! আকারে চৈতন্থচরিতামূৃতের অর্ধেক হইবে ; কর্ণামৃত 
৬ অধ্যায়ে বিভক্ত) এইট পুস্তকে ্রীনিবাসআচাধ্য ও তাহার 
শিষ্যবর্গের কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে ;! ইহার রচনা সম্বন্ধে 
গ্রন্থকার নিজে এই লিখিয়াছেন 3... 

"বুধুইপাড়াতে রহি শ্রীমতি * নিকটে । সদাই আনন্দে ভাসি জাহবীর তটে ॥ গপঞ্চ- 
দশশত আর বৎসর উনত্রিশে। 1 বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে & নিজপ্রভূপাদ- 
পদ্ম মন্তকে ধরিয়া। সমাপ্ত করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া ॥” 


প্রেমদাসের (অপর নাম পুরষোত্তম ) “বংশী-শিক্ষার” নামও ২৭৬ 
পৃষ্ঠায় আমরা একবার উল্লেখ,করিয়া গিয়াছি ; “বংশীশিক্ষা”- আকারে 
যছুনলনদান্সের “কর্ণামৃতের তুল্যই হইবে। মহাপ্রভুর গৃহতাগ 
ও সন্ন্যাস এবং গৌরাঙ্গপার্যদ বংশীদাসঠাকুরের জন্মাদ ও তাহার 
শিক্ষাপ্রসঙ্গবর্ণনই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্ত | প্রেমদাস ব্রাঙ্গণ ছিলেন। 


* শ্রীনির্ধীসাচার্যের কনা! হেমলতা ঠ।কুরাণী। 
+ ১৫২৯ শক অর্থাৎ ১৬০৭ খষ্টাবব | 


চরিত-শাখা । ৩৫৩ 


তহাব উপাঁধ “সিদ্ধান্তবাগীশ* ছিল। উনি “বংশী-শিক্ষা” ও শ্বকৃত 
“চৈতন্চন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ” সম্বন্ধে এই পরিচয় দিয়াছেন,-- 
“শ্রক/দিত্য যোলশত চৌত্রিশ শকেতে। * এ্ীচৈতন্যচন্ত্রোদয় নাটক কুখেতে ॥ 
লৌকিক ভাষ|তে মুগ্রি করিনু লিখনে । যোলশত অষ্টত্রিংশ শকের গণনে ॥ 1 শ/হীবংশী- 
শিক্ষা গ্রন্থ করিমু বর্ণন নিজ পরিচয় তবে গুন ভক্তগণ ।* বংশীশিক্ষা।। 
ঈণাননাগরেব অদ্বৈতপ্রকাশ আমরা এীতিহাসিক ভাবে বিশেষ 
প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করিতে পারি 
না, ইহাতে ঈশাননাগব নিতান্ত অতি-প্রান্কৃত 
কথায় আস্থা স্থাপন করিষা স্বর্গ ও পৃথিবীকে একটি কল্পনার সুত্র 
জড়াইয়া ফেলিয়ছেন। অদ্বৈতপ্রভূ স্বয়ং মহাদেবভাবে ক্ষীরসমুদ্রতীরে 
তপস্ঠায় মগ্ন, শ্রাহরি গৌরাবতারের কথ! অঙ্গীকার কারয়া শূলপাণিকে 
অদ্বৈতরূপে পুর্বেই মত্ত্যধ।মে অবতীর্ণ হইতে বলিতেছেন, মুখবন্ধটি 
এইরূপ । তৎপর গৌরাঙ্গ জন্মগ্রহণ করিয়াই এই অদ্বৈতরূপী 
মহাদেবটিকে চিনিতে পারিলেন। স্ইে সদ্যঃজাত শিশু শ্বর্গ মর্ত্যের 
নানা কথার শ্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন, ঈশাননাগর দেই কথাবার্তীর 
সমস্তই লিপিবদ্ধ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন । 
এই সমস্ত অমানুষীতত্ব প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যের সর্বত্রই স্থলভ 7 কিন্ত 
পু'থর অধিকাংণ পৃষ্ঠাই যদ্দি তন্্ারা পূর্ণ কর! যায়, তবে পাঠ করিবার 
ধৈর্য্য রাখ! কঠিন হয়; ঈণাননাগর নিজে যাহা! দেখিয়াছিলেন সেই 
সংশের যদি পুঙ্খান্ুপুঙ্খ বর্ণনা দ্রিতেন, তবে গ্রন্থখানি উপাদেয় হইতে 
পারিত,_-তাহার বর্ণনাশক্তি বেশ ছিল,-_-লেখা সহজ, সুন্দর ও তম্মধো 
কবিত্বের একেবারে ম্ফুরণ না ছিল এমন নহে। তিনি শ্রুত কথার উপর 
এবাম্বধ প্রাণঢালা আস্থা স্থাপন না করিলে ভাল হইত,--যেটুকু নিজে 


অদ্বৈত প্রকাশ । 


* ১৬৩৪ শক অর্থাৎ ১৭১২ থৃষ্টাব। 
1 ১৬৩৮ শক অর্থাৎ ১৭১৬ খষ্টা্ব | 


৩৫৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


দেখিয়াছেন, সেই প্রসঙ্গগুলি বেশ সরস হইয়াছে । গ্রন্থশেষে নিজের 
কথা, বিফুপরিয়া-দেবীর অবস্থা, শাস্তিপুরে গৌরাঙ্গমিলন, এ সকল আখ্যান 
উপাদেয় হইয়াছে, স্থানে স্থানে করুণ রসের প্রবাহ উচ্ছলিত হইয়াছে : 
এখানে এ কথাও বল! আবশ্্যক,--প্রাচীন পুথি কোন খানিই একবারে 
মূল্যহীন নহে,__-অদ্বৈতপ্রকাশেও কিঞ্চিৎ এ্রতিহসিক তত্ব পাওয়া 
গিয়াছে। মহাপ্রভুর জন্মের ঠিক ৫২ বৎসর পূর্বে অদ্বৈত আবিভূর্তি হন, 
_-("অনে বিভু আজি দ্বিপঞ্চাশ বর্ষ হৈল। তুয়! লাগি ধরাধামে এ দাস আইল ॥”) 
তাহার জীবন অতি দীর্ঘ হইয়াছিল, ১২৫ বৎসর এই ঘোর কলিবুগে 
কার্ননিক আঘু বলির বোঁধ হয়,__কিস্ত আমরা ঈশাননাগরকে এ 
বিষয় অবিশ্বাস করি নাই ।-_-“সওয়া শত বর্ষ প্রভু রহি ধরাধামে। অনস্ত 
অর্বদ লীলা! কৈল! যথা ক্রমে ।”--অবপ্ত “অনস্ত অর্ধ দ লীলা” সম্বন্ধে আপন্তি 
হইতে পারে,_কিন্তু প্রভবর্গের খাওয়া, দাওয়া, শোওয়া, এ সমস্তই 
যখন ভক্তগণ লীল! সংজ্ঞায় অভিহিত করেন, তখন এ আপন্তির কোন 
কারণ নাই । অদ্বৈত ১৪৩৩ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন ও ১৫৫৭ খুঃ অবে 
তিরোহিত হন, এই পুস্তক হইতে ইহা জানা গেল। আরও জানা যাই- 
তেছছে অদৈত প্রতুর পূর্বপুরুষ নারসিংহ নাড়িয়াল গৌড়ের হিন্দু সা 
রাজ। গণেশের মন্ত্রী ছিলেন ।--"সেই নারসিংহ ন।ড়িয়াল বলি খ্যাতি । সিদ্ধ: 
শ্রে/ত্রিয়াখা আরু ওঝার সন্ভতি ॥ যাহার মন্ত্রণা বলে শীগণেশ রাজ1। গৌড়ীয় বাদসাহ 
মারি গৌড়ে হৈল রাজা॥” এই নাঁড়িয়াল বংশোদ্ভুত বলিয়াই মহাপ্রভূ 
অদ্বৈতকে “নাড়া বুড়া” কিন্বা শুধু পাড়া” বলিয়া আহ্বান করিতেন 
এ সকল কথা আমরা পূর্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি । ইতিপুর্ব্বে বিদ্যাপতি- 
প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে, অদৈতপ্রভুর সঙ্গে কবি বিদ্যাপতির দেখ 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এ কথা অদৈতপ্রকাশ ভিন্ন অন্ত কোন পুস্তকে 
পাওয়া যুঁয় নাই। অদ্বৈত প্রভুর নাম ছিল কমলাক্ষ-আচার্যা, ও 
ত্তাহার উপাধি ছিল “বেদ-পঞ্চানন।” মহাপ্রভু অদ্বৈতৈর নিকট 


চরিত শাখা । ৩৫৫ 


কতকদিন পড়িয়াছিলেন ও ণবদ্যাসাগর” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা 
হইলে চৈতম্থদেবের পূর্ণনাম এইরূপ পাণয়া গেল,__শ্গ্রীবিশ্বস্তর মিশ্র 
বিদ্যাসাগর”__-এই উপাধি-বিশিষ্ট নামটি কৌতুকাবহ। অদ্বৈতপ্রকাশে 
চৈতন্তদেবের তিরোধানের পবে বিষুপ্রিযাদেবীর যে অবস্থা বণিত হই- 
য়ছে, তাহা? একটু নব/বিষ্কৃত ধতিহাসিক চিত্রপট | সেই চিত্র শোকে 
সকরুণ, ব্রত উদ্বাপনে পবিত্র ৪ কঠোর পাতিব্রত্যে মহিম1ান্বত,__ এই 
চিত্রের বিষুপ্পিয়! যুত্তি সর্বতোভাবে মহাপ্রভুর সহ্ধন্মিণীর উপযুক্ত,__ 
ঈণ'ননাগর চাক্ষুষ যাহা দেখযাচছেন, তাহ| নিখিয়। এস্থলে করুণার 
প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন । 

এস্থলে ঈণাঁননাগরের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্তক | 
ঈশান ত্রাণ ছিলেন, ১৪৯২ খুঃ অবে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার পাঁচ 
বৎসর বয়:ক্রমকালে তাহার বিধবা মাতা অদ্বত প্রভুর পরিবারে আশ্রয় 
গ্রহণ করেন, তদবধ ঈশান সেইখানে । ঈশান ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম- 
কালে অদ্বৈতরমণী সীতাদেবীর আদেশে বিবাহ করেন। ৭০ বৎসর 
পর্য্যস্ত তিনি বিবাহ করেন নাই, পবিত্র কৌমারব্রত ধারণ করিয়/ছিলেন, 
ইহাতে তাহার নৈতিক জীবনের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হইবে । শাস্তিপুরে 
একদিন তিনি মহাপ্রভূর পা ধোয়াইয়া দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
মহাপ্রভূ তাহাকে ব্রাহ্মণ জানিয়া বারণ করেন। তখন ঈশান উপবীত 
ছিড়িয়৷ ফেলিয়াছিলেন,_ঈশান ধর্শ-জগতে সত্যই একটি বলবান্‌ 
পুরুষ ছিলেন স্বীকার করিতে হইবে । 

কেহ কেহ বলেন, ঈশান পদ্মতীবস্থ তেওথা গ্রামে বিবাহ 'করেন,-- 
হইতে পারে । অদ্বৈতপ্রকাশ তাহার বৃদ্ধ বয়সের রচনা, ১৫৬০ খুঃ 
অবে এই পুস্তক সম্পূর্ণ হয়। তিনি বৃদ্ধকালে শ্রীহইরস্থ লাউড় যাইয়া 
ধর্ম গ্রচাব করিতে আদিষ্ট হন,_লাউড় রাজ্য নষ্ট হইবার পরে তাহার 
ংখধরগণ গোয়ালন্দের নিকট ঝাকপাল গ্রীমে বসতি স্থাপন করেন । 


৩৫৬ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য | 


অদ্বৈতগ্রভূর পুত্র অচ্যুত-শিষ্য হরিচরণদাস একখানি অছৈতজীবনী 
গরণয়ন কবেন? শ্রীহ্স্থ নবগ্রামবাসী বিজয়- 
হরিচরণদামের অস্ত. পুরী, গ্রামসম্পর্কে অধৈতপ্রভূর মাতা নাভা- 
দেবীব মাতুল ছিলেন । হরিচরণদাস অনেক 
কথাই তাহার নিকট গুনিয়া এই জীবনী প্রণয়ন 'করিয়াছেন। এই 
পুস্তক ২৩ “সংখায়” (অধাে) বিভক্ত । ভাতে জানা যায় অদ্বৈতপ্রতূর 
৬জন জ্ষ্ঠ সহোদর ছিলেন; তাহাদের নাম,_-১। লক্ষীকান্ত, ২। 
শ্রীকান্ত, ৩। শ্রীহবিহরানন্দ, ৪ | সদাশিব, ৫। কুশল, ৬। কীরত্তিচন্ত্র। 
আরও জানা যায়, অদ্বৈতগ্রভু মাঘমাসেব সপ্তমীতিথিতে জন্মগ্রহণ' 
করেন, উহা অবশ্ ১৪৩৩ খুঃ অব হইবে৷ শ্রীযুক্ত রূসিকচন্ত্র বনু 
মহাশয় এই পুস্তক সম্বন্ধে ১৩০৩ সালের মাঘ মাসের পরিষৎ-পত্রিকায় 
একটি বিস্ত।বিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন | 
নরহরিদাস শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ নবহবসবকাৰ নহেন, বন্দনানচক একটি 
পদে লিধ্যাছেন, “জয় জয নরহরি প্রীখগুনিবাসী। 
যার প্রাণ সর্বন্থ প্রীগৌর গুণর।শি।” নিজের পরিচয়- 
স্থলে শুধু “মাত আঁকঞ্চন”, “মহামূর্খ” প্রতৃতি 
ংজ্ঞ। গ্রহণ করিয়া বৈষবোচিত বিনয় দেখাইযাছেন। বন্দনার পদগুলির 
একটি কষ্জদাস কবিরাজেব উদ্দেশ্তে লিখিত হইয়াছে, সুতরাং গ্রস্থকার 
কৃষ্দাস কবিরাজের পরবর্থী এইমাত্র জান! যাইতেছে | 
এই পুস্তকে অদ্বৈত সম্বন্ধে বিশেষ কোন তত্ব খুঁজিয়৷ পাই নাই) 
অদ্ৈতের জন্ম, তাহার শৈশবের হামাগুড়ি ও কথা বলিতে শিক্ষা সম্বন্ধে 
দীর্ঘ বর্ণনা আছে, অর্থাৎ যে সকল ঘটনা! সকল শিশু সন্বন্ধেই বর্ণিত 
হইতে পারিত, অদ্বৈতসম্বন্ধেও সেই প্রসঙ্গগুলি আড়ম্বরের সহিত 
লিখিত হঈয়াছে। কিন্তু এতদ্বার্ণত প্রসঙ্গগুলি ছ্বাবা প্রাচীন ইতিহাসের 
কোন নৃতন পৃষ্ঠা উজ্জল হইয়া! উঠে নাই । আমর! যে পুস্তকখানি পাই- 


শরহরিদাসের অদ্বৈত- 
বিলাস। 


চরিত-শাখ! । ৩৫৭ 


যাছি, তাহা খগ্ডিত,__মাত্র ১৫ পত্র । রচন! বেশ প্রাঞ্জল ও মধুর; একটুকু 
নমুন! উদ্ধৃত কারতেছি ১-স্"নদীয়। বেষ্টিত গঙ্গ! বহে নির্মল । অপুর্বব তরঙ্গ ছুগ্ধ 
জিনি শ্বেত জল ॥ শ্রে(তজল পরিপুর্ণ শে।গ।র অবধি । বুঝি কুন্দমাল! নবন্ধীপে দিল বিধি ॥ 
ঝলমল করে গঙ্গতট মনোরম । শত শত ঘাটশ্রেণ অতি অনুপম ॥ নান] জাতি 
বৃক্ষ শোভা করে সারি সারি । বিবিধ প্রকার লতা সর্বব চিত্তহ।রী। স্থানে স্থানে নান! 
জাতি পৃম্পের কানন। তাহে মহামন্ত হৈয়া ভ্রমে ভূঙ্গগণ ॥ নানা পক্ষী শব্খ করে 
অতি মনোহর ৷ মৃগ আদি পশু তথ। ফিরে নিরন্তর ॥”__পরিষদের পু থি ৫৬ পত্র। 


অদ্বৈতের ছুই স্ত্রী--শ্র। 9 সীতা ; সীতা ঠাকুরাণীর প্রতাব সেই সম- 
য়ের বৈষ্বসম|জের উপর বিশেষরূপে পরি- 

এজাজ লক্ষিত হয়, অনেক সাধু বৈষ্ণব সীতাঠাকু- 
রাণীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ কারয়া ধন্য হন। 

লোকনাথ দান “সাত।-চরিত্রে এই সুচ।রত্র। রমণীর জীবন বর্ণন! কারয়।- 
ছেন। সীত|-চরিত্র বখেষ বড় পুস্তক নহে, উহা দশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ । 
রচনা সহজ ও সুন্দর, কিন্ত অলৌকি * ঘটনাপুর্ণ, এীতহাসিকের নিকট 
এই পুস্তক বিশেষ সমাদৃত ই5বে কি না সন্দেহ। শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ 
তত্বনিধি মহাশয় অনুমান করেন,সীতাচরিত্র লেখক লোকনাথদাস আর 
প্রসেদ্ধ ভক্ত ব্রজবাসী লোকনাথ আভিন্ন ব্যক্তি, বৈষ্ণব জগতের গুরু 
স্থানে সমাসীন, মহাপ্রভূতে তগত প্রাণ, যখোহর তালখড়ি গ্রামবাসী পদ্ম- 
নাভ চক্রবর্তীর একমাত্র পুত্র লোকনাথ গোস্বামী সম্পূর্ণ বিষয়নিম্পৃহ 
বৈষ্ণব, উদাসীন ও ভক্ত বলিয়া! প্রাসদ্ধ। তিনি কৃষ্ণদাস কাবরাজকে 
চৈতন্য চরিতামুতে তাহার নাম উল্লেখ করিতে নিষেধ করেন)--কোনও 
রূপ খ্যাতি লাভে তাহার ইচ্ছ| ছিল না, তিনি যে সীতাচরিত্র লিখিয়ছেন, 
তাহার কোন উল্লেখ বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায় নাই। তাহার 
ন্যায় বৈষ্গবাগ্রীগণ্যের রচিত কোন পুস্তক থাকিলে বৈষ্ুবসমাজে 
তাহার বন্ছল প্রচার থাকিত; অস্ততঃ পরবর্তী বৈষ্ঃবশ্রস্থসমূহের 


৩৫৮ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য ) 


অনেকখানিতে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হইত। সীতা! চরিত্রে চৈতন্য চরিতা- 
মৃতের উল্লেখ পাওয়। যায়। শেষোক্ত গ্রন্থ রচিত হওয়ার পর লোকনাথ 
গোস্বামী সীতা-চরিত্র লেখ! আরম্ভ কারলে, তৎ্কালে তাহার বয়ঃক্রম 
অন্যুন শত বৎসর হইবার কথা * নান! কারণে তক্তপ্রবর লোকনাথ 
গোস্বামী 'সীতাচরিত্র লিখয়াছিলেন বলিয়া আমাদের ধারণ হয় না। 
“দীতাচরিত্রে ছএকটি নূতন কথ! পাওয়া গিয়াছে ) মহাপ্রভুর তিরোধানের 
পরেও শচীদেবী জীবিত ছলেন, নান্দনী ও জঙ্গলী নামক সীতা ঠাকুরাণীর 
ছুই শিষ্য ছিলেন, তাহাদের অনেক আশ্র্যা শক্তির কথা, জানুরায়ের 
গ্রসঙ্গ প্রভৃতি বিষয় এই পুস্তকে প্রান'ল্গনক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে । 
ড়িষাবাসী গোপীবল্লভদাস বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় শকাব্দ পঞ্চদশ 
শতাব্দীর মধাভ।গে “রসিক-মঞ্গল” নামক 
পুস্তক প্রণয়ন করেন। প্রসিদ্ধ শ্ামানন্দের 
প্রধান শিষা রাজ! অচ্রাতীনন্দের পুত্র রসিক মুরারির চরিত্রই বর্ণনার 
বিষয় । গ্রন্থকার রসিক মুরারির শিষা ছিলেন। তিনি নিজ পিতামাতা 
প্রভতির কথ। গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তাহা এই +_ 


রসিক মঙ্গল । 


“চরণে লোইঈায়া বন্দো রনময় পিত1। তবে ত বন্দিনু মা তাজিউ পতিতব্রতা ৷ পতিপতী 
দৌহে আর পুত্র পাঁচ জন। রসিকচরণে সবে পশি'য়ো শরণ ॥ থুল্পতাত বন্দিনু বংশী- 
মথুরা দাস। আদ্য গ্ামানন্দীতে যাহার প্রকাশ ॥ গেপকুলে মোসবার হইল উৎপন্তি। 
হ্যামানন্দ পদদ্ন্দ কুল শীল জাতি ॥ গোগীজনবল্পভ হরিচরণ দাস। মাধব রসিকানন্দ 
কিশোরের দস ॥ জাতি ধন প্রাণ যার অচাতনন্দন। শ্রীরসময় নন্দন ভাই পঞ্চজন ॥ বল্পভের 
শত রাধাবল্লভবখা।তা। রসিকেন্তর চূড়াদণি যার পিতা মাতা ॥ লগোষ্ঠী সহিত তারা 
রসিক কিস্করে । রসিক সঙ্গেতে তার। সতন বিহরে ॥” 


*. ১৪৩২ শকে রন্দাবনে তিনি মাগমন করেন, মহাপ্রভু তাহাকে তথায় কঠোর ব্রত 
অবলম্বনে নিযুক্ত করেন, তখন তাহার বয়ঃক্রম কধনই ২৫ বৎসরের নুন হওয়া সম্ভাবিত 
নহে,_-১৫০৩৪ণকে চৈতন্তচরিতামৃত রচিত হয়, তাহার পরে সীতা-চরিত্র রচিত হইলে 
প্রায় একশ্ত বৎসরের হিসাব পাওয়া যাইতেছে । 


চরিত-শাখ! | ৩৫১ 


গ্স্থখানি ৪ ভাগে ১৬ লহ্রীতে পূর্ণ | আকারে লোচনদাসের 
চৈতন্যমঙ্গলের তুল্য হইবে । 

রসিকানন্দের জন্ম (১৫১২ শক ) ১৫৯০ খুঃ অবে? গ্রন্থকার স্বীয় 
গুরু রসিকের সমকাঁলিক । গ্রন্থরচনার তারিখ পাঁওয়া যায় নাই । 'রসিক 
মঙ্গন” কলিকাত। সবংস্কত প্রেস ডিপজিটারী হইতে কতক দিন হইল 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

প্রায় ২০০ শত বৎসর হইল মহাপ্রভুর পিতামহ উপেন্দ্রমিশ্র বংশোদ্ভব 
জগজীবনমিশ্র “মণ£সন্তে'ষিণী” নামক এক- 
খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ; ইহাতে মহা- 
প্রভুর শ্রীস্ট্রভ্রমণবৃন্বাস্ত লিখিত হইয়াছে । 
জগজীবনমিশ্রের বাড়ী শ্রীহট্রের ঢাঁকাদক্ষিণগ্রামে অর্থাৎ যেখানে 
উপেন্দ্রমিশ্রের বাড়ী ছিল। জগজীবনমিশ্র মহাপ্রভুর পিত| জগন্নাথ- 
মশ্রের জোষ্ঠ ভ্রাতা পরমানন্মমিশর হইতে ৮ম পর্য্যাযে উৎপন্ন; এই সকল 
পুস্তক ছড়া “মহাগুসাদ বৈভব”, “চৈতন্তগণোদ্দেশ”, “বৈষ্ণবাচারদর্পণ” 
প্রহৃতি পুস্তকও চরিত-শাখার মন্তগত। আরও রাশি রাশি পুস্তক 
বহিয়া গে, তাহাদিগের নামোল্লেখ করিতে আমাদের শক্তি ও সময় 
নাই.। এই নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ কবিলে ধৈর্য্যহারা ৪ পথহারা হইতে 
হয) যদিও এই পুস্তক-সমূহের অনেকগুলিকেই কাল প্রতি বৎসর কীট 
9 অগ্নির মুখে উপহার দ্রিতেছেন এবং তাহাদের একঘেয়ে মৃদ্গ বাদ্যের 
স্তায় বর্ণন। শুনিতে শুনিতে বিরক্ত হইয়া! আমর।9 কালের ধ্বংস ক্রীড়ায় 
কিছুমাত্র আপত্তি প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি বোধ করি না তথাপি বৈষ্ণব- 
ধন্ের যে মহতী এক্তিতে এই সুপ্রসার সাহিতোর সৃষ্টি হইয়াছিল, 
যে অধ্যবসায়-সিন্ধু হইতে অবিরত এইরূপ সাহিতাক শক্তির প্রবল 
তরঙ্গ ও বুদ উখিত হইয়াছে, সামাজিক জীবনে সেই বিরাট জান্দোলন 
9 কর্মঠতার ব্যাপার দেখিলে মনে হয় ন1,--বঙগদেশীয়গণ শবের ন্যায় 


মনঃসন্তোধিণা এবং 
অপরাপর পুস্তক | 


৩৬০ বঙ্গভাব! ও সাহিত্য । 


নিশ্চেই অবস্থায় পড়িয়াছিল বিদেশী শাসনকর্তাগণের ভেরীধবনিতে 
এইমাত্র তাহারা হাই তুলিয়া! জাগিয়! বসিয়াছে। 


৭ম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট । 


৭ম অধায়ে বৈষ্ঞব-সাহিত্যের ব্যাখা। ও অন্ুবাদসংক্রান্ত পুস্তকের 
আলোচনা কর! হয় নাই,__স্থলে স্থলে উল্লেখ 
মাত্র করিয়াছি ; অনুবাদ ৪ ব্যাখা-বিষয়ক 
পুস্তক বিস্তর; স্বতম্ব অধ্যায়ভাগ করিয়া ব্যাখাশাখা ও অন্বাদ- 
শাখার আলোচনা করিতে গেলে গ্রস্থের পরিসর বড় বাড়িয়া 
যাইবে ; তাই অধ্যায়ভাগে সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলিয়। এস্কলে 
সংক্ষেপে তাহাদিগের উল্লেখ করিয়া যাইতেছি । 

আগরদাসের শিষা নাভাজী রচিত হিন্দী “ভক্তমাল” শ্রীনিবাস আচা- 
(ধর্যর শিষ্য কৃষ্ণদাস বাবাজী অনুবাদ করেন ; 
ভক্তমালে বহুসংখ্যক বৈষ্ণব মহাজনগণের 
জীবন বর্ণিত হইয়াছে । আদত হিন্দী ভক্তমালগ্রন্থ নাভাজীর শিষা 
প্রিয়দাস স্বকৃত টীকা দ্বার! বিস্তারিত করিয়াছেন; কৃষ্ণদাস তন্মধ্যে 
আরও বহুসংখ্যক বৈষ্বের জীবনী প্রদান করিয়া এবং প্রিয়দ:সৈর 
টাকার বিস্তার করিয়া গ্রন্থকলেবর দ্বিগুণ পরিম।ণে বাড়াইয়াছেন ; 
তিনি নিজে ভাল হিন্দী জানিতেন না, সুতরাং এন গ্রন্থ রচনা করিতে 
তাহার বিশেষ শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল; তিনি নিজেই তাহা 
লিখিয়াছেন $-- 

“প্রস্থ হয় এজভাষ। সব বুঝি নহি। যেহেতু গৌড়ীয় বাকো শ্রেণীমত কহি ॥ 
রচনা পূর্বক কহিবারে নাহি জানি। যথাশক্তি করযোড়ে মিলাইয়া ভণি ॥ উপহাস 
কেহ নাহি ফ্করিহ ইহাতে । বৈষ্বের গুণগ।ন করি যে তেমতে ॥ অতএব গীকার অর্থ 
বুদ্ধি সাধ্যমতে । রটিয়া কহিবা মাত্র মন বুঝাইতে ॥ যথা যথ। প্রিয়দস সংক্ষেপেতে 


অনুবাদ-গ্রস্থাবলী ৷ 


ভক্তম।ল। 


অধায়- শেষ । ৩৬১ 


অতি। বর্ণিল না প্রবেশয় সাধারণ মতি ॥ সেই সেই কোন কোন স্থানে কিছু কিছু। 
বিস্তার করিয়া কি তার গছ পাচু ।”--ভক্তম।লগ্রন্থ। 

ভক্তমালের বঙ্গীয় অন্ুবাদ্দের আকার চৈতন্যভাগবতের তুল্য । 

পূর্বের এক অধ্যায়ে গুণরাজ খাঁ সঙ্কলিত ভাগবতের ১০ম ও ১১শ 
স্বন্ধের অনুবাদ বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হই- 
য়াছে। বিষুপুরীঠাকুর ভাগবতকে আশ্রয় 
করিয়া! 'রত্বাবলী” নামক একখানি সংস্কতকাব্য প্রণয়ন করেন । অদ্বৈত- 
প্রভ্র সমকালিক ণলাউড়িয়। কৃষ্জদাস” এই রত্বাবলীন একখানি বাঙ্গাল! 
অন্থবাদ রচনা করেন । আমরা অনুবাঁদপুস্তকের মুখবন্ধ হইতে উদ্ধত 
করিতেছি $-- 

“গ্াবিষুপুরী ঠাকুর ভকত সন্নাসী। জীব নিস্তারিল! বৃষ্ণ ভকতি প্রকাশি ॥ বিচারি 
বিচাক্ধি ভাগবত পয়োনিধি। বিষুণভক্তিরত্বাবলী প্রকাশিল1 নিধি ॥ প্রতি অধ্যায় বিচা- 
রিয়। দ্বাদশ ক্বদ্ধ॥ সার ক্লোক উদ্ধারিয়! করিল! প্রবন্ধ । নানান প্রকার গ্লেরক বাখা। 
করি সাধু। তাপিত জীবের তরে সিঞ্চিলেক মধু ॥ অষ্টাদশ সহম্নম প্লোক ভাগবত। 
তা হুইতে উদ্ধ।র করিল] শ্লোক চারিশত ॥ ঝবিঞুপুরী ঠাকুর রচিল রত্তাবলী। কুফদাস 
গাইলেক অস্তুত পাঁচ।লী |” * 

অন্ুবাদপুস্তকে কবিত্ব প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিলে মূলের ভাব 
বজায় থাকে না, আবার একবারে কবিত্ববিহীন হইলে অনুবাদ 
কিংশুকের স্তায় পরিতাজ্য হয়, স্ৃতরাং ভাল একখানি অন্ুবাদ রচনা কর! 
বড় বিষম ব্যাপার; কৃষ্ণদাসের হাতে অন্থুবাদটি মন্দ হয় নাই, 
সেকেলে ভাষায় মতদুর কুলাইয়াছিল, কৃষ্ণদ্রাস ততদুর মার্জিত 
রচনার আদর্শ দেখাইয়[ছেন, স্বীকার করিতে হইবে; যথা ৯ 

“ভ্রমর রময়ে যেন কমলের মাঝে । মোর মন তেন রমৌক তোম! পদান্থজে । যেই 


রত্ববলীর অনুব।দ্। 





* এই গ্রন্থের প্রাচীন হ্স্তলিখিত পুথি ত্রিপুরেশ্বরের সেক্রেটরী বৈফব চূড়ামণি 
শ্রীযুক্ত বাবু রাঁধারমণ ঘোষ বি, এ মহাশয়ের নিকট আছে, তিনি অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে 
দেখিতে দিয়[ছিলেন। 


৩৬৯ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


পুষ্প থাকয়ে কণ্টক অভান্তরে । তাহাতে প্রবেশিয়! কি ভ্রমর! নহি চরে ॥ সহম বিপদ 
মোর থাকুক সর্বক্ষণ। তোম! পদ কমল চিন্তয় যদি মন ॥ স্বর্ণ মুকুট মাথে সেহ 
যেন ভার ॥ যেই শিরে বুষ্পদ না! কৈল নমস্কার ॥ জগন্নাথ মুর্তি ষেই না! কৈল নিরী- 
ক্ষণ। ময়ূরের পুচ্ছ তার ছুইটি নয়ন ॥” 

এখন “লাউড়িরা কৃষ্ণদাস” কে, তৎসম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি । শ্রীহট্রে 
লাউড় নামে একটি স্থান আছে । ৪৫০ বৎসরের অধিক হইল সেখানে 
দিব্যসিংহ নামক একজন হিন্দু রাজা ছিলেন। অদ্বৈতপ্রভুর পিতা 
কুবের পঙ্ডিত ই'হারই মন্ত্রী; পরে কুবের গঙ্গাবাস হেতু সপারবারে শাস্তি- 
পুরে আগমন কবেন, উহারও পরে যখন অদ্বৈত ভক্তিতত্ব প্রচার করিতে 

নত হন, দিব্যসিংহ তখন মতি বুদ্ধ, তি'ন পুত্রের উপর রাজ্যভার দিয়া 
শাস্তপুরে বাস করেন। তীাহারই বৈষ্ঞবাবস্থার নাম কষ্তদাস। পুর্বে 
উল্লেখ করিবাছি কৃষ্চদাস অদ্বৈতের “বাল্যলীলা" বর্ণনা করেন, অদ্বৈত- 
শিষ্য ঈশ।ননাগর স্বীয় “অদ্বৈতপ্রকাশে” উক্ত পুস্তকের উল্লেখ করিয়া- 
ছেন বথা,--“লাউড়িয়। বৃষ্ণপানের ঝালালীল। সুত্র । যে গ্রন্থ পড়িলে হয় ভুবন পবিত্র ॥” 


মহাপ্রভূর শ্তালক মানব ।মশ্র কর্তৃক একখান ভাগবতান্ুবাদ প্রণীত 
হয়। ইহা ভাগবতের ১০ম ক্ষন্ধের একটি সরল 
৪ সুন্দর বাঙ্গালানুবাদ। এই পুস্তকখারনের 
নাম কৃষ্ণমঙ্গল 9 ইভা মহাপ্রভুর পদে উৎসর্গ করা হয়; মাধব মহাগ্রভূর 
টোলের ছাত্র ছিলেন । প্রেমবিলাুস ইশ্হার পরিচয় এই ভাবে প্রদন্ 
হইয়াছে $-- * 

“ছুর্গাদাস্মিশ্র সর্বব গুণের আকর | বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস নদীয়। নগর ॥ তাহার পত্বীর 
হয় শ্রীবিজয়া নাম। প্রসবিল। ছুই পুত্র অতি গুণধ[ম ॥ জোষ্ঠ সনাতন হয় কনিষ্ঠ ক।লি- 
দাস। পরম পওিত সর্ধ্ব গুণের আব।স॥ সনাতন পত্তীর নাম হয় মহামায়া। এক 
কনা প্রসবিলা নাম বিকু্রিয়া ॥ আর এক পুত্র হৈল অতি গুণধাম। শ্রীধাদব নাম তার হয় 
আথান ॥ কালিদাস মিশ্র পত্তী বিধুমুখী নাম। প্রসবিল। পুত্ররত্ধ সর্বগুণধাম। 
ক ৯ ৮ ক ক আ্রীমত্ভাগবতের শ্রীদশম ক্বন্ধ। গীতবর্ণনাতে তিহো৷ করি নান! ছন্দ ॥ 


দ্বিজম।ধবের “কৃষ্ণমঙ্গল' | 


অধায়-শেষ | ৩৬৩ 


রাখিল গ্রন্থের নাম শ্রীকুষ্মঙ্গল। শ্রীচৈতন্যপদে তাহা সমর্পণ কৈল॥ আকুষচৈতস্ 
তারে কৈল অনুগ্রহ । সর্বব ভক্তগ্রণ তারে করিলেক স্রেহ ॥”*-_-১৯ বিলাস। 

মন্ত্র প্রেমবিলাসে_ 

শ্ীমস্ত।গবতের প্রীদশম স্কন্ধ | 
রূচিল! মাধব দ্বিজ করি ন|ন! ছন্দ ৪৮ 

মাধব মিশ্রের “শ্রী্কষ্ণমঙ্গল” ব্যতীত “প্রেমরত্বাকর” নামক আর একখানি 
( সংস্কৃত) কাব্য আমরা দেখিরাছি। পরবর্তী সময়ে ভাগবতের আরও 
কয়েক খানি অনুবাদ সঙ্কলিত হইয়াছণ, তদ্বিবগণ অ।মরা পরে লিপিবদ্ধ 
ক'রব। 

বছুনন্দন দাস কৃত “গোবিন্দলীলামৃতের” বঙ্গানুবাদ সম্বন্ধে উতিপুর্বে 
উল্লেখ করা হইয়াছে , কৃষ্ণদান কবিরাজ স্বীয় 
গোবিন্দলীলামুতখ।নি পরিণত পাগ্ডিত্যে ও 
কবিতে সাজাইয়াছেন-_-যছুনন্দন দাসের অন্ু- 
বাদটিতে আদত সৌন্দর্য বেশ ফুটিযাছে ; এই পুস্তকে শ্রীমতী রাধা 9 
তাহার সখীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত 
হইয়াছে । অন্ুবাদপুস্তক আকারে চৈতন্তমঙ্গলের তুল্য হইবে। উহ 
ছাডা যছুনন্দন দাস রূপগোস্বামীর “বিদদ্ধমাধব+ ও বিল্বমঙ্গলঠাকুরের 
'ককৃষ্ণকর্ণামুতের অনুবাদ করেন। প্রেমদাসকৃত চৈতন্য-চজে।দয়ের 
অনুবাদ, সন।তন চক্রনর্ভীর তাগবতের অনুবাদ ও রসময় এবং গিরিধরের 
গীতগোবিন্দের অনুবাদ এইস্থলে উল্লেখযোগ্য । শেষোক্ত গ্রন্থদ্ধয় 
সম্বন্ধে আমর! পরে আঁলোচন। করিব । 

বা।খ্যা-শাখায় ঠাকুর নরোত্তমদ।সের “প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা”, “সাধন- 
ভক্তিচান্দ্রকা”, হাটপন্তন”, ও প্রার্থনা” গ্রভৃতি পুস্তকই সর্বাঞ্জে উল্লেখ- 
যোগ্য ৷ “বিবর্ত-বিলাসের শ্রস্থকার নিজকে কষ্ঃদীসবাঁবরাঁজের 
জনৈক শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, ইহাতে গেপীভবে ভজন সম্বন্ধে 


অপর কয়েকখ।নি অন্তবাদ 
ও বাখ্যপুস্তক। 


৩৬৪ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য । 


অনেক গুপ্ত তত্ব লিখিত হইয়াছে--ইহা কোন শঠ বৈষ্ণবের লেখা + 
বৈষ্ণব সম।জ বিবেচনা! করেন, “কর্তাভজাদলের কোনও লেখক এই 
দ্বণিত কীন্তির প্রতিষ্ঠ। করিয়৷ বৈষ্ঞবসমাজের স্কন্ধে কলঙ্ক চাঁপাইয়াছেন। 
কৃষ্তদাস-বিরচিত “পাষগুদলন” ও রামচন্দ্র কবিরাজপ্রণীত পম্মরণদর্পণ" 
এই শাখার অন্তর্গত। এইস্থলে বৃন্দাবনদাসের “গোপিকামোহ্ন 
কাব্যের উল্লেখ কবা আবশ্তক ; যে বুন্দাবন “চৈতগ্যভাগবত” রচনা 
করিয়া চিরষশস্ী, তাহার লেখনী-প্রস্থত “গোঁপিকামোহন” কাব্য ক্ষুদ্র 
হইলেও বৈষ্চবসমাজের বিশেষ আদরের সামগ্রী হইবে, সন্দেহ নাই । 
উহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপিকাদের সম্বন্ধ এবং লীলাদি বর্ণিত হইয়াছে» 
ইহার বনু প্রাচীন, হস্তলিখিত একখানা পুঁথি আমার নিকট আছে। 
আমর! আর পুস্তকের নাম করা! আবশ্তক মনে করি নাঃ এখনও 
এক্ষেত্রে প্রত্বতত্বের আলো! প্রবেশ করে নাই। 
ভবিষ্যতে নআাব* অনেক বড় গ্রন্থ আ1বন্কৃত 
হওয়া আশ্চর্য্য নহে। ম সমস্ত পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছি তত্বারাই 
যথেষ্টরূপে সাহিত্যের কচি 9 গতি নির্ণাীত হইবে 3 সমুদ্রে ভ্রমণকারা 
যেবপ প্রত্যহ লবণান্থুর একইরূপ নীলবৃন্ণ প্রত্যক্ষ করিয়া! অগ্রসর হন, 
আমরাও সেইরূপ চৈতন্তভ।গবতাদি গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়! খাহা৷ 
কিছু ক্রমে পাইয়াছ, তাহাতে ন্যুনাধিক পারমাণে একই আদর্শ ও 
একই ভাবের বিকাশ দেখিয়া অগ্রদর হইয়াছি; নরহাঁর সরকার এবং 
তৎ্পথাবলঘ্ী লেখকগণ যে গাথ। গাহিয়াছেন, তাহার প্রতিধ্বনি ক্রমে 
ক্ষীণতর 'ই্ইয়া কোন্‌ কীটভূক্ত পু'থির শেষ পংক্তিতে পর্যবসিত হইয়াছে 
কে বলিবে? 
এই যুগের সাহিত্া হিন্দীউপকরণে বিশেষরূপ পুষ্ট হইতে দেখিতে 
ভা পার্ট । এখন যেরূপ ইংরেজীভাষার রাজত্ব, 
বৈষ্ঞবধর্থের প্রভাবকালে তখন ছিল-বুন্দা- 


একই ভাবের বিকাশ । 


অধ্যায়-শেষ । ৩৩৬৫ 


বনীভাষার রাজত্ব । বৃন্দাবন এখনও বড় তীর্থ বলিয়৷ গণ্য, কিন্ত 
তখন বঙ্গের শিক্ষিতসমাজ চঁহাকে ধরাতলে স্বর্গ বলিয়া গণ্য করি- 
তেন,_শ্ামকুণ্ড কি রাধাকুণ্ড দর্শনার্থ তাহাদের যে উৎসাহ্‌-পুর্ণ 
'আগ্রহ ছিল, এখন বিলাতি যাইতে শিক্ষিতগণের তেমন আতাস্তিক আগ্রহ 
নাই । এখন যেরূপ আমরা বাঙ্গালা কথার মধ্যে চারি আনা ইংরেজী 
মিণাইয়া বিদ্যা দেখাইয়া খাকি, তখন সেইরূপ বৈষ্ণবগণের বাঙ্গালা- 
কথ! চারি আনা বৃন্দাবনীর মিশ্রণে সিদ্ধ হঈত। কোন কাব্য কি 
ইতিহাসে যে স্থলে কথাবার্তী বর্ণিত হয়, সেইস্থণে শ্রন্থকর্তী প্রচলিত 
ভাষা ব্যবহার করিয়৷ থাকেন; চৈতন্তচরিতামৃত, নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি 
পুস্তকে দৃষ্ট হইবে, যেস্কলে কথাবার্তার উল্লেখ, সেই খানেই বৃন্দাবনা- 
ভাষার সমধিক ছড়াছড়ি হয়াছে ; যথা-_ 

“্প্রয়াগ পযাস্ত ছুঠে তোমা! সঙ্গে যাব। তোমার চরণসঙ্গ পুনঃ কাহ। পাব ॥ 
প্লেচ্ছদেশ কেহ কাহা করয়ে উৎপাত । ভ্টাচার্যা পণ্ডিত কহিতে না জ।নেন বাত ॥”*-_ 
চৈ, চ. মধ্য ১৮ পঃ। 

“হইলু' উদ্বিগ্ন বন্দাবিপিন দেখিতে । তাহা না হইল, গেখু অদ্বৈত-গৃহেতে। 
সবে মহাছুঃখী হৈলা আমার সন্নাসে। সভা প্রবোধিলু রহি অদ্বৈতৈর বাসে। 
সভ। মনোবৃত্তি জানি নীলাচলে গেঁলু। তাহা কথোদিন রহি দক্ষিণ ভ্রমিলু ॥”-_নরোত্তম 
বিলাস। 

এরূপ বহুসংখ্যক উদাহরণ প্রদশিত হইতে পারে; বুন্দাবনীবুলি 
বাঙ্গালীর স্বতাববুলি ন৷ হইলেও ইহা! তাহার! সম্পূর্ণরূপে আরত্ত করিয়া 
লইয়াছিল। 

বিদ্যাঁপতির মৈথিলপদের অনুকরণে ধাহারা পদরচনা কাঁরয়াছেন, 
তন্মধ্যে গোবিন্দদ্াস সর্বশ্রেষ্ঠ । সাহিতোর 
প্রথম স্কুরণে কবির শুধু ভাব প্রকাশকরা 
উদ্দেস্ত হয়, প্রথম যুগের কবিগণ ভাষার প্রতি লক্ষা করেন না, 
কোনও রূপে ভাবটি প্রকাশিত হইলেই তাহাদের লক্ষা সার্থক হয়। 


বঙ্গ-মৈথিলের পূর্ণ বিকাশ । 


৩৬৬ বঙ্গভাষা এ সাহিত্য ৷ 


ভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ হইলে, পরবর্তী কবিগণ ভাষাটিকে সাজাইতে 
চেষ্টা করেন) ভাব-বুগের অবসানে সাহিত্য ভাষা-যুগ প্রবন্তিত 
হয়) তখন মানুষের দৃষ্টি প্রকৃতির নগ্ন শোতা হইতে অপসারিত 
হইয়৷ অলঙ্কার শাস্ত্রের কত্রিম ফুলপল্পবের পশ্চ।তে ধাবিত হয় ; গোবিন্দ- 
দাসের ভাষায় বঙ্গমৈথিলগীতেব চরম বিকাশ, এমন কি বিদ্যাপতির ভাব- 
প্রধানপদ9 গোবিন্দের পদের ভ্ভায় মস্তণ নহে। গোবিন্দদাসের 
(১) “কেবল কান্ত কথা, কহি কীদয়ে-_কাম কলক্কিনী গোরী ।” (২) পমুকুলিত মঙ্লী, 
মধুর মধু মাধুরী, মালতি মঞ্জুল মাল ॥” (৩) “ও নব জলধর অঙ্গ । ইহ থিব 
বিজুরীতরঙ্গ ॥ ও বর মরকতঠাম। ইহ কাঞ্চন দশ বাণ॥ ও তনু তকণতমাল। 
উহ হেমযুধিরসাল ॥ ও নব পদমুনী সাজ। উহ মন্ত মধুকররাজ॥ ও মুখ 
চাদ উজোর। ইহ দিঠি লুবধ চকোর ॥ অকণ নিবড়ে পুন চন্দ। গোবিন্দদাস রহ ধন্দ” 
প্রভৃতি পদ পড়িয| প্রথমেই কর্ণ মুগ্ধ হয়, ভাব 9 অর্থের কথা পরে মননে 
উদয় হয়। 
গোবিন্দদাস বঙ্গসাহিতা-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী ব্রজবুলীর চরম 
উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন; তৎপর শ্রহট 
রি ইডি, প্রভৃতি অঞ্চলেও বঙ্গ-মৈথিলের প্রতিধ্বনি 
হইয়াছিল, কিন্ত তাহ! ক্ষীণতর ;-_- 

“কাহেকো শে/চ কর মন গামর | রাম ভজ, তুহু রহনা দিনা । ইষ্ট কুটম্বক 
ছোড়দে আশ, এসংস।র অসার, এক উহ নাম বিনা ॥ যো কীট পতঙ্গক, আহার 
যোগাওত, পালক হায় উহি একজনা। কবি সতা কহে, মন থির রহো, যিনি 
দি] দত্ত, সে! দে গ! চন! ॥”--( সত্যর।ম কবি )। একযুগব্যা'ী চেষ্টার বিকাশের 
পর বঙ্গম্থলসাহিতোর উপর পটক্ষেপ হইয়াছে । 

কিন্ত পদাবলীতে মৈথিল অনুকরণ যত সুন্দর হইয়াছে, কাব্য কি 

বানর ইতিহাণে বৃুন্দাবনী ভাষা ততদুর মিষ্ট হয় 

ভাষার ছরগতি। নাই। চৈতন্যতাগবতকার বঙ্গদেশেই জীবন 
যাপন করিয়াছেন, ও তাহার সময়ে বৃন্দাবনী 


অবধায়-শেষ | ৩৬৭ 


বঙ্গালার সঙ্গে গাঢ়ভাবে মিশে নাই, তাহার রচনায় তাই অনেক পরি- 
মাণে খাঁটি বাঞ্চলার আদর্শ পাওয়া বায়; তাহার রচনার মধ্যে মধ্যেও 
বন্দাবনীস্থবের আভাস একবারে ন। পাঁয়া বায় এমন নহে; থা £-_ 
“সে সব নৈবেদা যদি খাইবার পাও। তবে মুখ সুস্থ হই হাটিয়! বেডাড &*__ 
চৈ, ভা, আদি। 
বৈষ্ণব সমাজের কথিত বাঙ্গাল! তখন বৃন্দীবনী ভাষা [মশ্রিত হইয়- 
ছিল, স্ুতবাং তাহারা মুখে যাহা বলিতেন, লেখনীতেও তাহা 
ব্যবহার করিয়াছেন । চৈতন্তচরিতামৃত এসঘদ্ধে দৃষ্টাস্তস্থলীষ | দীর্ঘকাল 
বৃন্দাীবনে থাকাতে কবিরাজগোস্বামীর বাঙ্গালা বুন্দাবনী দ্বারা এরূপ 
আবৃত হইয়াছিল, বে তাহার রচনায় খাঁটি দেশী কথা অতি অন্ন স্থলেই 
ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা ছাড়। তাহার সংস্কৃতে পাগিত্যও সহজ বাঙ্গালা-__ 
রচনার অন্তরায় হইয়াছিল। একদিকে “গুহ্যাতিগুহা', 'বাহাবতর্ণ 
“মহদন্থুভব” প্রভৃতি সংস্কৃত শব্ধ ও অন্তদিকে 'ববছ”, “কব”, “ষৈছে” 
“তৈছে” “ত্তিহ" প্রভৃতি বৃন্দাবনীবুলি তাহার বাক্যে নিবিডাবে প্রতিষ্ঠিত 
হইযাঁছে, তাহাদের দীর্ঘ ও ঘনসন্নিবিষ্ট ব্যুহের মধো বঙ্গভাবার কোমল 
প্রাণ পীড়িত হুয়া! রহিয়াছে । বাণালা, হিন্দী সংস্কৃত, এমন কি উদ্দ 
কথ। পর্যযস্ত কষ্ণদাস অবাধে ব্যবহার করিয়াছেন, ভাষার এই সাঁধারণ- 
তন্ত্রের হট্টগোলে বাঙ্গালীর সুর চেনা স্ুকঠিন। চৈতন্তচরিতামৃতকে 
'বাঙ্গীলাগ্রন্থ' উপাধি দিতে আমাদিগকে বহুতর সংস্কৃত ও প্রকৃত শ্লে।ক, 
অপ্রচলিত সংস্কৃত শব, বৃন্দাবনী-_'যৈছে',তৈছে; ও উর্দ;-“নানা?, "মামু”, 
“চাঁচা”, পথ হইতে পরিষ্কাৰ করিতে হয় এবং সেইভাবে অতিকণ্ছে বাঙ্গাল৷ 
গ্রন্থটির জাতি রক্ষা করিতে পারা যায়। নিয়ে কবিরাজগোস্বামীর 
বহুরূপী রচনার কিছু কিছু নমুনা দ্িতেছি,_ 
(১) “বিবিধা্গ সাধন ভক্তি বহুত বিস্তার । সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাংনাঙ্গ তার ॥ 
গুরু পদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন। সবধর্ম শিক্ষা, পৃচ্ছ! সাধুমার্গানুগমন । কৃক্ণপ্রীতে 


৩৬৮ বঙ্গভাষা ও সাহিতা । 


ভোগ তাগ কৃষ্ণতীর্ঘে বান । যাবৎ নির্বাহ প্রতিগ্রহ এক।দশাপবাস ॥ ধাত্রাথথথ গোবিদ্দ 
বৈষব পুজন | সেবানামপরাদধি দূরে পুজন 8” চৈ, চ, মধা, ১২ পঃ। 

(২) কহে তাহা কৈছে রহে রূপ সনাতন । কৈছে করে বৈরাগ্য কৈছে ভোজন ॥ 
কৈছে অষ্ট প্রহর করেন শ্রীকৃক ভজন। তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ ॥ অনি- 
কেতন দুহে রহে যত বুক্ষগণ। একৈক বৃক্ষের তলে একৈক রাত্রি শয়ন & করোয়। মাত্র 
কাথা ছি'ড়া বহিবাস। কৃ কথ। কৃষ্ণ নাম নর্তন উল্ল।স ॥-__মধ।, ১৯ পঃ। 

(৩) “ইবে তুমি শস্ত হেলে আমি মিলিলাম। ভাগরা মোর তুমি হেন অতিথি পাই- 
লাম ॥ গ্রামসম্বন্ধে চত্রবন্তী হয় আম।র চাচা | দেহ সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচ। ॥ নীলা- 
স্বর চক্রবন্তাী হয় তে।মার নান|। সে সম্বন্ধে হও তুমি অ।মার ভাগিন! ॥”-_-আদি ৭ পঃ। 

বৃন্দাবনীভাষাঁর প্রভাব কালে লুপ্ত হইল; কৃত্রিম ভাঁষ! ব্যবহার 
করিয়৷ কনি কতদুর কৃতকার্য হইতে পারেন গোবিন্দদাঁস তাহা দেখাইয়া- 
পন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ৭ তদন্চর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তিরোধানের 
পর বৃন্দাবনী ভাষা কেহ ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু হিন্দীর অধিকার 
'অস্তেও বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে অন্য ত্রিবিপ শক্তির প্রতিদ্বান্দতা রহিষ্না গেল, 
তাহ এই 5৮7 

(১) উর্দু," আমরা প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যে কতকগুলি উদ, 
শব্ের ব্যবহার দেখিয়াছি । উর্দ) নবাবী আম- 
লের ভাষা, ইহার প্রভাব বঙ্গসাহিত্যে অব 
স্তই কিছু আসিয়াছিল, কিন্তু রামেশ্বরী সত্যপীরোপাখ্যান এবং ভারতচন্তর 
প্রভৃতি কবির কোন কোন রচনায় উর্দঃপ্রভাব অনেক পরিমাণে লক্ষিত 
হইলে তাৎকালিক বঙ্গভাষায় সংস্কৃতানুবর্ধিতার কোনও বিশেষ ক্ষতি 
হয় নাই । এখনও ইংরেজের মুলুকে ছুএকজন কবি_“বুট পরি, হুট করি, 
যাবে ভাই যাও । হোটেলে কাটলেট সুখে খাবে বদি খাও। এলবার্ট ফ্যাসানে কেশ 
ফির।বে ফিরাও ॥” (দীনেশচন্ত্র বন্থ রচিত কধিকাহিনী ।) প্রভৃতি পদে বিদেশী 
ভাষার শরণ লইলেও মাইকেল প্রত্াাত কবিগণের গুরুগন্ভীর সংস্কৃতের 
ধ্বনিতে সেই সব ক্ষীণ গ্রেচ্ছ্থর ভূবিয়া গিয়াছে। 


বঙ্গভাষার ত্রিবিধ বপ। 


অব্যায়-শেষ । ৩৬৯ 


(২) খাটি বাঙ্গালা_-ইহা! কথিতভাষা, “মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভ 1 
কিংবা “ইন্দুবিনুতুষারসস্কাশ।” প্রভৃতি কথা৷ ঠিক কথিতভাবা নহে । ইহাদ্দিগকে 
বাঙ্গাল৷ বলিতে কোন আপাত নাই, কিন্তু এরূপ রচন! পোষাকী বাঙ্গাল! । 
কথিত বাঙ্গালার প্রভাব মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবির রচনার বিশেষরূপে দৃষ্ট 
হয়। যে চিত্রকর প্রকৃতি হইতে আলোকচিত্র উঠ।ইবেন, তিনি পৃথিবী 
ও স্বর্গ কেবল পুষ্প দ্রিরা ভরিয়৷ ফেলিতে পারেন না, তাহাকে শুষ্ক গুল 
ও কুৎসিত গলিত পত্রের ও প্র€তচ্ছায়া উঠাইতে হইবে । খাটি বাঙ্গীলী- 
কবি এইজন্য কথিত অপভাষ! খু'টিয়া ফেলিয়া কেবল ললিতলবঙ্গলতার 
মত মিষ্ট মিষ্ট কথার খোঁজ করিবেন না। মুকুন্দরাম ভিন্ন প্রায় সমস্ত 
কবিই নুনাধিক পরিমাণে সংস্কৃত শব দ্বারা কাব্য পুষ্ট করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন, আমরা তাহা! পরে দেখাইব। 

(৩) সংস্কৃত। বুন্দাবনদাসের সাদাসিধা রচনার মধ্যেও *স্বানু- 
তাবানন্দের ন্যায় ছুই একটি বড় সংস্কৃত কথ দৃষ্ঠ হয়। ইতিপূর্বে 
বাঙ্গালী কবি মনের উক্তিসম্বলিত গন রচন| করিতেন, ভাবাগ্রন্থগুলি 
সাধারণ লোকের মনোরগ্রনার্থে গানের পালারূপে রচিত হইত; সংস্কৃতে 
ও পাশীঁতে অন্তবিধ গুকতর বিষয় সম্বন্ধীয় রচনার কাজ চলিত। কিন্ত 
বৈষ্ঞবগণ বঙ্গতাষাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাসমূহের সঙ্গে সমকক্ষত 
করিবার উপযোগী শক্তি প্রন করিলেন; বৈষ্ণব লেখকগণ বিদ্বেষী 
পাষণ্ডীর গর্ব খর্ধ করিতে শাস্ত্র আলোড়ন করিয়৷ বাঙ্গালায় দর্শন 
ওন্তায়ের সমস্ত তত্ব স্থগম করিলেন ; বিরুদ্ধপক্ষীয়গণের পাণ্টা, উদ্াম 
চলিল, তাঁহার! নানাবিধ তন্ত্র'দি অনুবাদ করিয়! বৈষ্ণবগণের প্রতিপক্ষতা 
দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন । এই উভয় পক্ষের শান্ত্রচ্চাহেতু বঙ্গভাষ। 
সংস্কৃতের ভিত্তির উপর নুদৃট়ভাবে প্র'তগ্ঠিত হইয়! অভিনব নাট্যশাঁলার 
যা, পাতগ্ুলদর্শনের উচ্চতত্ব হইতে কালিদাস ও জয়দেবের স্থন্দর 
শব্ধলালিত্যের বিচিত্র শোভ! দেখাইল। কিন্তু বাঙ্গাল! রচনায় 


৩৭০ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


ংস্কৃত মিশ্রিত করিতে যাইয়া প্রথম উদ্যমেই বঙ্গীয় লেখকগণ ক্ৃতকার্ধ্য 
হন নাই, চৈতগ্যচরিতামূতের "নবধর্ম এলভাক পুমান প্রভূ উত্তর দিল ।”-_অন্ত, 
২য় পঃ।--“কর্ত,মকর্ত,মন্যথ! করিতে সমর্থ |” অন্ত, » পঃ। ও প্দেহকান্তা হয় তিহ 
অকৃষ্ণ বরণ.।”-_আদি, ১পঃ। প্রভৃতি স্থল হৃর্ষোধ ও শ্রুতিকটু হইয়াছে, 
এমন কি অনেক পরে রামপ্রসাদও এ বিষয়ে অতি' শোচনীয় অযোগাতা 
দেখাইয়াছেন, তাহা যথাকালে লিখিব। 

উর্দ, কথিত বা খাঁটি বাঙ্গালা 9 সংস্কৃতানুযায়ী বাঙ্গালা-_-প্রচীন 
বঙ্গসাহিত্যে এই ত্রিবিধ শক্তির প্রভাব দৃষ্ট হয়; এই ত্রিশক্তির কোন না 
কোনটি বিশেষভাবে অবলম্বন করিয়! প্রাচীন কবিগণ কাবা রচনা করিয়া- 
ছেন, তাহ! অতঃপর দৃষ্ট হইবে । 

এই অধ্যায়ের অন্তর্গত বাঙ্গালা অপ্রচলিত শব্গগুলির অর্থসমেত 
তালিকা দিতেছি, ইহাদের কতকগুলি ভিন্নার্থ গ্রহণ করিয়াছে ; নানা 
পুস্তকেই এই সব শব পাওয়৷ যায়, আমরা 
পাঠকের আলোচনার স্বিধার্থ পূর্বের স্তায় 
গ্রন্থবিশেষের নাম উল্লেখ করিলাম। 

'চৈতন্যভাগবতে,-_-ঢৃঢ- প্রমাণ (“আমার ভক্তের পুজা! আমা হৈতে বড়, সেই 
প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দৃঢ়” আদি)। ঠাকুর।ল-_ প্রভাব; ছিণে-_ছিড়ে; 
সমূচ্চয়__সংখ্যা, বহি-_ব্যতীত; বিরক্ত--উদ্বাসীনঃ এই শব প্রাচীন সাহিতোর 
কোথাও "ত্যক্ত” অর্থে বাবহৃত দেখিতে পাই নাই-_ইহার অর্থ সংসার অনুরগশূহ্য ছিল, 
এখন ইহা অর্থদুষ্ট হইয়।ছে। উপস্থান-_উপস্থিতি : পরিহার--প্র্থনা ; উপস্কার--মার্জন, 
পরিক্ষার; সম্ভার- আয়োজন ; আর্ধা--র।গী (বিপ্র বলে মিশ্র তুমি বড় দেখি আর্য”)। 
কিন্তু স্থলে স্থলে ইহার অর্থ "পুজ7” ।দেখা যায়। যথা-_“বৈষ্ুবের গুরু তিন জগতের 
আর্য ।*--( চৈ, ম )উপসন্ন-_উপভোগ ব| উৎপন্ন ঃপরতেক-- প্রত্যক্ষ ; বাহা-_বাহজ্ঞান ; 
ঝুয়ায়- যোগ্য হয়, নিছনি__মূল অর্থ, যাহ। মুছিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, এই শব স্থলে 
“নির্ধ্ছন" শববও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়, যথা "্যাবক রঞ্লিত চরণ তলে, জীউ নিরমঞ্ব 
গোবিদাস।”--(প, ক, ত ১*৭১ পদ । ) *বিশ্বস্তর নির্ধন করে আয়ে!গণ”--(লোচন- 


অপ্রচলিত শব্ধের তালিক।। 
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দ।সের চৈতন্যমঙগল, আদি )। চেষ্ট-_এইশব্দ অনেক স্থলেই “ভক্তির আবেগ” অর্থে বাব- 
হৃত হইয়াছে । কদর্থেন-ঠাট! করেন; দৃঢ় স্বস্থ (প্লতা পাত। নিয়া গিয়া গোগী 
দুঢকর।”__আদি); কোন্ভিতে”-কোন্দিকে ; রায়_রবে ; এনে_এখন ; সাধ্বস-- 
সার্থক; ভাবক- ক্ষণস্থায়ী ভাবযুক্ত (70200060791) “বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসী 
ধর্মা। তাহ! ছাড়ি কর কেন ভাবকের কর্ম ॥*-চৈ,চ। কাকু-কাকুতি; ব্যবসায়__ 
বাবহার--“এইরূপ প্ুসুর কোমল বাবসয়”--আদি। 'প্রাকৃত' এই শব্দ সংস্কতের ন্যায় 
অনেক স্থলেই "ইতর" ও “সাধারণ' অর্থে বাবহত হইয়াছে,_“প্রাকৃত লোকের প্রায় 
বৈকু্ঠ ঈশ্বর । লোক শিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন জ্বর ॥”-_অ।দি; অন্যত্র চৈতন্যমঙ্গলে__ 
«প্রাকৃত লোকের প্রায় হাসে বিশ্বপ্ধর |” চৈতগ্যভাগবতে--“প্রাকৃত শবেও যেব। বলিবেক 
আই। আই শব্দ প্রভাবে তাহ।র ছুঃখ নাই ॥৮-_( মধা )। প্রাকৃত শকের এইবপ শর্ 
সংস্কতের অনুবপ, যথা, রামায়ণে “কিং মামসদৃশং বাকামীদৃশং শ্রোত্রদ।কণম্‌। কক্ষ 
বয়সে বীর প্রাকৃতঃ প্রকৃতামিব |”--লঙ্ক। ১১৮ম সঃ| বিমরিষ- বিমর্ষ: উদার-_ 
চিন্তাযুক্ত। প্রচণ্শব্দ এখন ভীতিজনক দ্রবোর সঙ্গে সংগ্রিষ্ট হয়ছে কিন্তু চৈতন্যভাগ- 
বতে "প্রচ অনুগ্রহ” প্রতি ভ।বের বাবহার পাওয়| যায়। সম্পত্রি- সমৃদ্ধি (“নব- 
দ্বীপ সম্পন্তি কে বর্ণিবার পারে |”-_আদি ); লঙ্ঘন--দ'শন : চালেন- ঠেকাইয়া দেন; 
কতি-কোথা। ওঝা! শন্দ গৌরবজনক অর্থেই সর্বদা বাবহাত দৃষ্ট হয়,_ইহ। উপাধ্যায় 
শব্দের অপত্রংশ ও পূর্বে মূল শব্দের অর্থই বাবঙ্গত হইত। আত্মসাৎ--এই শব এখন 
আর্থহুষ্ট হইয়! পড়িয়াছে,_ কিন্তু বৈষুব সাহিতো সর্ববদ।ই ইহ! ভাল অর্থে বাবহৃত ভইত ; 
যপ।--“ভক্তি দিয়। জীবে প্রভূ কর আত্মনাৎ।” আখরিয়া--উৎকৃষ্ট হাতের লেখা যাহার । 
চৈতত্যচরিতামৃতে।__হাতসানি-_হস্তসঙ্কেত, লঘু ক্ষুদ্র (যথা “লঘু পদচিহ'” ); 
পাতনা-_তুষ ; ওলাহন-_-ভৎসনা! ; ভদ্রকর--ক্ষৌরকার্ধা সমাধ। কর (“ভঙ্রকর ছাড 
এই মলিন বসন ।” ); তরজা-_কুটসমস্তা : নরোনমবিল[সে,_ উমড়য়ে-কষ্ট পায়; 
সঙ্গোপন-সৃতা £ হাতস।নে- হস্তসন্কেতে ; সমাধিয়া-বিবেচণা করিয়া; সম্হিত- 
ইচ্ছ।; পদকল্পতকতে,--রাত'- রক্তবর্ণ ; “রত উৎপল, অধরবুগ্ণল” -_-২২ পদ) “নীরে 

নিরগ্রন লে।চন রাতা”--২৮৯' পদ, "মেঘগণ দেখে র।তা”_-১৮০৪ পদ, কবিকন্কণেও এই 
শবের ব্যবহর পাওয়া যায়, যথা --“কার সঙ্গে বিবাদ করি চক্ষু কল্লি রাতা”)। বাউল-_ 

উদ্মত্ত,বৈরাগী ; পিছলিতে--ফিরাইঙে (পিছলিতে করি সাধ না পিছলে আখি”-_দৃণ্তীদাস)। 
তিলাগ্রলি এই শব এখন “'জলাপ্রলি” ঘে স্থলে প্রযুক্ত হয়, সেই স্থলে বাবহৃত হুইত। 

বুলে__ভরসণ করে, “নকল ফুলে ভ্রমর বুলে, কে তার আপন পর। চণ্ভীদাস কহে কানুর 
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পীরিতি কেবল দুঃখের ঘর ॥”--৯১৪ পদ)। চৈতন্যমঙ্গলে,- প্রেমা- প্রেম; 
সিলেহ-_স্েহ ; মহু--সধুঃ উচাট--উদ্ধিগ্নঃ তোকানি মোকনি-_জনরব। পীরিতি শব্ধ 
পর্বে প্রীতি' অর্থে ব্যবহৃত হইত, যথা __“পিতৃশৃন্ত পত্রে মোর পীরিতি করিবে ।” উমতি-_ 
উন্মত্ত ; সানাসানি-_ ইঙ্গিত; নিবড়িল-_সমাপ্ত করিল; বহুয়ারী--বউ (“মোর ঘরে 
ছিল এই ঘরের ঈশ্বরী। আজি হৈতে তোর সী কোণের বনুয়ারী 8” )) সায়-__সাঙ্গ; 
বেধিনী--বাখিত (99190171501) ; আত্তি-কাতরত| , আউটিয়া_:আলোড়ন করিয়৷। 
ভক্তিরত্বীকরে,-+তাড়ঙ্ক _কর্ণগুষণ, দাছুর-_ভেক ; টোটা-_বাগান ; সম্বহন-- 
সেবা ; ন। ভায়-_-ভ(ল লগে না; ওট-_ওষ্ঠ (“বধুলী জিনিয়। রাঙ্গ।৷ ওটখানি হস” 
এই “ওট” শব্দের অর্থ শ্রীযুক্ত রামনার।য়ণ বিদা।রত্ব মহ।শয় লিখিয়াছেন, “অট্ট অট্ট 
হাস”--ভক্তিরতু।কর ৮৩৭ পৃঃ দেখুন )। ময়স্ক_ সৃগাস্ক | 

বঙ্গভাষায় এই সময় নান! ছন্দ প্রবন্তিত হইয়াছিল। পদকল্প তক 


প্রভৃতি পুস্তকে কবিতাকে একটি পুম্পিত। 
লতার স্যার নানাচ্ছন্দে প্রবাহিত হইয়া সৌন্দর্যা- 
জাল বিস্তার করিতে দেখ! যায় , স্বয়ং ভারতচন্ত্রও বঙ্গীয় ছন্দের মূলধন 
বেশী বাড়াইতে পারেন নাই ? নিন্নলিখিত পদের সুন্দর ছন্দটি দেখুন 7 
“ধনি রঙ্গিণী রই । বিলসহি হরি সঞ্জে রস অবগাহই ॥ হরি সুন্দর মুখে । তাম্ুল 
দেই চুম্বই নিজ স্থখে ॥ ধনি রঙ্গিণী ভোর। ভুলল গৌরবে কানু করি কোড় ॥ ছুহ্থ" 
গুপ গায়। একই মুরলীরন্ধে, দুজনে বাজায় ॥ কেহ কেহ কহে মৃছুভাঁষ। নারীপরশে 
অবশ গীতবাস॥ কেহ কাড়ি লয় বেগু। রাসে রমে আজ তুলল কানু ॥*--(পেঃ কঃ ১৩১১পদ।) 
ত্রিপদী ছন্দের প্রথম ছুচরণার্দে মিল রাখা সর্বদা আবশ্তক ছিল না ; যথা,-- 
“আমার অঙ্গের, বরণ লাগিয়া, গীতবাস পরে শ্ঠাম। প্রাণের অধিক. করের মুরলী, 
লইতে মার নাম ॥ আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ, যখন যে দিকে পায়। বাহু পসারিয়া, 
বাউল হইয়া, তখন সে দিকে যায় ।”__ (জ্ঞানদাস।) পদগুলি সর্বদাই গীত হইত, 
স্থতরাং কোন অক্ষর-নিয়মের বশীভূত ছিল না। কোন কোন স্থলে 
পদ অপ্রিমিতরপ দীর্ঘ হইয়াছে, যথ| ;-*জয় জয় দেব কবিনৃপতি শিরোমণি 
বিদ্যাপতি রনধাম | জয় জয় চণ্ডীদ/স রদশেখর অখিল ভবনে অনুপাম ।”--( পঃ কঃ, 
১৫ পদ।) ছন্দসম্বন্ধে আমরা পরে বিস্ত/রিতভাবে আলোচনা করিব। 


ছনাও। 
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বঙ্গভাষার বাঁকরণ না থাকাতে বিভক্তি অনেকটা ইচ্ছাধীন ছিল; 
পূর্ববর্তী অধ্যা় হইতে এই অধ্যায়ে সে বিষয়ে 
কোনরূপ উন্নতি লক্ষিত হয় না । এই অধ্যায়ে ও 
“ক।শীরে গমন” “বৈকুষ্ঠকে গমন” “ম[তাতে পাঠান” (মাতাকে পাঠান) “মে।হর" (আমার) 


“তাত” (তাহাতে ), “ইথি” (ইহাতে), প্রভৃতি নানাবিধ অনিয়মিত বিভক্তি 
দেখা যায়। “চওালাদিক”,"পাককর্তাদিক,” প্রন্ৃতির বহুল ব্যবহার দৃষ্টে 


“দিগ”৪ প্্রিগের” প্রাগ্লক্ষণ বিশেষরূপে পাওয়া যাইতেছে । 
সামাজিক অবস্থা লক্ষ্য করিলে এই যুগে এক বিরাট, পরিবর্তন লক্ষিত 
হয় ; ব্রাঙ্গণের পদরজসেবী, জাতিভেদের দৃঢ়- 
55৮ দুর্গে আশ্রিত সমাজ অপরিবর্তনীয় নিত্যকন্মের 
নিয়মে শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল, নুদ্তনভাবের তীব্র 
জালাতে সেই শৃঙ্খল অপস্ত হইলে ব্রাঙ্গণ ও শূদ্র এক শ্রেণীভূক্ত হইয়! 
গেল--নব স্থির কোলে ক্ষণকালের জন্ত প্রাচীন স্থষ্টি নিমজ্জিত হইল ; 
প্রাচীন সমাজ স্বীয় ছূর্দাস্ত শিশুটির ভযে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া কিছুকাল স্তম্ভিত 
হইয়[ছিল; কিন্তু ত্রমে স্থলিত পদ পুনরপি স্থির করিয়া স্বীয় অদমা 
বালকাটকে শাসন করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইল | এই যুগে মৃদঙ্গের ধ্বনি 
9 হরিবোলের আনন্দ একদিকে আকাশ প্র-তধ্বনিত করিয়া উখিত 
হইতেছে, অপরদিকে এই আনন্দবিদ্বেষী দল বিদ্রপ করিয়া বেড়াউ- 
তছে 575 
“*শুনিলেই কীন্তন করয়ে পরিহাস । কেহ বলে যত পেট ভরিব।র আশ ॥ কেহ বলে 
জ্ঞানযোগ এড়িয়া। বিচার । পরম উদ্ধতপনা কোন বাবহার & কেহ বলে কতরূগ্‌ পড়িল 
ভাগবত। নাচিব, কদিব হেন ন1 দেখিল পথ ॥ ধীরে ধীরে বলিলে কি পুণা নহে। 
নাচিলে গাহিলে ডাক ছাড়িলে কি হয়ে ॥”'--চৈ ভা, আদি। 
এই দলের কোন কোন অগ্রসর ব্যক্তি কালী-মন্দিরে যাইয়া স্বীয় 
দুষ্ট অভিপ্রায়ের মঞ্জুরী চাহিতেছে ;--"এত কহি হাদি হাসি পাষীঁর গণ । 
চণ্তীর মন্দিরে গিয়'করে আফ্ফালন ॥ প্রণমিয়ে চণ্তীরে কহয়ে বারেবার। অদ্যরাত্র 


বিভক্তি। 


৩৭৪ বঙ্গভাষা ও সাহত্য ৷ 


এ গুলিরে করিবে সংহার ॥”_-( ভক্তিরত্বাকর ) বৈষ্ঞবগণ ও ইহাদিগের খণ সাদ 
সহিত পরিশোধ করিতে ক্রটি করেন ন[ই,--"লোচন বলে আমার নিতাই যেবা 
নাহি মনে । অনল জ্বালিয়! দিব তার মাঝ মুখ পানে ॥” অন্যত্র “এত পরিহারে যে পাপী 


নিন্দা করে । তবে লাথি মারি তার ম।থার উপরে 8”--চৈ, ভা। বৈষ্গবাদগের মধ্যে 
ধাহারা বিশেষ গোঁড়া, তাহারা দোয়াতের কালিকে “সেহাই+, হাড়ীর 
কালীকে 'ভ্যা”, 9 জব! ফুলকে “ওড় ফুল” বলিতেন্ন। কালীপুজার মধ্যে 
কোনরূপে সংশ্রিষ্ট থাকা! ই'হার! নিতান্ত পাপকর কার্ধ্য মনে করিতেন। 
শ্বাসের বাড়ীতে বিদ্রপ করিয়৷ গোপাল নামক এক ব্রাক্ষণ রাত্রিকালে,__ 
“কলার পাত উপরে থুইল ওড়ুল। হরিদ্রা সিন্দর রক্তচন্দন তুল (৮-চৈ, চ, ম। 
কালীপুজার এই আয়ে'জন দেখিয়! শ্রীবাস মান্তগণ্য লোকাদগকে প্রাতে 
ডাকিয়া দেখাইলেন---"সবারে কহে শ্রীবাদ হাসিযা হাসিয়।॥ নিতারাত্রে কগ্গি 
আম ভবানী-পুজন। আমার মহিমা! দেখ ব্রাহ্মণ সঙ্জন ॥ তবে সব শিষ্ট লেক 
করে হাহ।কার। এ্ছে কর্ন হেথা কৈল কোন ছুবাচার ॥”--( চৈ, চ, ম)। 
এই অপরাধে সেই রসিক ব্রাহ্মণটিন কুষ্ঠরোগ হইয়াছিল বলিয়া চৈতন্য 
চরিতামূতে বর্ণিত আছে । 

এই কলহ্ব্যাপার প্রশংসনীয় না হইলেও একটি সান্ত্রনার কথা এই 
দেখা বায় যে,--জাতীয় জীবনের নিরুদ্ধ শক্তি জড়তার বাঁধ ভাঙ্গিয়া 
নৃতনভাবে গ্রহণে উন্ুখত! দেখাইতেছিল । 

অবতার-বাদ কেবল চৈতন্ত সম্প্রদায়ে আবদ্ধ ছিল না; লৌকিক 
বিশ্বাসের সুবিধ! পাইয়া চৈতন্তদেবের পশ্চাতে 
বঙ্গদেশে কয়েকটি নকল চৈতন্যদেব ঈাড়াইয়া- 
ছিলেন্দ। বৃন্দাবনদাস ক্রোধের সহিত জানাইতেছেন, পুর্ববঙ্গে এক 
ছুরাম্মা আপনাকে রামের অবতার বলিয়! প্রচার করিতেছিল ; ভক্তি- 
রত্বাকরে এই স্থলের ব্যাখ্যায় নরহরি চক্রবর্তী বলেন, এই বাক্তির 
নাম “কবীন্দ্র ছিল। কিন্তু বৃন্দাবনদ।স রাট়দেশস্থ অপর একজন 
অবতারের প্রলঙ্গ বলিতেই ক্রোধে বিশেষ ক্ষিপ্ত হইয়াছেন, তাহাকে 


অবতার-বাদ। 


অধ্যায় শেষ। ৩৭৫ 


প্রথম “ত্রহ্মদৈত্য” প্রভৃতি নানারূপ অশিষ্ট সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়! উপ- 
সংহারে লিখিয়াছিলেন,--“সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় গোপাল। অতএব 
তারে সবে বলেন শিয়াল ॥” এই স্থলের ব্যাখ্যায় নরহরি চক্রবর্তী উদ্দি্ট 
ব্যক্তিটিকে বিপ্রকুলজাত ও “ম[্লিক” খ্যাতিবিশিষ্ট বলিয়৷ জানাইয়াছেন 
এবং বৃন্দাবনদাসের স্বুর অনুকরণ করিয়৷ তাহার প্রাতি প্রাক্ষস+,পাপিষ্ঠ” 
প্রভৃতি অসংযতভাখ। বর্ষণ করিতেও ক্রটি করেন নাই । * 

চৈতন্যদেবের পরে বৈষ্ণবসমাজে ভক্তিময় বৈরাগ্যের স্বাভাবিক- 


বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহ।শয় গৌরগণ-চন্দ্রিকানামক পুস্তকে ইহাদের বিবরণ 
বিস্ত।রিত ভাবে দিয়াছেন ; যথা, 


“চৈতন্যদেবে জগদীশবুদ্ধীন 

কেচিজ্ঞনান্‌ বীক্ষা চ রাঢবঙে ॥ 

ব্বস্তেশ্বরত্বং পরিবে ধয়ন্তে। 

ধৃত্বেশবেশং বাচরন্‌ বিষুঢাঃ ॥ 

তেষান্ত কশ্চিদদ্বিজবাস্তদেবো 

গে।প।লদেবঃ পশুপাঙ্জজোহহং | 

এবং হি বিখ্যাপয়িতুং প্রলগী 

শগালসংজ্ঞ।ং সমবাপ বাটে ॥ 

শ্রীবিফুদাসে। রঘুনন্দনোহহং 

বৈকুষ্ঠধ।ম়ঃ সমিতঃ কগীন্দ্রাঃ ॥ 

ভক্তা মমেতি চ্ছলনাপর।ধা- 

স্তাক্তঃ কগীল্ীতি সমাখ্যয়া্যোঃ ॥ 

উদ্ধারার্থং ক্ষিতিনিবসতাং শ্রীলনারায়ণেহহং 
সংপ্রাপ্তোহন্মি ব্রজবনভুবে মুদ্ধি, চুড়াং নিধায়। 
মন্দং যান্নিতি চ কথয়ন্‌ ব্র।ক্ষণে। মাধবাথা- 
শ্চড়াধারী ত্বিতি জনগণৈঃ কীর্ত্যতে বঙ্গদেশে ॥ 
কৃষ্ণলীলাং প্রকুর্ব্ব।ণঃ ক।মুকঃ শৃত্রযাজক2। 
দেবলে।হসৌ পরিতাক্তশ্চৈতগ্েনেতি বিশ্রুতঃ ॥ 
অতিভব্যাদয়োহপ্ান্তে পরিতাক্তাস্ত্ বৈষবৈঃ। 
তেষাং সঙ্গো ন কর্তবাঃ সঙ্গাদ্বার্মনো বিনগ্যতি ॥ 
আলাপ।ৎ গাত্রসংস্পর্শান্লিখ৷সাৎ সহ ভোজনাৎ। 
সধরস্তী হ পাপ।নি তৈলবিন্দূরিবাস্তসি ॥” 


৩৭৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


ক্রীড়া কতক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্রমশ: 
মহোত্সব ব্যাপারাদির আধিক্যে তাহাদের 
নানারূপ বিলাসবৃত্তির উদ্রেক হয়; এস্থলে অবশ্ত কৃতজ্ঞতার সহিত 
স্বীকার করিতে হইবে, মাংসের স্বাদ ত্যাগ করিয়া তৎস্থল পুরণ করিতে 
প্রয়াসী বৈষ্ণবগণ নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য ও উপাদেয় শাকশবজী দ্বারা বাঙ্গা- 
লীর আহারীয় সামগ্রীর তালিকা খুন গ্রশংসনীয়ভানে বাড়াইয়৷ ফেলেন। 
ই'হাদিগের নাম সম্পূর্ণরূপে উল্লেখ কর! ছুরূহ ; পাঠক চৈতন্যচরিতামূতের 
মধ্যখণ্ডের ৩ ও ১৫ পরিচ্ছদে, অন্তখণ্ডের ১০ পরিচ্ছদে এবং পদকল্প- 
তরুর ২৪৯৮ সংখ্যক পদে এবং জয়ানন্দের চৈতন্মঙ্গলে প্রদত্ত খাদ্য- 
তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন। এই বিষয়ে আমাঁদের এই একটি 
অ'ক্ষেপ বে, একদিন রথুনাথদাস ভূ'নক্ষিপ্ত পচা প্রসাদান্নকণার এক মুষ্টি 
খইয়। জীবিকা [নর্বাহ করিতেন এবং চৈতন্তপ্রভ্‌ তাহা “থাসাবস্ত” 
বলিয়। গ্রহণ করিতেন, বৈষ্বসমাঁজের সেই এক নিরন্তির দিন ছিল-_ 
ক্রমে ক্রমে সেই গৌরবজনক বৈরাগ্য সমাজ হইতে তিরেহিতি হইয়- 
ছিল। বৈষ্ণবসমাজ যতই বড় হইতে লাগিল, ততই সাধারণমনুষ্য- 
হুল ছূর্ধলতা ও পাপ তাহাতে প্রবিষ্ট হইল ; সামাজিক আয়তন বৃদ্ধির 
উহা! অবশ্থন্তাবী ফল বলিতে হইবে । কিন্তু চৈতন্যদেবের পরেও ইহাদের 
মধ্যে অনেক খাঁটি লোক জন্মিয়ছিলেন ; নরোন্মদাস দ্বিতীয় বুদ্ধের 
স্যায় রাজবৈভব ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইয়াছিলেন, তাহার প্রভাবে হরি- 
শন্ত্র রায় 9 টাদরায় প্রতৃতি দস্থ্যগণ পর্য্যন্ত সাধুবৈষ্ণব হইয়াছিল ) 
শ্রীনিবাস আচার্যের প্রেমবিহ্বলতা, নৈসর্গিক-শক্তি ও শাস্ত্রে পাঁওত্য 
তাহার জীবনের প্রথমভাগকে কেমন উজ্জল শ্রী! প্রদান করিয়াছে । এক- 
দিনের চিত্র ভুলিবার কথ! নহে ;--গোস্বামিগণ-কৃত গ্রস্থগুলি হারাইয়। 
শ্রীনিবাস পাগলের ন্যায় বীরহাম্বিরের সভায় 
প্রবেশ করিয়াছেন, শোকে বিহ্বল শ্রীনিবা- 


বৈষ্ুবনমাজের অধোগতি । 


হীনিবাসের প্রথম জীবন। 


অধ্যায়-শেষ। ৩৭৭ 


সের অন্ত জ্ঞান নাই, বজ্র।হতের সায় তিনি নিষ্পন্দ) সভায় ব্যাসাচার্ধ্য 
ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন,__-দেবরূপী দর্শকের অপুর্ব অবয়ব দর্শনে, 
ভক্তিতরে বীবহাদ্বির প্রণত হইলেন-_-সভাস্থলীতে তড়িৎপ্রবাহের ন্যায় 
এক আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তারিত হইল) তাহার আগমনের কারণ কি প্রশ্ন 
হইল-_কিন্তু অসহ্‌ দুঃখ-কাতব শ্রমনিবাস উত্তর করিলেন “ভাগবত পাঠ 
সাঙ্গ না হয়া পর্য্যন্ত অন্ত কোন প্রসঙ্গ উাপন বাঞ্চনীয নহে ।” সেই 
ছুঃখের সমষেও ভ'ক্ত-পূবিত চিন্তে ঈাড়াইযা তিনি ভাগবতপাঠ শুনিতে 
লাগিলেন | যেন পাহাড়ের বক্ষে অগ্নির আত বহিনেছিল, কিন্তু সহিষুটতাব 
প্রতিমূণ্তি খু হিমচ্ছন্ন শৃঙ্গ অন্তর্দাহের কিছুমাত্র চিন্ন প্রকাশ কারিল না। 
কি সুন্দর ভাগবতে ভক্তি ! কি স্ব্ন্দব সভাঁসৌষ্টবকাঁরী উজ্জল বিনয! 
শ্রীনিব।সমানচার্ধ্য অন্ুরুদ্ধ হইয়। ভাগবত পড়িতে লাগিলেন । শোকাকুল 
স্বরে, ভক্তিমাখ! কণ্ঠেন আবেগে অনাধাবণ পাণ্ডিত্য সহকানে শ্রীনিবাস 
ঘখন ভাগবত বাাখ্যা করলেন, তখন বাীর-হান্থর, বাঁসাচার্ধ্য প্রভৃতি 
সকলে তাহার পদে লুষ্ঠিত হইয়! পাড়লেন। অশ্রজলে সভামণ্ডপ প্লাবিত 
হল, বিশুদ্ধ ভগবদ্তক্তির অপুর্ব উচ্ছ সে বনবিষুপুব স্বর্গপুর হইষা উঠিল ! 

কিন্ত বৈষ্বসমাজের এই উচ্চভাব পরে রক্ষিত হয় নাই, ক্রমশঃ এই 
কীত্তি স্বীয় উন্নত ?গীরবচ্যত হইয়! শ্রীন্রষ্ 
হইল; পরে স্বযং শ্রীনিবাসের দেবমৃত্তি 
খানিও যেন বিলসপক্কমংযোগে মলিন হইয়া পড়িল। তিনি বীর- 
তাম্বিরের প্রদত্ত বহুসংখ্যক অর্থ রীতিমত গ্রহণ করিয়া ধনী হইলেন ও 
পরিণত বয়সে এক স্ত্রী বর্তমানে শুধু অনুরোধরক্ষার্থ দ্বিতীয়বার *পরিণয় 
করিলেন। নরহরিচক্রবর্তার উৎসাহহ্চক বর্ণন। সেই স্থলে আমাদের 
কর্ণে বাজিয়াছে, তিনি ্্রীনিবাসের দ্বিতীয় পাঁরণয় উপলক্ষে 
লিখিয়াছেন--গোঠীসহ রাজার উল্লাস অতিশয়। আচার্য্য বিবাহে বছর্থ কৈল 


বায় ॥ সর্বলে(কে ধনা ধনা কহে বারেবার 8৮-- (ভঃ রঃ)। 


শেষ-জীবন। 


৩৭৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


কিন্তু বৈষ্ণবসমাঁজে তখনও এরূপ ভক্ত ছিলেন, ধাহার! তাহার এই 
সকল ব্যবহার অনুমোদন করেন নাই, যখ।__-গ্রেমবিলাসে, গোপাঁলভট্টরের 
সঙ্গে মনোহরদাসের কথোপকথন, 

“বিষুপুর মোর ঘর হয় বর ক্রেশ। রাজার র।জো বাস করি হইয়া সন্তোষ । 
আচার্যোর সেবক রাজ। বীরহ্[হ্বির। ব্যস|চাধ্যাদি অমাতা পরম স্রধীর ॥ সেই গ্রামে 
আচার্যা প্রভু বাস করিয়াছে। গ্রাম ভূম বুত্তি আদি র।জ1 য] দিয়াছে এই ত ফাল্গুন 
মাসে বিবাহ করিলা। অত্যন্ত যোগাতা তার যতেক কহিল ॥ মৌন হয়ে ভট্ট কিছু না 
বলিল! আর “ম্থলৎপাদ শ্বলৎপাদ'” কহে ঝরেবার ॥” 

ইহার কিছু পূর্বে গোপাল ভট্ট, লোকনাথ গ্রভৃতি আচার্যযগণ কৃষ্ণ- 
দাসকবিরাজকে তাহাদের জীবনচরিত লিখিতে নিষেধ করিয়/ছিলেন, 
ইহাদের সাংসারিকতা ও গৌরবস্পৃহা একেবাবেহ ছিল না। 


ধাহারা ভক্তির রাজ্যে দেবতা ছিলেন, তাহাদিগের দেহেও যেন মৃদু 
সাংসারিক সুখের বায়ু বহিতে লাগিল; 

৮৮০০০১২-৮৭৪ নরোন্তমবিলাসে দেখা যায়, জাহৃবীদেবী 
ভোজনান্তে“উষ্জজলে” শান করিতেন, এক 

ব্রাহ্মণী পরিচ।রিক! “অতি ৃক্ষবস্ত্রে” তাহার অঙ্গ সাবধানে মোছা ইয়! 
দিত, অপর এক পরিচারিক! বস্ত্র লইয়া দীড়াইয়া থাকিত। (সপ্তম 
বিলাস) মূলকথ! বৈষ্ণবসমাজের সেই প্রেমের কঠোর দেবব্রত 
পরে আর রক্ষিত হয় নাই । শেষে বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর সাঙ্গোপাঙ্গ- 
দিগকে প্রীরুষ্সঙ্কিনীগণের নুতন অবতার কল্পন! করিয়া পুস্তক, 
লিখিলেন, গদাঁধর রাধিকা, রূপ, সনাতন-_রূপমঞ্জরী ও লবঙ্গমঞ্জরী, 
এবং কবিকর্ণপূর গুণচুড়াসথীর অব তাররূপে বাখ্যাত হইলেন; এইরূপে 
অন্তান্ত প্রত্যেক ভক্তগণকেই পূর্বাবতারের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া 
পবিত্র করা হইল। মুরারিগুপ্ত হনুমান ও পুরন্দর অঙ্গদের অবতার 
বলিয়া স্বীকৃত হইলেন এবং এক লেখক চাক্ষুষ ঘটনা! বলিয়া এই 


অধায়-শেষ | ৩৭৯ 
অঙ্গীকার করিয়াছেন যে “পুরন্দর পণ্ডিত বন্দে! অঙ্গদ বিক্রম। সপরিবারে লাঙগুল 
যার দেখিল ব্রাঙ্গণ ॥”--বৈষব-বন্দন।। 

বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তির প্রভাব ক্রমে ক্রমে হাস হওয়াতে, জীবনের 
আদর্শ ক্রমে গুষ্ঠিত হওয়াতে ভক্তগণ এইরূপে ক্রমে পৌরাণিক ভূত হইয়! 
পড়িলেন ও ধর্্নটিকে সাংসারিক নানারূপ সুখে চরিতার্থ করিবার উপ- 
যোগী করিয়া অধ্য।পকবুন্দ “সহজিয়া, প্রভৃতি মতানুসারে ইহার ব্যাখ্যা 
মারভ্ত করিলেন। চৈতন্তপ্রভুর এত নির্মল ও উন্মাদকর প্রেমধন্ম ধীরে 
ধীরে বিলাস ও কুসংস্কারের কুক্ষিগত হইল। 
সমাজের অপরদিকে নরহত্যা ইত্যাদি বাভিচার চলিতে (ছল, 
নরোত্তমবিলাসের এই লোমহর্ণ অংশটি 
দেখুন-__“করয়ে কুক্রিয়া৷ যত কে কহিতে পরে। 
ছাগ মেষ মহিষ-শোণিত ঘর দ্বারে ॥ কেহ কেহ মানুষের কাটা মুওড লৈয়া। খগ্গ করে 
করয় নর্তন মত্ত হৈয়া ॥ সে সময়ে যদি কেহ নেই পথে যায়। হইলেও বিপ্র তার হাত 
ন! এড়ায় ॥ সভে স্ত্রী লম্পট জানি বিচার রহিত। মদ্য। মাংস বিনে না ভুপ্নযে 
কদাচিত 8” (সপ্তম বিলাস) পরস্ত জগাঁই মাধাই প্রভৃতির বুন্তান্তে জান। 
বায়, তাহার! ব্রাহ্ধণ হইয়! সর্বদা মদ্য এবং গোমাংস ভক্ষণ করিত * 
কিন্ত এরূপ বোধ হয় ন! যে, তাহারা তজ্জন্য জাতি-চু।ত অবস্থায় ছিল। 
, এই কালে বাঙ্গালী খাইয়া পরিয়া বেশ সুখী ।ছল; গৃহজাত দ্রব্যেই 
দৈনিক অভাবগুলি একরূপ সুন্দরভাবে পূর্ণ 
হুইত, বাজারের ব্য কিছুই ছিল না বলিলেই 
চলে । মীধবাচার্ষ্যের চণ্ডীতে কালকেতুর বিবাহের ব্যয়ের যে একটা ফর্দদ 
প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে নিয়শ্রেণীর বিবাহে যে ব্যয় হইত, তাহার একটা 
মোটামুটি ওজন পাওয়া যায়। ধর্মকেতু ১৩ গণ! কড়া (আড়াই পয়সার 
কিছু বেশী ) লইয়। বাজারে গেল, ব্যয় এইরূপ,-_ 


অপর এক চিত্র। 


বাজারের বায়। 


"ব্রাহ্মণ হইয়! মদা গোমাংস ভক্ষণ। / 
ডাকা চুরি পরগৃহ দাহ সর্বক্ষণ 8”-চৈ, ভা, মধা, ১৩ অঃ। 


৩৮০ বঙ্গভাষা ও সাহিতা । 


ছইখানি ধরা (বোধ হয় নেংটা, ধরা বা ধটা হইতে ধুতি শব 


আসিয়াছে )-- উড টব 5৪ ৫৫ 
পান -** চা ৪৭ ১ 
খয়ের -.* ৪০ -** ১ 
চুণ ..+ ** ॥ কড়। 
মেটে সিন্দুর টির -* ত 
খুঞা ( একরূপ বস্ত্র) -** ত৪॥ 
মোট ২১৩ 


ইহা কবির কল্পিত হিসাব বলিয়া বোধ হয় না। ভদ্রলোকের বিবা- 
হের ব্যয়েরও আর একখানি কর্দ দেখাইতেছি ; চৈতন্তপ্রভূর প্রথম বিবাহ 
'অতি সামান্তরূপে নির্বাহিত হইয়।ছিল,---তাহাতে শ্বশুরালয় হইতে তিনি 
পঞ্চহরীতকী মাত্র উপটৌকন পাইয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার দ্বিতীয় বারের 
বিবাহকে বৃন্দাবনদাস একট! প্রকাণ্ড উৎসব বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন; 
কথিত আছে, এই এক বিবাহের বায়ে পাচ বিবাহ স্ুনির্বাহ হইতে পারিত, 
চৈতন্তভাগবতের বর্ণনা এইরূপ, __বুদ্ধিমন্ত খান বলে শুন সর্ধ্ব ভাই। বামনিয়া 
মত কিছু এ বিবাহে নাই ॥ এ বিবাহ পুতের করাইব হেন। রাজকুমারের মত লোক 
দেখে যেন ৪” বিবাহের 'আয়োজনের মধ্যে দেখ! যায়, গৃহ “আলিপনা” 
দ্বারা রঞ্জিত হইল ও আঙ্গিনার মধ্যস্থলে বড় বড় কতকটি কদলী বৃক্ষ 
রোপিত হইল ; এই বিবাহ উপলক্ষে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণমণ্ডলী নিমস্ত্রিত 
ইইয়াছিলেন ; কিন্তু আহার করার কথা ছিল ন1 ;-_এ নিমন্ত্রণ “গুয়াপান” 
গ্রহণের গুরাপান ও মাল্য চন্দন সমাগত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে বিত- 
রিত হইল, কিন্তু “ইতিমধ্যে লোভিষ্ঠ অনেক জন আছে। একবার লৈয়। পুনঃ আর 
বেশ কাছে ॥ আরবার আমি মহা লোকের গহলে । চন্দন গুবাক মালা নিয়! বায় 
ছলে & সন্তেই অন্দে মত্ত কে কাহারে চিনে । প্রভুও হ।সিয়৷ আজ্ঞা করিল| আপনে ॥ 
সৰারে তান্ুল মাল দেহ তিন বার | চিন্তা নাহি বায় কর যে ইচ্ছা! যাহার ॥” এট 
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গুবাক ও মাল্যচন্দন বিতরণ উপলক্ষে বুন্দাবনদ।স আরও লিখিয়াছেন যে, 
সমাগত ব্যক্তিবৃন্ন যাহ! লইয়! গিয়াছিলেন, তাহ! দুরে থাকুক, ভূমিতলে 
যে পরিমাণে গুবক ও মাল্য পঁড়য়াছিল,--“সেই যদি প্রাবৃতলেকের ঘরে 
হয়। তাহাতেই ভাল পাঁচ বিব।হ নির্ববা হয় ॥” উপসংহারে “নকল লোকের চিত্তে 
হইল উল্ল।স। সবে বলে ধন্য ধন্য ধন্য অধিবাস ॥ লক্ষেম্বর দেগিযাছি এই নবদ্বীপে। 
হেন অধিবাস নাহি কবে কার বাপে & এমত চন্দন মালা দিবা গুয়পান। অকাতরে 
কেহ কভু নাহি করে দান ॥*-_-( চৈ, ভা, আদি )। 

ভরসা করি, এখনকার কৃপণ ধনিগণ এই প্রাচীন নজরের বলে ব্য 

২ক্ষেপ করিতে সক্ষম হইবেন । 


সে কালে মানুষের নামের সঙ্গে প্রায়ই একটা অসঙ্গত উপাঁধি লগ্ন 
থাকিত, এখনও মধো মধ্যে গ্রামদেশে তাহ 
ন। থাকে এমন নহে, ।কন্ত সে কালে লেখক- 
গণ প্রকাশ্তভাবে তাহ! পুস্তকে বাবহার করিতেন, “খোলাবেচ! শ্রীধর”, 
“কান্ঠকাট! জগন্নাথ”, প্রভৃতিব সঙ্গে সঙ্গে আমর। “খঞ্জভগবান্”, *“কালা 
কুষ্ণর।স””, “ভূ'ড়ে শ্তামদাঁস” পনর্লোম গঙ্গাদাস” প্রভৃতি সার্টিফিকেট- 
যুক্ত নামের ঠা পাইয়াছি। শিশু এখন প্রথম পুস্তকেই এই নীতি 
মুখস্থ করিয়া থাকে “কাণাকে কাণ! বলিও ন!।”' তখনকার গ্রন্থকার- 
গণ বোধ হয় এই নীতি মানিতেন ন|। 


অসঙ্গত উপাধি । 


শাসনাদি সম্বন্ধে দৃষ্ট হয়, সাধারণ বিচারের ভার কাজির উপর ছিল-_ 
কাজির নীচে “শিকদার' ও শিকদারের অধীন 
“দেওয়ান” ছিল; কোটালের দায়িত্বই বোধ হয় 
সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল, পুলিস দারগার কার্য ছাড়! রাজ্যের নৃতন সমস্ত 
সংবাদের রিপোর্ট কোটালের দিতে হইত। হিন্দুরাজগণ পু্বলস- 
দারগার কাজ “নিশাপ:ত”দিগের দ্বারা করাইতেন; এই «নিশাপতি” 
ও “কোটাল' একই রূপ কর্মচারী বলিয়া বোধ হয়। যুদ্ধাবিগ্রহাদির 


শাসন প্রণালী । 
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সময় এক রাজ্য হইতে অপর র!জ্যে লোক যাতায়াত করিতে পারিত না ; 
নিষিদ্ধ পথে ত্রিশৃল পুতিয়! পথিকদিগকে সতর্ক কর! হইত। রাজাদিগের 
আদেশ-সন্বলিত “ভুরি” লইয়া পথিকগণ যাতায়াত করিতে পারিতেন । 
এই প্ডুরি” একরূপ পাসপোর্টের স্তায় ছিল। রাজগণ অনেক সময় 
দস্থ্যবৃত্তি করিতেন, বীরহাঁ্বর এইরূপ একজন দস্থ্যদলপতি ছিলেন; 
আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর বহুসংখাক দন্থযপতির নাম পাইয়াছি। ইহা- 
দিগের মধ্যে অনেকেই ব্রাঙ্ষণ ; হরিশ্চন্ত্ররায়, টাদরায়, নারোজী প্রভৃতি 
দন্থযুগণ ব্রাঙ্গণ ছিলেন। প্রতি গ্রামে রাজা! একজন “মণ্ডল” নিবুক্ত 
করিতেন, এই “মণ্ডল” গ্রামের একরূপ শাসনকর্তা ছিলেন । 


আমরা মৈথিলবঙ্গ-অধ্যায় শেষ করিবার পুর্বে নিম ছুরহ শবধার্থ 
ছুবহ শব্দের তালিক|। বোধক একটি তালিকা দিতেছি ;__ 


অতএ--অতএব, অধক- অস্থির, অবক-_এইক্ষণ, অনুসঙ্গ--ইঙ্গিত, অলখিতে-_ 
অলক্ষ্যভাবে, অক- রক্তবর্ণ, আন--অন" অ[৩র-_অন্তর, উরল--উদ্িত হইল, উকি-_ 
অগ্নি, উঘার-_ব্ত্ত, উমড়ি-_উথলিয়॥, ওখদ--উষধ, কতি- কোথা, কর্ষর্ণক শিলা-_কষ্টি- 
পাথর, কানড়-এককঝপ ফুল, ক।ধর--কুল, কোর-_ক্রোড়, খিণি_-ক্ষীণ, খেরি-_খেলা?, 
গগরি-ক্ষুদ্ধ কলস, গ|রি__গালি, গীম-_গ্রীবা, গোয়ান__জ্ঞ।ন, গোরী--গৌরী, হুন্দরী, 
গোঙার-_লম্পট, চার; (“হামি অবুঝ নারী তুহু'ত গোঙার”, বিদাপতি )।--"অমুলা 
রতন সাথে, গোঙ।রের ভয় পথে, লাগি পাইলে লইবে কাড়িয়া ॥৮--(প, ক)। চকেবা_- 
চত্রবাক, চঞ্চুরী-চটক, চোরাবলি-_চুরি করিলে, ছটাছটি--প্রকাণ্ঠ, ছ|তিয়া_ বক্ষ । 
জন্ু-_যেন, জয়তুর__জয়ঢাক, জীউ-_-জীবন, জীক-_যাহার, তোড়ল-_তাগ করিল, 
তোর-ত্োমাকে, ছগুলি_ ছুইযোড়া, দিঠি_দৃষ্টি, দউ-_দুই, ধড়ে-_দেহে, দোতিক-_ 
ছুতীর, ধশ্মিল্ল+ খে।পা, নিঙারিতে--ঝাঁড়িতে, নিয়ড়--নিকট, নুকি- লুকায়িত থকা, 
পছুমিনী--পদ্মিনী, পাঁতিয়ায়--প্রত্যয় করে, পুকখ-_পুকষ, পবাঁরেল -বিস্তৃত করিল, 
ফুয়ল-টন্মুক্ত, ফুলায়ল-_প্রন্ষ,ট করিল, বরিগন্তিয়া_বর্ণ করে, বাউর-_-বাউল, 
বালি-_বার্লিকা, বিছুরি-_বিস্বৃত হওযা বিহি-_বিধাতা, বেসালি-_ছুপ্ধ আল দেওয়ার 
পাত্র, হান, ভাব, ভাগি--ভাগ্য, ভ!খী--ভাষা, ভিয়াইল--হইল, োধিল- ক্ষুধাত্ত? 
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মক--আমার, শিঙ্গার-_বেশ-তৃষা, শুতিয়া--শুইয়া, শেজ--শষযা, সামাইল--প্রবেশ 
করিল, সঞ্জে_ ন্রেহ, সিহ।লা--শৈবাল, সিনান--ন্নান। 
এখন দেখা! বাউক, বাঙ্গাল! ভাষার উপর হিন্দী কোন স্থায়ী চিহ্ন 
ভাষায় হিন্দী প্রভাবের রাখিয়া গিয়াছে কি না? হিন্দী শব্দ সমূহে মৃচ্ছ- 
স্থায়াচিহ। , কটিকাদি নাটকের প্রার্কতের মত অনেকট| সং- 
প্রসারণ ক্রিয়া দৃষ্ট হঈয়া থাকে ) যথা,হর্বহরিষ, মগ্র_মগন, নিষ্মাপ__ 
নিরম।ণ, গঞ্জন-_গরজন, নির্শল--নিরমল, জন্ম জনম, নির্দয়-_নিরদ্য়, রত্ব--রতন, 
যত্ব__যতন, প্রকাশ--পরকাশ দর্শন-_-দরশন, বর্ধা_বরিষ।, ইত্যাদি । এই কোমল 
শব্দগুলি বাঙ্গালা কথায় ব্যবহৃত হয় না, কেবল পদ্যরচনায় দৃষ্ট হয। 
বৈষ্ণবধুগের কবিতায় এই ভাবের কোমল পব্ধ বহুল পরিমাণে পাওয়া 
বায়, কিন্তু পরবর্তী সাহিত্যে ক্রমণঃ তাহাদের সংখ্যা হাস হইয়। 
আসিয়াছে? বাঙ্গালাভ।ষ! যে ভাবে রূপান্তরত হইতেছে, এই সম্প্রসারণ 
ক্রিয়া সেই পরিবর্তনের অন্ুকুলে নহে, এজন্য এই প্রথা হিন্দীপ্রভাবের 
শেষ চিহ্ন বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীরতঃ, হিন্দী ভাষার অন্নাসিক 
এবের সংখ্য। অত্যন্ত অধিক, যাহ।, তাহা, কবছ', যবছ' প্রভূত অসংখা 
শব্দের উপর চন্দ্রবিন্দু দিতে হয়, এ সমুদয় শব্দ যে সকল সংস্কৃতশবের 
বপাস্তর, তাহাতে এপ কিছুই নাই, যন্বারা এই চন্দ্রবিন্দু সমথিত হইতে 
পারে। চন্দ্রবিন্দু, “এ এবং 'ড+ হিন্দীভাষা হইতে আসিয়া বৈষ্ঞবযুগের 
রচনায় গাঢ় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে । » এখনও বঙ্গভাষায় আঁখি, 
কুঁড়ে, ঝুঁজ, কাক,পু'থি ইতা।দি শব্দের অন্ুনাসিক উচ্চারণ রহিয়৷ গিয়াছে, 
অথচ অক্ষি, কুটীর, কু, কক্ষ, পুস্তক ইত্যাদ ণৰের রূপাস্তরে চন্দ্রবিন্দু 
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কিরূপে সমাগত হইবে, ভাবিয়া পাওয়া যাঁয় না। ইহাও হিন্দী-প্রভাবের 
শেষ চিহ্ন বলিয়া বোধ হয়। 

বৈষ্ঞবগণ একী” শব্দের পক্ষপাতী ছিলেন, পরবর্তী বৈষ্বসহিত্যে 
(ভক্তিরত্বাকর প্রভৃতি গ্রন্থে ) 'শ্রীকেশ, "শ্রীদণন', শশ্ীহস্ত,ঃ 'রীললাট"', 
প্রসাদ" প্রভৃতির অবধি নাই,--সেঈ সব পুস্তকে ক্ষুদ্র শ্রেণীবদ্ধ অক্ষর- 
গুলির মধ্যে মধ্যে প্রীযই পত/কাধারী সেনাপতির ন্যায় **্ী”গুলি বড় 
স্থন্দর দেখায় । বৈষঝুবগণের দ্বারা “মহেসব”, “দশ।৮১ “লুট? 
(হরির লুট) প্রভৃতি বের অর্থ সীমাবদ্ধ হইয়াছে | “বাকা” এব 
বঙ্কিম এব্বের অপভ্রংশ, ইহা এখন “উৎকৃ্ঈট” অর্থে বাবহৃত হয়; 
শ্রীকৃষ্ণের বঙ্কিমত্ব হেতু এই ণব্ষ গৌববাত্মক হইয়ছে । 

এই স্থলে বৈরাগিগণের শিরোমুণ্ডন সম্বন্ধে একটি কথা বল। আব- 
শ্তক। টৈতন্তভাগবত উত্যাদি পুস্তকে দেখা 
যায়, মহাপ্রভুর শিরোমুণ্ডনের সময় শিষ্যগণ 
নানারপ বিলাপ করিতেছে, সামান্য কেণচ্ছেদ উপলক্ষে এত বেশী 
আক্ষেপ কোন কোন পাঠকের নিকট বিরক্তিকর বোধ হহতে পারে | 
এবিষয়টি আমবা প্রাচীনকালের মানদণ্ড ছ্বারাইমাত্র বিচার করিতে 
পারি, সে সময় বঙ্গের বহুসংখ্যক শিক্ষিত যুবক সংসারত্যাগী হইতেন ; 
এখনকার শিক্ষা আমা'দগকে সংসীর সম্বন্ধে অভিজ্ঞ করে, তখনকার 
শিক্ষ/ সংসার ত্যাগ করিতে শিখাইত ; বনুসংখ্যক পিতা মাতার ন্েহের 
হৃদয় ছিন্ন করিয়া, গৃহস্থের প্রছুল্লতার দীপটি চিরদিনের জন্য নিবাইয়া 
যুবকগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন, একবার শিরোমুগুন করিয়া স্্যাস লইলে 
তিনি আর সমাজে প্রত্যাবর্তন করিতেন নাঁ। যুবকগণ সে সময় দীর্ঘ- 
কেশ রাখিয়া আমলকী দার! তাহ! ধৌত করিয়! পুম্পাভরণে সজ্জিত করি- 
তেন। এহেন কেশচ্ছেদ অর্থে তখন চিরদিনের জন্য,--পিতা, মাত! ও 
বন্ধু বান্ধবের আশাচ্ছেদ বুঝাইত:--এইজন্য চৈতন্যপ্রভূর শিরোমুগডনের 


শিরোমুণ্ডন। 


অধ্যায়-শেষ । ৩৮৫ 


উপলক্ষে এত দীর্ঘ আক্ষেপোক্তির কথ দুষ্ট হয়। এই সন্নযাস-গ্রহণ 
তখন গৃহস্থের একটি সাধারণ আতঙ্কের কারণ ছিল,--এখন ও বালকগণ 
পিতা মাতা বর্তমানে কুশাসনে বসিতে পায় না,_-কিন্তু ইহা! প্রাচীন 
ভয়ের শেষ চিহ্ৃ,--বস্ততঃ ভয়ের আর কোন কারণ নাই । রমণীগণ 
বিধবা হইলে তাদের "কপালের সিন্দুর মোছা! ও শাখা ভাঙ্গা! যত কষ্টের 
কারণ হয়,--তখন বুবকগণের কেশচ্ছেদও সেইরূপ একটি শোকাবহ 
ব্যাপার ছিল। ন্মামরা বৌদ্ধবুগ-মধ্যায়ান্তর্গত গোবিন্দচন্দ্রের গানে 9 
গোবিন্দচন্দ্রের সন্নাসোপলক্ষে তাহার কেশচ্ছেদ ব্যাপারে একান্ত শোকা- 
কুলা রাণীবর্গের মুখে কার বোলে মহারাজা মুদাইলে কেশ”-_প্রভৃতি 
কাতরো্ত শুঁনয়াছি । 


বৌদ্ধযুগের কিছু কিছু চিহ্ন বৈষ্ণবধুগের ভাষায় পাওয়া যায়। হরি- 
দাসকে প্রলুব্ধ করার বর্ণনোপলক্ষে “মায়া- 
মোহিত” শব্ধ পাঃয়া গিযাছে, উহ! বুদ্ধদেবের 
প্রলোভনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়; “গোঁফা” শব্ধ বৌদ্ধদিগের, 
উহাও চৈতন্তভাঁগবত, গোবিন্দদসের কড়চা প্রত্ৃতি পুস্তকে অনেক স্তলে 
পাওয়া যায়। আর একটা শব্দ “পাষণ্তী” উহা বৌদ্ধগণ অন্য ধন্মীবলম্বী - 
দ্িগের প্রতি ব্যবহার করিতেন,__হিন্দুর *শ্লেচ্ছ',মুসলমানের “কাফের”, 
গ্রীানের “10561” যে অর্থে বাবহৃত হয়, বৌদ্ধগণও “পাষণ্ী” শব 
সেই অর্থেই প্রয়োগ করিতেন, যখা_-অশোকের আদেশ-লিপিতে,-- 
“দেবানম্‌ পিয়ো পিয়দশি রাজ। সবত ইচ্ছতি, সবে প।ধও বংসেযু সবে তে সয়মঞ্চ, ভাব- 
স্দ্ধিন্‌ চ ইচ্ছতি |” (দেবগণের প্রিয় প্রিয়দশী (অশোকের নামান্তর ) রাজ। এই ইচ্ছা! 
করেন বে, পাষও ( বৌদ্ধধর্ম আস্থা শৃন্ত ব্যক্তিগণও ) যেন সর্বত্র নিরাপদে বাস করেন।) 
বৈষ্বগণ এই শব্দ বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে ধার করিয়৷ অন্যধ্শ্মীব- 
লম্বীদিগের প্রতি প্রয়োগ করিতেন । 

বৈষ্ণব অধ্যায়ে প্রসঙ্গত; এখানে আমরা “মুবুদ্ধির|য়” সম্বন্ধে একটা 

২৫ 


বোদ্ধযুগেব নিদর্শন | 


৩৮৬ বঙন্গভাষ৷ ও সাহিত্য ৷ 


কথ! বলিব পস্বুদ্ধিরায়” “গড়ের অধি- 
নিযে কারী” বলিয়া মুদ্রিত চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য- 
খণ্ডের ২৫ অধ্যায়ে উল্লিখিত দেখা যায়, এইজন্য এ্রতিহাসিক রাজ্যে 
এই অজ্ঞাত “গৌড়াধিপ” মহাশয়ের জন্য তদন্ত হয়, কিন্তু ্রতিহাসিক- 
গণ ইহার কোনও খোঁজ পান নাই ; আমার বিকট ছুইশত বৎসরের 
অধিক প্রাচীন যে হস্তলিখিত চৈতন্যচরিতামূত আছে,তাহাতে-_“পূর্ব্বে যবে 
সথবিদ্ধিরায় গৌড়অধিকারী” স্থলে-_পূর্বে যবে স্ববুদ্ধিরায় ছিল অধিকারী” 
এই পাঠ দৃষ্ট হয়; কিন্তু বীরহাম্িরের সভাসদ ব্যাসাচার্ধোর হস্ত- 
লিখিত চৈতন্যচবিতামূত এমন কি কৃষ্খদাস কবিরাজের স্বহস্ত লিখিত 
চৈতন্যচরিতামৃতও রক্ষিত আছে বলিয়৷ প্রচারিত হইতেছে, তখন 
এবিষয়টির সহজেই মীমাংসা হইতে পারে । 
আমরা এখন “সংস্কারবুগের” সন্নিকটবন্থী হইতেছি | এই যুগের 
অমৃতময় গীতি বঙ্গসাহিত্যের সর্ধবাপেক্ষ! গৌরব 
ও আদরের জিনিষ ) যে দেবরূপী মানুষ বর্ত- 
মানকে অতীতের কঠেব শাসন হইতে নিষ্কৃতি দিয়া ইত্বিহাঁসে উজ্জল 
করিয়াছেন, পশুমুও 'ও বনফুল ছাড়িয়া! নয়নাশ্র দ্বারা দেবাচ্চনা শিখাইয়া- 
ছেন--বীহার নির্মল অশ্রবিন্দুতে প্রতিভাত হইয়া এক যুগের বঙ্গসাহিতা 
মণির নায় স্বন্দর হইয়া রহিয়াছে, সেই চৈতন্যপ্রভ্র পবিত্র নামাঙ্কিত 
যুগ আমর! গভীর শ্রদ্ধা সহকারে এই খানে সমাপন করিতেছি । 
কিন্ত গীতিকবিতার যুগাবসানে বঙ্গসাহিতো দেশীয় পুরুষ .ও 
স্ত্রীলোঁকগণের কতকগুলি খাঁটি ছবি অঙ্কিত হইয়াছিল-_সেগুলি তিন- 
শত বৎসর পূর্বের ৷ এই ছবিগুলি বড় উজ্জল, বড় স্ুন্দর-_দেখিলে প্রাচীন 
পর্ণকুটারকে ও সুন্দর বলিতে হইবে এবং কুটারনিবাঁসিনিগণের চরিত্রের 
সৌন্দধের্য পাঠক মুগ্ধ ভইয়। পড়িবেন। এখন আমরা কাব্যের নির্মল 
মুকুর বিদ্বিত প্রাচীন সামাজিক জীবনের প্রকৃত রূপ দেখিতে পাইব | 


সাহিত্যে নবধুগ । 


অষ্টম অধ্যায় | 


সংস্কার-যুগ | 


১। লৌকিক ধন্ম-শাখা । 
২। অনুবাদ-শাখা। 


“সংস্কার-যুগ” কেন বলি? সমাজের ইতিহাসে সর্বত্রই ছুইরূপ 
শক্তির ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। যুগে যুগে প্রতিভা- 
ন্বিত পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়! পুরাতন ভাঙ্গিয়া 
নৃতনের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, কিন্তু প্রাচীন ভগ্ন হওয়ার জিনিষ 
নহে; প্রতিভাবান্‌ ব্যক্তি অস্তহিত হইলে পুনশ্চ প্র/চীন আসিয়া স্থীয় 
আধিপত্য স্ুস্থির করে; নূতন ও পুরাতন কালের ঘন্ৰে ভাবীসমাজ 
গঠিত হয়। নৃতন সম্প্রদায়ে অদম্য তেজ থাকে, তাহাতে প্রাচীনের 
আবর্জনা তাসাইয়া লইয়! যায়; সেই সঙ্গে গ্রাচীনকালের মণিমুক্তা 
ভাপিয়!। ন! যায়, এইজন্য রক্ষণ-শীল-সম্প্রদায় আোতের বিরুদ্ধে দীড়ান। 
স্বাধীনতার চিত্র সর্ধত্রই বিনম্ময় ৪ আনন্দোৎপাদক, স্বাধীনতার 
অগ্রিতে অতীতের মৃতদেহের সৎক।র হয়, এবং বর্তমানের চিত্র উজ্জ্বল হয়; 
কিন্তু অন্তদিকে উহার একটা গৃহস্থাণী-বিরোধী উচ্ছঙখলতা থাকে, 
যাহ।র সতেজ আবর্তে ভাল মন একপঙ্গে মিশিয়৷ লুপ্ত হইবার 
আণঙ্কা আছে। 

বৈষ্ণব-যুগে বঙ্গের চরম প্রতিভা গ্রকাণিত হইয়াছিল; আমরা 
দেখাইয়াছি বঙ্গনাহিত্যের নিরুদ্ধ-আত , চৈতন্যপ্রতুর চরণম্পর্শে নব- 


সংক্কার-যুগ । 


৩৮৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


জীবনের আহ্লাদ সহকারে প্রবাহিত হয়। বৈষ্ণবপদাবলী ও চরিতাখ্যানে 
আমরা স্বাধীনতার অপূর্ব প্রভাব দেখিয়াছি । 

কিন্ত প্রাচীন পদ্মাপুরাঁণ, চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি শত শত 
পুস্তক বাঞ্গালাসাঁহিত্যে অনাদরে পড়িয়াছিল, তাহাদের কোন কোনটির 
উপর বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি লেখক রোষানল বর্ধন করিয়াছেন, কিন্তু 
তাহারা দৃগ্ধ হয় নাই । কুল্লরার চরিত্রে, খুল্পনার চরিত্রে যে স্থায়ী সৌন্দ- 
ধের আভাষ ছিল, তাহ! বাঙ্গালী পাঠক ভূলিতে পারে নাই। যে টুকু 
ভাল,__জীবনে হউক, সমাঁজে হউক, ইতিহাসে হউক--তাহা৷ দলিত হই- 
যাও লুপ্ত হয় না, পুনঃ পুনঃ তাহার অস্কুরোদগম হয়,--তাহার সুন্দর 
মন্ুষাত্ব বারংবাঁর ইতিহাসে দেখ! দেয়; ধাহারা তাহ! লুপ্ত করিতে চেষ্টা 
করেন, তাহার! তাহার সৌন্দর্য্য আরও বাঁড়াইয়া ফেলেন এবং তাহাঁকে 
নবশক্তিলাভ করিতে স্থুবিধ! দেন। এই বুগে প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি 
আবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় । কিন্তু রক্ষণ-শীল-সন্প্রদায়ও প্রাচীনকে কতকটা 
নৃতন ছ্াচে টালিয়! রক্ষা করেন; আধুনিক চিন্তার নারায়ণতৈলসংযোগে 
প্রাচীনকে সজীব রাখিতে হয়। রামায়ণ, নহাভারতাদির অনুবাদ, 
চণ্তীকাব্য, পন্মাপুরাণ, শিবসংকীর্ভন ইত্যাদি পুস্তক এই যুগে নবভাবে 

ংস্কৃত হইয়! পুনরায় লোৌকমনোরঞ্জনের উপধোগী হয় । রামায়ণ, মহা 

ভারত, চণ্ডী, মনসারভাসান প্রভৃতি সমস্ত পুস্তকেরই নৃতন সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়। এই নুতন সংস্করণম-বুগরকে আমর1-_“সংস্কার-যুগ” 
আখ্য। প্রদান করিয়াছি । 

আমরা দেখাইব, ক্কত্তিবাস, সঞ্জয়, কবীন্দ্রপরমেশ্বর, প্রভৃতি অনুবাদ- 
লেখকগণ যষ্ঠীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন, কাশী- 
দাস, রামষোহন, রঘুনন্দন প্রভৃতি পরবর্তী 
লেখকগণের হন্তে,_দ্বিজজনার্দান, বলরাম- 
কবিকন্কণ-প্রভৃতি লেখক মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম প্রভৃতি লেখকদিগের 


প্রাঈীন ও পরবর্তী লেখক- 
গুণের সম্বন্ধ । 


ংস্কার-যুগ | ৩৮৯ 


হস্তে” এবং কাণাহরিদত, বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব প্রভৃতি লেখকবর্গ 
কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দদ।স প্রভৃতি একগোষ্ঠী নূতন মনসার ভাসান 
রচকের হস্তে এইবুগে নব জীবন লাভ করিলেন। কিন্ত গ্রাচীন লেখক- 
গণের কীন্তি নবভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়৷ নূতন কবিগণ তাহাদিগের যশের' 
সমস্ত অংশ অধিকার কুরিয়া লইলেন,-- প্রাচীন কীটভুক্ত কাগজের নজিরে 
প্রকৃত মহাজনগণের খণের কথ জান! যাইতে পারেঃ কিন্তু কে তাহা" 
খোজ করে! 

এই খণের পরিমাণ ও গুরুত্ব কত, তাহা দেখা ষাক। মাঁধবাচার্ধ্য 
প্রভৃতি পূর্ববর্তী চণ্ডীলেখকগণের নিকট 
মুকুন্দরাম নানাবিষয়ে খণী। মুল বিষয়ের ত 
কথাই নাই,__সমস্তই এক কথা) তাহা ছাড়া পংক্তিগুলি পর্য্যন্ত অপ- 
হৃত দেখা যায়। ভারতনন্ত্র স্বীয় নায়ক সুন্দরের মৃত পিঁধ কাটিয়া চুরি 
করিয়াছেন; তাহার কণ্ঠে যে শের মুক্তামালা, তাঁহা তিনি ইহলোকে 
নিজের বলিয়াই পরিচয় দিয়! গিয়াছেন, কিন্তু বেখানে ন্যায়ের উচিত তুলা- 
দণ্ডে প্রকৃত অধিকারের ভাগ হয়, মেখানে সেই বড় মুক্তাছড়ার 
একটি মুক্তাও তাহার থাকিবে কি না সন্দেহ। বঙ্গসাহিত্যের কথা ছাড়িয়া 
দিলেও দেখা যায়, কালিদাস পদ্যা/পুরাণ হইতে, সেক্ষপীরের হলিন্সিয়াড 
হইতে, মিপ্টন ইলিয়াভ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বিষয় এবং উপকরণ অবাধে 
সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সব পরস্বাপহারক দস্ত্য কাব্জগতে লব্ধযশা ও 
শ্রেষ্ঠ কেন? ইহার এক উত্তর--ই"হার! প্রতিভার বাজদও লইয়৷ 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তদ্দার! যাহা স্পর্শ করিয়াছেন, তাহাতেই ই'হাদের 
অধিকার বর্তিয়াছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজগণ সকলেই এক প্রকার দস্থ্য। 
কবিকঙ্কণ, ভারতচন্ত্র গ্রভৃতি লেখক নানা স্থান হইতে আহ্বত রত্বের 
উৎকষ্ট সমন্বয় করিষাছেন; পৃথিবী ক্ষমতার পুজক,_এজনা হাহারা 
অপহরণ করিয়াও লোকপুজা পুণ্পচন্দন পাইতেছেন। কিন্তু যাহারা 


ভ-ং ফলতি সর্বত্র | 


৩৯০ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য | 


চুরি করিয়া চকিতে পারে না,--যাহাদের কুৎসিত সমন্বয়ে পর্লবের সঙ্গে 
শাখার, ত্বকের সঙ্গে অস্থির মিল পড়ে না, সেই হুর্ভাগ্যগণের জনাই 
লোকনিগ্রহের নিষ্ঠুর শাসনের ব্যবস্থা । শক্তিমান্‌ স্বেচ্ছাচারীর দ্বারা পাপ 
পুণ্যের কৃত্রিমগণ্ডী নির্ধারিত হইতেছে,_-কিস্ত এই সমস্ত সামাজিক 
উন্নতি ও অবনাতির মূলে ভাগ্যদেবী দাড়াইয়া পাঁগলিনীর মত কাহারও 
মাথায় ছত্র ধরিতেছেন, কাহারও মাথার ছত্র কাড়িয়৷ লইতেছেন। 

গ্রাতিভান্বিত কবি মন্ত্রবে প্রাচীন ও বর্তমান কালের সমস্ত সৌন্দর্য্য 
অপহরণ করিয়৷ স্বীয় কাব্যপটে সন্নিবিষ্ট করেন; ইহাকে অপহরণ 
না বলিষ! আহরণ বল! উচিত, কারণ অঙ্কনপটু চিত্রকরের জন্য গত 
যুগের কাব্য-চিত্র ও নব-যুগের দৃশ্তাবলী তুলারূপই ব্যবহার্য ও তিনিই 
এবিষয়ে একমাত্র স্বত্ববান। 


১। লৌকিক ধর্মশাখা | 


মাঁধবাঁচার্য্য, মুকুন্দরাঁম, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, 
কেতকাঁদাস, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি ও ঘনরাম । 


চণ্ডীর উপাখান দ্বিজ জনার্দন রচনা করিয়াছিলেন, উহা! একটি ছোট 
খাট ব্রতকথা। চগণ্তীর ভক্তগণ এই ক্রত- 
কথাটিকে ক্রমে বড় কাব্যে পরিণত করিলেন; 
কয়েক মনিটের মধ্যে পুরোঠিতঠাকুর মে ব্রতকথা সমীধা করিয়া যাই" 
তেন, তাহা! লইয়া! ষে।ল পাল! গান রচিত হইল । 

ুুন্দরামের পূর্বে কতজন কব এই উপাখ্যান লইয়া নাড়াচাড়৷ 
করিয়াছেন, ঠিক বলা যায় না। বলরাম- 
কবিকক্ষণের চণ্ডী মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত 


দ্বিজজনার্দনের 5৩ | 


রে চণ্ী। 


লৌকিক ধর্মশাখা । ৩৯১ 


ছিল, মাধবাচার্য্ের চণ্ডী ১৫৭৯ খুঃ অৰে প্রণীত হয়। এই চিত্রগুলি 
শোধন করিয়া মুকুন্দরাম নূতন কাব্য প্রণয়ন করেন। 
ৎশোধিত চিত্র সম্মুখে থাকিতে প্রথম উদামের নমুন! দেখিয়। 
কাব্যামোদীগণ কতদুর পরিতৃপ্ত হইবেন বলা যায় নাঁ, তবে একরূপ 
ভাব-বিকাশের পর্যায়*লক্ষ্য করিতে বীহাঁর! ইচ্ছুক, তাহার! পুর্ব নমুনা- 
গুলি পাইলে আদর করিবেন, সন্দেহ নাই। 

বলরাম-রচিত চণ্ডী আমর! দেখি নাই, কিন্তু মাধবাচার্য্যের চণ্ডী 
মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি । মাধব1- 
চার্ধ্য আত্মপরিচয়স্থলে লিখিয়াছেন ;-_ 

“পঞ্চগড় নামে স্থান পৃথিবীর সার । একাব্বর নামে রাজা অঞ্জুন অবতার ॥ অপার 
প্রতাপী রাজ। বুদ্ধে বৃহস্পতি । কলিষুগে রামতুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি॥ সেই পঞ্চগৌড় 
মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল। ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল ॥ সেই মহানদী তটবাসী 
পরাশর। যাগ যজ্জঞে জপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর ॥ মধ্যাদায মহোদধি দানে কল্পতরু। 
আচারে বিচারে বুদ্ধে সম দেবগুক 1 তাহ।র তন্ুজ আমি মাধব-আচ।া। ভক্তিভরে 
বিরচিন্থু দেবীর মাহাত্ম্য ॥ অ|মার আসার যত অশুদ্ধ গায় গান। তার দোষ ক্ষমা কর 
কর অবধান॥ শ্রুতিতালভঙ্গ অন্ত দোষ নানিবা আমার । তোমার চরণে ম।গি এই 
পরিহ।র ॥ ইন্দু বিন্দু বাণধাত। শক নিয়োজিত। দ্বিজ মাধবে গায় সারদা রচিত ॥ 
স।রদ|র চরণ-সরোজ মধু লোভে । দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হয়ে শোভে ॥” 

“ইন্দু বিন্দু বাণধাত” অর্থ ১৫০১ শক, ১৫১৯ খুষ্টাব্ব ৷ কথিত আছে, 
মাধবাচার্য্য ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণে মেঘন! নদীর তীরস্থ নবীনপুর 
(ন্তানপুব) গ্রামে বাস স্থাপন করেন। এই স্থান এখন গেসাইপুর 
বলিয়া! পাঁরচিত। মাধবচার্যযের পিতামহের নাম ধরণীধরবিশারদ, 
পিতার নাম পরাশর € একমাত্র পুত্রের নাম জয়রামচন্ত্র গোস্বামী ৷ 


% মুকুন্দর।ম তাহ।র হস্তলিখিত পু'থির দীর্ঘ বন্দনাপত্রে লিখিয়াছেন,_-“গীতের গুরু ' 
বন্দিল।ম প্রীকবিকন্কণ"-_ইহ দ্বারা অনুমান হয় বলরামকবিকক্কণের চণ্ডী অবলম্বন করিয়! 
তিনি স্বীয় কাব্য রচনা! করেন। “মেদিনীপুরের জে।কর্দিগের সংস্কার এই বলরামকবিকম্কণ 
মুকুন্মরামকবিকস্কণের শিক্ষা-গুরু ।” পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০২ শ্রাবণ, ১১০ পৃঃ। 


ম[ধবচয্য। 


৩৯২ বন্গভাষ! ও সাহিত্য ৷ 


মাধবাচার্যা ও মুকুন্দরামের ক্ষমতা একদরের নহে-_মুকুন্দরামের 
প্রতিভা প্রথম শ্রেণীর কবির, মাধবাচার্ষ্য দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিগণের 
সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগা কিন্তু উভয় 
কবির প্রতিভায় কতকট! একপরিবারের লক্ষণ 
ৃষ্ট হয়; যেন প্ররতি সুন্দরী একই হস্তে দুইটি ফুল সৃষ্টি করিয়াছেন, 
ছুইটাতেই স্বভাব-গত অনেক সাদৃশ্ত, কিন্তু একটি অন্যটি 
হইতে বেশী উজ্জল, স্বগন্ধি ও সুন্দর। তাই পথিকের চক্ষু 
সেইটির প্রতি যুদ্ধ হইয়া অপরটিকে উপেক্ষা করে। কিন্তু যেখানে 
গোলাপ নাই, সেইখানেই পক্ষপাতশুনা দৃষ্টিতে মালতী ফুলটির ৰপ 
উপভোগ করা সম্ভবপর ; কবিকঙ্কণের সান্নিধ্যের ছাযা হইতে মাধুকবিকে 
নিরাপদ স্থলে রাখিষ! গুণের বিচার করা উচিত হইবে ; আমরা! উভড় 
কবিকে দেখিষা ফেলিয়াছি স্থৃতবাঁং বোধ হয় প্রকৃত বিচারের অধিকারী 
নহি। মাধুকবিব ফুল্লবা কবিকষ্কণের ফুল্লরার ন্যায় লঙ্জা-নত! সুন্দরী 
গৃহস্থবধূ নহে। এই ফুল্পরাব জিহ্বা অসংযত, তাহাব চরিত্রে অপরটির 
ন্যায় সংযতশীলতা ও স্বাভাবিক সরমের বিকাশ পায় নাই। মাধুর 
লহনা ও খুল্পনা ততদুর পরিক্ষার ছবি নহে-উহারা মুকুন্দের £হন! 
ও খুল্পনার রেখাপাত মাত্র। গল্লাংখে উভষ কবিরই বেণ এঁক্য আছে-_ 
মধ্যে মধ্যে মুকুন্দ স্বীয় কল্পনার কোন রম্য দৃপ্ত বা মান্ুষ-চরিত্র-জ্ঞানের 
কোন বিচিত্র আদর্শ দেখাইতে পুর্ধশহ্রুত গল্পের সরলবর্তোর পার্থে একটু 
তির্য্যগ্লীলা করিয়া লইয়াছেন। উষার সিন্দুরবর্ণে প্রক্কৃতির পূর্ণ 
বিকাশ*পাউবার পুর্বে, শেবতারার ক্ষীণ।লেকে আখমুদিত জগত- 
দৃশ্তের স্যাঁয়, মুকুন্দের চণ্ডীর পূর্বে মাধুর চণ্ডী কাঁব্য-বিকাশেব পূর্ববাতাষ 
দেখাইতেছে। মাধুর তুলিতে চণ্ীকাব্যের যে সকল ছায়াপাত হইয়াছিল, 
মুকুন্দের বর্ণবিন্যাসক্রমে তাহার! সজীব হন্দর চিত্র হইয়াছে । 

মুকুন্দ স্বভাবের নিজ ঘরের কবি, মাঁধু তদপেক্ষা ক্ষমতার অল্প, 


মুকুন্দ ও মাধবচ।ধ্য। 


লৌকিক ধর্মশাখা | ৩৯৩ 


কিন্ত তাহারও স্বভাবের প্রতি স্থির লক্ষ্য । ক্ষুদ্র ঘটনা, ক্ষুদ্র কথা, 
তুচ্ছ বিষয় লইয়া অনেক সময় শ্রেষ্ঠ কবির কবিত্ব বিকাশ পায়; কবি 
ব্যধের ক্ষুদ্র কুটার বর্ণনা করিবেন, এস্থলে লেখনীর ছেঁড়াকাথা, 

ংসের পদারা ও ভেরাগার থামই বর্ণণীয় বিষয়। এখানে কবির. 
“নবনীত কোমল» “ন্রখরুচি কিংশুক জাল, প্রভৃতি কেতাবতী উৎগ্রেক্ষা 
ব্যবহার করিবার একবারেই সুবিধা নাই। মাধু যে কার্য হাতে 
লইয়াছিলেন, তাহাঁব যোগ্য ক্ষমত! তাহার বেশ ছিল,--“ছুলি পেলি খেলী 
এযো৷ আইল বাধ ঘরে। মৃগ চর্ম পরিধ।ন, ছূর্গ্ধ শরীরে ॥” প্রভৃতি বর্ণনায় দেখা 
যায়, মাধু ভেরাগ্ডার থাম ধরিয়া বাপের 
ঘরে উঁকি মারিয়া নিজে দেখিয়াছেন ; 
সেখানে ব্যাধরূপসীগণের অর্দবুত অঙ্গের দুর্গন্ধ সহা করিয়া? 
ভদ্রকৰি তাহাদের গ্রাম্রূপের ফটো তুলিয়া লইয়।ছেন,_তাহা 
মার্জিত করিয়! স্থন্দর করিতে যান নাই 7 বাঙগল! প্রাচীন কবিগণের মধো 
খগরাজ ও তিলফুলের হাত হইতে ধাহার1 নায়ক নারিকার নগ্ন নিরাভরণ 
রূপটি রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তাহাদের নৈসগিকশক্তির বিশেষে 
প্রশংসা করিতে হইবে । কোন কোন সময় মাধুকবি বর্ণনা-গ্রসঙ্গে 
নিঃসৃহায় ভাবে প্র্ৃতিণ হাতে যাইয়া! পড়িযাছেন, কাব্যের মর্য্যাদা 
ভুলিয়া বালকের হ্যায় একটি বিড়ালের গাঁত পর্যন্ত অনুসরণ করিয়া 
তৃপ্তি বোধ করিয়ছেন, তাহার এই অসংঘত ক্রীড়ায় এমন একটু 
স্বাভাবিকত্ব ভাছে, যাহাতে শিশুর পোক। ধরিবার যত্ব মনে পড়ে,_ 
নিমের অংশটি “আবপিজিয়ের” গল্পের মত,-- 


স্বাভাবিকত্ব। 


“খুল্লনায় বলে দিদি মুড়।৷ খাও তুমি। তবে এক লক্ষ টাক পাইব যে আমি & 
ঠেলাঠেলি ফেলাফেলি কেহ নাহি খায়। , মাচার তলে থ|কি বিড়ল আড় চোখে চায় ॥ 
ধীরে ধীরে আড়ে আড়ে শেল পাতের কছে। মুনা লৈ! বিড়াল গেল বাড়ীর পাছে । 
অনেক বতন করি পুবিন্থ বিড়!ল। হেন বিড়াল মুড়া লৈয় কার বাড়ী গেল ॥ 


৩৯৪ বঙ্গভাষ ও সাহিতা । 


হাউ হাউ চিই চিই করিতে করিতে । এবাড়ী হইতে বিড়াল ও বাড়ী যাইতে ॥ নুড়া 
গেল পড়ি কোথাকার পথেতে ॥” 

কবির রূপ বর্ণনায়ও সর্বত্র সেই স্বভাবের খেল--কালকেতুব্যাধের 
শৈশবের মুত্তিটি এইরূপ- “তবে বাড়ে বীরবর। জিনি মত্ত করিবর, গজণ্ডও 
গরি।ন কর বাড়ে। যতেক অ।খেটি হত, তার! সব পরাভূত খেলায় জিনিতে কেহ 
নারে ॥ বাটুল বাশ লয়ে করে, পশ্ড পক্ষী চাপিধরে, কাহ|র ঘরেতে নাহি যায়। 
কুপ্চিত করিয়া আধি, থাকিয়া মারয়ে পাখী, ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়ে যায়॥” 
মুকুন্দরাম এই আভাষ-দৃশ্তটিকে বড় এবং উজ্জ্বল করিয়া, পরিষ্কার 
বর্ণক্ষেপে আকিয়াছেন, যথ1,_- 

“দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু। বলে মন্ত গজপতি, রূপে নব রতিপতি, সবার লোচন- 
স্বথ হেতু ॥ নাক মুখ চক্ষু কাণ কুন্দে যেন নিরমাণ, ছুই বাহু লোহার সাবল। 
বপগুণ শীলবাঁডা, বাড়ে যেন হাতী কড়া, যেন শ্যাম চ।(মর কুত্তল ॥ বিচিত্র কপালতটা, 
গলায় জালের কাটি, করযোড়া লোহার শিকলি ॥ বুক শোভে বাস্্রনখে, অঙ্গে 
রাঙ্গা ধুলি মাখে, কটিতটে শেভয়ে ত্রিবলী ॥ ছুই চক্ষু জিনি ন।টা, খেলে দাও গুলি 
ভাটা, কাণে শোভে হ্ষটিক কুন্তল ॥ পরিধান রন ধুতি মস্তকে জালের দড়ী, শিশুমাঝে 
যেমন মণ্ডল: সহিয়! শতেক ঠেলা, যার সঙ্গে করে খেলা, তার হয় জীবন সংশয়। যে 
জন আকুড়ি, করে, আছড়ে ধরণী ধরে, ডরে কেহ নিকটে না রয়॥ সঙ্গে শিশুগণ 
ফিরে, শশারু তাড়িয়ে ধরে, দূরে গেলে ধরায় কুকুরে । বিহঙ্গম বীটুলে বিদ্বে, লতায় 
জড়িয়ে বাধে, স্কন্ধে ভার বীর আইগে ঘরে ॥-_ক, ক, চণ্ডী | 

উভয় চগ্ডীতে অনেক ছত্র পাওয়! যায়, বাহা ঠিক একরূপ; 
হয়তঃ মুকুন্দরাম সেগুলি মাধবের চণ্ডী হইতে সংগ্রহ করিরাছেন, 
নতুবা উভয় কধিই কোন লুপ্তকবির ভূপ্রোথিত ধনাগার লুঠন করিয়া 
লইয়াছেন । 

মুকুন্দের কাব্যের প্রায় সমস্ত অংশই মাধুব চণ্ডী হইতে উৎকৃষ্ট; 
উহাতে আখ্যান বস্তর বর্ণনা, কাব্য/ংশ, ঘটনা-বৈচিত্র প্রভৃতি সকল 
গুণেরই বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয়। কিন্তু মাধুর কালকেতু, মুকুন্দের 
কালকেতু হইতে বিক্রমশালী, মাধুর ভারুদত্ত, কবিকঙ্কণের ভারুদত্ত 


লৌকিক ধর্দমশাখা । ৩৯৫ 


হইতে শঠতায় প্রবীণ। এই ছুই চরিত্র সমালোচনার সময় আমর! 
মাধুর চণ্ডী হইতে সাহায্য গ্রহণ করিবু। মাধু প্রক্কত বাঙ্গালী কবির 
হ্যায় কঠোর বিষয় হইতে কোমল বিষয় রচনায় পটু--তাহার রাধাকুষ্ণ 
বিষয়ক ধুয়াগুলি বনফুলের সৌরভময়-_ 
নিয়ে কতকটি উদ্ধু ত করিতেছি ;-- ্ 

(ক) কানাই তুমি ভাল বিনোদিয়]। নবকোটা চাদ ফেলাই ও মুখ নিছিয়া ॥ 
বনেথ।ক বন-ফুল দিয়া গাথ হার। গ্লোপ ঘরে ননী খাও গরিম। তোমার ॥ 
মাঠে থাক ধেনু রাখ, বাশীতে দেও শান। গোপালের ঘরের মণি, গেপালের পরণ 8” 
( খ) কাল ভ্রমর, যথা মধু তথ। চলি যাও। আমার সংঝাদ প্রাণনাথেরে জান।ও॥ 
সেকথা কহিবে প্রভুর ঘনাইয়া কাছে। স্থির সম্্রমে কৈও পাকে শুনে পাছে॥ 
চরণকমলে শত জানাইও পণাম। অবশেষে শুনাইও রাধার নিজ নাম॥ 
(গ) আজু মোর মন্দিরে আওত কাল।। কি করিবে চাদ পবন অলি কোকিল ॥ 
(ঘ) শিশু পণ্ড চলি যায় অনেক সন্ধানে। কান|ই কলা, বলাই দ।দ! চাদের সমানে ॥ 

কবিমাধু যুদ্ধবর্ণনায় যে ছন্দ প্রবর্তিত কারয়াছিলেন, তাহার 
১৭৩ বত্সর পরে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে সেই 
ছন্দ অন্ুপরণ ক।রয়া বুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন ; 
কালকেতুর সঙ্গে কণিঙ্গধিপের বুদ্ধ বর্ণন৷ প্রসঙ্গে _“ধুঝে প্রচও ভাইয়া, 
কোপে প্রজ্বলিত হেয়া, মার কাট সঘনে ফুক।রে। জনার্দনের যত সেনা, শব্দেতে 
কম্পমানা, নান! অগ্্র বরিষণ করে & পদাতি পদাতি রণে, অস্ত্র মারে ঘন ঘনে, কুঞ্জরে 
কুপ্ণরে, চ।পাচাপি। অস্ত্র বাছনি করি, তুরগ উপরে চড়ি, রাহুতে রাহুতে কে।পাকুপি ॥ 
কোপে বলে কালদও, শুনরে ভাই প্রচ, মিছা কেন কর হটাহট। লুটিব আর পুরিব, 
কালকেতুরে ধরিব, নগর করিব ধুল।পাট ॥” প্রভৃতির পরে-_“যুঝে প্রতাপ আদিত্য । 
ভাবিয়। অস।র, ডাকে মার মার, সংসারে সব অনিত্য"_-ইত্য।দি একটি '্রাত- 
ধ্বনির মত গুনায় | 

মাধবাচার্ষ্যের চণ্ডী টট্টগ্রামের পার্ধত্যহূর্গ আশ্রয় করিয়৷ নিরাপদ 
ছিল, কিন্ত কবিকন্কণ এখন মুদ্রাধন্ত্রপ্রভাবে নবশাক্ত লাভ করিয়! ত্তাহাকে 


সেই নিভৃত নিকেতন হইতে তাড়াইতেছেন। 


ধূয়া। 


যুদ্ধবর্ণনায় ছন্দ । 


৩৯৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য | 


কবিকন্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী । 
হুসেনসাহের রাজত্ব বঙ্গ-ইন্তিহাসের এক পৃষ্ঠ! ব্যাপক ; কিন্তু সাধা- 
রণতঃ মুসলমান অধিকারে হিন্দুর অন্রসংস্থ'ন 
ক্রমে নষ্ট হইতেছিল, ও উৎপীড়নে দেশ শুদ্ধ 
আতঙ্ক জন্মিয়াছিল; মুসলমান আইনের একাট*ধার। এইরূপ ছিল, 
প্যদি কোন মুসলমান দেওয়ান ঠিন্;র নিকট কর আদার করিতে উপস্থিত হন, তবে সেই 
হিন্দুর সম্পূর্ণ অবনতিসহকা'রে তাহা! দিতে হইবে; অপিচ যদি মুনলম|ন দেওয়ান ইচ্ছা 
করেন যে কাফরের মুখে থুথু প্রদান করিবেন, তবে তাহার তৎক্ষণাৎ মুখ বাদান করিয়। 
তাহা লইতে হইবে,_ইহাতে ত।হাদের ঘ্বণার বিন্দুমাত্রও কারণ নাই; এই থুুপ্রদানের 
কয়েকটি নিগৃঢ অর্থ স্বীকার করিতে হইবে, ইহা দ্বারা সরকারের আশ্রিত কাফেরের 
সম্পূর্ণ বগ্ঠতার পরীক্ষা হইবে, এবং একমাত্র সনাতন ইসল।মবর্মের গৌরব ও মিথাধর্মের 
প্রতি বা প্রদর্শিত হইবে ।”* আইনের ধারা পর্য্স্ত এইরূপ মার্জিত চিল। 
বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য খুঁজিলে মধ্যে মধো মুপলমান অতাচারের কথা 
প্রসঙ্গক্রমে পায়! যায় । বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে ও থুখুর বিষয় উল্লিখিত 
দেখা যায় ঃ--“ব্রাঙ্গণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে। কার পৈতা! ছি'ড়ি ফেলে থু 
দেয় মুখে” “যাহার মন্তকে দেখে তুলনীর পাত। হাতে গলায় বাধি লয় কাজির 
সাক্ষাৎ ॥ কক্ষতলে ম।থা থুইয়। বস্ত্র মরে কিল। প।থর প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল ॥ 
পরেরে মারিতে পরের কিবা লাগে বথা। চড় চাপড় মারে আর ঘাড় গোতা ॥ ব্রাহ্মণ 
সজ্জন তথা বৈসে অতিশয় | ঘরেতে গোময় ন। দেয় দুর্রন্র ভয় ॥ বছিয়া ব্র/ঙ্গণ পায় 


হিন্দুর প্রতি অতাঁচার | 
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লৌকিক ধর্মশাখা ৷ ৩৯৭ 


পৈত! যার কাধে! পেয়দগণ নাগ পাইলে হাতে গলায় বাঁধে ॥” এবং-_-“পিরল্যা 
গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন | উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ । কপালে তিলক দেখে 
যক্জনথত্র কীধে। ঘর দ্বার লোটে আর লৌহপাশে বাধে ॥”__জয়।নন্দের চৈতন্যমঙ্গল। 


মুকুন্দরামের অনেক স্থলের বর্ণনায়ও এইরূপ অত্যাচারের আভাষ পাওয়া, 
যায়। মুসলমানপ্রভাবের ক্রমোন্লতির পশ্চাতে দুব ভাগ্যাকাশের সীমান্তে 
হিন্দুর সুখ স্বচ্ছন্দের তার! ডুবিয় যাইতে(ছল) বঙ্গদেশে হিন্দুর দুর্ভাগ্য ও 
মুদলমানের সৌভাগোর ভাষাই প্রমাণ দিতেছে; হিন্দুর “কুঁড়ে” (কুটার) 
মুসলমানের “দালান”, “এমারত” হিন্দুর 
গা (গ্রাম), মুঘলমানের “সব” £ হিন্দুর“শস্ত” 
কর্তিত হইয়া যখন মুসলমানের সেবায় লাগে, তখন তাহা “ফসল” হিন্দুর 
“টকা” (তঙ্ক! ) করগ্রাহী মুসলমানের হস্তে পৌছিলে “খাজানা” হয়; 
ক্ষুদ্র মেটে তৈলের “প্রদদীপটি” মাত্র হিন্দুর, “ঝাড়”, “ফানস” “দেওয়াল- 
গিবি”__-সমস্ত বিলাসের আলো মুসলমানের ; হিন্দু অপরাধ করিলে 
“কাজি” ““মেয়াদ* দেয়; ইহা ছাড়া “বদসাহ”, “ওমরাহ” হইতে 
“উজির”, “নাজির”, সামান্ত «“কোটাল” “পেয়াদা”, “বরকন্দাজ” 
“নফর” পর্ধযস্ত মকলই মুনলমানীশব্দ ; “জমি”, “তালুকণ”, “মুলুক” 
প্রভৃতি মুসলমানী শব্দ; “জমিন্দটার”, “তালুকদ।র”ও তাই ; উপাধি- 
গুলিও সমস্তই মুসলমানী--“ভুমলদার”, “মজুমদার”, “হাবিলদার” 
সন্মানসথচক “সাহেব”, প্রতৃত্বসৃচক “হুজুর” এই সকল কথ! বঙ্গের ঘরে 
ঘরে প্রবে করিয়া হিন্দুর ভাষাকে যবনা।ধকরচিহ্নিত করিয়াছিল । 
কিন্ত স্বভাবের চচন্দ্র' “হ্ধ্য”, “তরু” ফুল” পল্লব" হিন্দুর অধিকার *ঘোচে 
নাই? পলীবাপী হিন্দু, নিজের ধর্মটি ও প্রক্কাতির মু্তিটিতে যবনের ছায়া 
স্পর্শ করিতে দেন নাই! সংস্কৃত শব্দগুলি সেখানে পবিত্র মৃত্তিতে 
বিরাজ করিতেছে । 


বঙ্গদেশের রাজনৈতিক বিপ্লব দুরপল্লীরু কষককবিকেও গৃহন্থথে বঞ্চিত 


ভাষার পাক্ষা | 


৩৯৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


করিল। মামুদ সরিফ. নামক ডিহিদারকে 
ডিহিদার মামুদ সরিফ.। 

কবি-মুকুন্দরাম ছুরপনেয় ক।লীর বর্ণে অঙ্কিত 
করিয়! তাহার অমর কাব্যের একপার্থে রাখিয়া! দিয়ছেন। এই ব্যক্তির 
অত্যাচারে প্রজাগণের ছুঃখ অসহা হইয়া উঠিল, সরকারগণ 
খিল ভূমি আবাদী বলিয়া লিখিয়৷ লইল, তাহারা খাজানা খোঁধ করিতে 
না পারিয়! ধান, গরু বিক্রয় করিল; বাজারে জিনিষের মূল্য হ্রাস হওয়াতে 
টাকার দ্রব্য দশ আনা বিক্রয় হইতে লাগল । পোদ্দারগণ গ্রতোক 
টাকায় আড়াই আনা কম দিতে আরম্ভ করিল এবং আমলাগণ এক 
কুড়ার মাপ খর্ধ করিয়া ১৫ কাঠায় বিঘ! ধরিতে লাঁগিল। এদিকে 
প্রজাগণ সর্বস্বান্ত হইযা পাছে প্রাাণটি লইয়! পলাইয়! যায়, এইজন্য 
কোটাল ও জমাদারগণ পথ অবরোধ করিয়া পাহারা দিতে লাগিল । 


দরিদ্র মুকুন্দ সাতপুকৃষ যাবৎ চাষাবাদ করিয়া দামৃষ্থায় বাস 
করিতেছিলেন,_এই দামুস্তা গল্লীতে* তাহার 

১ কবিতায় প্রথম নমুনা “ণশবকীর্ভন” প্রহ্ৃত 

হয়, কিন্তু এবার এন রাষ্টরবিগ্লবে তিনি স্বীয় 

গ্রমে কোনরূপেই থাকিতে পারিলেন না। তাহার মনিব গোপীনাথ- 
নন্দী ক্রমবদ্ধিষণ খাজানার দাবী পূর্ণ করিতে না পারিয়া বন্দী হইলেন; 
কৰি গন্ভীররখার সহিত বুক্তি করিয়। চণ্ডীগড়ের শ্রীমস্তখার দাহায্ে, 
শিশু পুত্র, স্ত্রী ও ভ্রাতা! রামানন্দের সহিত পলাইয়৷ দেশত্যাগী হইলেন । 
“তৈল বিনা করি ন্নান”__-এবং "শিশু ক।দে ওদনের তরে” প্রভৃতি দুঈএকটি 
ইঙ্গিতবাক্যে সেই বিপদাপন্ন ক্ষুদ্র পরিবারটির শোচনীয় ছুরবস্থা চিত্রিত 
হুইয়। রহিয়াছে | গভীর ছুঃখে কোনও সময় গভীর ব্যাকুলতা জন্মে; 
তখন নির্ভর ও ভাক্তপুর্ণ অশ্রু চক্ষে উচ্ছলিত হয়। সংসারের অন্য 


ছু 


ঞ* বদ্ধমান সিলিমাবাদপরগণার অধীন। এই গ্রাম রত্বানুনদীর তীরবর্তাঁ। 





লৌকিক-ধর্মশাখা ৩৯৯ 


অবলম্বন-রহিত হইলে যিনি শেষের আশ্রয়, তঁ(হারই পদে মানুষের মনের 
স্বভাবপ্রবৃত্তি ধাবিত হইয়া থাকে । মুকুল এই সময় জলপথে যাইতে - 
ছিলেন, জলকুমুদ চয়ন করিয়! নয়নজল মিশাইয়া চণ্ীদেবীর পদে 
উপহার দিলেন, স্বপ্নে চণ্তী তাহাকে কাব্য লিখিতে আদেশ করিলেন ». 
কাব এই স্বপ্নে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তীহার চণ্ডীকাব্য তাই এত সুন্দর 
হইয়াছে; দৈবশক্তিল।ভে বিশ্বাস জন্মলে মানুষী শক্তি বাড়িয়া যায়, 
উহা কোঁন আশ্চর্যের বিষয় নহে। কবি তেলি গা, গোড়াই নদী, 
তেউটা, দারুকেশ্বর, আমোদরনদ, গোথরা প্রভৃতি অতিক্রম কারয়া 
আরড়া ব্রাহ্মণভূমির রাজা রঘুনাথরায়ের শরণ লইলেন ) রঘুনাথরায়ের 
পিতার নাম ঝাকুড়া রায়,__তাহাঁর অনুগ্রহে কবি রাজপরিবারের শিশু- 
গণের শিক্ষক স্বরূপ নিবুক্ত হইলেন, এই ব্রাক্গণভূমিতে রঘুনাথ রায় 
তাহাকে দশআড়া ধান মাপিয়া প্রদান করেন, এই স্থানের অন্নজলে পুষ্ট 
হইয়া তিনি চণ্ডীকাব্য রচনা করেন । কিন্তু স্বদেশ-নির্বাসিত কৰি দামৃস্তা- 
গ্রামের চিত্রপট ভুলিতে পারেন নাই। রত্বান্থনদের নাম স্মরণ করিতে 
তাহার প্রাণে অব্যক্ত বেদনারাশি উথলিয়া উঠিয়াছে, _“গঙ্গাসম সুনির্শবল, 
তোমার চরণজল, পাঁন কৈনু শিশুকাল হ'তে। সেই সে পুণোর ফ্ল কবি হই 
শিশুকালে”--বলিয়া শিবচরণ নিঃল্যত রত্বান্থনদের উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। দামুস্তা। গ্রামের প্রত্যেকটি পাড়া তাহার মনশ্চক্ষে চিত্রিত ছিল, 
তা গ্রন্থস্ৃচনায় বর্ণনা করিতে ভূলেন নাই | হরিনন্দী, যশোমস্ত অধি- 
কারী, উমাপতি নাগ, বৃষদন্ধ, লোকনাথ মিশ্র, ধনঞ্জয়, ঈশান পণ্ডিত- 
মহাশর প্রভৃতি গ্রামিক সঙ্জনগণের প্রসঙ্গে তাহার স্থৃতিমথিত ব্যাঞ্ুলতা 
প্রকাশ হইয়! পড়িয়াছে। স্বদেশ ছাড়িয়া গেলে পল্লীগ্রামের প্রতি ঘাট, 
প্রতি উদ্যান কল্পনায় এক অপরূপ মাধুর্যা ধারণ করে, কবি স্বীয় গ্রামের 
দেউলটাও সকাতরে স্মরণ করিয়ছেন। “দামুন্তার লেক বত শিবের 
চরণে রত”--সেই পল্লীর সকল লোকই ধার্মিক, সকল দৃশ্তই সুন্দর 


৪০2 বন্গভাষ। ও সাহিত্য | 


স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি হইতে ডিহিদার মামুদ্রসরিফের অত্যাচারে 
বিতাড়িত কবি এই ভাবে সেই পবিত্র জন্মপল্লীর প্রতি অশ্রুসংবদ্ধ, 
নকরুণ, বেদনাপূর্ণ অতৃপ্তকামনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন । দামুন্যার 
'রিরিরণটি প্রবাসী পাঠিক ভাবিয়৷ পড়িবেন এবং কবির মর্মস্পর্শী কাতরতা 
হ্বদয়ঙ্গম করিবেন । 

কবি, “ম্থপণ্ডিত ৪ স্ুকবির” আবাগভূমি বলিয়। দামুন্যাপল্লীর 
“নুন দক্ষিণ পাঁড়ী”রই বিশেষ উল্লেখ করিযাঁছেন, বোধ হয় দামুন্তার 
দক্ষিণপাড়াতেই ইহারা ৬1৭ পুকষ পর্য্যন্ত বসবাস করিয়৷ থাকিবেন। 

বখন কবি আরড়াতে * আসিয়া চণ্তীকাব্য সমাধা করিয়াছিলেন, 
তখন মানসিংহ “গৌড়বঙ্গ উৎকলের” রাজা হইয়া আসিয়াছিলেন ; 
কিন্তু যখন দামৃস্তা হইতে পলাইয়া আসেন, তখন “অধর্খ্ী রাজার 
(হুসেন কুলিখা অথবা মজফরর৫থ1) হস্তে বঙ্গের শাসনভার 
অর্পিত ছিল। কবির স্বহস্ত-লিখিত চণ্ডীর পাঠ এইরূপ,-“ধন্য রাজা 
মানসিংহ, বিষুপদাম্ুজে ভূক্গ, গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ। অন্মী রাজার কালে, প্রজার 
পাপের ফলে, খিলাৎ পায় মামুদ সরিফ।” কবির ধন্যবাঁদপাত্র, প্রবল বিণ 
ভক্তিপরায়ণ, রাজ! মানসিংহ কখনই দ্বিতীয় ছত্রের “অধর্্ী রাজা” 
হইতে পারেন না। বিশেষ যদি মানসিংহের সময়ই কবি পলাইয়! 
'আঁসিতেন, তখন তাহার প্রবল বিষণভক্তি সত্বেও কবির তাহাকে 
ধন্যবাদ দে ণয়া কখনই সম্ভবপর নহে; উক্ত ছনে কয়েকটির অর্থ এই- 
রূপ “এখনকার রাজা মানসিংহ ধন্য, তিনি গৌড়বঙ্গ উৎকলের অধিপ, 


* এই আরড়া গ্রাম বর্তমন যাট'ল থানার অধীন ও জেলা মেদিনীপুরের অন্তঃ- 
পাতী। আরড়ার ব্রাহ্মণ রাজা রঘুনাথের বংশধরগ্রণ এখনও এ স্থানের ২ ক্রোশ দুরে 
“সেনাগর্তে গ্রামে বাস করিতেছেন; তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি এখন বর্ধমান রাজা দ্বারা 
অধিকুত হইয়াছে । রঘুনাথরায়ের বর্তমান বংশধর রামহরিদেবের অতি বংসামান্ত 
সম্পত্তি আছে। 


লৌকিক-্ধর্মশাখ। | ৪০১ 


( প্রজাদিগকে সুখে রাখিয়াছেন )। কিন্তু অধর্ী (যবন) রাজার 
কালে প্রজার পাপের ফলে মামুদসত্রিফ খিলাৎ পাইয়া অনেক 
অত্যাচার করিয়ছিল”, ইত্যার্দি। “শকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিত] । 
সেইকালে দিল! গীত হরেব বনিতা ॥*__ অর্থাৎ ১৫৭৭ খুঃ অবে, দামৃস্ত। 
হইতে পলাইয়! আসিবার পথে চণ্ডীদেবী কবিকে পুস্তকরচনার আদেশ 
প্রদ[ন কবেন ; এই আঁদেশের ১১১২ বৎসর পরে পুস্তক সমাধা করিয়। 
যখন কবি গ্রন্থোৎ্পন্তির বিবরণ লিখেন, তখন বঙ্গদেশের শীসনকর্তী 
রাজা মানসিংহ ছিলেন। গ্রন্থোৎপন্তির বিবরণ সমস্ত প্রাচীন কবিই 
গ্রন্থ সমাধা করিয়া! লিখিতেন ; বটতনার ছাপা পুস্তকে ইহ! পূর্বে 
প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়! ইহা পূর্বে রচিত হয় নাই,-_-“এই গীতি হইল যেমনে” 
কথাটি দ্বারাও দৃষ্ট হয়, গীতি সমাপ্ত হওয়ার পরই মুখবন্ধটি রচিত 
হইয়াছিল । এখনও গ্রন্থরচনা শেষ হইলে লেখকগণ ভূমিকা লিখিয়! 
থাকেন। ১৫৭৭ খৃঃ অবে কবির দামৃস্া ত্যাগ স্বীকার করিয়া তখন 
তাহার বয়স ৪০ বসব ধরিয়া লইলে, অনুমান ১৫৩৭ খুঃ অন্দে অর্থাৎ 
বোড়শ শতাব্দীর পুর্বভাগে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন '* 

কবিকঙ্কণের পিতামছের নাম জগন্নাথমিশ্র, পিতার নাম হৃদয়মিশ্র ৷ 
এই হৃদয়মিশ্রের উপাধি ছিল “গুণরাজ” | হ্ৃদয়মিশ্রের পুত্রগণ 
সম্বন্ধে ধতিহাসিক মত ভেদ আছে ; কবি নিজে জানাইয়াছেন, তাহার 
জোষ্ঠ ভ্রাতা কবিচন্ত্র ছিলেন, কনিষ্ঠ রামানন্দেব কথাও আমরা তাহার 
নিকট হইতেই জানিতে পারিয়াছি। “কবিচন্ত্র” উপাধি কি আদত 
নাম তৎসন্বন্ধে মতের বিভিন্নতা আছে । শিশুবৌধকে যে “অফৌধা।- 
রাম” কৃত “্দাতাকর্ণ” পাওয়া যায়, সেই অযোধ্যারামই কবিকম্কণের 
জ্যোষ্টভ্রাতা বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। আমাদের ধারণা, 
.* চতীকাবা আরন্ের সমন্ধ কবির বয়স ৪০ বৎসরের নুন ছিল বলিযানবাধ হয় 


না, এই কাব্যের প্রারভ্তে কবির পুত্রবধূং জামাতার নাম ও পৌত্রের উদ্লেখ পাওয়া 
যাইতেছে। 


৮৬ 


৪০২ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য । 


কবিচন্ত্রের নাম ছিল, “নাধিরাম”, চণ্তীকাব্যের হস্তলিখিত একখানি 
প্রাচীন পুঁথি আমার নিকট আছে, তন্মধ্যে “বন্দ মাত। স্থুরধুনী”-শীর্ষক 
গঙ্াবন্দনাটি “দ্বিজ নিধিরামের” ভাঁণতাধুক্ত পাইয়াছি। সম্প্রতি 
নগেক্্রনাথ বন্থ মহাশয় সংগৃহীত একখানি গঙ্গাবন্দনার প্রাচীন পূ'থিতে 
“নিধিরাম” ভণিতা৷ প্রকাশ পাইয়াছে ।_-( ৪৩ নং পুথি )। মুকুন্দরামের 
রচিত পুস্তকে তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতা কৃত গঙ্গাবন্দনাটি যোজন! করিয়! 
দেওয়া শ্বাভাঁবিক, যাহা হউক এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা সম্ভব 
নহে। নিধিরাম, মুকুন্দরাম ও রামানন্দ এই তিন ন।মে “রামের? এঁক্য 
আছে । শিশুবৌধকে 'কবিচন্ত্র' প্রণীত দাতাকর্ণ আমর! পড়িয়াছি। 
ইহা! ছাড়া বহু সংখ্যক প্রাচীন হস্ত'লখিত পুথিতে “কবিচন্ত্রের” ভণিত। 
দৃষ্ট হয়। সেই সকল পুন্তকের 'নাম 9 সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা বথা- 
স্থানে প্রদ্দান করিব । “কবিচন্ত্র” পাইলেই মুক$ুন্দরামের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব 
সম্পর্কে জড়িত করা আমাদের সাহসে কুলায় না । বরঞ্চ সেগুলি যে 
মুকুন্দরামের ভ্রাত! কবিচন্দ্রের নহে, তাহার প্রমাণ পাণয়া গিয়াঁভে, 
পরে তাহ! লিখিব। 

মুকুন্দরামের পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র “মীনমাংস” ত্যাগ করিয়! 
গোপাল আরাধনা করিয়াছিলেন,_-কবির মাতার নাম “দ্বৈবকী', 
পুত্রের নাম “শিবরাম”, পুত্রবধূর নাম “চিত্রলেখা+, কন্ঠার নাম “যশোদ।” 
৪ জামাতার নাম “মহেশ ছিল। এখনও কবিকঙ্কণের বংশধরগণ 
বর্ধমানে রায়ন! থানার অধীন ছোটবৈনান গ্রামে বাস করিতেছেন ।* 

রঃ কবির হস্তলিখিত পুথি দামুস্য।য় এখনও রক্ষিত আছে। তন্মধো এই কয়েকটি 
ছত্র দৃষ্ট হয়, “কুলে শীলে নিরবন্ধ, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদা, দামুস্/য় সঙ্জনের স্থান । 
অতিশয় গুণ বাড়া, হুধন্য দক্ষিণ পাড়া, হুপগিত সুকবি সমান ॥ ধন্ঠ ধন্য বুলিকালে, 
রত্বানু পলিদের কুলে, অবতার করিল! শক্কন্ত। ধরি চক্রাদিত্য নাম, দামুন্য। করিল! 


ধাম, কৈল| সেই সে নগর ॥ বুঝিয়া তোম।র তত্ব, দেউল। দিল] বৃষদত্ত, কত- 
বুকা্ তথায় বিহার। কে ঝে তোমার মায়া, সুরকুল তেয়াগিয়া, বরদান করিল 


লৌকিক-ধর্মশাখা ! ৪০৩ 


কবিকষ্কণ সম্বন্ধে আর কিছু জানিবার উপায় নাই। লহনা ও 
খুল্পনার বিবাদ উপলক্ষে _-“একজন সহিলে বৌন্দল হয় দূর । বিশেষিয়া জানেন চক্র- 
বন্তা ঠাকুর ॥” কবি এইভাবের একটি কুটিল ইঙ্গিত দ্বারা যেন বুঝা ইয়াছেন, 
তাহার ছুই স্ত্রী ছিল। কাব তাহার ভ্রাতৃদ্ব়লহ মাণিকদত্ত নামক এক 
অধ্যাপকের নিকট সঙ্গীত শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, একথা আমাদিগর্কে 
জানাইয়াছেন। “পাখরকুচ৮-নিবাসী গোপালচন্দ্র চক্রবস্তা ব্রাহ্মণভূ'মর 
রাজনভায় “চগ্ডীকাব্য” প্রথম গান ক।রয়াছিলেন বালয়৷ কিশ্বদস্তী আছে। 

কবিকন্কণ প্রথম শ্রেণীর কাব, কিন্তু তিন যে সমাজের চিত্র অঙ্কন 

করিয়াছিলেন, তাহা দ্বিতীয় 'শ্রণীর । ষোড়শ 
রা ৬ নর এতাব্দীর জীবস্ত ইংরেজনমাজ আর সেই 
বুগের স্তিমিত স্ুখছুঃখের আলয় বঙ্গীয় কুটার 


সঞ্চ'র ॥ গঙ্গা সম হ্ুনির্শল, তোমার চরণজল, পান কৈনু শিশুকাল হৈতে। সেইত 
পুণোর ফলে, কবি হই: শিশুকালে, রচিলাম তোমার সঙ্গীতে ॥ হরিনন্দী ভাগাবান্‌, 
শিবে দিল ভূমিদান, মাধব ওঝা! % *% * % | দাধুন্য।র লোক যত, শিবের চরণে 
রত, সেই পুরী হরের ধরণী। & * কুলের আর, যশোমন্ত অধিকার, কল্পতক নাগ 
উমাপতি । অশেষ পুণাকন্ধ, নাগর্থষি নব্বানন্দ, সেই পুরী সঙ্জন বসতি ॥ কাটা দিয়া 
বন্দাঘাটী, বেদান্ত নিগম পাটা, উঈশানপগ্ডিত মহাশয় । ধন্য ধন্য পুরোবাসা, বন্দা সে 
বাঙ্গালপাশী, লোকন।থ মিশ্র ধনঞ্জয়। কাঞ্জারী কুলের আর, মহামিশ্র অলঙ্কার, শব্দ- 
কোষ কাঁবোর নিদান। করয়ডিকুলের রাজা, স্বৃতি তপন ওঝা, তন্ত স্ুত উমপতি 
নাম ॥ তনয় মাধব শর্মা, সুকৃতি স্ুকৃতকশ্শা, তার নাম তনয় সোদর | উদ্ধরণ, পুরন্দর, 
নিত্যানন্দ হথরেশ্বর, বাসদেব মহেশ স।গর ॥ সর্বেশ্বর অনুজ।ত, মহ।মিশ্র জগনাথ, 
একভাবে পুজিল শঙ্কর ॥ বিশেষ পুণোর ধাম, সথধন্য হৃদয় নাম, কবিচন্ত্র তার বংশ- 
ধর ॥ অনুজ মুকুন্দ শর্বা, নুকৃতি স্ববৃতকর্থা, নানা শাস্ত্রে নিশ্চয় বিদ্বান ॥ শিবরান 
ংশধর, কুপা কর মহেশ্বর, রক্ষ পুত্র পৌত্রে ত্রিনয়ন।”_শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রন।থ বিদীনিধি 
মহ।শয় বলেন, কবিকস্কণের শিবরাম ভিন্ন অপর এক পুত্র ছিল, তাহার ন।ম পঞ্চানন 
এবং কবির বংশ এখন তিন স্থানে বাস করিতেছেন, ১ম দানুন্তায়, ২য় বীরসিংহে, ওয় 
হুগলীর অন্তঃপাতী রাধাবল্লভপুরে ৷ বিদ্যানিধি মহাশয় আরও বলেন, “করিকস্কণের 
অধন্তন যষ্ঠ, সপ্তম, নবম ও দশম পুরুষ অদ্যাবধি জীবিত।” পরিষৎ উাত্রিকা, 
শ্রবণ ১৩৩২, ১১৯ পৃষ্ঠা। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ গ্রীযুক্ত অস্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের 
প্রবন্ধে প্রদত্ত হুইয়/ছে--অনুসন্ধান, ১২৮৯ সাল মাঘ ৩১৫ পৃষ্ঠ। জর্টব্য | 


৪০৪ ও বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য ) 


একরূপ দৃশ্য নহে। কিন্তু আ্নাইনশীর্ষে দ্বিযামার শশি-রশ্মি এবং পল্লী- 
গ্রামের বর্ষাপ্রপাতসিক্ত তরুগুন্ন, এই উভয় দৃশ্তে সৌন্দর্যের বিশেষ 
পার্থক্য থাকিলেও উভয়কেই উত্ক্কষ্টভাবে অঙ্কন করিতে প্রথম শ্রেণীর 
তুলির প্রয়োজন । সেক্ষপীয়রের হাতে যে তুলি ছিল, মুকুন্দরাম 3 সেই- 
রূপ এক তুলি লইয়া চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন, কিন্তু দৃশ্তগুলি একদরের 
নহে। এইদেশে ইতিহাসের মধ্য-অধ্যায়ে রাম, ভীম্ম, অজ্জুন, নল প্রভৃতি 
আদর্শ পুরুষগণের শ্রেণী একবারে ভগ্র হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সীতা, 
সাবিত্রী,দময়স্তী প্রভৃতি রমণীদলের শ্রেণী কতকাংশে অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে । 
স্বামীর সঙ্গে বনগমন না করিলেও সেদিন 
পর্য্স্ত বঙ্গীয় রমণীগণ হান্তমুখে স্বামীর শ্মশানে 
পতঙ্গের স্ায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। নিয়শ্রেণীর অশিক্ষিতা ফুল্লরা, 
খুল্পনা ও বেহুলাকে চিনিতে বিলম্ব হইলেও তাহারা সেই পৌরাণিক 
রমণীগণেরই ভগ্মী এবং একবংণের লক্ষণাক্রান্ত | মুকুন্দরামের চণ্ডীতে 
পুরুষের পৌরুষ না থাকিলে ও উৎ্কুষ্ট রমণীচরিত্র বিরল নহে । 


কাবা লিখিতে লিখিতে যখন অস্ত্ূষ্টি নির্মল ৪ প্রতিভান্বিত হই- 
য়াছে, তখন মুকুন্দরাম নিজে লেখনী ছাড়িয়া 
দিয়/ছেন,চরিত্র গাল হাসাপরিহাস ও কথাবার্তায় 
ব্যস্ত হইয়৷ পড়িয়াছে, তিনি ভণিতায় নিজের নাম সই করিয়৷ গ্রনথস্বত্ব স্থির 
রাখিয়াছেন। এইভাবে যবনিকার পশ্চাতে যাইয়! সঙ্কেতে কার্ধ্য কর! 
কতকটা প্রকৃতির নিজের কাধ্য করার স্যায়। সাহিত্যে উৎকৃষ্ট নাটক- 
লেখকগণ মাত্র এই গুণ দেখাইয়া থাকেন; মুর্লারিশীলের সঙ্গে 
কালকেতুর সাক্ষাৎকারের অংশটি দেখুন ।-__ 

পষ্চেণে বড় ছুষ্টশীল, নামেতে মুরারিশীলু, লেখা জোখথা৷ করে টাকা কড়ি। পাইয়! 
বীরের সাড়া, প্রহেশে ভিতর পাড়া, মাংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি ॥--খুড়1 খুড়া ডাকে ক।ল- 
কেতু ।--কোথ। হে বণিকরাজ, বিশ্যে অ|ছয়ে কাজ, আমি আইল।ম সেই হেতু ॥ বীরের 


নারী-চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব । 


কাব্য নাটকীয় কৌশল। 


লৌকিক-ধর্শশাখা ৷ ৪০৫ 


বচন শুনি, আসিয়। বলে বেণ্যানী, আজি ঘরে নাহিক পোদ্দার । প্রভ।তে তোমার খুড়া, 
গিয়াছে খাতক-পাড়া, কালি দিব মাংসের উধার [ আগ্রি কালকেতু যাহ ঘর ।--কাষ্ঠ 
আন এক ভার, হাল বাকী দিব ধার, মি কিছু আনিহ বদর। শুনগো শুনগো খুড়ী, 
কিছু কার্য আছে দেরী, ভাঙ্গাইব 'একটি অঙ্ুরী ॥ আমার জোহার খুড়ী, কালি দিহ 
বাকী কড়ি, অন্য বণিকের যাই বাড়ী ॥--ব!প! এক দণ্ড কর বিলম্বন । সহন্য ধ্দনে 
বাণী, বলে বেণে নিতথ্বিনী, দেখি বাপ! অনুর্বী কেমন ॥ ধনের পাইয়া আশ, আসিতে 
বীরের পাশ, ধায় বেণে খিড়কীর পথে। মনে বড় কুতুহলী; কাধেতে কড়ির থলী, 
হরপী তরাজু করি হাতে ॥ করে বীর বেণের জোহার। বেণে বলে ভাই পো, এবে 
নাহি দেখি তো, এ তোর কেমন বাবহ।র & খুড়া-_উঠিয়া প্রভ।তকলে, কাননে এড়িয়া 
জালে, হাতে শর চারি প্রহর ভ্রমি। ফুল্পরা পশ!র করে, সন্ধ্যা+্|লে যাই ঘরে, এই 
হেতু নাহি দেখ তুমি ॥ খুড়া ভাঙ্গাইৰ একটি অঙ্গুরী।-হয়ে মোর অনুকূল, উচিত 
করিও মুল, তবে সে বিপদ আমি তরি ॥ বীর দেয় অঙ্গুরী, ব।ণিয়া প্রণাম করি, জোখে 
রত্ব চড়ায়যে পড়ান । কুঁচ দিয়া করে মান, ষোল রতি ছুই ধান, শ্রীকবিকম্কণ রস গান ॥” 


“সোণ। রূপা নহে ঝ।পা। এ বেঙ্গা পিতল | ঘষিয়া মাজিয়৷ বাপা করেছ উজ্জ্বল ॥ রতি 
প্রতি হইল বীর দশগণ্ডা দর। ছুধানের কড়ি আর পাঁচ গণ ধর ॥ অষ্টপণ পঞ্চগণ্ডা 
অঙ্গুরীর কড়ী। মাংসের পিছিল। বাকী ধরি দেড় বুড়ি ॥ একুনে হইল অষ্টপণ আড়াই 
বুড়ি। কিছু চালু চারু খুদ কিছু লহ কড়ি॥ কালকেতু বলে খুড়া মুত্য নাহি পাই । 
যেজন অন্গুরী দিল দিব তার ঠাই ॥ বেণে বলে দরে বাড়াইলাম পঞ্চবট । আম সঙ্গে 
সওদ৷ করি না পাবে কপট ॥ ধর্মকেতু ভায়। সঙ্গে ছিল নেন! দেনা । তাহা হইতে দেখি 
বাপা বড়ই সেয়ানা ॥ কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝগড়া । অন্গুরী লইয়৷ আমি যাই 
অন্য পাড়া ॥ বেণে বলে দরে বাড়াইলাম আড়াই বুড়ি। চালু খুদ না লইও গণে 
লও কড়ি ॥* 

লহনার সঙ্গে খুল্লন! বিবাদ করিতেছে, কবির ইহ! বর্ণণীয় বিষয়। 
কলহাকুষ্টা প্রতিবেশিনীগণ,-__“চুলাচুলি ছুদতিনে অঙ্গনেতে ফিরে । চাহিয়া রহিল 
সবে নিবারিতে নারে ॥ চাহিয়! রয়েছ কেন নাকে হাত দিয়। উচিত কহন। কেন্ু ভাতার 
পুত খেয়ে ॥”__শেষ ছুটি উক্তি লহনার, কিন্তু কবির তাহা বলিবার অবকাশ 
নাই। মুল কথা কৰি বর্ণনা আরম্ভ করিয়া ঠিক বর্ণিত ঘটনার মধ্যে 


৪8০৬ বঙ্গভাষ৷ ও সাহিত্য । 


প্রবেশ করেন ও সম্পূর্ণরূপে তদ্গত হইয়৷ পড়েন, তিনি তখন চক্ষে 
দেখিয়া লিখেন । ধনপতি চাদ ব'ণকৃকে মাল্যচন্দন দেওয়াতে নিম।স্থৃত 
বণিক্‌গণ কুদ্ধ হইয়াছে । তাহাদের বাকৃবিতণ্ডা ও কলহ কবি বেন 
দেখিতে দেখিতে নোট করিয়া গিয়াছেন,-- 


“এমন বিচার সাধু করি মনে মনে । আগে জল দিল চাদ বেণের চরণে ॥ কপালে 
চনান দিয় মালা দিল গলে। এমন সময়ে শঙ্খদত্ত কিছু বলে ॥ বণিক্-সভায় আমি 
আগে পাই মান। সম্পদে মাতিয়। ন।হি কর অবধান ॥ যেকালে বাপের কর্ম কেল 
ধুদদত্ত। তাহার সভায় বেণে হৈল যোলশত ॥ যোলশতের আগে শঙখদন্ত পাইল মান। 
ধুসদত্ত জানে ইহ চন্দ্র মতিমান ॥ ইহা শুনি ধনপতি করিল উত্তর । সেইকালে নাহি 
ছিল চাদ সদাগর ॥ ধনে মনে কুলে শীলে চাদ নহে বাক! | বাহির মহলে যার সাত 
ঘড়াই টাকা ॥ ইহা! শুনি হাসি কহে নীলাম্বর দাস। ধন হেতু হয় কিব। কুলের প্রকাশ ॥ 
ছয়বধূ যার ঘরে নিবসয়ে র'(ড় । ধন হেতু চাদবেণে সভা মধ্য ধাড়॥ চাদ বলে তোরে 
জানি নীলাম্বর দাস। তোমার বাপের কিছু শুন ইতিহাস ॥ হাঁটে হাটে তোর বাপ 
বেচিত আমলা । যতন করিয়া তাহা কিনিত অবল1॥& নিরস্তর হাতাহাতি বারবধুর 
সনে। নাহি স্নান করি বেটা বসিত ভোজনে ॥ কড়ির পুটলী সে বাধিত তিন ঠাই। 
সভা মধ্যে কহ কথা কিছু মনে নাই॥ নীলাম্বর দাস কহে শুন রামরায়। পসর! 
করিলে তাহে জ্বাতি নাহি যায় & কড়ির পুটলী বাধি জাতির বাভার। আটো! ছেপড়া 
খাইলে নহে কুলের খাখার ॥ নীলাম্বর দাস রামরায়ের প্বশুর। ধনপতি গন্রি কিছু 
বলিল প্রচুর & জাতিবাদ হয় যদি তবে হই বন্ধ। বনে জায়! ছাগ রাখে এ বড় কলঙ্ক ॥” 


আর একটি গুণ, মকুন্দ কবি সংসারের খাঁটিরূ্প ভিন্ন অন্য কিছু 
কল্পনা করেন না; তিনি মিথ্যা কল্পনার একাস্ত 
বিরোধী । যেখানে বাধ্য হইয়া কোন দীর্ঘ 
রূপকথার অবতারণ করিয়াছেন, সেখানেও প্রন্কৃত রাজ্যের কথ। ছার! 
তাহা ফুবাসাধ্য সংযত ও সত্যের আভাবুক্ত করিয়া! তুলিয়াছেন,--স্বপ্রের 
মধ্যে জীবনের রেখা আঁকিয়াছেন। প্র সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধের অংশটি 
পাঠ করুন। কবির স্পষ্ট অঙ্কুলীসঙ্কেতে এই যুদ্ধের বর্ণনাটি আমার 


খাঁটি সংসার-চিত্র। 


লৌকিক-ধন্মশাখা ৷ ৪০৭ 


নিকট একটি গুঢ় ও মহিমান্বিত রাজনৈতিক বিপ্লবের কথার স্তায় বোধ 
হইয়াছে । পশুগণ যুদ্ধে হারিয়! ভগবতীন্ল নিকট কাদিতেছে-_-তাহাদের 
সঙ্গে চণ্ডীর কথোপকথন এইরূপ 2-- 

চণ্ডী-সিংহ তুমি মহাতেজা, পশু মধ্যে তুমি রাজা, তোর নখে পাষাণ বিদরে। 
শুশিয়া তোমার রা, কম্প হয়ু স্বব গাঃ কি কারণে ভয় কর নরে ॥ 

সিংহ--বীর ক্ষত্রি অদ্ভূত, দ্বিতীয় যমের চূত, সমরে হানয়ে বীর রথ । দেখিয়া 
বীরের ঠাম, ভয়ে তনু কম্পমান, পলাইতে নাহি পাই পথ॥ 

চণ্ডী-_আদি ক্ষত্রি তুমি বাঘ, কে পায় তোমার ল।গ, পবন জিনিতে পার জোরে । 
তৰ নখ হীরাধার, দশন বন্ত্রের স।র, কি কারণে ভয় কর নরে ॥ 

ব্যাদ্র-যদি গে! নিকটে পাই, ঘড় ভাঙ্গি রক্ত খাই, কি করিতে পারি আমি দুরে । 
বার্থ নহে তার বাণ, একে একে লয় প্রাণ, দেখি বারে প্রাণ কাপে ডরে ॥ 

চণ্ডী পশু মধ্য তুমি গণ্ডা, উত্তম তোমার খাও, বিরোধ না কর কার সনে। তুমি 
যদি মনে কর, প্রলয় করিতে পার, নরে ভয় কর কি কারণে ॥ 

গও--কালকেতু মহাবীর, দূর হতে মারে তীর, খড়েগ তার কি করিতে পারে । 
বীরের অস্ত্রের বেগে, বত্রিশ দশন ভাঙ্গে, পশুগণে মহামারি করে ॥ 

চণ্ডী-তুমি হস্তী মহাশয়, তে।মার কিসের ভয়, বজ্সম তোমার দশন। তব কোপে 
যেই পড়ে, যমপথে সেই নড়ে, কেব! ইচ্ছে তব দরশন ॥ 

হন্তী-_ছুই চারি ক্রোশ যায়, তবে মোর ল।গ পায়, উলটিয়া শুণ্ডে মোরে খেঁচে । 
মোর পিঠে মারে বাড়ি, লয়ে যায় তাড়াতাড়ি, ছাগলের মুল্যে লয়ে বেচে ॥ ইতাদি। 

মনে হয় যেন, পশুযুদ্ধ উপলক্ষ করিয়! কাবি মানুষীছ্বন্দের কথারই 
আভাষ দিয়াছেন, যেন মুসলমান প্রতাপের সমীপে হীনবল হিন্দুশক্ির 
বিড়স্বনাহি কবির ইঙ্গিতে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়ছে। উদ্ধত অংশ 
হইতে এবিষয়ে আরও স্পষ্টতর আভাষ আছে ; ভালুক কীদিয়া বলিতেছে 
_প্ৰনে থাকি বনে খাই জাতিতে ভালুক | নেউগী, চৌধুরী নহি, না রাখি তালুফ ॥” 
হস্তী বলিতেছে,--“বড় নাম, বড় গ্রাম, বড় কলেবর। লুকাইতে স্থান ন[ই বীরের . 
গোচর ॥ পলাইয়া৷ কোধা যাই, কোধা গেলে তরি। আপনার দত্ত ছটা আপনা অরি 4” 
ইত্যাদি। 


৪০৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য | 


এই কবির লেখনীর বড় চমণ্কার গুণ এই যে উহার মন্ত্পৃত স্পর্শে 
পণ্ড লগতে মানবীয় তত্ত্বের বিকাশ পায় ; কবি 
প্রকৃতির ফুল পল্লবের বর্ণনাগুলিও মানুষী 
উপমা দ্বারা সজীব ও উপভোগবোগ্য করিয়া তুলেন ঃ এই উপমাটি দেখুন, 
“এক ফুলে মকরন্দ, পাঁন !করি সদানন্দ, ধায় অলি অপর কুন্থমে। এক ঘরে পেয়ে মান, 
প্রামাজি দ্বিজ যান, অন্য ঘরে আপন সম্ত্রমে 8” কবির চিন্তে মান্ুষসমাজ এত 
স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও গাঁঢবর্ণে মুদ্রিত ছিল যে, জলে, স্থলে, গুল্ম লতায় এবং 
ইতর জীবসমূহের মধ্যেও তিনি সতত মানবীয় ভাঁবই প্রত্যক্ষ করিতেন । 
কিন্ত কবিকঙ্কণ স্থখের কথায় বড় নহেন, ছুঃখের কথায় বড়। বড় 
বড় উজ্জ্বল ঘটনার মধ্যে অবিরত ফন্তুনদীর স্ায় এক অন্তর্বাহী ছুঃখ 
টান ংগীতের মর্মস্পর্শী আর্তধ্বনি গুনা যায়। 
স্থণীলার বারমাস্তা হইতে ফুললরার বারমাস্তা 
হৃদয়কে গভীরতর রূপেস্পর্শ করে; নিঃশব্দ করুণরস কাবাখানিকে 
বিয়েগান্ত নাটকের গুঢ়মহিমাপূর্ণ করিয়াছে __স্থখবসস্তকাল বর্ণনায়ও 
কবির প্ররেমগীতির মলয় বাফু পরাভূত করিয়! উদ্ররচিন্তার আক্ষেপবাণী 
উঠিয়াছে। নানাবিধ ছুঃখের কথ! তাঁহার প্রতিভার চরণ নৃপুর কাড়িয়া 
লইয়া! যেন গতি মন্থর করিয় দিয়াছে । 
কবিকঙ্কণের পুরুষচরিত্রগুলিতে পুরুষোচিত উদ্যম ও স্বাবলম্বন 
বিরল,-"ইহা কবির দোষ নহে, দেশের 
যেরূপ পুরুষসমাজ, কাব্যে আমর! তাহারই 
একখানি ছায়৷ প্রত্যাশা করিতে পারি ; ঘটনাগুলি অদ্ভুত, কবি খুব 
বড় দরের পুকষচরিত্র গঠন করিবার উপকরণ লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু চরিত্রগুলি কেমন খাটো হুইয়! গিয়াছে, ধনপতির চণ্তীর 
প্রতি অবজ্ঞা, নানারূপ সঙ্কটাপনন অবস্থায় পতন,__শ্রীমস্তের পিতৃভক্তি 
এবৎ বিপদের প্রতি উপেক্ষা, নানারূপ অবস্থাস্তর, এগুলি কি মহামহিম 


মনুষাসমাজের ছায়া। 


পুরুষে পৌকষের অভাব । 


লৌকিক-ধর্মশাখা । ৪০৯ 


নায়ক-চিত্র অঙ্কনের উপযোগী উৎকৃষ্ট উপকরণ নহে? অথচ কৰি 
এই অবস্থাগুলি শিল্পীর মত স্থুকৌশলে ব্যবহার করিতে পারেন নাই,__ 
দেবশক্তির প্রতি একা স্তরূপ নির্ভরতা হেতু পুরুষচরিত্রগুলি স্বীয় শত্তির 
ভিত্তিতে ফ্াড়াইতে পারে নাই । তাহার! অবস্থার ক্রীড়নকের মত 
অকর্শণ্য হইয়া পড়ি্াছে, কোন উন্নত চিন্তায় গ্রণোদদিত হইয়া তাঁহারা 
কোন উন্নত কার্ধ্যে বিব্রত হয নাই ; তাহাদের শক্তি, অদৃষ্ট ও দৈবশক্তির 
প্রতি অতিরিক্তমাত্র (নর্ভরণীলতা-হেতু স্বাধীন ভাবে উদ্বোধিত হইতে 
অবকাশ পায় নাই । 

কবিকন্কণের বর্ণিত ঘটনার একটা মূলকেন্দ্র নাই উৎকৃষ্ট নাটক বা 
কাব্যে ছোট বড় বিচিত্র ঘটনার শোত 
দৌড়াইয়া একটি মৃলকেন্দ্রে পড়িয়া মিশিয়া 
ষায়,__সেই মূল দৃষ্তের চতুষ্পার্থ্ে নানা ঘটন! ও চরিত্রের বিকাশ পায়; 
বিশেষ একটি অঙ্ক নানাশৃঙ্গবেষ্টিত কাঞ্চনজজ্ঘার ন্যায় বহু অধ্যায়সমন্থিত 
হইয়া সকলের উপরে স্বীয় অত্যুচ্চ আবেগের শীর্ষ দেখাইয়া থাকে । 
কবিকক্কণের ছুই একটি মূল ঘটন! ধরিতে পারা গেলেও তাহাদের সঙ্গে 
অন্তান্ত ঘটনার সেরূপ অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক দৃষ্ট হয় না । চণ্ভীকাব্য বিশৃঙ্খল 
একটি প্রাকৃতিক অরণ্যানীর স্তাষ তক, গুল্স, পুষ্প, গুহা,_-সমস্ত একত্র 
এক দৃশ্তপটে দেখাইতেছে,এই সৌন্দর্যোর সাধারণ তন্ত্ে প্রতোক শোভাই 
নিরীক্ষণযোগা, কিন্তু বিশেষ কোন একটি অংশ অপূর্ব সুদৃশ্য হয় নাই । 

কবিঞস্কণের অন্ত এক(বধ গৌরব আছে। সরল! মিরেপ্া, স্নেহশীলা 
কর্ডেলিয়া, পতিপ্রাণা দেম্দেমনা *ই'হারা 
সহসা! ঘটন! বিশেষের মধে) পড়িয়া চরিত্রের 
বিকাশ দেখাইয়ছেন--ই'হাদের নাম ইতিহাসের পত্রে অঙ্কিত হইবার 
যোগ্য । কিন্তু বঙ্গীষ কবির ফুন্পরা ও খুল্লনার ন্যায় বিলাতি ঈন্দরীগণ 
স্ুগৃহিণী নহেন ) বঙ্গের কুঁড়ে ঘরে ষে দৈনন্দিন সহিষ্ণুতার পরীক্ষা! হয়, 


কাবা কে্্র-শূহ্য। 


রমণী-চরিত্র। 


৪১০ বঙ্গভাষা ও সাহিতা । 


নিত্য প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিলেই আত্মোৎ্সর্গের যে মন্ত্রজপ করিয়! বঙ্গনারী- 

গণের গৃহকর্ম্ে মনোনিবেশ করিতে হয়, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়! 

এবং সেই মন্ত্র সহিষ্ুুতার সহিত অভ্যাম কর! সকল স্থলে সম্ভবপর 

নহে,_এই স্থানে কাব্য ও নীতি হিসাবে মুকুন্দ কবির নির্বিরোধ শ্রেষ্ঠত্ব । 

আমরা এখানে চণ্ডীকাবোর উপাখ্যানভাগ সংক্ষেপে আলোচন! করিব। 
কালকেতুর গল্প । 

[লোমশ মুনি সমুদ্রের তীরে বসিয়া তপস্তা করিতেছিলেন; ইন্দ্পুত্র 
নীলাম্বর তাহার নিকটে যাইয়া কহিলেন, 
“মুনি, আপনি শীতাতপ সহা করিয়া! তপ 
করিতেছেন, একখানি কুটার প্রস্তত করিলে ভাল হয় না?” লোমশ 
উত্তরে বলিলেন, “কি হেতু বাধিব ঘর জীবননশ্বর ।”-_-( মা, চ)। নীলাম্বর 
প্রশ্ন করিলেন “মুনি আপনার আমু কত ?”-_-উত্তরে--“লোমশ বলিল শুন, 
ইন্দ্রের তনয়। পরিচ্ছন্ন লোম মোর দেখ সর্বব গায় ॥ এক ইন্ত্রপাতে এক লোম হয় ক্ষয়। 
সর্বলো ক্ষয় হ'লে মরণ নিশ্চয় ।৮--( মা, চ)। এই মহাপুরুষ তথাপি ঘর 
বাঞ্ধিতে বিরত ছিলেন। ইহার কঠোর দার্শনিক উপেক্ষার নিকট 
আধুনিক সভ্যতার প্রকাওকাণ্ড কি একট! ঘোর পগুশ্রম বলিয়া বোধ 
হইবে ! 

নীলাম্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, “অমর কে ?” উত্তর--“একমাত্র শিব ।» 
সুতরাং নীলাম্বর শিবসেবায় প্রবৃত্ত হইলেন । 
নীলাম্বরের আহ্বত পুজার ফুলগুলির মধ্যে 
একটি ফীট ছিল, তাহার দংশন-জালায় মহাদেব অস্থির হইয়া! নীলাম্বরকে 
শাপ দিলেন--“পৃথিবীতে গিয়া জন্ম গ্রহণ কর।” তাঁহার স্ত্রী ছায়াও 
তৎসহগমন করিল। মর্ভ্যলোকে এই ছুই ব্যক্তিই কালকেতু ও ফুল্পরা ৷ 
কিন্ত ঞঁ অলৌকিক অংশ মূল গল্পের কোন হানি করে নাই; পূর্ব 
,নোন একটি ব্যাখ্যা দেওয়া বৌদ্ধদিগের সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছিল; 


লোমশমুনি । 


নীল।ন্বরের জন্ম-গ্রহণ | 
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এখন আমরা মনুষাজীবনকে আদ্যন্তরহিত একটি বিচ্ছিন্ন প্রহেলিকার 
স্যায় মনে করি, কিন্ত সেকালে কবিগঞ্জ জীবনের আদি অস্ত দেখাইয়া 
দিতেন। 
কিন্ত স্থখের বিষয়, নীলাম্বর, কালকেতু-অবতারে তাহার স্বীয় 
বৈভবের কোন চিহ্ন লইয়া আসেন নাই ; 
কালকেতুকে আমর! খটি একটি বাধরূপেই 
দেখিতেছি ; শৈশবে তাহার শরীরে ছুর্দাত্ত তেজ,_-সে শশারু তাড়িয়া 
ধরিত, শিকার দুরে গেলে কুকুর দরিয়া ধরাইত, পক্ষীগুলিকে বাঁটুল 
ছু'ড়িয়া মারিত; কালকেতু পঞ্চবর্ষেই_শিশু দঝে সমন ওল ।”-( ক, 
ক, চ,)। ইহ! আমর! পৃর্ববেই দেখিয়াছি । সে কাব্যের প্রধান চরিত্র, 
1কন্ত মুকুন্দকবি তাহাকে বর্ণনা করিতে গগন হইতে চন্দ্র ও জল এবং 
স্থল হইতে বীধুলি কিংব৷ পদ্মফুল লইয়া নাড়াচাড়া! করেন নাই, তাহার 
“ছুই বাহু লোহার সাবল”--(ক, চ)। সে যখন ভোজন করিতে বসে, তখন 
কবির উৎপ্রেক্ষা এইরূপ,--“শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিকার । গ্রাসগুলি 
তোলে যেন তেঅটিয়! তাল ॥” নায়কের প্রাত এরূপ অবমাননাকর কথ। 
বলিতে এখনকার কবিগণ কখনই স্বীকৃত হইবেন না। মুকুন্দ ব্যাধের 
রূপ শাস্ত্রীয় প্রভায় সংস্কার করিতে চেষ্টা করেন নাই--কবির উপর 
স্বভাবের বিশেষ অন্কুকম্পা, তিনি সততই শ্বভাবকে অবলম্বন করিতে 
পাবিয়াছেন। 
কালকেতু একাদশবর্ষ বয়সে বিবাহ করিলেন, সোমাইওঝা৷ ঘটক- 
রূপে যখন সঞ্জয়বাধের বাড়ীতে যাইয়া তাহার 
কন্তাটি দেখিতে চাঁহলেন, তখন পিতা স্বীয় 
কম্তার মেঘবরণ চুল ও চাদবরণ মুখের প্রণংসা! করেন মই, তিনি 
বলিলেন “এই কগ্া রূপ গুণে নাম বে ফুল্গরা । কিনিতে বেচিতে তার পাঠিয়ে পসরা 
রন্ধন করিতে ভাল এই কন্ত। জানে । বন্ধুজন মেলিয়৷ ইহার গুণ গানে ।” (ক, চ)। 


বালাকাল। 


বিবাহ ও জীবনোপায়। 


৪১২ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য । 


এই স্থলে আমর! ফুল্পরাকে প্রথম দেখি। শিশু কালকেতুর বর্ণনাটি 
আমরা ইতিপূর্বণে «একবার উদ্ধত করিয়াছি; যৌবনে কালকেতু 
নিত্য নিত্য বনে যাইয়। শিকার করিত ; ব্যাপ্রগুলিকে লেজ মোচড়াইয়া 
মাবিত,--“দেবীর বাহন” বলিয়া সিংহকে বধ করিত না, কিন্ত ধনুকের 
বাড়ি'দিয়া৷ তাহাকে এরূপ শিক্ষা! দ্রিত বে,__“তৃফয় আকুল সিংহ পান করে 
নীর।” 

সারদিন শিকার করিয়। এক ভীড় মৃত পণ্ুস্কন্ধে কালকেতু সন্ধ্যা- 
কালে গৃহে ফিরিয়া আসিত) তাহার 
ভোজনটি খুব বিরাট বূকমের ছিল, সে 
হাঁড়িতে হাঁড়িতে ভাত, নেউলপোড়া, পু'ইশাক, কাকড়া প্রভৃতি 
খাইয়া নিশ্বাস ছাড়িয়। বলিত--“রন্ধন করেছ ভাল আর কিছু আছে?” 
(ক, ক, চ)। স্বীকার কারতে হইবে, তখন ক্ষুখা ও খাদ্য উভয়ই 
প্রচুর ছিল। 

এদিকে পশুগণ বিষম বিপদে পাঁড়য়৷ চণ্তীদেবীর শরণাপন্ন হইল ; 
তিনি বর দিলেন “কালকেতু আর তোমা- 
দিগকে কিছু করিতে পারিবে না ।” 
সেদিন কালকেতু রীতিমত ধনু হস্তে বনে বাত্রা করিল; তাহার 
নিশ্চিন্ত অস্তঃকবণে দেবীর কৃপার পূর্ববাভাষ 
নিঃশব প্রফুল্লতার উদ্রেক করিতেছিল,_- 

“প্রভাতে পরিয়৷ ধড়া, শরাসনে দিয়া চড়া, খর খুর কাছে তিনবাণ। শিরে বীধা 
জাল-দড়ি, কর্ণে ফটিকের কড়ি, মহাবীর করিল প্রয়াণ ॥ দেখে কালকেতু স্মঙ্গল-_ 
দক্ষিণে গো, মৃগ, দ্বিঙ্জ, বিকশিত সরসিজ, বামে শিবা ঘটপূর্ণজল & চৌদিকে মঙ্গল ধ্বনি, 
কেহ ভ্বালে হোম বহি, দরধধি দধি ডাকে গোয়ালিনী। দেখিল রুচির তনু, বসের সহিত 
ধেনু, পুরাঙ্গন দেয় জয়ধ্বনি ॥ দুর্ববা ধান্ পুষ্পমালা, হীরা নীল! মতিপলা, বামভাগে 
বারনিতদ্ষিনী ॥ মৃদঙ্গ মন্দিরা রায়, কেহ নাচে, কেহ গায়, শুনে বীর হরি হরি ধ্বনি ॥” 

কিন্তু হঠাৎ পথে স্বর্ণবর্ণ গোসাপ দেখিতে পাইল । গোসাপ বাত্রার 


ক্ষুধা ও খাঁদা। 


চণ্ডীর বর। 


পূর্বাভাব। 
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পক্ষে শুভ চিহ্ন নহে; কালকেতু কুদ্ধ হইয়া উহাকে ধনুগ্ডণে বাধয়া 
লইল, প্ষদি অন্ত শিকার জোটে, তুবে ইহাকে ছাড়িয়। দিব, নতুব| 
ইহাকেই শিকপোড়। করিয়া খাইব |” 

দেবীর চক্র'স্তে সেদিন ঘনঘোর কুঙ্খটিকাতে বনপ্রদেশ আচ্ছন্ন হইল । 
কালকেতু সারাদিন ধনুঃশর হস্তে বর্ণেবনে 
ঘুরিয়া কিছুই পাইল না_-কংসনদীর তীরে 
কতকটুকু জল খাইয়। অবসন্ন দেহে বিশ্রাম করিতে বসিল, কিন্তু- “বিষম 
সম্বল চিন্তা মহাবীর লাগে । এক চক্ষে নিদ্রা যায়, এক চক্ষে জাগে ॥” 


বার্থ শিকারী । 


ফুললরা শিকারের আশায় অপেক্ষা ক।রতেছিল, কি্ড কালকেতুর শুশ্ত 
হস্ত দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল; কালকেতু 
আপাততঃ গোঁসাপটাকে “ছাল উতাড়িয়া 
শিকপোড়া” করিতে আদেশ করিল এবং সখীগুৃহ হইতে কুল্পরাকে কিছু 
ক্ষুদ ধার করিয়! আনিতে বলিল, তৎপর স্বয়ং ক্ষুপ্নমনে বাসি মাংসের 
পসার লইয়া! গোলাঘাট অভিমুখে ধাবিত হইল । 

ফুল্পর! বিমলার মাতার নিকট ছুই কাঠা ক্ষুদ ধার করিল, ছুই সখী 
একস্থানে বসিয়া একদও গৃহের আলাপ করিল, শেষে ফুল্লরাশ্ুন্দরী 
দ্রীরে ধীরে গৃহে প্রত্যাগমন করিল । 

এদিকে গোসাপরূপিণী চণ্ডী পরম! স্থন্দরী যুবতী হইয়! কুটাবের 
পার্থে দাঁড়াইয়াছেন, তাহার রূপের প্রভায় 
“ভাঙ্গ৷ কুড়াা ঘরখানা করে ঝলমল। কে।টাচন্ 
প্রকাশিত গগনমণ্ল ॥” বিস্মিত ফুললরা প্রণাম করিয়৷ আগমনের" কারণ 
জিজ্ঞাসা করিল । চণ্ডী বলিলেন, তিনি সতিনীর সঙ্গে দ্বন্দ করিয়! 
আসিয়াছেন। নেই ব্যাধের কুটারেই তিনি থাকা স্থির করিয়াছেন । 
ফুল্পরা সেই ভাঙ্গা! কুটারে স্বামীর প্রেমের গর্ব করিয়া সুর্থী ছিল; 
তাহার উপবাস, দারিদ্র্য সকলই সহ হইয়াছিল, কিন্তু অদ্য চণ্ডীর রূপ 


গৃহের বন্দোবস্ত। 





চণ্তীর স্বযুক্তিগ্রহণ। 


৪১৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


দেখিয়! আশঙ্ক।য় মুখ শুকাইয়! গেল ১--"পেটে বিষ, মুখে মধু, জিজ্ঞাসে ফুল্পর1 ৷ 
ধা তৃফণা দূরে গেল র্ধনের ত্বরা ॥” যৃতবার জিজ্ঞাসা করিল, ততবারই এক 
উত্তর, চণ্ডী সেই স্থানেই থাকিবেন, তখন মনের আশঙ্ক! প্রচ্ছন্ন 
রাখিয়া ফুলরা-স্ুন্দরী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি 
নানা পৌরাণিক রমণীর দৃষ্টান্ত দেখাইয়! 
বলিতে লগিল--স্বামী ছাড়িয়া স্ত্রীলোকেব 
একদওও পরণৃহে থাকা উচিত নয়, আপনার এস্থান ত্যাগ করাই 
শ্রেয়ঃ।” ঢেকত নৈতিক বক্ত,ত দ্বারা চণ্ডীদেবীকে প্রবোধ দিতে 
চেষ্টা করিল--**সতিনী কোন্দল করে, দ্বিগুণ বলিবে তারে, অভিমানে ঘর ছাড়বে 
কেশি ৪" “এ বিরহ্জবরে, যদি স্বামী মরে, কে।ন্‌ ঘাটে খাবে পানী ॥৮ 

কিন্ত দেবীর নিঃশব্দ রহস্ত-প্রিয়ত। একটি অটল অভিসন্ধির ভাণ 
ধরিয়া উপায়হীনা ফুল্লরার সমস্ত অনুনয় বিনয় ব্যর্থ করিয়া দিল। 
ফুল্লরা নীতিবাক্যে ফরাইতে না পারিয়া দারজ্র্যের ভয় দেখাইতে 
লাগিল,--“বসিয়া চণ্ডীর পাশে কহে হুঃখবাণা। ভাঙ্গা কুড়ে ঘর তালপাতের 
ছাউনি ॥ ভেরও।র থাম তার আছে মধা ঘরে। প্রথম বৈশাখ ম(সে নিত্য ভাঙ্গে 
ঝড়ে” প্রভৃতি বর্ণন| পাড়লে এই রহস্তের অভিনয়ের মধ্যেও আমাদের 
কান্না পায় । উজোষ্ে,_-“বইচির ফল খেষে করি উপবাস।” "পসরা এড়িয়া 
অল খাইতে না পারি। দেখিতে দেখিতে চিলে করে আধসারি &” শ্রাবণে,_-“কত 
শত খায় জোক, নাহি খায় ফণী॥” “ছ্‌ঃখ কর অবধন। বৃষ্টি হৈলে কুড়ায় ভ।সিয়! 
যাঁয় বান ॥” “মাংসের পসরা লয়ে ফিরি ঘরে ঘরে । আচ্ছাদন নাহি অঙে শ্রান 
বৃষ্টি নীরে ।” আঁশ্বন মাসে,-উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা। অভাগী ফুল্লরা 
করে উদরের চিন্তা ॥ কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে। দেবীর প্রসাদম।ংস 
সবাক।র ঘরে ॥” কার্তিক মাসে)নিযুক্ত করিল! বিধি সবার কাপড়। অভাগী 
ফুল্পর! পরে করিণের ছড় |” “ফুল্ররার আছে কত কর্মের বিপাক। মাঘমানে কাননে 
তুলিতে নাহি শাক।” “মধুমাসে মলয় মাকত মন্দ মন্দ। মালতীএ মধুকর পিয়ে 
মকরনা ! বনিতা পুরুষ দৌহে পীড়িত মদনে । ফুল্পরার অঙ্গ পেড়ে উদরদহনে ॥” 


ফুলরার হশ্চিন্তা ও দেবীর 
রহত্য। 


লৌকিক-ধর্মশাখা | ৪১৫ 


এই বর্ণনাগুলির মধ্যে স্থলে স্থলে চণ্তীদেবীকে ভয় দেখাইবার প্রকাশ্য 
চেষ্টা আছেঁ,--“কোন্‌ সুখে ইচ্ছিলে হইতে ব্যাধের নারী ।" 

কাঙ্গালিনীর এই দৈনিক কষ্টসহ মুর্তিখানি বঙ্গীয় কুটীরে কিরূপ 
স্থন্দর দেখাইতেছে ! ফুল্লরা নিজের এই 
ঘোর দারিদ্র্যহুঃখ লজ্জায় কাহাকে ৪ খলিত 
না, কিন্তু এই রূপসী কামিনীকে উহা! ন| জানাইলে সে ত গৃহ ছাড়ে 
ন|। ফুল্লরার নীরব পতিগ্রেমের এই স্থুন্দর বিকাশে আমরা প্রীত 
হই__কিন্তু তাহার অকারণ কাতরতায় ঈবদ্হান্ত সম্বরণ করিতে 
পারি না। 

তথাপি দেবী যাইবেন না, তাহার প্রচুর ধন আছে-_তিনি ব্যাধ- 

কুটীরের দারদ্র্য ঘুচাইবেন । আর তিন ত নিজে ইচ্ছা করিয়। আসেন 

নাই--“এনেছে তোমার শ্বামী বাধি নিজ গুণে ।”* “হয় নয় জিজ্ঞাস। করহ মহাবীরে |” 

স্বামী ই'হাকে নিজে লইয়া আসিয়াছেন, শুনিয়| উপায়হীনা! অভি- 

ছইটি চিত মানিনী ফুলর| মনের ভাব গোপন করিতে 
পারিল না। 

“বিষাদ ভাবিয়া কাদে ফুলর! রূপসী । নয়নের জলেতে মলিন মুখশশী ॥ কাদিতে 
কাদিতে রাম! করিল গমন। শীঘ্রগতি গোলাঘাটে দিল দরশন ॥ গদগদ বচনে চক্ষুতে 
বছে দীর। সবিন্ময় হইয়! জিজ্ঞাসে মহাবীর ॥ শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তের সতা। 
ক।র সনে ছন্দ করি চক্ষু কল্লি রত ॥” 

ফুল্পরা--“সতা৷ সতীন নাহি প্রভু তুমি মের সতা। ফুল্লরার এবে হৈল বিমুখ 
বিধাত। ॥ কি দোষ দেখিল। মোর জাগ্রত স্বপনে । দোষ ন! দেখিয়া কর অভিমান 
কেনে ॥ কিলাণিয়া প্রভু .তুমি পাপে দিলা মন। আজি হৈতে হৈলাতুমি লঙ্কার 
ব্লাবণ ॥ আজি হৈতে বিধাতা হইল মোরে বাম। তুমি হৈল! রাবণ বিপক্ষ হৈল! রাম 
পিপীৈকার পাখা উঠে মরিবার তরে। কাহর ষোড়ণী কন্যা! আনিয়া ঘরে ॥ শিয়রে 
কলিঙ্গ রাজ! বড় দুর/চ|র। তোমারে "বধিয়া জাতি লইবে আম।র ॥" চালকেতু__ 


ভি 


সন্দেহে সৌন্দর্য্য | 


* গুণের এখানে সরল অর্থ ধনুপ্১৭” কিন্তু ফুল্লরা তাহা বেঝে নাই। 


৪১৬ ব্ক্গভাষা ? সাহিত্য । 


“মুবাক্ত করিয়া রাম! কহ সত্য তাষা। মিথ্যা হৈলে চোয়াড়ে কাটিব তোর নাসা ॥” 
ফুল্পরা-_“সত্য মিথ্যা বচনে আপনি ধর্ম সাক্ষী। তিন দিবসের চন্ত্র বারে বসি দেখি ॥” 
একদিকে ফুল্পরার সরল প্রেমপুর্ণ ভয়, অপর দিকে কালকেতুর নির্মল 
অমাজ্জিত চরিত্রে বৃথা সন্দেহজনিত ক্রোধ,_ছুইটি বিপরীত ভাবের 
উদ্দী অভিনয় চিত্রকরযোগা নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে । 


কালকেতু গৃহে আসিয়৷ দেখিল “ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর খানা করে ঝলমল । কোটি 
চন্দ্র বিরাজিত বদনমণ্ডল ॥” বিশ্মিত হইয়া কাঁল- 
কেতু বলিল, এই শ্বশান সমান ব্যাধগৃহে 
তুমি কে? ব্যাব হিংস্ুক, চতুর্দিকে পশুর হাঁড় এই ঘরে-_“প্রবেশে উচিত 
হয় স্ন।” এখানে তুমি কেন? এখানে রাত্রিবাস করা উচিত নহে-_ 
লোকে মন্দ কথা বলিতে পারে। তুমি চল, আমি তোমাকে বাড়ী 
লইয়া বাইব। কিন্তু ব্যাধের স্বতঃপ্রবৃন্ত নৈতিক সাবধানত৷ ছিল, 
সে একাকী যাইবে ন।--“চল বধুজনপথে, ফুল্লর1 চলুক সাথে, পিছে লয়ে ধাৰ 
ধনুঃশর।” দেবী উত্তর দিলেন না-চুপ করিয়! দাঁড়াইয়া রহিলেন। 
কালকেতুব রাগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল--“বড়র বহুরি তুমি বড় লোকের 
ঝি। বুঝিয়! বাধের ভাব তোর লাভ কি॥” তথাপি চণ্ভী যান না, তখন 
ব্যাধ বলিল-_“চরণে ধরিয়। মাগি ছাড়গে। নিলয়” এবং অবশেষে--“এত বাক্যে 
5ণ্তী বদি না দিল! উত্তর। ভানু সাক্ষী করি বীর যুড়িলেক শর” কিন্তু সহসা 
অপূর্ব পুলকে ব্যাধ মন্মুগ্ধ হইয়! গেল, তাহার চক্ষু হইতে জল পড়িতে 
লা'গল,-_-শরীর ঘন ঘন রোমাঞ্চিত হইতে 
অতি-প্রাকৃত। 

| লাগিল-_-যে শর ছাঁড়িতে চাহিয়াছিল, তাহা 
ছড়িতে পারিল না; শর ধনু হস্তে আটকিয়। গেল। তখন স্বামীর 
বিপদে ফুল্লর! সুন্দরী আ'রয়। সহায় হইল,--“নিতে চাহে কুল্পরা হাতের ধন্ুঃশর | 
ছাড়াইতে াঁরে রাম! হইল ফাফর ॥” এই সময় দেবীকৃপা করিয়৷ বলিলেন, 
আমি চণ্ডী তোমাকে বর দিতে আসিয়াছি।” এই স্বতাব-নির্ভীক 


দেবীর প্রতি অভ্র্থন|। 


লৌকিক-ধর্শশাখা । ৪১৭ 


সত্যবাদী ব্যাব স্বীয় সামা'জক হীনতা ও অপরাধ স্মরণ করিয়া চির বিনীত, 
সে চণ্তীকে বলিতেছে, _“হিংসামতি বাধ আমি অতি নীচ জাতি। কি কারণে মোর 
গৃহে আদিবে পার্বতী।” তখন দেবী স্থীয় দণতূজামৃত্তি দেখাইয়৷ সন্দেহ 
ভঞ্জন করিলেন । সেই মূর্তির বর্ণনাটি এন্থলে বড় সুন্দৰ হইয়াছে । 
চণ্তীর অপূর্ব মৃত্তি * দেখিয়া ব্যাধ "? ফুব্পর! কীদিয়। পায় পড়িল; 
চণ্ডী কালকেতুকে একটি অস্ুরী উপহার 
দিলেন, কিন্তু__“লইতে নিষেধ করে ফুল্পরা সুন্দরী | 
এক অঙ্গুরীতে প্রভু হবে কোন্‌ কাম। সারিতে নারিবে প্ভু হইবে ছুর্নাম ॥” 
স্তরাং চণ্ীদেবীকে আর? সাত ঘড়া ধন 1দতে হল, এই সাত 
বড়া ধন ফুল্পর! ও কালকেতু সমস্ত বহিয়া৷ লঈতে পারিল না; তখন 
কালকেত্‌ তাহার অভান্ত সরলত! সহকাবে একটি ন্থুবৌধ করিল,__ 
“এক ঘড়। €ন মা আপশি কাকে কর।” ক্ষীণাঙ্গী দেবী এক ঘড়া ধন নিজে 
কাখে তুলয়া লইলেন; কিন্তু কালকেতু মূর্খ, দরদ্র-_তাহার ননে যে 
সমস্ত ভাব খেলা করিয়াছে, কবি তাহার কোনটিই গোপন করেন 
নাই-__তাহার সন্গলতা, বর্ধরত!, মূর্খতা এবং চরিত্রবল এ সমস্তঈ বাযাপ- 
নায়কেরই উপষোগী, অন্য কোন মানদণ্ডে তাহার তুলনা করিলে অন্যায় 
হইবে্। যখন চণ্ডী ধনঘড়া লইয়া ধাবে ধারে চলিতেছেন, তখন-- 
“মনে মনে মহাবীর করেন যুকতি। ধন ঘড় লৈয়ে প।ছে পলায় পার্বতী ॥" 
এই সব বর্ণনায় এপ একটি সুন্দর অক্ত্রমতার বিকাশ আচে, যাহা 
প্রথম শ্রেণীর কবি ভিন্ন অন্য কেহ দেখাইতে পারেন না| মুরানরশীলের 
নিকট ঙ্গুরী ভাঙ্গাইবার স্তলটি স্থানাস্তবে উদ্ধত হইয়াছে । একদকে 
প্রবঞ্চক মুরারির কপট-ভদ্রতা-স্ুচক প্রণ্ন, 
অপরদিকে কালকেতুব সরল বন্ধুভাবের 
উত্তর ৪ নির্ভীক সতাশ্রিয়তা তাহী'র বর্ধরতাকে ০ যেন প্রকৃত সুনীতির 
বর্ণে মাঁজ্জত করিযাঁছে। 
২৭ 


চণ্ডীর দয়া । 


শঠে সরলে। 


৪১৮ বঙ্গভাষ৷ ও সাহিত্য । 


ইহার পর কালকেতু চণ্তীর আদেশে গুজরাটের বন কাটাইয়! তথায় 
রাজধানী স্থাপন করিল। কিন্তু পরবর্তী অংশে 
মুকুন্দকবি তাহার চরিত্রের দৃঢ়ত। রক্ষা করিতে 
পারেন নাই। মুকুন্দের কালকেতু ব্যাধ, তাহার কালকেতু রাজ। হইতে 
শ্রেন্ঠ। তাহার কালকেতু কলিঙ্গাধিপতির সহিত বুদ্ধে হারিয়া, স্ত্রীর অন্ধু- 
রোধে শয়নপ্রকোষ্ঠে লুকাইয়াছিল-_এদৃশ্ত দেখিয়া ছুঃখিত হইয়াছি; কৰি 
বাঙ্গালী বীরকে বোধ হয় যথাদৃষ্ট তথা অঙ্কন করিয়াছেন, কিন্তু মাধবাচার্যা 
কালকেতুর শেষ জীবন বেশ প্রশংসনীয় ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ; ফুল্পর! 
যখন ম্বামীকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিতেছে»ুখন কালকেতু বলিতেচে-_ 
“শুনিয়া যে বীরবর, কোপে কাপে থর থর, শুন রাম! আম।র উত্তর । করে লৈয়! শর 
গাণ্ডী, পুজিব মঙ্গল চণ্ডী, বলি দিব কলিঙ্গ ঈশ্বর ॥ যতেক দেখহ অশ্ব, সকল করিব 
ভশ্ম, কুঞ্জর করিব লণ্ড ভণ্ড। বলি দিব কলিঙ্গ রায়, তুষিব চণ্ডিকা মায়, আপনি 
ধরিব ছত্র দও (”_-(মা, আ, চ।) এবং যেখানে কালকেতু বন্দী অবস্থায় 
রাজসভায় প্রবেশ করিল, তখন-্*"রাজসভা দেখি বীর প্রণাহ্য করে।”- 
(মা, আ, চ)। 

কলিঙ্গাধিপতিকে চণ্তীদেবী স্বপ্নে আদেশ দিলেন__ আমার ভূত্য 
কালকেতু, তাহাকে আমি রাজগি দিয়াছি, তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দেও ।” 
কলিঙ্গাধিপতি এই আদেশ অনুসারে কালকেতুকে মুক্তি প্রদান করিয়া 
স্বয়ং তাহাকে গুজরাটের সিংহাসনে দৃঢ়ভাবে সংস্কাঁপিত করিলেন । | 

ইহার পর সহস| একদিন কালকেতু 'নীলাম্বর হইয়া ও ফুল্পরা ছায়! 
হইয়া! স্বর্গে গমন করিল । 


মুকুন্দ ও মাধব । 


ভাড়-দত । 
উপাখ্যান-ভাগে একটি আবশ্তকীয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়া গিয়াছি। 


রর প্রতি আমর তাহাকে উপেক্ষা করিয়া যাই নাই, 
ভাড়ুদত্তকে স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করিব, 


লৌকিক বরর্মশাখা ৷ ৪১১৯ 


এইজন্ত পুর্বে ততসম্বন্ধে কিছু লিখি নাই। ভাড়ু শকুনিশ্রেণীর ব্যক্তি,” 
ধূর্ততার জীবস্ত প্রতিমূর্তি, এই চরিত,বর্ণনায় কবিকম্কণ হইতে মাধবা- 
চারধ্য বেশী ক্ষমত। দেখাইয়াছেন, আমরা মাখবাচার্যোর কাব্যকে মূলতঃ 
অবলম্বন করিয়! ভাড়,-চরিত বর্ণনা করিব । 
ভাড়ুদত্তের বাড়া গুজরাটের নিকট, বাড়ীতে লক্ষমীর ক্কপা আটে না, 

__পারবারের সকলেরই মধ্যে মধ্যে উঠাবাসী 
থাকিতে হয | ভাড়।দন্ত একদিন উপবাসে 
বঞ্চন কারয়! প্রাতে স্বীয় স্ত্রীর নিকট কিছু খাবার চাহিতেছে,_- 
“ভাড়,দত্ত বলে শুন তপনদত্তের ম1। ক্ষুধার কারণে মোর পোড়ে সব্ব গা” 
তপনদত্ত ভাড়,র পুত্র। ভাড়।র গুণবতী ভার্ধয ক্ষুধার্ত স্বামীর প্রতি 
হাসিয়। বলিল,---“যেন মতে কথা কহ লেকে বলে আটল। কলি গেল উপবাস 
আজি কোথা চাউল ॥” 


তখন ভাড়ু, ছুঃখিত চিত্তে__“তাঙ্গ। কড়ি ছয় বুড়ি গামছা বাখিয়া। ছাওয়ালের 
মাথে বোঝ। দিলেক তুলিয়া ॥” *ভাঙ্গা ক।ড়” দিয় কি হইবে, পাঠক সে 
প্রশ্ন এখন করিবেন না । 

বাজারে উপনীত হইয়! ভাড়। প্রথমে ধনাপশারীর নিকট গেল, 
কয়েক সের চাউল চাহিল এবং বলিল 
“তন্ব। ভাঙ্গাইয৷ কড়ি দিয়া যাব তোরে।” কিন্তু ধন! 
তাহাকে চিনিত, সে আগে কাড় না পাইলে, চাউল দিবে না । কিন্তু 
ভাড়,দত্ত তাহাকে নান! রূপ উৎপীড়নের ভয় দেখাইল, রাজার পাইক- 
গণ তাহাকে মান্ত করে, সে তাহাদিগের সাহায্যে ধনাকে উপযুক্ত 
শিক্ষা দ্রিবে । ধন! ভয় পাইয়! বলিল-_“পরিহাস করিলাম করি বাড়াব।ড়ি। 
চাউল নিয় যাও তুমি নাহি দিও কড়ি॥” শাঁক-বিক্রেতাকে ঘানারূপ 
প্রলোভন দেখাইয়। এক বোঝা শাকশবজি লাভ করিল-_“কাণি ছুই তিন 
তুমি ইনাম দিব তোরে ।” এইরূপ নান! ধূর্ততা করিয়! সে লবণ ও তৈল 


ঘরের কথ] । 


ভারুদত্ত বাজারে । 


৪২০ বঙ্গভাষ। ও পাহত্য । 


দায় করিয়া লইল ) কিন্তু গুবাক বিক্রেতার সম্তুখে প্রথমে একটু জব 
হইল, তাহাকেও টাকা ভাঙ্গা ইয়৷ কড়ি দেওয়ার কথা বলাতে সে বলিল,_-. 
“তন্কা ভাঙ্গাইয়। মজুত আন গিয়া কড়ি। মজুর পাঠাইয়া গুয়া নিও তবে বাড়ী ৪৮ 
তখন ভাড়।দন্ত রাজদ্রবারে তাহার প্রাতিপত্তির কথ! বলিতে লাগিল +__ 
স্বীয় গৌরবের নানা খ্যাতি করিয়া বলিল__রাজা ভাহাকে গাড়), কম্বল 
ও পাটের পাছড়া উপঢৌকন দিয়াছেন; বলা নিশ্রয়োজন এ 
সকলই মিথ্যা । গুবাক বিক্রেতাকে ভয় দেখাইয়া বলিল,__- 
"্রাতঃকালে পাদা পাঠাউৰ ঘরে ঘরে। পত।কা তুলিয়া দিব গাছের উপরে ॥” 
এইভাবে গুবাঁক, চিড়া, মিঠাই, সন্দেশ প্রভৃতি নান! দ্রব্য সংগ্রহ করিয়। 
লইল। কিন্তু ঘোষের ম! দধি বিক্রয় করিতেছিল, তাহার দধি ধরিয়া 
টানাটানি করাতে বৃদ্ধা তাহাকে কটুমুখে গালি দিতে লাগিল, ভাড়। 


নানা উপায় জানে, (সে তাহার কাঁণে কাণে বলিল,_-“চোরা গরু লয়ে বুড়ি 
তোমার বনতি। বাদী হইয়াছে যত গামের রায়তি।” ভয়ে ঘোষের মার মুখ 


শুকাইযা৷ গেল। কিন্তু মৎস্ত-বিক্রেতার কঠিন হস্ত হইতে মত্ম্ত আদায় 
করিতে গিয়া ভাড়। 'প্রকতই জব্দ হইল; সে কোনরূপেই মত্ন্ত দিবে 
না। ভাড়। যত বলিল, মহস্ত-বিক্রেতা ভ্রকুটি-কুটিল মুখে নব অগ্রাহা 
করিল, শেষে ভাড়। টানাটানি আরম্ভ করাতে ছুইজনে মল্লযুদ্ধ লাগিল; 
এই বুদ্ধে,_ কচ্ছ হতে ভাড়দত্তের পড়ে ক।ণ! কডি ॥” “কাণা কড়ি পড়ে ভাড়। বহু 
লজ্জ। পায়। মব্হ্য ছাড়িয়া তবে উঠিয়া পলায় |” 
এই গেল বাজারের পালা); তাগ পর ভাড়, কালকেতুর।জাকে 
প্রতারণ। করিতে গিয়াছে,_- 
“ভেট লয়ে কাচকল।, পশ্চাতে ভাড়,র শালা, আগে 


 বাজ-দরবারে । 


ভাড়,দত্তের প্রয়াণ । ফোটা কাট। মহ]দন্ত, ছেড়া জোড় কৌচা লম্ব, শ্রধণে কলম 
লক্বান | প্রণাম করিয়া বীরে, ভাড়, নিবেদনূ করে, সম্বন্ধ পাতিয়া খুড়া খুড়া। ছেড়া 
কন্বলে বনি, মুখে মন্দ মন্দ হালি, ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া॥ আইনু বড় প্রীত আশে, 
বনিতে তোমার দেশে, আগেতে ডাকিবে ভাড়,দন্তে ॥ যতেক কায়স্ছে দেখ, ভাড়র 
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পশ্চাতে লেখ, কুলশীল বিচার মহব্বে॥ কহি আপনার তত্ব, আমলহীড়ার দত্ত, 
তিনকুলে আমার মিলন । ঘোষ ও বহর কন্যা; ছুই নারী মোর ধস্তা, মিত্রে কৈল 
কমার গ্রহণ ॥ গঙ্গার দুকুল পাশে, যতেক কায়স্থ বৈসে, মের ঘরে করয়ে ভোজন । 
ঝ।রি বন্ত্র অলঙ্কার, দিয়ে করে ব্যবহার, কেঠ নহি করয়ে রন্ধন ॥ ইতা।দি।-- 
ক, ক. চ।% 
সে কালকেতুর মীগ্্ত্ব পদ পাইতে অভিলাধী। কালকেতু তাহাতে 
সম্মত হইল না; তখন ভাড়। বাঁকতে আরন্ত করিল,__কালকেতুর লোক- 
জন যাইয়! ভাড়ুকে খুব প্রহার করিয়া দিল; তখন ভাড়)-_“পুপর্ব্বার 
হাটে মাংস বেচিবে ফুল্পরা॥॥” প্রভৃ(ত ভাবের গলি দদাত্তে দিতে বাড়ী ফিরিয়া 
গেল,_ 
“পথে পড়। ফুল পাইয়া মাথে তুলি দিল। হাসিতে হাসিতে ভাড়, বাড়ীতে চলিল ॥ 
টিনার কেরা ব|ড়ীর নিকটে গিয়া ড।কযে রমণী। রি আনিয়। 
দেও এক ঘটি পানি ॥ প্রভুর বচন শুনি রমণী অস্থির | 
ভাঙ্গা ঘটিতে পুরি বাহির করে নীর ॥ ভাড়,রে দেখিয়া তার রমা চিন্তয়। দেওয়ানেরে 
গেলা প্রভু ধুলি কেন গায়॥ ভাড়,এ বোলয় প্রিয়! শুনহ কর্কণা। মহাবীর সনে আজি 
খেলিয়।ছি পাশ! ॥ ক্রমে ক্রমে মহাবীর ছয় পটী হারি। রসে অবশ হইয়া করে 
হুড়াহুড়ি ॥ ধুলা ঝাড়ি বহুমতে পাইয়।ছি রস। বীরের গায়েতে দিছি ত।র ছুই দশ ॥ 
কি বলিতে পারি প্রিয়। বীরের মাহাত্ম।। যাহার পীগ্রিতে বশ হৈল ভাড়,দন্ত।” 
কিন্তু রমণীকে এই স্থুখকর প্রবোধ দিল ধূর্তের হৃদয় ক্রোধে 
জলিতেছিল; ইহার পরে সে কলিঙ্গাধিপকে 
জানাইল যে, তাহার রাজ্যের নিকট একজন 
নীচজাতি ব্যাধ রাজ্য সংস্থাপন ঝরছে এবং কৌধলে কলিঙ্গরাজকে 
উন্তেজিত করিয়া কালকেতুর বিরুদ্ধে বুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইল। এ যুদ্ধের 
কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । 


প্রতিহিংস| | 


* ভাড়়দত্তের প্রসঙ্গে এই স্থলটি মাত্র কবিকম্কণচণ্ডী হইতে উদ্ধৃত হইল; অন্যান্য 
অংশ মাধবাচর্যের চণ্ডী হইতে গ্রহণ করিয়ছি। 


৪২২ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য । 


যখন ছুই রাজার পুনঃ সন্ধি হইল, তখন উভয়ের অনুমতিক্রমে 
নাপিত ভাড়ুর মস্তক অশ্বমৃত্রে ভিজাইয়া 
লইল এবং মধো মধ্যে ক্ষুর বাম পদ্দের তলাতে 
ঘষিয়া মাথাটি বেশ করিয়া মুন করিয়া দিল। মস্তক মুণগ্ডনের পর 
নাগরিকগণ প্রত্যেকে এক এক ঘড়া ঘোল তাহার মাথায় ঢালিয়! 
দিয়া গেল; ছেলের! গীত বাঁধিয়া তাহার পাছে পাছে গান গাহিয়া চলিল ; 
“কাল হাঁড়ি ফেলা মারে কুলের বহুড়ী”---এতদবস্থয় ভাড়ুকে গঞ্জ পার করিয়। 
দেওয়া হইল? কিন্ত শতবার ধৌত হইলেও অঙ্গারের মলিনত্ব ঘোচে না; 
গঙ্গাপার হইয়া,_-“লোকের সাক্ষাতে ভাড়, কহে মিথ্যা কথা। গঙ্গ! সাগরেতে গিয়। 
মুড়ায়েছি মাথা! ॥ এ বলিয়া মাগি খায় নগরে নগরে ।* 
প্রীমন্তের গল্প । 
রত্বমালা অগ্দরী তালভঙ্গ দোষে লক্ষপতিবণিকের ঘরে থুল্পন! হইয়া 
জন্ম গ্রহণ করেন। 


ভাড়,দত্তের শান্তি। 


খুল্লন|র জন্ম । 


একদা! উজানিনগরের বুবক ধনপ[ত-সদাগর শ্তামল প্রান্তরে ক্রীড়া- 
চ্ছলে পায়রা উড়াইতেছিলেন 7 এই পায়রা 
খুল্লনার বস্ত্রাঞ্চলে লুকাইল ; ধনপতি পায়বা 
চাহিতে গেলেন, খুল্পনা জানিতে পারিল, ধনপতি তাহার খুড়তত ভগ্মীর 
স্বামী, স্থতরাঁং সম্বন্ধটিতে আমোদ করিবার স্থযোঁগ ছিল; ঈষদুঘ্ধিন্ন- 
যৌবন! খুন! সুন্দর মুখখানি বিদ্ধপ-মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত করিয়! 
কৌতুক করিতে করিতে চলিয়া গেল; ধনপতির মাথা ঘুরিয়া গেল, 
তিনি ঈাড়া ইয়া খুল্পনাকে বিবাহ করিবার চিস্তা করিতে লাগিলেন । 
ধনপতি কুলে ও ধনে শ্রেষ্ঠ, কাব্য নাটক পড়িয়া পণ্ডিত; স্থৃতরাং 
এ বিবাহে সম্মতি পাইলেন। কিন্তু তাহার 
প্রথমা স্ত্রী লহনাহ্ন্দরীকে প্রবোধ না দিলে হয় 


কৌতুকে বিপদ। 


লহ্নাকে প্রবোধ। 
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না--সে ত এ কথা শ্রবণমাত্র অভিমানে মাতিয়। বসিয়া আছে--কথা 


বলে না ১ 
“লহন! লহন! বলি ডাকে সদাগর ৷ অভিমানযুক্ত রাম! না দেয় উত্তর £ ইঙ্গিতে 


বুঝিল লহনাব্র অভিমান। কপট সম্ভাষে সাধু লহন1 বুঝান & রূপ নাশ কৈলে প্রিয়ে 
রন্ধনের শালে। চিস্তামণি নাশ কৈলে কাঁচের বদলে ॥ স্নান করি আসি শিরে না দাও 
চিরুণী। রৌদ্র না পায় কেশ শিরে বিধে পানি॥ অবিরত এ চিন্তা অন্ত নার্হিগণি। 
রম্বনের শালে নাশ হইল পন্মিনী ॥ মাসী, পিসী, মাতুলানী, ভগিনী, সতিনী। কেহ 
নাহি থাকে ঘরে হইয়া রান্ধুনী॥ যুক্তি যদি দেহ মনে কহিঝ। প্রকাশি। রম্ধনের 
তরে তব করি দিব "দসী॥ বরিষা বাদলেতে উননে পাড় ফুঁক। কপূর তাল 
বিনে রসহীন মুখ ॥” 
এই কথাগুলির মোহিনীশক্তিতে এবং একখানি পাঁটশাড়ী এবং চুড়ি 
গড়িবাব জন্ত ৫ তোল! সোণা পাইয়া লহন! আর কোন আপন্তি করিল না । 
লহনা মোঁটের উপর মন্দ মেয়ে নহে, তবে বুদ্ধিটি বড় স্থল; তাহার 
প্রকৃতি সরল ও সুন্দর, কিন্ত কোন ঢষ্ট চালাক্‌ 
লোকের হাতে পড়িলে নির্বোধ লহনা খেলার 
পুতুলের স্ায় আয়ত্ত হইয়। যায়, প্ররেচনায় সে নিতাস্ত গহিত কর্ম্মও 
করিতে পারে | 
বিবাহের পর ধনপতিকে রাজাজ্ঞাক্ন প্রবাসে ( গৌড়ে ) যাইতে হইল, 
তখন দ্বাদশবর্ষীয় খুল্লনীকে সাধু লহনার হাতে হাতে সঁপিয়৷ গেল। 
লহনা স্বামীর কথ! মাথায় লই 7 খুল্পন1কে ভা1লবাসিতে লাগিল ; ঢই- 
দিনের মধ্যেই খুল্পনা সেই ভালবাসার আতিশয্যে অস্থির হইয়! উঠিল )-- 
“সাধু গেল গৌড় পথে, লহনার হাতে হাতে, খুল্পনা করিয়া সমর্পণ । পালয়ে 
স্বামীর সতা, জননী সমান নিতা, খুল্লনারে করয়ে পালন & যবে ছয় দণও বেলা, কুস্কুমে 
তুলিয়! মলা, নারায়ণ তৈল দিয়! গাঁয়। যাহার। প্রাণের সথী, শিরে দেয় আমলকী, 
তোলা জলে ন্নান করায় ॥ আপনি, লহন! নারী, শিরেতে ঢালয়ে ঝাঁ'র, পরিবার 
যোগায় বসন। করেতে চিরুণী ধরি, কুস্তল মাঙ্জন করি, অঙ্গে দেয় ভূষণ চন্দন ॥ 
যবে বেলা দও দশ, হেম থালে ছয় রস, সহিত যোগায় অন্ন পান । তুষ্জয়ে খুল্লনা! নারী, 


লহনা-চরিত্র ; সপতী-প্রেম। 


৪২৪ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


কাছে খোয় হেম ঝাড়ি, লহনার থুল্পনা পরাণ ॥ ওদন পায়স পিঠা, পঞ্চাশ ব্যঞ্ন 
মিঠা, অবশেষে ক্ষীরখও্ কলা। পরশে লহনা নারী, গায় দেখি ধর্ম বরি, পাখা 
ধরি বাজয়ে ছুর্বধল। ॥ অন্ন খায় লঙ্জ, করি, যদি বা খুল্লনা নারী, লহন। মাথার দেয় 
কিরা। ছ্ুসতীনে প্রেমবন্ধ, দেখিয়৷ লাগয়ে ধন্ধ, স্থবর্ণে জড়িত যেন হীরা ॥৮ 
লহনার মত সরল চরিত্রে গরল প্রবেশ করিতে বেশী সময় লাগে না। 
ছূর্বলীদাসী নির্জনে বসিয়া খানিক এই চিত্ত! ফরিল,-_-"যেই ঘরে ছু- 
সতিনে না হয় কোন্দল। সে ঘরে যে দামী থাকে সে বড় পাগল ॥” “একের করিয়। 
নিন্দা যাব অন্য স্থান। সে ধনী বাসিবে মোরে প্রাণের সমান ৮ তৎতপত্র সে 
লহনাকে যাইয়। এই ভাবে উত্তেজিত করিল--“শুন শুন মোর বোল শুনগো 
লহন।। এবে সে করিলে নাশ আপনি আপনা ॥ খজুমতি ঠাকুর।ণা নাহি জান পাপ। 
ভুগ্ধ দিয়! কি কারণে পোষ কালস(প ॥ সাপিনী বাধিনী সতা পে।ষ নাহি মানে। 
অবশেষে এই তোম।য় বধিবে পরণে ॥ কল।পী-কলাপ জিনি খুল্লনার কেশ। অর্ধ পাকা 
কেশে তুমি কি করিবে বেশ ॥ খুল্পনার মুখশশী করে ঢল ঢল। মাছিতায় মলিন 
তোমার গণস্থল ॥ %** জীণমধা! খুল্নন। যেমন মধুকরী। যৌবনবিহীন৷ তুমি হৈল 
ঘটোদরী ॥ অ।সিবেন সাধু শৌড়ে খকি কতদিন। খুল্পনার রূপ দেখি হবেন অধীন ॥ 
অধিকারী হবে তুমি রঙ্ষনের ধামে। মোর কথা স্মরণ করিবে পরিণামে ॥ নেউটিয়া 
আইসে ধন কৃত বন্ধুজন / ন| নেউটে পুন দেখ জীবন যৌবন ॥” 

এই উপদেশ লহনার উপর উদ্দিষ্ট কাজ করিল সে ক্ষেপির৷ গেল; 
__খুল্পনাকে স্বামীর চক্ষের বিষ করিতে নানা 
তন্ত্র মন্ত্র ও ওষধ খুঁজতে লাগিল । অবশেষে 
এক জালপত্র লইয়! খুল্লনার নিকট উপস্থিত হইল; পত্রের মনন এট-_- 
তুমি অদ্য হইতে ছাগল রাখিবে, টে'কিশালে শুইয়া থা।কবে, এক বেলা 
আধপেট! ভাত খাইবে ৪ "খুঁয়া বস্ত্র পরিবে । 

এই স্থান হইতে খুল্পনার চারত্র পরিষ্কাররূপে বিকাশ পাইয়াছে। 
খুল্ননার যেরূপ পতিভক্তি, সেইরূপ তীক্ষ বুদ্ধি ; তাহারও একবারে রাগ 
ন। আছে, এমন নহে, কিন্তু লহন! যেরূপ "রাগে পাগল হইয়! যাঁয়__ 
রাগের বশীভূত হইয়। নিতাস্ত একটা ছু্র্মও করিয়া ফেলিতে পারে, 


লরলে গরলল। 


লৌকফিরু-ধর্মশাখা । ৪২৫ 


খুল্লনার চরিত্রে সেরূপ নির্বোধ রাগ দৃষ্ট হয় না। জাল পত্র লইয়৷ 
লহনা উপস্থিত হুইলে, সে তাহ! একব্রে অগ্রাহ্থ করিল--ইছা তাহার 
স্বামীর লেখা 'নহে; আর সে এমন কি পাপ করিয়াছে, যাহাতে 
তাহার উপর এই কঠিন দণ্ডাজ্ঞা হইতে পারে। লহনা বলিল-_তুমি 
এসেছ পরেই তাহাকে,দেশ ছাড়িষা গৌড়ে যাহতে হইয়াছে, বোধ হয় 
এইজন্য তিনি রাগিয়ছেন ; আর তিনি নিজ হাতে ।চঠি না লাখয়। 
হয়ত মুহুরি দিয়া লিখাইয়াছেন। খুল্পনা বলিন__ও কথা কিছু নহে, 
এপত্রজাল। তখন লহন! রাগিয়া তাহাকে মারতে গেল। খুল্পন। 
রাগী ছিল না, তবে সে নিতান্ত 'আআত্মনমর্ধম না জানিত, এমত 
নহে--'খুল্পনার অঙ্গুলী বিবির বিপাকে । দৈবাৎ লাগিল গিয়! লহন।র বুকে ॥ 
লহন। হইল তাহে যেন অগ্নিকণা। খুল্পন[র দুই গালে মারে দুই ঠোন! ॥*_-এইত 
ঘটনা ; তবে খুল্পনাব “অঙ্থুলী” যে নিতান্ত “দৈব” লহনার 
বুকে লাগিয়াছিল, তাহা না9 হইতে পাবে । পেষে শুদ্ধ শারীরিক বলের 
প্রভাবে লহনারই জয় হইল, খুল্লনাস্ছন্দরী ভুলুন্ঠিত হইল-_“কাতরে খুলনা 
দেয় রাজার দোহাই ।” 


এই অবস্থাষ খুল্পন।কে বাধ্য হইঘ। ছাগল চরাইতে বনে বনে যাইতে 
হইল, টেঁকিশ।লে শুইতে হইল ও খুয়ার 
কাপড় পরিতে হইল । ছাগল রাখার সমর 
্ষুরত্তযৌবনা খুলপনাসুন্দপী গৃহের আড়াল হইতে বনের শ্তামল প্রদেশে 
আসিলেন; যেখানে নানা বনফুল, সেখানে তাহাদেরই মত 
কামিনীর রূপ বিকাশ পাইণ। তাহার ছেলি-রক্ষণের কষ্ট পাঁড়তে 
আমাদের হতভ।গিনী ফুল্পরার কথা মনে পড়িয়।ছে ; ইহ।র ব।রমাসীতে ও 
চক্ষু অশ্রুপুর্ণ হয়। এই ছুঃখের সময় পিতা ম।তা খুল্পনার কোন্দ বি.শষ 
সংবাদ লয়েন নাই-_“গনিয়া খুলনা! ছুঃখে ছাড়য়ে নিশ্বাস। ব্মবনী প্রবেশি যদি পাই 


অবকাশ।” নুন্দরীর এই ছুঃখের মূর্ভিখান! দেখুন__ 


খুল্পনা বনবাসিনী । 


৪২৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য | 


“ধীরে ধীরে যায় র।মা লইয়! ছাগল । ছাট হাতে, প।ত মাথে, ধেমন প।গল ॥ নান! 
শ্য দেখিযা চৌদিকে ধায় ছেলি। দেখিয়া কৃষাণ সব দেয় গালাগালি ॥ শিরীষকুন্থম 
তনু অতি অনুপাম। বসন ভিজিয়। তার গায় পড়ে ঘাম ॥” 

কিন্তু খুল্লনা এখন বিদ্যাপতি-বর্ণিত বয়ঃসন্ধির মনোহর অবস্থায় ; 
নব যৌবনাগমে খুক্পনা এই ছুঃখ ভুলিয়া বসস্তকালে বিরহে মাতিয়া 
গেল; বহিঃপ্রকু তির উন্মাদকর সৌন্দর্য্যের সঙ্কে তাহার হৃদয়ের আবেগ 
মিশিয়া গেল। 

“মন মন্দ বহে হিম দক্ষিণ পবন। অশোক কিংশুকে রাম! করে আলিঙ্গন ॥ 
কেতকী ধাতকী ফোটে চম্পক কাঞ্চন । কুহ্ুম পরাগে শ্লথ হৈল অলিগণ ॥ লতায় বেষ্টিত 
রাম! দেখিয়। অশোক । খুনল্পন। বলেন সই তুমি বড় লোক॥ আমা হৈতে 
তোমার জনম দেখি ভাল। তোমার সোহাগে সখি বন কৈলা আলো &” 
খুল্পনা ভ্রমবেব নিকট করযোঁড়ে বলিল,__“চিন্ত চমকিত, বদি গ(ও গীত, 
খাও ভ্রমপীর মাখ1।” কিন্তু ভ্রমরের গুন্‌ গুন্‌ গুঞ্জরণ থামিল না, তখন 
খুল্লন। বাগিয়া ভ্রমরকে গালি দিতেছে,__-“তুই মাতোয়াল, মোরে হেলি কাল, 
না শুন বিনয়বাণী। ধুতুরার ফুলে, কিব! মধু পিলে, তাহা মনে নাহি গণি” 
কোকিলের কুহুস্বরে চমকিত হইয়! খুল্লনা কীদিয়া বেড়াইল ; প্রকৃতির 
তরু পল্লব, পাখী, অদা নিরাশ্রষা খুল্পনা সকলেরই অর্ধীনা, কোকিলকে 
বলিতেছে,--“দদাগর আছে যথা, কেন নাহি যাও থা, এই বনে ডাক অকারণ ।” 

বঙ্গীয় গ্রাম্যসৌন্দ্য্য এই সব স্থলে উজ্জ্বল ও উপভোগ্যরূপে বর্ণিত 
হইয়ছে। পাঠক এই সব বর্ণন| পড়িতে বসস্তখতুর নূতন হিল্লোল ৪ 
বনফুল মন্ত হাওয়ার স্পর্শে সুখী হইবেন, খুল্লনাকে বড় ভাল ও সুন্দর 
বোধ হুইবে। 

পথশ্রাত্ত খুল্পনা এই সকল শোভা দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়! পড়িল । 
চণ্তীদেবী এইখানে খুন্লনাকে মাতৃরূপে দেখা 
দিয়! স্বপ্নে বলিলেন--"কত দুঃখ আছে ঝি তোমার 
কপালে । সর্ধণী ছাগল তোর খাইল শৃগালে । তোর ছুঃখ দেখিয়! পাঁজরে বিধে ঘুণ। 


চণ্ীদেবীর বর প্রদান । 


লৌকিক ধন্মশাখা। ৪২৭ 


আজিলো লহনা তোরে করিবেক খুন” থুল্পনা! জাগিয়! দেখিল সত্য সত্যই 
প্সর্বণী” ছাগলটি নাই,--তখন লহনার গ্লান্তির ভয়ে কাদিতে কাদিতে 
বনপ্রদেশ ঘুরিয়া বেড়াইল। এই সময় পঞ্চ কন্তা তাহাকে চণীপুজা 
িখাইয়! গেল, চণ্ডী খুল্পনাকে দেখা দিলেন; অশ্রুনেত্রে চিরছুঃখিনী 
খুললনা চণ্তীর পা জড়াইম্মা ধরিয়া বহিল--“জন্মে জন্মে ছেলে তুমি হ'ও নিজ 
জন। তোমা হতে দেখিলাম চণ্ডীর চরণ॥” চণ্তী তাহাকে স্বামী পুত্রলাভের 


বর দিয়! চলিষ! গেলেন । 
এতাদ্দনে দুঃখের রাত্রি প্রভাত হইল, সে রাত্র খুল্পনা ঝাড়ী যায় 


নাই; লহনার মনে অগ্তাপ হহল, “স্বামী 

আমাকে হাতে হাতে মঁপিয়৷ দিয়াছেন, খুল্প- 
নাকে বনের কোন পণ্ড মারয়। ফেলে নাই ত?” প্রভাতে যখন খুল্পন! 
বাড়ী ফিরিয়া মাসিল, তখন লহন! তাহাকে পূর্বের ন্যায় আদর ৭ যদ্ব 
করিতে লাগিল , ধনপতির চরিত্র-বল বেশী কিছু ছিল না; সে গৌড়ে 
যাইয়া অসঙ্গত সুখে মন্ত হইয়! বাঁড়ী ভ্যুলয়াছিল? সেই রাত্রিতে খুক্প- 
নাকে স্বপ্নে দেখিয়া বাড়ী যাওয়ার কথা মনে হইল। ধনপতি বাড়ী 
আসিলেন, তাহাব আগমন সণ্বাদে লভনা স্বীয় শিখিল সৌন্দধ্যকে যথা- 
সাধ্য টানিযা বুনিয়! নুতন বেশভূষায় সঙ্জিত করিতে বসিল; *শুয়া£ুটি" 
খোঁপা বড় সুন্দর করিয়া, বাধিল কিন্তু_-“মাছিতা বদনে দেখি দর্পণে চাপড় ।” দর্পণ 
ভাঙ্গিলে সুন্বরীগণের মুখের মাছিত! ঘোচে কি? লহন! “মেঘ ডুমুর” 
রাপড় পরিয়া পরী সাজিয়! স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে গেল। এদিকে 
সেদিন অনেক লোক সাধুর ঘরে নিমন্ত্রিত; দুর্বলা দাসী বিস্তর পঠ়স! 
চুরি করিয়াও বাজার হইতে অনেক আয়োজনপত্র সংগ্রহ করিয়াছে ; 
সাধু খুল্পনাকে রাধিতে বলিলেন ; লহনা তাহাতে আপত্তি করিয়া ধ্বলিল, 
- খুল্পনা কোন কাজের মেয়ে নহে, উহাকে পাঁক করিতে দিলে সব নষ্ট 
করিয়া ফেলিবে, খুল্লনা কেবল পাশ! খেলিতে জানে--“নাহি রা খে নাহি বাড়ে, 


প্রতা।গত প্রবাসী । 


৪২৮ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


নাহি দেয় ফুক। পরের রাধন খেয়ে চাদ পান। মুখ &” কিন্তু এই আপত্তিতে কোন 
ফল হইল না, খুক্পনা রাাধেতে গেল; দেবীর কৃপায় পাক বড় উত্তম 
হইল, নিমস্ত্রত ব্যক্তিগণ ধন্য ধন্য বলিল, কিন্তৃ--“বাসি পাস্ত ভাত ছিল সরা 
ছুই তিন। তাহ! খাইয়। লহনা কাঁটাইল দিন” সকলটিকে খাঁওয়াইর! দেবী- 
রূর্পিণী লক্ষ্মীবউ খুল্লনা লহুনার নিকটে গেল,__+সন্তরমে পুল্ননা আদি ধরিল 
চরণে। ঘুচিল কোন্দল দেহে বসিল ভে।জনে ॥”__খৃল্লনা৷ এইরূপ ক্ষমানীল৷ 
ছিল। | 

তারপর খুল্লনা সাধুর শব্যাগৃহে যাইবে ; লহন1 তাহাকে নানা যুক্তি 
দেখাইয়। নিবারণ করিল; কিন্তু খুল্পনা সেই সব 
যুক্তিপ্রবর্তক অভিসদ্ধি বেশ বুঝিতে পারিল % 
গর্পচ্ছলে ঘুক্তিগুলির অসারতা দেখ।ইয়া হাসিতে হাসিতে প।তগৃহে গেল । 

শযাগৃহে সুন্দর কৌতুকের অভিনয় হইয়াছিল, খুল্লনা শয্যার নীচে 
পলাইযা ছিল, তখন ধনপতির মুখে অনাহ্ত অনেক কবিত্বের কথ! 
নিঃসৃত হইয়|ছল»,__ 

“কহ খটা কোথ! মোর খুল্লন| সুন্দরী । কহনা প্রদীপ কোথা মোর সহচগী ॥ 
সত্য কপ্পি কহ কথ! মধুকরবধূ। খুল্লনার কবরীতে প।ন কৈলা মধু ॥ চিত্রের পুস্তলী 
যত আছে চারিভিতে । সংব জিজ্ঞ।সয়ে সদগর এক চিত্তে ॥ এতদিন একল। আছিন্ু 
পরব।সে। স্বপ্নেতে খুলনা নারী বৈসে মোর পাণে ॥ প্রবাস ছাড়িয়। আমি আসি নি ঘর । 
কি দিয়! সুন্দরী মোরে করিল! পাগল ।” 

ক্রীড়াময়ী খুল্পনা ধর! দিল, স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া কাদিতে 
কাঁদিতে লহনা যত কষ্ট দিয়াছে, তাহা বলিতে লাগল; শুনিয়া! সাধু 
রাগে ছুঃখে জঙ্জরিত হইল, কিন্তু সে লহনাঁর নিকট নিজে অপরাধী-- 
খুল্লনাকে পাইয়া! লহনার প্রতি তাহার ভালবাসার হ্রাস হইয়াছিল, আর 
এদিকে রাত্রিশেষে যখন সাধু খুল্পনার ঘর হইতে বাহির হইতেছিল, তখন 
ঈর্ষা ও ক্রোধের প্রতিমূর্তি লহনা দ্বারে দাড়াইয়ছিল | “বা'র হতে ্রহনার 
চক্ষে চক্ষে ভেট। লজ্জায় লজ্জিত সাধু মাথা কৈল হেট ॥” কি অপরাঁধ- 


শযাগৃহের অভিনয়। 
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হেতু রাগ করার পরিবর্তে সাধু লঙ্জিত হইল, পাঠক বুঝিতে 
পারিয়াছেন। 

ইহার পরে পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ধনপতি নানা স্থান হইতে স্বজাতিবর্গ 
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল। এই বণিক্‌সমাজে 
_ মালা চন্দন দেএয়া লইয়া ঘোর কলহ বাধিয়৷ 
গেল, সে স্থলটি পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি ; এই কলহের পরিণাম এই 
ঈাড়াউল, সভায় প্রশ্ন হইল, “ধনপতি খুল্পনাকে কিরূপে গৃহে রাখয়.- 


ছেন, সে বনে বনে ছাগল চরাইত 1৮ “শুঞজলে মতস্ত আর নারীর যৌবন। 
বনান্তরে পায় যদি রজত কাঞ্চন ॥ অযত্জে পইলে তাহা ছাডে কোন্‌ জন । দেখিলে 


ভুলয়ে ইথে মুনিজনার মন ৮ খুল্পনা যদি সতী হয়, তবে পরীক্ষা হউক, নতুব! 
আমরা আপনার বাড়ী খাউব না। উহ! শুনিয়া! খুল্পনার পিতা লক্ষপতি 


কাতরভাবে রাজার দোহাই দিলেন । তাহা শুনিয়া বিলে বেণে শঙ্খ, 
রাজবলে হয়ে ম্ত, জ্ঞ!তিরে দেখাও রাজবল। জ্ঞ|/তি বি অভিরোষে, গরুড়ের পাখ! 
খসে, ইহার উচিত পাবে ফল ॥” খুল্পনা যদি পরীক্ষা না দেয়, তবে ধনপতিকে 
এক লক্ষ টাকা দিতে হইবে, তবেই ভোজন হইতে পারে । 
জ্ঞানি-শ্রেক্ঠ রামচক্ের ষে অবস্থায় বুদ্ধ ট(লয়ভিল, অদ্য উপাষহীন 
ধনপতির সেই অবস্থা; দুর্বল বণিক্‌ গৃহে 
যাইয়া লহনাকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। 
“তুমি কেন খুল্পনাকে ছেলি রাখিতে বনে পাঠাঙলে ?” এবং খুল্পনাকে 
যাইয়া! বলিল--“আমি লক্ষ টাকা দিব, তোমার পরীক্ষা দেওয়!য় কাজ 
নাই ।” কিন্তু খুল্পন। সেরূপ মেয়ে নহে, সে বলিল এই লক্ষ টাকা তুমি অদ্য 
দিবে, তৎপর আর এক নিমন্ত্রণে আমাকে উপলক্ষ করিয়া! দ্বিগুণ চাহিবে, 
তুমি কত দিতে পারিবে । আর এই কলঙ্ক আম সহা করিতে পারিব না 
“পরীক্ষা লইতে নাথ যদি কর আন। গরল ভখিয়! আমি তাজিব পরধণ ॥৮ 
এইরূপে খুল্পনা সী নিজ চরিত্রের দৃঢ়তা দেখাইয়া প্রফুল্লমুখে সভায় 
"পরীক্ষা দিতে ঈাড়াইলেন ; তাহাকে জলে ডুবাইতে চেষ্টা হইল, __সর্প 


এরি বিভ্রাট । 


খুল্পন।র পরীক্ষা । 


৪৩০ বঙ্গভাষা ও সাহিতা । 


দ্বারা দংশন করা হঈল, প্রজ্বলিত লৌহদণ্ডে তাহাকে দগ্ধ করিতে চেষ্ট। 
কর! হইল, অবণেষে জতুগৃহ নির্মাণ করিয়া খুল্লনাকে তন্মধ্যে রাখিয়। 
আগুন দেওয়া হইল; এইবার লক্ষপতি কাদিয়৷ উঠিল এবং ধনপতি 
শোকে বিহ্বল হইয়। আগুনে ঝাপ দ্রিতে গেল। 
কিন্ত শুদ্ধ স্বর্ণেব ন্যায় এই জতুগৃহ হইতে খুল্লনাসতী আরও উজ্জ্বল 
হইয়! বাহির হইলেন ; এইবাব ক্রগণ পরাভব মানিব! খুল্লনাকে প্রণাম 
করিল। 
এই ঘটনার কিছু পরে রাজভাপ্তারে চন্দন।দি দ্রব্যের অভাব হওয়াতে 
টিলার রাজীজ্ঞায় ধনপতিকে সিংহন যাইতে হইল। 
ধনপতি “স্তিভিগ্না” বোঝাই করিয়। দীর্ঘ 
প্রবাসের জন্য প্রস্তত হইল । যাত্র/র যে সময় নির্ধারিত হইয়াছিল, 
তাহা লগ্নাচার্য অশুভ বলিয়। (ননা| করাতে,--“এমন শুনিয়া সাধু মুখ করে 
ব।ক1। নফরে হুকুম দিয়। মারে তারে ধাকা ॥৮ খুল্লনা পতিব শুভ কামনা 
করিয়! চণ্ডীপূ! করিতে বাসয়াছিল, সদ্দাগর প্ডাকিনী দেবতা” 
বলিয়! চণ্ডীর ঘটে লাথি মা/রল। 
সদাগর,__ইন্দ্রাণী পরগণা, ললিতপুর, ভ।গসিঙের ঘাট, মেটেরি, কলি- 
কাত! প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া চলিল ; সে সময় সপ্তগ্রাম খুব প্রসিদ্ধ 
ছিল, বোধ হয় ছুগলীর ততদুব উন্নতি হয় নাই । কৰি সমুদ্রের যে মান- 
চিত্র আকিয়াছেন, তাহা কল্পনা ও কিন্বদস্তীর রেখায় আঙ্কত, কিন্ত 
তন্মধ্যে হুএকটি এঁতিহাসিব তত্ব দুর্লভ নহে,-__“ফিরিঙগীর দেশখ|ন বাহে কর্ণ" 
ধারে ।, রাত্রিদিন বহে যায় হারমদের ডরে &” এই বাক্য দ্বার! বোধ হয়, দক্ষিণ- 
পূর্বব উপকূলের পর্ভ,গিজ দস্থ্যদিগের প্রতি কটাক্ষপাত কর! হইয়াছে । 
চওীর ঘটে সাধু লাথি দিয়াছিল, অকুল সমুদ্রে পাইয়া চণ্ডী তাহার 
শোধ তুলিলেন ; তুফানে ৭ ভিঙ্গার মধ্যে 
৬ ডিঙ্গা মারা গেল) একমাত্র “মধুকর ডিঙ্গা” 


কমলে-কামিনী । 
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লইয়! সাধু সিংহলে পৌছিলেন। কিন্তু পথে কালিদহে দেবী এক অপূর্ব 
দৃশ্ত দেখাইয় সাধুর চক্ষু প্রতারিত করিলেন। সমুদ্রে ঘন ঘন বড় ঢেউ 
উঠিতেছে, অনস্ত জলরাশির বহুদুর ব্যাঁপিয়! এক স্ন্দর পদ্মবন; তন্মধ 
এক প্রফুল্ল পদ্মারূঢ়া পরমাননদরী রমণী-মুত্তি ; তিনি এক হস্তে হাতী ধারিয়া 
গ্রাস করিতেছেন । এই উজ্জল, আশ্চর্য্য ও অপ্রাককত দৃশ্ত দেখিয়া, সাধু 
সপ্ন িষ্টের ন্যায় ধড়াইয়া রহিল ? হাতীশুদ্ সুন্দরীর ভরে প্রস্ুল্ল পদ্মের 
ক্ষীণাঙ্গ কাপিতেছিল » সদাগরের সান্ুরাগ সহান্ৃভূতি সেই বেপথুমতী 
নলিনীলতার উপর ) সে কৃপাপূর্ণ বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল,-_“হরি হরি নলিনী 
কেমনে সহে ভর &” যাহ! হউক সদাগর ভিন্ন এদৃশ্ত অপর কেহ দেখে নাই । 
সাধু সিংহলে গেলে সিংহলরাজ তাহাকে যথেষ্ট আদর ও গ্রীতি দেখাইলেন। 
কিন্তু সদ।গরের মুখে কমলবনে কমলিনীর হস্তী গিলিবার কথ! শুনিয়! 
কাহারও প্রত্যয় হইল না।* রাজ! ও সাধুর মধ্যে অঙ্গীকার পত্রের 
বিনিময় হইল, এই কমলবনের দৃষ্ত দেখাইতে পারিলে রাজ! তাহাকে 
অর্ধরাজ্য দ্রিবেন, নতুবা সাধু যাবজ্জীবনের জন্য বন্দী হইবে। সাধু 
রাজাকে লইয়! কালীদহে সেই দৃপ্ত আব দেখিল না-_-এই উপলক্ষে 
সাধুর নৈবাস্ত্থচক সংগীত--“এ যে ছিল, কোথায় গেল, কালদলব।সিনী | 


সপ 








+ রদধাভাজন কোন সমালোচক এই আখ্যানটি লইয়! মুকুন্দর।মের সৌন্দর্যা- 
কল্পনায় খু'ত বাহির করিয়ছেন। এমন অসীম সমুদ্রের শেভা, এমন সুন্দর 
পদ্মবন, তন্মধ্যে এমন সুন্দরী রমণীমুপ্তি, এক মাত্র হস্তী গ্রাস করিবার বীতৎ্ন কল্পনায় 
সৌন্দর্যোর চিত্র খনি কবি একবারে কুৎসিত করিয়া ফেলিয়ছেন। কিন্তু চণ্ডীকাব্য 
ধর্ম-কাব্া, এই আখ্যান বর্ণিত চণ্ডীই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ও একান্ত আরাধ্য দেবত!। 
গজগ্রাসণীল! চণ্ডী দেবীর প্রসঙ্গ বৃহদ্ধপ্্পুরাণে প্রাপ্ত হওয়৷ যায়, পূর্ববর্তী সমস্ত 
চতীকাবো দেবীর এই মুর্ঠিই বর্ণিত হইয়াছে । এতদ্বাতীত পূজামণ্ডপে ভাম্বরহস্তে 
এই ভাবের মুন্তেই গঠিত হইয়া পুজিত হইত; কবি এই যুত্বিকে স্বীয় তুলি ঘর! 
সংক্কর করিতে অধিকারী ছিলেন না। গণেশের শুও বর্জন করিয়! তাহার দত্তের 
সঙ্গে মুকুতা কি দড়িম্ববীজের উপম| .দেওয়াও যেরূপ হাস্তকর হয়, এস্বলে কবির 
বয় কল্পনাদ্ার। দেবীর মুঠি সংশোধিত ও পরিবর্তিত করিবার চেষ্টাও তন্পই 
হাস্যকর হইত। 


৪৩২ বঙ্গভাবা ও সাহিত্য | 


লোকল।জ ভয়ে বুঝি নুকাল শুভবদনী 4” আমর! অশ্রপূর্ণচক্ষে যাত্রায় 
শুনিয়াছি; সাধুর যাবজ্জীবন কারাবাঁসের হুকুম হইল। কারাগারে 
চতী স্বপ্ন দেখাইয়া উঙ্গিতে জানাইলেন,_-আমার পুজা করিলে 
তোর এছুর্গত মোচন হইবে। কিন্তু সাধু উত্তরে বলিল,__ 
“যদি 'ন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রথণা। মহেশ ঠাকুর বিনে অন্য নাহি জানি ॥” 

এদিকে বাড়ীতে খুল্পনার এক পুত্র জন্মল; প্রসবসময়ে লহনা নিজে 
বাজারে যাইয়া ধাত্রী ডাকিয়া আনিল ও খুল্ল- 
নার শুঞ্ষা করিতে কোনরূপ ক্রটা করিল 
না। মালাধর নামক গন্ধব্ব শিবের শাপে খুল্পনার গর্ভে শ্রীমস্ত হইয়া 
জন্ম লইলেন | শিশুটি বড় স্থন্দর_-"সাত আট যায় মাস, ছুই দন্ত পরকাশ ।” 
বালক সেই অর্দোদগত দস্ত দেখাইয়া নানা ভাবে হাসে ৪ ক্রীড়া করে; 
পঞ্চনর্ষ বয়সে শ্রীমস্ত ভাগবত শুনিয়া সহচরগণের সহিত শ্রীরুষ্ণ-অন্ুষ্ঠিত 
খেলগুলি খেলিতে লাগিল । কিন্ু শ্রীমন্ত বড় চঞ্চল; সহচর শিশুগুলি 
খুলনার নিকট নলিশ করিতেদে,--“করিয়া ক্রন্দন, বলে শিশুগণ, শুনগো 
মস্ত মা। তোমার তনয়, মরয় সব|য, দেখ দেখ মারণের ঘা! সব শিশু মিলি, 
এক সঙ্গে খেলি, শ্রীমন্ত বড দুরন্ত। দাকণ চাপড়ে, সব দপ্ত নডে, লাঘবের নাহি অন্ত ॥ 
₹ুবন কিরণা, দুই ভাই কাণা, চক্ষে দিল বালি গুঁড়া। যাদব মাধব, ছুভাই নীরব, 
শাতবেণে হৈল খোৌড়া ॥ খুল্লনা ঝ।ডিয়া ধুলা, দিল হাতে নাড়, কলা, তৈল দিল সর্বগায়।” 
ইতাদি। কবি জানিতেন ক্রীড়।শীল অশান্ত ছেলেগুলি শেষে ভাল হয়; 
শীকৃষ্ণজীবনের অশাস্তপনাব মাধুর্য হইতে বঙ্গের গৃহে গৃহে এই বিশ্বাস 
দুঢ়বদ্ধ'হইয়াছছ ৷ উহার পর শ্রীমস্ত পড়িতে গেল; পিঙ্গল-কৃত ছন্দের 
ব্যাখা, মাঘ, ভারবি, জৈমিনিভারত, প্রপন্নরাঘব প্রভৃতি পুস্তকে অল্প 
দিনের মৃধো ত'হার বিশেষ অধেকান হইল । একদিন তিনি গুরুকে 
জিজ্ঞাসা কদিলেন,-_-পুতন! অজামিল ইহারা 
গর্হিত আচরণ কারয়।'ও মুক্তি পাইল, কিন্ত 


শ্রীমন্তের জন্ম ও শৈশব । 


শুক ও শিষা। 


লৌকিক ধন্মশাখা | ৪৩৩ 


শূর্পণখার মুক্তি হইল ন! কেন, তাহার কেবল নাক কাণই কাট! গেল; 
“নবধ| তক্তির মধ্যে আন্মদান বড়।” সেত সেই আত্মদ্ান করিতে চাহিয়াছিল। 
গুরু উত্তরে বলিলেন, “এ সকল শ্র/কষ্ণের ইচ্ছা” ) কিন্তু প্রীমন্ত এই 
উত্তরে সন্তষ্ঠ না হইয়! গুরুর গ্রদত ঈষৎ পারহাঁস-হুচক বাক্য প্রয়োগ 
করিলেন । 

গুরু রাগে ক্ষেপিরা গেলেন ও গ্রনস্তকে নিতান্ত অসঙ্গত বাক্যে 
গলি দিতে লাগিলেন । শ্রীমস্ত গুরুর কুব্যব- 
হারে জ্ুদ্ধ হইয়া উচিত উত্তর দিতে বিরত 
হন নাই, কিন্ত তাহার মাতার চরিত্র সম্বন্ধে কটাম্প।ত করাতে শ্রমস্ত 
ক্রোধে ছুঃখে বাড়ীতে বাইয়! ক।দিতে লাগিলেন; সেই দিন তরুণবয়স্ক 
শ্রীমন্ত পিতার অনুসন্ধানে সিংহল-মাত্রার দৃঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। 
রাজার অনুরোধ, মাতার কাতরত! কিছুতেই তাহাকে বিরত করিতে পারল 
না। পুনরায় সাত ভিঙ্গা শ্রীমস্তকে লইয়া সিংহলা।ভমুখে বাত্রা করিল। 

আবার সেই নীল জলরাশির মধ্যে সেই সেই ঘটনা, কালীদহে 
আশ্চর্য্য কমলবন, সিংহলাঁধিপের নিকট যাইয় 
সেই বুল্স্ত বলাতে সভাসদগণ ও রাজার 
'অপ্রত্যয়; এবার এই পণ স্থির হইল-_ধদদ শ্রীমস্ত কমলবন দেখাইতে 
পারেন, তবে রাজ! তাহাকে অদ্ধরাজ্য ও নিজ কন্তা দ্রবেন, নতুব! 
দক্ষিণ মশানে তাহার শির কন্তিত হইবে । শ্রীমস্ত রাজাকে লইয়। যাইয়। 
কমলবন দেখাইতে পারিলেন না, স্থতরাং দাক্ষণ মশানে তাহার 
শিরশ্ছেদ হওয়ার উদ্যোগ হইল। স্নান করিয়। কীদতে কাদতে 
শ্রমস্ত জীবনের শেষ পিতা ও মাতা প্রভৃতির উদ্দেশে তর্পণ কারতে 
লাগলেন) চক্ষের জলের সঙ্গে, তর্পণের জল মিশিয়! «গল,» 
“তর্পণের জল লহ পিতা ধনপতি। মশানৈ রহিল প্রাণ বিড়ম্বে পার্বতী ॥ তর্পণের 
জল লহ খুল্লনা অননী। এ জনমেন্গ মত ছিরা মাগিল মেলানী॥ তর্পণের জল লহ 

২৮ 


সিংহল-যাত্র। | 


মশনে শ্রীমন্ত । 


৪ ৩৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


খেলাবার ভাই। উজানী নগরে আর দেখ] হবে নাই ॥ তর্গণের জল লহ ছুর্ব্বল! পুষিণী। 
তৰ হস্তে সমর্পণ করিমু জননী ॥ তর্পণের জল লহ জননীর মা। উজানী নগরে আমি 
আর যাব না ॥ তর্পণের জল লহ লহনা_ বিমাতা। তব আশীর্বাদে মোর কাটা যাঁৰে 
মাথ। ॥ সবাকারে সমর্পণ আপন জননী । এ জনমের মত ছির। মাগিল মেলানী ॥” 

ইহার পরে নিবিষ্টমনে শ্রীমন্ত ভগবতীর চৌনত্রিশঅক্ষর। স্তব করিতে 
লাগিলেন । এই উপলক্ষে শ্রীমস্তের নৌকার 
বাঙ্গাল মাঝিগণের দুর্দশা বর্ণনায় কবি বেশ 
পরিহ।স-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন-_“বাঙ্গাল কীদেরে হুড়,র বাপই বাপই। কুক্ষণে 
আনিয়। প্রাণ বিদেশে হারাই ॥ * *% * আর বাঙ্গাল বলে বাই হইল অনাথ। 
হর্ধবধন গেল মোর হুকুতার পাত £ আর বাঙ্গাল বলে বাই কইতে বড় লাজ। অলদি 
গুড়ি ব্যাস। গেল জীবনে কি ক।জ ॥ যুবতী যৌবনবতী ত।জিলাম রোৌষে। আর বাঙ্গাল 
বলে ছুঃখ পাই গৃহদোস্ে॥ ইষ্ট গ্রিত্র কুট্ম্বের লাগে মায়া মো। আর বাঙ্গাল বলে 
ন1 দেখিনু মাগ্ড পো ॥”% 

বাশালগণকে লইয়া বিদ্রপ বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম নহে; চৈতন্তপ্রভু 
এবিষয়ের প্রধান পাণ্ড ছিলেন--চৈতন্তভাগবতাদি গ্রন্থে দেখ৷ গিয়াছে । 

ইহার পরে চণ্তীদেবী আঁসিয় শ্রীমস্তকে কোলে লইয়া বসিলেন; 
রাজার সৈম্তগণ চণ্তীর ভূতপ্রেতের হাতে 
মার খাইয়া পলাইল ; রাজা সসৈন্যে পরাস্ত 
হইলেন। চগ্ডীর কৃপায় তিনি আশ্চর্য্য কমলবন দেখিলেন ; পিতা 
পুত্রে মিলন হইল; শ্রীমন্ত রাজকন্ত। স্ুশীলার পাণিগ্রহণ করিলেন। 
যখন পিত৷ পুত্র বাড়ীতে ফিরিতে ইচ্ছ,ক, তথন 
স্ুণীলা স্বামীকে সিংহলে আর একটি বৎসর 
থাকিতে প্রীর্থনা করিল; এই উপলক্ষে সিংহলের বার মাসের সুখ বর্ণিত 
হইয়াছে, রাজকন্তা! স্বামীকে সিংহলী সুখের চিত্র দেখাইয়! প্রলুব্ধ করিতে 


বাঙ্গ।লদের ক।তরত। | 


চণ্ডীর কৃপা । 


সুণীলার বারমাস্তা | 


% তর্পণের অংশ ও এই অংশ হম্তলিখিত পুস্তকে ঠিক এই ভাৰে নাই। বটতলার 
পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল। 


লৌকিকৎ্বন্্শশাখা | ৪৩৫ 


চেষ্টা করিতেছেন,--বৈশাখে “চন্দনাদি তৈল দিব হুশীতল বারি । সাঙলি গামছ। 
দিব তৃষা কম্তরি ॥” জোষ্ঠে"পুম্পশযা! করি, দিব চাদোয় টানায়ে। হান্ত পরিহসে 
যবে রজনী বহিয়ে ॥ আষাঢ়ে--দেখহ ঘন নাচয়ে মযুর । নবজলবর দৃষ্টে ডাকয়ে দাছুর ॥ 
শুন প্রাপনাথ তুমি শুন প্রাণনাথ। নিদ[থে শীতল বড় তরুণীর হাত ॥” আাবণে-- 
“বিদেশ তাজিয়া লে।ক আইসে নারী পাশে । কেমনে কামিনী ছাড়ি যাবে পরুখাসে ॥* 
ভাদ্রে- “মশা নিবারিতে দিবি প।টের মশারি | চ।মর বাতাস দিব হয়ে সহচরী ॥ মধুঘরে 
প্রাণনাথ করাইব ঝাস। গার না করিহ প্রভু উজানীর আশ ॥” ফান্তনে-_-“ফুটিবে পুষ্প 
মোর উপবনে | তথি দোলমঞ্চ অমি করিব রচনে ॥ সখী মিলি গাব সবে বসন্তের গীত। 
আনন্দিত হয়ে গাব কৃষ্ণের চরিত ॥”| চৈত্রমাসে “মালতী মলিক। চাপা বিছাইৰ খাটে । 
মধুগানে গোঙাইব সদা গীত নাটে ॥” কিন্তু এই সকল সুখের চিত্র মাতৃদর্শন- 
ব্যাকুল পুত্রকে প্রলুব্ধ করিতে পারিল না । পিতা, পুত্র বাড়ী গেলেন, 
পথে ধনপতি জলমপ্ন ডিঙ্গাগুলি চণ্তীর কৃপায় ফিরিয়৷ পাইলেন ; তিনি 
চণ্ডী পুজা করিতে সম্মত হঈলেন। 


বাড়ী আসিয়! কমলবনে আশ্্ধ্য রমণীমৃত্তি দেখাইয়! শ্রীমস্ত দেশীয় 
রাজাকেও মুগ্ধ করিলেন এবং তাহার কন্তাকে 

বিবাহ করিলেন। 
,যথাকালে শাপত্রষ্ট ব্যক্তিগণ স্বর্গে ফিরিয়া গেলেন । পৃথিবীতে 

চণ্ডীর পুজা প্রচারিত হইল। 

চণ্তীকাব্যের পুর্বভাগে শিব-বিবাহাদি বর্ণিত হইয়াছে ; এই অংশ 
নানা কবি নূতন করিয়া গঠন করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন--ভারতচন্দ্রের অন্ুকরণটি তন্মধেয 
বিশেষ প্রণংসা-যোগ্য হইয়াছে; কিন্তু এক শ্রেণীর কবির কথার লালিত্যে 
কর্ণ মুগ্ধ হইয়! যায়, অপর এক শ্রেণীর ভাবের উচ্ছসে হৃদয় তৃপ্ত হয়; 
শুধু শৰের মাধুর্য যে সকল পাঠকের নিকট কাবোর উৎকর্ষের একমাত্র 
মানদও নহে, তাহাদের নিকট মুকুন্দরমের “কা মভম্ম,” “শিববিবাহ” 


শেষ। 


কবির ভাবের প্রগাঢ়তা ৷ 


৪৩৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


প্রভৃতি অংশ গাঁট রসের আকর বলিয়া বোধ হইবে; তিনি ভারতচন্দ্রের-_ 
গতি শোকে রতি কাদে, বিনাইয়। নানা! ছাদে, ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে ।” প্রভৃতি 
উচ্ছুলিত কাম কলাপূর্ণ পদ বিশ্যাস ফেলিয়! সে প্রসঙ্গে মুকুন্দরামের 
বতির,--মোর পরমায়ু লয়ে, চিরকাল থাক জীয়ে,আমি মরি তোমার বদলে ।” প্রভৃতি 
সরল উক্তির মধ্যে গরকৃত শোকের তীব্রত্ব বেশী অনুভব করিবেন । 
যাহারা গুধু ভাষার মিষ্রত্বের খেশাজ করেন, তাহারা জয়দেব ও ভারতচন্্ 
পাঠ করুন, চণ্তীদাস ৪ কবিকঙ্কণের কবিতা! স্বাদ করিবাব অধিকার 
তাহাদের নাই । 
রাঁমেশ্বর ভট্টাচার্য্য । 

শিবের গীত বস্গসাহিত্যে অতি প্রাচীন বিষয়; আমরা রতিদেব ও 
রুরামবায়ক্কত “মুগলব্ধেব” কথা ইতিপূর্বে 
উল্লেখ করিয়াছি । কালে শিববিবাহাদি 
ব্যাপার স্বতন্্ কাব্যের বিষয় ন! হইযা প্রাচীন অনেকগুলি কাব্র 
অংশীভূত হইয়া! পড়িয়ছিল; পদ্মাপুরাণ ৪ চণ্তীকাব্যগুলিতে “শিবের 
বিবাহ,” “হরগৌরী-কোন্দল” প্রস্থতি গ্রস্থারভ্তে বর্ণিত ভইতে দেখা 
যায়। এই শিবপ্রসঙ্গত কবিগণেব উপধুণপরি চেষ্টায় সুন্দররূপে 
বিকাশ পাইয়াছে। বৃদ্ধও তকণীকে এক গৃহস্থালীর হলে জুড়িয়৷ দিলে 
যে সব হুর্গাত ঘটে, তাহ! নির্মল হান্তের সহিত দর্শন করিয়া রামেশ্বর 
প্রভৃতি কবিগণ শিবপ্রসঙ্গ উপলক্ষে কয়েকখানি কৌতুককর চিত্র 
অস্কন করিয়াছেন । 

রামেশ্বরভট্টাচার্যা ভট্টনারায়ণ বংশোদুত। হ্হার প্রপিতামহের 
নাম নারায়ণ, পিতামহের নাম গোবর্ধন, 
পিতার নাম লক্ষণ ও মাতার নাম রূপবতী । 
বরদাপরগণার অন্তর্গত যছুপুরগ্রামে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের পুর্ববনিবাস 
ছিল; তিনি এই যছুপুরে বাস করার সময় “সত্যগীরের কথা” রচনা 


শিবপ্রসঙ্গ । 


র।মেশ্বর ভট্টাচার্য্য । 
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করেন 3 “পরে সত্যপীর বন্দী কহে কবি রাম। সাকীন বরদাবাটী যছুপুর গ্রাম ॥” 
*্ষে কবি মেদিনীপুরের অস্তগত কর্ণগড়ের রাকা যশোমস্ত সিংহের 
সভাসদ হইয়। উক্ত পরগণাস্থিত অবোধ্যাবাড় গ্রামে বাস স্থাপন করেন ; 
যখোমস্ত সিংহের উৎসাহে তিনি “শব-সংকীর্তন” কাব্য রচনা করেন) 
গ্রন্থের অনেক স্থলেই ,যশোমস্তুসিংহের যশঃ প্রচারিত হইয়াছে* সেই 
সকল পদে জানা যায়, যশোমস্তসিংহের পিতামহের নাম রঘুবীর, পিতার 
ন।ম পাম।'সংহ ও পুত্রের নাম অজিতসিংহ ) যশোমস্তসিংহ ১৮৩৪খুঃ অবে 
ঢাকার দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন, উহার ২২ বৎসর পূর্বের অর্থাৎ ১৮১২ খুঃ 
অন্দে “শিব-সংকীর্ভন” শেষ হয় । কবিব ছুই স্ত্রা ছিল, এক জনের 
নাম সুমনা ও অপরের নাম পরমেশ্বরী ; এতদ্বাতীত তাহার ছুই ভাত! 
শভ্ভুরাম ও সনাতিন,_-পার্বতী, গৌরী ও সরন্বতী এই তিন 
ভগ্নী ও হুর্গাচরণ্।দি ছয় ভাগিনেয়ের কথাও তিনি আমাদিগকে 
জান ইয়াছেন। 

অন্যন্য পৌরাণিক কাব্যের স্তায় খিবসংকীর্তনেও দেবদেবীর 
বন্দনা, স্থ্টিপ্রকরণ, দক্ষষজ্ঞ প্রভৃতি বর্ণিত 
হইয়াছে, এতভিন্ন ইহাতে রুক্সিণীব্রত, বাঁণরাজার 
উপাখ্যান, প্রভৃতি বিষষের প্রাসঙ্গিক বর্ণনা আছে; বাগ্দিনীরূপে গৌরীর 
শিবকে প্রতারণার স্থলটি রামগতি স্তায়রত্ব মহাশয় কবির স্বকপোলকল্লিত 
মনে করেন; কিন্ত আমর! এই শ্রস্থের বহু পূর্ববর্তী বিজয়গুপ্তের পদ্মা- 
পুরাণে ভগবতীর ডোমনীরূপে শিবকে প্রতারণা! করিবার বিষয় পাঠ 
করিয়াছি। পুর্বকালে পৌরাণিক বিষয়গুলি লইয়া অক্ষরজ্ঞ অনেক 
ব্যক্তিই কবিত৷ রচন! করিতেন, উপাখ্য/নভাগের কোন্‌ অংশগুলি কোন্‌ 
কবি দ্বারা প্রথম কল্পিত হয়, তাহা খুঁজিতে যাওয়া এবঙ আধারে 
লোষ্ট্রনিক্ষেপ করা একইরূপ কা'জ। 

রামেশ্বরের রচনা! অতিরিক্ত অনুপ্রাস-দোষ-হুষ্ট, কিন্ত অনেক স্থলে 


কাবাবর্ণিত বিষয় । 


৪৩৮ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য | 


নিবিড় অনুপ্রাস ভেদ করিয়! বেশ একটু 
স্বাভাবিক হান্তরসের খেলা৷ দৃষ্ট হয়। রামেশ্বর 
কোন গভীর ভাব উদ্রেক করিতে চেষ্টা করেন নাই, এজন্য তিনি কখনই 
খুব বড় কবি বলিয়৷ পরিচিত হইবেন না। কিন্তু “শব সংকীর্তনের” 
আদ্যত্ত কবির মার্জিত মৃদ্হাস্তের রশ্মতে সুন্দর |, কাণ্তিক, গণেশ লইয়া 
শিব আহার করিতে বসিয়াছেন--এই উপলক্ষে কবি রহস্তের কুটিল 
আলোতে একটি অন্নপূর্ণা গৃহিীর সুন্দর মুক্তি দেখাইয়া লইয়/ছেন__ 
“তিন বাক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী । ছুটি হুতে সপ্ত মুখ পঞ্চ মুখ পতি ॥ তিন 
জনে একুনে বদন হল বার । গুটি গুটি ছুর্টি হাতে যত দিতে পার ॥ তিন জনে বার 
মুখ পাঁচ হাতে খায়। এই দিতে এই নাই হাড়ি পানে চায় ॥ শুক্তা খেয়ে ভোক্তা চায় 
হস্ত দিয়। নাকে । অন্নপূর্ণ। অন্ন আন রদ্রযুন্তি ডাকে ॥ গুহ গণপতি ড।কে অন্ন আন মা। 
হৈমবতী বলে বাছা ধৈযা হয়ে খ। ॥ মুষিকী মায়ের বাকো মীনী হয়ে রয়। শঙ্কর 
শিখায়ে দেন শিখিধ্বজ কয় ॥ রাক্ষস রসে জন্ম রাক্ষসাঁর পেটে । যত পাব ততখাব 
ধৈর্য। হব বটে ॥ হাসিয়। অভয়! অন্নবিতরণ করে। ঈষদুষ সুপ দিল বেস|রীর পরে ॥ 
লম্বোদর বলে শুন নগেন্দ্ের বী। সুপ হল সাঙ্গ আন আর আছে কি? দড়বড় দেবী 
এনে দিলা ভাজাদশ । খেতে খেতে (গরাশ গৌরীর,গান যশ ॥ সিদ্ধিকফল কোমল ধুতুরা! 
ফল ভাজা। মুখে ফেলে মাথ| নড়ে দেবতার রাঁজা ॥ ক * * * দিতে নিতে গতায়!তে 
নাহি অবসর । শ্রমে হলো সঙ্গজল কোমল ক/লবর ॥ ইন্দু মুখেবিন্টু বিন্দু ঘর্ধবিন্দু 
সাজে । মৌক্তিকের শ্রের্ যেন বিছ্বাতের মাঝে ॥ অন্নদনে গৃহিণীর এ আনন্দের 
ছবি এখন শিল্প শিক্ষা! এনং উন্নত সাহিত্যিকরসপিপাস্থ রমণীবর্গের 
নিকট ভাল বোধ হইবে কিনা জানি না । বৃদ্ধ স্বামীর লাঞ্না শ'খ] 
পরার' প্রসঙ্গে বেশ সুন্বররূপ বর্ণিত হইয়াছে; দেবী ছুগাছি শ'খা 
চাহিয়াছিলেন ; শিব তাহা দিতে অপারগ, নিজের বাড়ীর অবস্থা! 
সম্বন্ধে দেবীকে অনেক কথ! বলিয়া শিব কিছু শ্লেষ সহকারে 
বলিলেন--ণ্বাপ বটে বড় লোক বল গিয়া তারে । জঞ্জাল ঘুচুক যাও জন- 


কের ঘরে।” এই কথ দ্বারা শিব দেবীকে ভয় দেখাইতে চাহিয়াছিলেন, 


শিবায়নে হ্স্তরস | 
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কিন্তু দেবী তাহার শোধ তুলিলেন,_-“দওবৎ হইয়! দেবের দুটি পায়। কাস্তসনে 
ক্রোধ করি কাত্যায়িনী যায় ॥ কোলে করি কার্তিকেরে, হস্তে গজ।নন। চঞ্চল চরণে 


হৈল চণ্ডীর চলন & গেড়াইল গিরীশ গৌরীর পিছু পিছু । শিব ডাকে শশিমুখী শুনে 
নাই কিছু ॥ নিদান দারুণ দিব্য দিল! দেবরায়। আর গেলে অন্থিক। আমার মাথ। খাঁও ॥ 
করে কর্ণ চাপিয়! চলিল চওবতী। ভাষিল ভাইএর কির। তবানীর প্রতি ॥ ধাইয়! 
ধুর্জটি গিয়। ধরে ছুটি হাতে ।* আড় হইয়। পশুপতি পড়িলেন পথে ॥ “যাঁও যাও ধত তাৰ 
জানা গেল” বলি। ঠেলিয়। ঠাকুরে ঠাকুরাণী গেল! চলি ॥ চমৎকার চগ্ুচুড় চারিদিকে 
যায়। নিবাধিতে নারিয়। নারদপ।শে ধায় ॥ রামেশ্বর ভাবে খষি দেখ বসে কি। 
পাথারে ফেলিয়! গেল৷ পব্বতের বি ॥৮ এই “পাথারে ফেলিয়া! গেল! পর্বতের ঝি" 
ছত্রে তকণী ভাঁধ্য।র শ্রীপাদ-পদ্দে বিক্রীত বুদ্ধ গৃহস্ত্ের মন! বিপদ হাদয়ঙ্গম 
করিয়া আমরা একটু কৌতুক ও হান্ত উপভোগ করিয়া লইয়াছি, উহা 
উচিত না হইলেও আমাদের পক্ষে স্বভাবিক কি না? 
বহুদিন একত্রবাঁস নিবন্ধন হিন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পরের ধর্শ্ 
সম্বন্ধে কতকটা উদ্ীরভাব অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন। সত্যগীর নামক মিশ্রদেবতার 
পূজা সেই উদারতার ফল। হরিঠাকুর এই উপলক্ষে ফকিরী আল- 
খাল্লা গায় পরিয়াছেন 9 উর্দ। জবানে বক্তুতা দিতেছেন )-- 
“বিশ্বনাথ বিশ্বাস বুঝ।য়ে বলে বাছ1। ছুনিয়ামে এসাভি আদমি রহে সাঁচ।॥ ভালা 
বাওয়া কাহে তেরা মৃত্যুকাল কাহে। রাত দিন ধৈস! তৈসা সুখ ছঃখ হোয়ে ॥ জানা 
গেও বাত বাওয়া জানা গেও বত। কাপড়।ত লেও আও মেরা সাথ ॥ জওত সতাপীর 
মেরা জওত সম্যপীর । তের! ছঃখ দুর করতও হান ফকীর ॥” 
কেতকাঁদাস, ক্ষেমীনন্দ প্রভৃতি । 
মনসাঁর গল্পেরও উত্তরোন্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল; বিজয়গুগ এবং 
নারায়ণদেব প্রভৃতি আদিলেখকগণের দলে 
0 বা । একদল নৃতন কবি ভর্তি হঈলেন।* পরর্যযসত 


আমরা মনসার ভাসানরচক ৩২ জন কবির 
নাম জানিয়াছি, তাহ! নিষ্লে প্রদান করিতেছি 3-- 


রামেশ্বরের সতাপীর | 


৪৪০ বঙ্গভাষ! ও মাহিত্য । 


১। কাণাহরিদত্, ২। নারায়ণদেব, ৪। বিজয়গুপ্ত, ৫। রঘুনাথ, 
৬।যছুনাথ, ৭। বলরামদ[স, ৮। বৈদ্য জগন্নাথ, ৯। বংশীধন, ১০। 
বংশীদাস, ১১। বল্পভঘোষ, ১২। হৃদয়, ১৩। গোবিন্দদ(স, ১৪ । গোপী- 
চন্দ্র, ১৫। জানকীনাথ, ১৬। দ্বিজবলরাম, ১৭। কেতকাদাস, ১৮। 
ক্ষেমানন্দ, ১৯। অনৃপচন্ত্র, ২০। রাধাক্কষ্ণ। ২১। হরিদাস, ২২। 
কমলনয়ন, ২৩। সীতাপতি, ২৪ । রামনিধি, ২৫1 কবিচন্দ্রপতি, 
২৬। গোঁলোকচন্দ্র, ২৭। কবিকর্ণপুর, ২৮ ।জানকীনাথ, ২৯। 
বর্ঘমানদাস, ৩০। য্ঠীবর, ৩১। গঙ্গাদাস, ৩২1 রাঁমবিনোদ । 

এই মনসার ভাসানরচকদিগের মধ্যে কেতকাদাস এবং ক্ষেমানন্দের 
ক্ষুদ্র পুস্তকখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে । ইহারা বোমেণ্ট এবং ফ্লেচারের স্টায় 
দুইজনে একত্র হইয়! কাব্য রচনা করিয়াছেন ; পুস্তকরাঁনি ২৬৩০ শ্লোকে 
পূর্ণ, ও ইহার পদসংখ্যা ৬৬; তন্মধ্যে ২৬টি পদ কেতকাদাসের 
ভণিতাধুক্ত, অবশিষ্ট ৪০টি ক্ষেমানন্দদাসের রচিত। যদিও পুস্তকের 
সর্বত্রই ছুই কবির 'ভণিতাবুক্ত পদ পাওয়া যায়, তথাপি মোটের উপর 
বল! বইতে পারে যে পুস্তকের প্রথমার্ধের অর্থাৎ লখীন্দরের বিবাহপালা 
পর্য্যস্ত আঁধকাংশস্থল কেতকাদানের রচনা ও শেষাদ্ধের অধিকাংশস্কল 
ক্ষেমানন্দ-বিরচিত। ক্ষেমানন্দ করুণরনসে ও কেতকাদাস হাস্তারসে 
পটু। এই ছুই কবির রচনার কতকাংশ ১৬০-১৬৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধত 
হইয়াছে । কবিত্ব দেখাইয়া পাঠকবর্গকে সন্ত কর! যায়, এরূপ অংশ 
মনস।র ভাসানে বড় বিরল; কিন্তু গল্পের আগা! গোড়া পড়িলে পাঠকের 
চক্ষু মধ্যে মধ্যে অশ্রপূর্ণ হইতে পারে, এবং বেহুলা! সতীর স্থন্দর রূপে 
চিত্ত মুগ্ধ হইয়া! বাইতে পারে । আমরা যখন এই পুথি প্রথম পড়িয়া- 
ছিলাম, 'তখন মানবী বেহুলাকে দেবী বলিয়! বোধ হইয়াছিল; বেহুলার 
পাতিতব্রত্যের কথ! পাঁড়তে পড়িতে ভাবিয়া- 


বেহুলা-চরিত্র। 
ছিলাম-_বীধুলী, তিল ফুল ও চতুর্দশীর চাদ 


লৌকিক-ধর্মশাখা | ৪৪১ 


দিয়! কবিগণ সচরাচর যে সব সুন্দরী সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহাদের 
অনেকে বেহুলার বাদী হইবার যোগ্যা নহে। শ্রাবণমাসে বঙ্গের 
পলীতে পলীতে সর্বত্র ভাসান গান উপলক্ষে নৌকা লইয়৷ ভ্রীড়া হইত; 
সেই সব গানের মুল লক্ষ্য ছিল বেহুলা ;--সেই গীত নানা রাগ রাগিণীতে 
উজ্জল হইয়৷ পনী-বধূগণের হৃদয়ে হৃদয়ে বেহুলা সতীর মূর্তভি"্অঙ্কিত 
করিত; আমরা এখন রেবেকা ও কসেটির রূপে মুগ্ধ হইয়৷ ঘরের খাঁটি 
'সোণার মুর্তকে পূজা করিতে ভুলিয়াঁচি | 
পূর্ববর্তী মনসার উপাঁখ্যানগুলির সঙ্গে তুলন| করিলে দৃষ্ট হইবে, 
কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দের পুঁথিতে চাদ- 
০০ সদাগরের উন্নত চরিত্র কতকট! খব্ব হইয়াছে, 
কিন্তু বেহুলার চরিত্র আর? বিকাশ পাইয়াছে। 
কেতকাদ।স ও ক্ষেমানন্দ সম্ভবতঃ কায়স্থ ছিলেন, একস্থলে কেতকা- 
দাসের ভণিতায় সমস্ত কায়স্থকুলের প্রতি আশীর্বাদস্চক--“কেতকার বাণী, 
রক্ষ ঠাকুরাণী, কায়স্থ যতেক আছে।” পাওয়া গিয়াছে, অপর এক স্থলে 
“ব্রাহ্গণ-চরণে, ক্ষেমানন্দ ভণে, দেবী যারে কৃপা কৈল 1” দৃষ্ট হয়, ইহ] দ্বারা তাহা- 
দিগকে কায়স্থ বলিয়া অন্ুমান কর যায় । অন্য ছুইটি পদ দৃষ্টে বোধ 
হয়, ক্ষেমানন্দদাসের রাজীব ও অভিরাম নামক ছুই পুত্র ছিল-__ 
“ক্ষেমানন্দ কহে কবি। রাজীবে রাখিবে দেবী ॥” বেহুলার জলপথে ভ্রমণ উপ- 
লক্ষে বর্ধমান অঞ্চলের স্থান নির্দেশ যথ।যথ হইয়াছে, অন্য দেশের 
তদ্রপ হয় নাই, সুতরাং কবিদ্য়কে বর্ধমানবাসী বলিয়া অনুমান করা 
যাইতে পারে । এক স্থলে “ক্ষেমানন্দ বিরচিল সেবিয়৷ ব্রাঙ্মণী” পদে* তিনি 
€কোন ব্রাহ্গণীর শিষা ছিলেন এরূপ অনুমিত হয় । 
অপরাপর মনসার ভাসান-রচকদিগের রচনা অনেকষ্লে বেশ 
সুন্দর হইয়াছে; সকলগুলি উদ্ধৃত করিয়া 


বর্ধমানদাসের কবিত্ব । 
দেখাইবার স্থানাতাব। মনসা গোৌঁয়ালিনী- 


৪৪২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


বেশে ধন্বস্তরির নিকট4 বিষাক্ত দধি বিক্রয় করিতে গিয়াছেন ) তাহার 
শিষ্/গণের সঙ্গে গোয়ালিনী-রূপিণী দেবীর কৌতুককর কলহটি বর্ধমান- 
দাস কবির হস্তে বেশ স্থন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে, আমর! নিয়ে তাহার 
কতকাংশ উদ্ধৃত করিলাম ;_- 

“কেমনে তোম।র স্বামী, পাঠায় তে।ম।|য় এক।কিনী, গোয়াল। রহিল তোমার ঘরে। 
দরিদ্রের মত নয়, ধন জাছে জ্ঞান হয়, ননাবিধ আছে অলঙ্ক[রে ॥ এত ধনযার আছে, 
সে কেন বা দধি।বেচে, হটে ঘাটে মাথায় পনার ৷ দু জনে লাশ পায়, দবি ধোল করে 
দেয়, কথ। কহি'ত মুখে মারে । তোম!র নাহিক ভয়, ছুষ্ট জন যদি হয়, কাড়ি লয় লও 
ভণডকরে ॥ * "৮ ৮ বলিয়া এসব ঝেল, মূল্য করে দি খেল, শিষা সব বড়ই 
চতুর । বর্দমানদাসে কয়, খেয়ে দেখ কেমন হয, দি মোর টউক না মধুর ॥ শিষোর 
ব5ন শুনি বলে গোয়।লিনী। এদেশে এমন বিচার আমি নহি জানি ॥ রাজা চন্দ্রণর 
হয় দেশে অধিকার । এই দেশে নাহি জানি এমন বিচার । ভিন্ন দেশী আনিয়ছি দি 
বেচিবার। পথে এক। পেয়ে কেন পরিহ।স কব ॥ আমার জাতির ধর মাথ।র পসার। 
যাহার প্রসাদে মোর ভূষ্পে পরিবার ॥ বিন। দুঃখে কাহার কড়ি হয় উৎপত্তি। আমার 
সকল এই ঘরের সম্পত্তি ॥ খাইয়| বেড়।ও তুমি কহিতে না দেও ফুক। পরেরে বলিতে 
কি পরের লাগে দুঃখ । * « বদ্ধমানদ।ন কহে কার্তি মননার । হাস্ত করে শিষাগণ 
বলে আর বার ॥ তোমার জাতির বুঝি পুরাতন কড়ি। দ্ুনা কড়ি লাগে দিব বে 
দি ইাড়ি ॥ যত হাড়ি আছে তোমার সকল কিনিব। অ]গে দি খেয়ে দেখি পাছে 
কড়ি দিব ॥ % *« » পসার ভাঙ্গিয়। তোমার হাঁড়ি করি চুর । মোর ঠাই দেখাও 
(তামার হার কেউর ॥ বদ্ধীমানদাসে কয় কীর্তি মনসার। ঘনাইয়! গোৌয়ালিনা বলে 
আরবার ॥ %* * যেজন আমার ধন দেখিতে ন। পারে। বিকাউক মোর ঠাই 
কিনিব তাহারে ॥ শিষাগণ বলে মের। যেই ধন চাই। সেইধন পাই যদি তে।মতে 
বিকাইপ বর্ধমানদান কয় কীর্তি মনসার। ঘনাইয়। গোয়।লিনী বলে আরবাঁর &” 

গোপবধুর প্রসঙ্গে বৈষ্ণবকবিগণেন্র দাঁনলীল।র পদ মনে হয়, বস্তুতঃ 

কবিগণ প্রাচীন বঙ্গসাহিতোর সর্বন্তই এই 
ভাবে বৈষ্ণব 'প্রসঙ্গের মাদকতা সৃষ্টি করিয়। 
গিক্সাছেন। হস্তলিখিত পু'ঁথিগুলিও রচনা দৃষ্টে বোধ হয় কেতকাদান ও 


বৈষ্ণব কবির প্রভাব । 


লৌকিক-ধশ্মশাখা . ৪৪৩ 


ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি মনসার তাসান-রচকগণ ৩০০ হইতে ২০০ বৎসর পুর্ধে 
এই উপাখ্যানগুলি রচন! করিয়াছিলেন । 


ধশ্মমঙ্গল । 


পূর্ববর্তী কবিগণ, সতারান দাস, রামদাস কৈবর্ত, ঘনর'ম চক্রবর্তী, 
সহদেব চক্রবর্তী | 
বৌদ্ধধন্ম এদেশের নিম্ন শ্রেণীর হাতে পড়িয়া ধে বিকৃত ভব ধারণ 
করে, বর্শমঙ্গন কাব্যগুলি তাহান হিন্দু সংস্করণ » 
রমাইপপ্ডিতের পদ্ধতিতে বৌদ্ধভাবের যে 
স্পষ্ট পরিচয় আছে, পরবর্তা ধন্মকাবাগুণিতে তাহা ক্রমেহ তেত্রিশ কোটি 
হিন্দু দেবতার উঠস্ত প্রভাবের নীচে চাপা পড়িনাছে,কিন্ত তথাপি স্থীকার্ষ্য 
মে ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি বৌদ্ধ রাজ! ৪ সাধুগণের মাহমা কীর্তন করিতে 
প্রথম রচিত হইয়াছিল। ধারে ধীরে ত্রান্মণহস্তে এমণগণ হতপর্বস্থ 
ও পরাভূত হইলেন; ব্রাহ্ণগণ বৌদ্ধ ক্ষন আসনগুলি ৪ আয়ন্ত করিষা 
ভারতবিজয়ী যে বিরাট পুজার আয়োজন করিলেন, তাহাতে বাইতি, 
হাড়ি গ্রতৃ'ত জাতির পধন্মলাজকত্ব বঞ্চিত হহল না, ধশ্মমঙ্গল কাবা 
ব্রঙ্গণগণের হাতে পাড়য়া দেবলীল| জ্ঞপক হইল, কিন্তু তাহা সত্বেও 
অন্ুসন্ধিৎস্থ পাঠক ইহার গোড়ার ক্ষীণ ও পরাভূত বোদ্ধবর্থের লুক্কায়িত 
ছায়া আবিষ্কার করিতে পবিবেন, সনদে নাই । 
রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি, হাকন্দপুবাণ, মযুবভট্র, রামচন্দ্র, মাণিক 
গাঙ্গুলী, ও খেলারামের এতৎসংক্রান্ত রচনার 
৮৮০ কথা ২১১-২১২ পৃষ্ঠাষ উল্লেখ করিয়াছি । ১৫২৭ 
থুঃ অন্দে খেলারাম স্বীয় ধর্মমঙ্গল রচনা 
করেন ; ১৬০৩ খুঃ অব সীতারামদাস নামক আর একজন কবি একখানি 
ধর্শমঙ্গল রচন| করেন, ইনিও এক দেবীর স্বপ্রাদেশে গীত রচনার প্রবৃত্ত 


ধর্ঘমঙ্গলে বৌদ্ধভাব। 


88৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


হন, সেই দেবী কে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না, পাঠক যদ কিছু বুঝিতে 
পারেন, তজ্জন্ত ছত্র ছুটি উদ্ধত করিলাম-_“শিওরে বসিল মোর গজলক্্মী মা। 
উঠ বাছা সীতারম গীত লেখ গা ॥" পাঁড়ার্গেয়ে অনেক দেবদেবী এখন আর 
আমাদের নিকট নামেও পরিচিত নহেন। সীতারামদাস ধর্মক।ব্যের সঙ্গে 

হশ্লি আরও ছুই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন, ণ্ডঘোষ' 
নিবামী অযোব্যারাম চক্রবর্তী এবং নারায়ণ পণ্ডিত নামক অপর এক- 
জন। শেষোক্ত বস্তির আগ্রহ সমধিক দেখা যায়, তিনি আমাদের কবির 
স্বপ্নাদেশ-বৃন্তাস্ত অবগত হইয়। “ছুয়াতি কলম মোরে দিল বানাইয়া” এবং 
এহেন কবিবর ষদি পরিত্যাগ করিয়া যান সেই ভষে “অনেক যতনে মোরে 
রাখিল ধরিয়া।” কেবল “গজলক্ষমী মা”্ই কবির শিওরে উপস্থিত হন 
নাই, উত্তেজিত কল্পনায় তিনি আরও বিবিধ বিগ্রহ দর্শন করিয়াছিলেন, 
পধর্ম দেখা দিল জমকুড়ির বনে।” এই সকল প্রতা।দেশের ভাণ ক।রয়া কাব 
অনায়াসে উদ্ররান্ন লাভ করিয়ছিলেন, এবং পর কর্তৃক প্রস্তত লেখনী 
মন্তাধ।র প্রভৃতি আবশ্যকীয় উপকরণ রাশি পাইয়া সচ্ছন্দ মনে “আনন্দিত 
পুথি সবলিখিনু বসিয়।।” ইত্যাদি জ্ঞাপন করিয়ছেন। নিজ পূর্বপুরুষের 
পারচয় দিতে কাব ভূলেন নাই। “ইন্দেসার অন্বগ্রোষঠী স্থানে সর্ববলোকে ।” 
আমরা কিন্তু কিছুই জান না। আদিপুরুষ গোপীনাথ দে, তাহার 
৪ পুত্র। মথুরাদদাস ৪ মদনদাস। ধর্্মদাসের ৪ পুত্র, শ্রীহরিদীস, 
র/জীবলোচনদাস, ছূর্যোধনদাস ও কুশলরাম দাস। মদনের পুত্র 
দেবীদাস ও দেবীদাসের পুত্র আমাদের কবি সীতারাম দাস, 
সীতাঁরামের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম সভারাম রায়। কবির মাতামহের 
নাম শ্তামদাস্‌ | ১০০৪ সালে এই পুাথ সমাপ্ত হয়। এই সমস্ত 
বিবরণ দ্বারা কবি স্বীয় বংশের একটি নামমাত্র তালিকা রক্ষা করিয়া- 
ছেন,-_সীতার।মদাসের পুস্তকের খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং 
আমরা এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু লিখিতে পারিলাম না। 


লৌকিক-ধর্মশীখা । ৪8৪৫ 


সীত।রামের পরে দক্ষিণ র।টীয় কৈবর্ত বংশোদ্তব রামদাস আদক 
নামক জনৈক কবি “অনাদিমঙ্গল” নামক 

৮ একথানি ধর্মনকাব্য প্রণয়ন করেন। রাম- 
দাসের পিতার নাম রথুনন্দন আদক, তাহার 

পূর্বব নিবাস হুগলী জেলার আরামবাগ থানার অধীন হায়ৎপুর গ্রামে, 
পরে সেই থানার অন্তর্গত পাঁড়াগ্রামে স্থানাস্তরিত হইয়ছিল। কবি 


নিজ বংশের পরিচয় স্থলে লিখিয়াছেন,--ভুরস্টে রাজ। রায় প্রতাপন।রয়ণ। 
দ।নদ।ত। কল্পতক কর্ণের সমান ॥ তাহ।র রাজহ্ে বাস বহুদিন হোতে। পুবষে পুকষে 


চাষ চষি বিধিমতে ॥” 


কবির ধর্মমমঙ্গল রচনার ভার গ্রহণ করিবাব বৃশ্তান্তটি বড় কৌতৃকা- 
বহ--হায়ৎপুরে চৈতন্যস।মস্ত নামক একজন দুর্দান্ত তসীলদারের অতা- 
চারে অল্পবয়স্ক কবি কারারুদ্ধ হন্‌,_খাজনাব টাকা শোধ না ক'বতে 
পারায় তাহার পিতা খণ গ্রহণেব চেষ্টায় গ্রীমাস্তরে প্রস্থান কনেন। 
সুতরাং রামদাস উপায়স্তর না দেখিয়া দাবগয়ানের নিকট অনেক 
কাকুতি মিনতি করাতে তাহার অতি গোপনে অবা।হতি লাভ ঘটে। 
ক্ষুধা ও তৃষ্ঠায় কাতর কবি মাত্ুলালযে পলাইয়া যাইতেছিলেন, 
এমন, সমষ পাঁড়াঁবাঘনা'ন গ্রামের পথে এক সণস্ত্র সিপাহী তাহার পথ- 
রোধ করিয়া ফড়াইল, সেকালে সৈনিকপুকষগণ বলপুর্ধক বেগার 
ধরিয়া লইয়া যাইত। কবি কাতবচিন্তে লিখিয়াছেন,_-ক্ষুধায তৃষ্ণায হায় 
ফেটে যায় বুক। ভাগাহীন জনার জীবনে নাই সুখ ॥ সম্মুখে শিপাই শোতে শমন 
সমান। হায় বুঝি বিদেশে বিপত্তে যায় প্রাণ ॥” তৃতীয় ছত্রের “শোভে” খ্ব্দটি 
সম্বন্ধে আমাদের আপাতত আছে,_-বখন সিপাহী কবিকে তর্জন করিয়া 
বলিতে লাগিল,--মনে কর বেট! তুমি যাবে পলাইয়া। এতক্ষণ ঘুরিলাম বেগ।রী 
খু'জিয়া। গোলাড় যাইব আমি সঙ্গে তুমি চল। এত বলি শিগে দিল ঝারি আর 
কম্বল & ছোট মোট বটে কিন্তু অতিশয় ভারি। বহিতে ন! পারি বে।ঝা বুক ফেটে 
মরি ॥ * * * আমার সম্মুখে যদি ফেল এই -ম্ট। ছ্বিখও করিব তোরে মারি এক 


৪৭৬ বঙ্গভাষা ও সাহিতা। 


চেটি॥” তখন ভীত কবির চক্ষে সিপাহী সাহেবের শ্রীমূর্তি অবশ্ই 
“শোভা” পায় নাই, তাহা বলা বাহুল্য । সিপাহীর কথা শুনিয়৷ ত্রাস 
“মুদি গেল জাখি। কোথায় শিপ।ই ঘোড়া আর নাহি দেখি £ সেদিনকার সমস্ত 
বৃনতাস্তই বিচিত্র ঘটনাসঙ্কুল; তৎপর কবির ভয়ানক জর বোধ হইল,-.. 
শুষ্ক রামদাস সম্মুপস্থ “কাণাদীঘির” জল খাইতে ছুটিল্ন, দীঘির 
দক্ষিণদিকে বাঁতান্দোলিত অমল ধবল জলের উপর সুন্দর পদ্মকুস্থুম ধীরে 
ধীরে ছুলিতেছিল, কবি সাগ্রহে জলে নামিতে জল শুষ্ক হইয়! গেল,-_ 
রামদাস পদে পদে এইরূপ বিপন্ন ও নিরাশা-গ্রস্ত হইয়া কাঁদিতে লাঁগি- 
লেন, তখন এক দিবা পুকষ স্বর্ণভৃঙ্গ গঙোদকে পুর্ণ করিয়! কবির সন্ি- 
হিত হইয়া বলিলেন-_-“ক্ষুধায় তৃফণায় রাম কেশ পাও তুমি। তোমার ল।গিয়! জল 
আনিয়াছি আমি ॥ এত বলি বদনে দিলেন গঙ্গাজল । আজি হোতে হোল তব জনম 
সফল ॥ জল পানে রামদাঁর প্রাণ পেলে তুমি। ধর্টের সঙ্গীত গাও শুনি কিছু আমি ॥” 
রামদীস বলিলেন-*৮“পাঠ পড়ি নাই প্রভু চঞ্চল হইয়া । গোধন চরাই মাঠে রাখাল 
লইয়া ॥ খেল] ছলে পুজি ধর্ণ্ন কর্ণ জঞানহীন/ জানি না ধর্সের গীত তাঁয় অর্বাচীন ॥" 
কিন্তু দিবা পুরুষ নাছাঁড়বান্দ-_“আজি হৈতে রামদাস কবিবর তুমি। জাডগ্রামে 
কালুরায় ধর্ম হই আমি ॥ আসরে জুঁড়িব গীত আমার স্মরণে । সঙ্গীত কবিতা ভাষা 
ভাসিবে বদনে ॥ শুছন্দ বন্ধন গীত ক্ষশ্রাবা সবার । শ্রীধর্শ মাহ।ঝ্মা মর্তযে হইবে প্রচার ॥” 
হাঁয়ংপুব গ্রামে ১৬২৬ খুষ্টাব্বে এই পুস্তক প্রথম গীত হয়। অনাদি- 
মঙ্গলের ভাষা সরদ ও সহ্জ,--কবিত্বপুর্ণ ভাব ও উদ্দীপনার 
অভাব নাই । 
রামদাসের পরে রূপরামের শ্রীধর্শমঙ্গল প্রচারিত হয়--এই সকল 
কাবা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়! ১৭১৩ খুঃষ্টান্দে ঘনরাম চক্রবর্তী 
তাহার শ্রীধর্মমঙ্গলকাব্য সম! করেন। ঘনরাম ময়ূরভট্রের কথ! স্থীয় 
কাব্য শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন-_“মঘুবভট বন্দিব সংগীতের আদ্য কবি।” 


* এই পুস্তকখানি বর্ধমন রায়না-নিবাসী শ্রীযুক্ত অস্বিক।চরণ গুপ্ত মহাশয় আবিষ্কার 
করিয়াছেন । 
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(্রীধর্মমজল ১ম সর্গ)। রূপরাম ঘনরামের সহপাঠী ছিলেন, তাহার কাব্য 
বড় বড় শব্দ পূর্ণ ও রচনা জটিল, কথিত আছে ঘনরাম উহা! পড়িয়া 
বলিয়ছিলেন--“শব্দ শুনে স্তন্ধ হবে গন শুনবে কি?” রূপর।মের খণ্ডিত পু।থ 
আমরা দেখিয়াছি । 

ঘনরামের বাড়ী জেলা বর্দমানে স্থিত কইয়ড় পরগণান্তর্গত কৃষ্ণপুর- 
গরম; তাহার প্রপিতামহের নাম পরমানন্দ, 
পিতমহের নাম ধনঞ্জষ,--ধনঞীয়ের হুই পুত্র, 
শঙ্কর ও গৌরীকান্ত; গৌরীকান্ত ঘনবামের পিতা, কবির মাতার নাম 
সীতা দেবী; সীতাদেবীর পিত| গঙ্গাহ'র কৌকুসাবীর রাঁজকুলোন্ভুত 
ছিলেন । ঘনরাম ১৬৬৯ খুষ্টার্ষে জন্মগ্রহণ করেন বাল্যকাল হইতে 
কৰি খুব শারীরিক শক্তির পারচয় দিক়াছিলেন ; তত্রুত শ্রীধন্মমঙ্গল 
কাব্যে মল্লদিগের লড়াই ও অশ্বাদ্রর চালনার যেৰপ জীবস্ত বর্ণন! 
দুষ্ট হয়, তাহাতে কবির ব্যাষামক্রীড়ার বিশেষ অধিকার ছিল বলিয়া 
বোধ হয়। ঘনরাম শৈশবে বড় কলহ প্রিয় ছিলেন; তাহার পিন 
গৌরীকাস্ত চক্রবর্ী তাহাকে বর্ধমানের তাৎকালিক প্রসিদ্ধ শান্্- 
চষ্চার স্থান-__রামপুবের টোলে পাঠাউযা দেন; তথাকাব হিতকর সংসর্গে 
কবিব কলহ-প্রিবতার অনেকটা দমন হয এবং পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়া 
মায়। খশৈশনেই কবিতাদেবীর কৃপাঁকটাক্ষ ত।ভার উপর পতিত হইযা- 
ছিল; গুক তাহার ভাবী বশঃ অঙ্গীকার কবিযা! তকণবযসেই তাহাকে 
“কবিরত্ব” উপাধি প্রদান করেন । 

কৃষ্ণপুরাধিপতি মহারাজ কীত্তিচন্ত্র রায়ের মাদেশে ঘনরাম শরীধশ্ম- 
মঙ্গলকাব্য রচনায় প্রবুন্ণ হন-_-'অখিল বিখ্যাত কীঙ্ি, মহারাজ চতক্রবর্তা,_ 
কীতিচন্ত্র নরেন্দ্র প্রধান। চিত্তি তার রাজোন্নতি, বুষ্ণপুর নিবসতি, দ্বিজঘনরাস্ত রসগান।।” 
শ্ীধশ্মমঙ্গল বাতীত ঘনরাম-রচিত বত্যনারায়ণের একখানি পাঁচালী দৃষ্ট 
হয়, তাহাতে তাহার ৪ পুত্র-*রামপ্রিয়, রমেগে।পাঁল, রামগোবিন্দ ও রাম- 


ঘনরামের জীবনী । 


৪৪৮ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য | 


কৃষ্ণের নাম উল্লিখিত আছেঃ কয়েক বৎসর হইল, কবির বৃদ্ধ প্রপৌক্র 
মহেশচন্ত্র চক্রবর্তীর মৃত্যু হইয়াছে, তাহার একমাত্র পুত্র বর্তমান আছেন। 


ঘনরামের শ্রীধন্মমঙ্গল ২৪ অধ্যায়ে পরিসমাপ্ু, মোট শ্লেক-সংখ্য 


৯১৪৭। ১মসর্গ স্থাপনপালা, গ্লোকসংখ্যা ২৬৭, 
তাহার কৃত ধর্মমন্লের 


২য় সগ ঢেকুরপালা, ২৩ শ্রেক ; .৩ বতীর 
লামার সগ ঢেকুরপা সগ রঞ্(বতীর 


বিবাহ পালা, ২৫৬ গ্লোক; ৪র্থ স্গ, হরিশ্ন্দ্র পাল! 
২৬০ গ্লোক ; ৫ম সগ শা-লভর। পাল।, ২৯৭ প্লেক; ৬ষ্ঠ সশ, লাউনেনের জন্মপাল। 
৩১৫ প্লেক; ৭ম সগ আখড়া পাল, ৩৫৪ প্লোক; ৮ম সর্গ ফলকনির্শ/ণপাল1, ৩১৭ 
প্লেক; *ম সগ, গৌড় যাত্রার পালা, ৪০৭ গ্লোক; ১০ম কামদল বধ। ৩৫০ গ্েরক ; ১১শ 
সর্গ, জাম।তি পল ৩২৭ গ্লেক; ১২শ সর্গ গেলাহাটপাল| ৪৯৪ গ্লেক; ১৩শ সগ 
ইস্তিবধপালা, ৫১৮ প্লেক; ১৪শ সগ কাণুরযাত্র। পাল।, ৩৫৯ গ্লেরক ; ১৫শ সর্গ, ক।মরূপ 
যদ্ধপাল। ৪১৪ গ্লেডক; ১৬শ সর্গ, কানড়ার ন্বয়ন্বর, ৩৩৭ গ্লেক; ১৭শ সর্গ, কানড়।র 
বিবাহ, ৪৮৫ শ্লোক; ১৮শ স্গ, মায়ামুওড পাল। ৫৬৫ গ্লেক; ১৯শ সর্ন ইচ্ছাইবধ পাল॥ 
৫৩৫ গ্লে/ক ; ২০শ সগ, বাদল পাল।, ২৮১ প্লোক; ২১শ (সর্গ) পশ্চিম উদয় আরম্ভ, 
১৭৬ প্লেক, ২২শ সগ জাগরণ পালা, ১০৩১ গ্লোক; ২৩শ সর্গ পশ্চিম উদয়, ৩৩৩ 
গ্ল(ক ; ২৫শ সগ স্ব্গ(রোহণ পলা, ৩১৪ গ্রেক। 
স্থতরাং এই কাব্য ক'বর অব্যবপার়ের এক বিরাট দৃষ্টান্ত বলিতে 
হইবে। ধর্মমঙ্গলে পউসেনের অপুর্ব কীন্ভিকলাপ বর্ণিত হইয়াছে ; 
লাউসেন কুলটাগণের হস্তে পড়িয়া ইব্্িয়জয়ী ; ব্যান, হস্তী ও ক্ষিপ্ত 
অশ্বের সঙ্গে বুদ্ধ কিয়া তি'ন বুঝাইয়া"ছন-_তাহার বাহুবল অমিত; 
স্বীয় মাতুল মহামদের ছুরভিসন্ধি নানাভাবে বিফল করিয়া বুঝাইয়াছেন, 
তিনি দেবানুগ্ুহীত ; অজেয় ইছাইঘেষকে জয় করিয়! বুঝাইয়াছেন, 
বিক্রমে তাহার সমকক্ষ নাই; স্বীয় অঙ্গগুলির এক একটা চ্ছেদ করিয়া 
দেবীর আরাধন। করিয়া বুঝাইয়।ছেন-__তিনি কঠোর তপম্বী ; এতদ্যতীত 
ত শিশুর মুখে কথা বলাইয়াছেন, স্বীয় বিনষ্ট সৈম্তদলের প্রাণদান 
করিয়াছেন, নান। অদ্ভুত কাঁর্ত প্রকাশ করিয়! কলিঙ্গ! ও কানড়াকে 
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বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু এই রাশি রাশি ঘটনা বর্ণনা করিয়াও কবি 
তাহার নায়ককে বড় করিতে পারেন নাই; বিচ্ছিন্ন উপকরণরাশি 
পড়িয়া আছে,_-যে বিধি-দন্ত শক্তিগুণে সেগুলি একত্র করিয়া! এক 
মহাঁবীরের চরিত্র গঠিত হইতে পারে, কবির সে শক্তি ও নৈপুণ্যের 
সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয় লাউসেনের বিপদের সময় হন্থমান আসিয়। 
তাহাকে উদ্ধার করিফ়া দিতেছেন ; চণ্ডী আসিয়া তাহার শরীরের মশক 
তাড়।ইতেছেন, স্থতরাৎ তাহার বিপদে পাঠকের শাস্তিভঙ্গের কোন 
আশঙ্কা নাই, এবং তাহার জয়ল।ভেও পাঠক তাহাকে কোনরূপ প্রশংসা 
করিতে ইচ্ছা বোধ করিবেন না। পাঠক এই কাব্যের আদ্যস্ত ঘুমের 
থোরে অর্দ নিমীলিত চক্ষে পাডয়! যা/ইবেন, কোন স্থলে তীহার চক্ষু- 
কোণে অশ্রবিন্দ নির্গত হওয়ার সম্ভব নাই। বর্ষাকালে জানাল! খুলিয়া 
অলসচক্ষে বৃষ্টিপাত দেখিতে একবপ স্থখ আছে, অবিরত জলের টুব- 
টাব শব, পত্রকম্পন ও বাধু বেগে তরুরাজির শির আন্দোলন লক্ষ্য 
করিতে করিতে চক্ষুদ্বয় মুদিত হইয়া আসে এনং শুন্ঠ নিক্ষিয় মনে পুবাতন 
কথা ও পুরাতন ছবির স্থতি অনাহৃত জাগিয়! উঠে ; ঘনরাঁমের শ্রীধশ্ম- 
মঙ্গলের একরেঁয়ে বর্ণনা মেই বুষ্টির টুবটাব শব্দের হায়, তানপুরার 
মত তাহা হইতে অবিরত একরূপ ধ্বনি উঠিতেছে। উহা পাঁড়তে 
একরূপ অলস সুখের উৎপ(ত্ত হয়__স্থলে স্থলে কি কথ পড়িতে দূর 
দুরান্তরের কি কথ! স্থতিপথে উদয় হয় এবং ঘুমঘোরে চক্ষু মুদিত হইয়া 
আসে। মধ্যে মধ্যে বুদ্ধের দাষামাবাদ্য এই নিদ্রাপ্রবণত৷ ভাঙ্গিয! 
ফেলে, তখন হাঁই তুলিয়া মন একটু বীররসে মাতিয়া যায়; নিয়ে 


বীররসের একটু নমুন! দিতোছ-_"মার মার বলি ডাক ছাড়েন ভবানী । সেনাগণ 
দান[গণ, সসরে নিদারুণ, ছুদলে করে হানাহানি ॥ রঙ্গিথ রণজয়ী, ছুন্দূভি বাজই, ঘন ঘোর 
বাজইয়া দামা। রাজপুত মজবুত, যৈছম যমদূত, সমযুথ যুঝে খানসামা ॥ দাদপিক়! 
দলবল, মহীমাঝে মাতল, মানব মহিমে দানদন্ফে। ধর ধর বলি ঘন, ধাইল দাসগণ, 
ধমকে ধরাধর কম্পে ॥ ঝাঁকে ঝাঁকে হরিষে, শরগুলি বরিষে, আকাশে একাকার ধৃম। 


৪৫০ র্ঙ্গভাষা! ও সাহিত্য । 


দিশাহার। দিবসে, হত কত হুতাশে, গোলা বাজে দুড়ুম দুড়ম ॥ ঝাকতা! ঝাঁকে ঝাঁকে, 
বিকিছে হকে হাকে, লাঁখে লাখে বরিষে তীর। সামালিয়া হানিতে, গজব।জী সহিতে, 
সমরে শিফায়ের শির ॥ করিয়া তঙ্জন, ঘোরতর গর্জন, ছুর্জন দনাগণ দর্পে। সমরে 
সেনাগণ, সংহারে যৈছন, ক্ষুধিত সর্পে &*--১৭শ সর্গ। বীরের পর বীভৎস রদ-- 
"পাতিল প্রেতের হাট পিশাচ পসারী। নরমাংস রুধিরে পসর। সারি সারি ॥ কড়া! 
ফড়া মড়। করে ডাকিনী যোগিনী। কেহ কাটে কেহ বুটে বাঁটে খনি খানি ॥ কেহ 
কিনে, কেহ বেচে, কেহ ধরে তুল। কেহ চাকে, কেহ ভকে, কেহ করে মুল ॥ রচিয়া 
নাড়ীর ফুল কেহ গাথে মালা । বয়ে লয়ে কেহ কারে যোগাইছে ডালা ॥ মনোরম 
মানুষের মাথার লয়ে ঘি। ষাচিয়। যেগায় যত যোগিনীর ঝি ॥ খর্পর পুরিয়। কেহ 
নিবারিছে ক্ষুধা। চুমুকে রধির পিয়ে সম তার স্থুধা॥ কাচা মাস খায় কেহ ভাজ! 
ঝৌোলে ঝলে। মানুষের গোটা মাথ! কেহ ভরে গালে ॥ দশনে চিবায় কেহ কুপ্তরের 
শুঁড়। মুয়া বলে মুখে ভরে মানুষের মুড় & হাতী লয়ে হাতে কেহ উড়ায় আকাশে । 
লাফ দিয়ে লুফে কেহ অমনি গর|সে ॥ পরিয়া নাড়ীর মাল! কেহ করে নাট। মরা 
মাঝে মিছ? শব্দ শুনি হান কাট ॥ ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী চণ্ড দানা । হাটে করে 
কেবল মাংসের বেচা কেনা ॥ হেন হাটে হাকিম হৈল হৈমবতী। করপুটে সম্মুখে 
খুমশী করে স্ততি ॥”--১৭শ সর্গ। করুণরসের বড় অভাব, তবে মধো মধ্যে 
পাঠকের অশ্রপাত না হইলেও দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতে পারে, বথা-_-“শিক্গাদার 
ওরে ভাই এই ছিল আমার কপ।লে। নিশায় নিধন রণে, পিতা মাতা বন্ধুগণে, দেখিতে 
ন1পেনু শেষকালে ॥ গলার কবচ মোর, শিঙ্গাদার ধর ধর, দিহ মে।র যেখানে জননী । 
নিশান অঙ্গুরী লয়ে, মযূরার হাতে দিয়ে, ক'য়ো তুমি হ'লে অনাধিনী ॥ তান মের 
মায়ের হাতে হাতে । সঁপে সমচার বলো, অকালে অভাগা মলো, অভাগিনী রাখে 
সাথে সাথে £ শুকায় স্বর্ণ ছড়া, বাপের ও ঢাল খাড়া, সমর্পিয়ে সমাচার বলো। রণে 
অকাতর হয়ে, শক্রশির সংহারিয়ে, সম্মুখ সংগ্রামে শাকা মলে! ॥ কাণ্র কুগডল ধর, 
শিক্গাদার তুমি পর, ছুরী তীরে তুষ বীরগণে। শুনি শোকে শিকঙ্গাদার, চক্ষে বহে 
জলধার, বহে লোহ শাকার নয়নে ॥ বেদে কহে পুণর্ববার, অপরাধ অভাগার, খণ্ডাইতে 
মা বাপের পায়। প্রণতি অসংখাবার, দেখ! নহি হলে! অর, অল্লকালে অভাগ! বিদায় ॥ 


মরমে রহিল শেল, হেন জন্ম বৃথ। গেল, মুখে না বলিনু র।মনাম। ব্রাহ্মণ বৈধ দেবা, 
জননী জনক সেবা, ন! করিনু বিধি হৈল বাম ॥*--২২শ অধ্যায়।* 
* শিল্গাদার ও শাক ছুই ভাই, মরুর! শাকার স্ত্ী। 


লৌকিক ধর্ধশাখ|। ৪৫১ 


এই পুস্তকের সর্বত্র কেবল শাস্ত্রের উদাহরণ। বৌদ্ধভাব, শান্ত্রোক্ত 
দেব দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনের অতিরিক্ত চেষ্টায় একবারে উন্মুলিত হইয়াছে, 
আর তাহার প।রচয় পা এয়ার স্থবিধা নাই। শাস্ত্রজ্ঞানের পু্ীক্কত ধূত্র- 
পটল কবির প্রতিভাকে এরূপ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, যে স্থানুতূত 
জ্ঞানের কথ! তিনি «একটিও বসিবার অবকাশ পান নাই। গ্রকমাত্র 
কপূর্ণরের চরিত্র বাঙ্গালীর খাটি নকৃস! বলিয়া 
বলিয়া স্বীকার করা বাইতে পারে । কপুর, 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লাউসেনকে খুব ভালবাসে ;? ব্যাপ্ত, কু্তীর প্রভৃতির সঙ্গে 
লাউসেনের যুদ্ধের পুর্বে এবং অপরাপর অনেক বিপদের পূর্বে সে দাদাকে 
যুদ্ধে লিপ্ত হইতে অনেক নিষেধ করিয়।ছিল, কিন্তু সে দাদাকে যত ভাল- 
বামে, নিঙ্গকে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ভাল বাসে; “আত্মার্থং 
পৃথিবীং ত্যজেৎ” চাণক্যের এই স্ুবর্ণনীতি সে সব্ধত্র অনুষ্ঠান করিতে 
ক্রটা করে নাই। বিপদের সময় সে দাদাকে ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছে, 
এবং যখন উ*কি মারিয়া! দেখিয়াছে আর ভয় নাই, তখন নিকটে আসিয়া 
অনেক মিথ্যা কথা বলিয়াছে ; লাউসেন যখন জামতিনগরে বন্দী, তখন 
কপূর অভ্যন্ত ভাবে পলাতক, লাউসেন মুক্ত হইলে কর্পুর নির্ভয়ে 
আসিয়৷ দাদীর গল! জড়াইয়া মিথ্যা কথা৷ বলিতে লাগিল-_-“কাদিয়া৷ কপূর 
সেনে করেন জিজ্ঞাসা। কালি কোথ। ছিলে ভাই হাঁয় কিবা দশা ॥ কপূর বলেন যবে 
বন্দী হ'লে ভাই। রাতারাতি গৌড় ছিনু ধাওয়৷ ধাই ॥ রাজার আদ্দাশ করি জামতি 
লুঠিতে। লয়ে আসি লক্ষ সেনা পথে আঁচম্িতে ॥ পথে শুনি বিজয়, বিদায় দিমু ভাই। 
লাউদেন বলে তোরে বলিহারি যাই ॥” 

উপসংহারে বক্তব্য, ঘনরামের শ্রীধন্মমঙ্গল এত বিরাট ও এত এক- 
খেঁয়ে যে সমস্ত কাব্য যিনি পড়িয়া উঠিতে পারিবেন, তাহার ধৈর্য্যের 
বিশেষ প্রশংসা করা উচিত হইবে | 


ঘনরামের ধর্মঙ্গল কাব্যের পর সহদের চক্রবত্তা নামক জনৈক কৰি 


কপূর । 


৪৫২ বঙ্গভাবা ও সাহিত্য | 


তৎ্সংক্রাস্ত আর এক খানি কাব্য রচনা 
করেনু) সহদেবচত্রবর্তী হুগলী জেলার বালি- 
গড় পরগণাধীন রাধানগরগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন ; বাং ১১৪১ (১৭৪০ 
খুঃ) সালের 8ঠ1 চৈত্র, কবি কালুরায় ন|মক দেবতার স্বপ্লাদদেশ লাভ 
করিয়৷ ধরন্মমঙ্গল রচনা আরম্ভ করেন । স্বপ্রাদেশপ্রাপ্তি প্র।চীনবলীয় 
কবিগণের চিরাভ্যন্ত ঘটনা, লেখনীর কতুয়ন সমর্থনের এক অদ্ধিতীয় 
অবলম্বন, স্গতরাং সহদেব কবি যখন “দয়! কৈলে কালু রায় স্বপনে শিখালে 
যারে গীত” বলিয়। গ্রস্থারন্ত করিতেছেন, তখন আমরা অণুমাত্রও বিস্মিত 
হই নাই, তাহা বল! বাহুল্য মাত্র। সহদেবচক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল, 
ঘনরাম প্রভৃতি কবির কাব্যান্করণ নহে, উহার বিষয় স্বতন্ত্র। নানাবিধ 
দেবদেবীর উপাখ্য।ন দ্বারা সংশোধিত করিতে চেষ্টা করিলেও কবি 
মূল বৌদ্ব-উপাখ্যানগুলি একবারে পরাভূত করিতে পারেন নাই । হর- 
পার্বতীর বিবাহ কথার অতি সান্নিধ্যে কালুপা, 
হাঁড়িপা, মীননাথ,গোরক্ষনাথ, চৌরম্ী প্রভৃতি 
বৌদ্ধ সাধুগণের কাহিনী স্থান পাইয়াছে। হরিশ্চন্ত্র, লুইচন্্র, ভূমিচন্তর 
জাজপুববাপী রামাউপগ্ডিতের কথা, জাজপুবনিবাসী ব্রাঙ্গণগণের 
ধে্ধদ্বেষ প্রভৃতি নান! প্রসঙ্গে বৌদ্ধ ধর্থের রূপান্তর ও কৃত্রিম হিন্দুবেশ 
স্চিত হইবে । এই পুস্তকে রামাইপপ্ডিতের পদ্ধতির কথ উল্লিখিত 
আছে,--"এ তিন ভূবনমাঝে, শ্রীধর্মের পূজ। আছে, রামাই করিল ঘর ভর]11” ধশ্ম- 
সেবক ডোম জাতির নির্যাতনও বৌদ্ধ প্রসঙ্গ বলিয়া চিহ্নিত করা যায়। 
ধাহ! হউক কবি এই প্ধর্মমদেবের” প্রচার উপলক্ষে হিন্দু দেবদেবী- 
গণের বিবিধ কীত্তিকলাপ বর্ণন করিয়াছেন। আমরা মন্দিরের ইষ্টক 
দ্বায়া মদজিদ রচিত হইতে দেখিয়াছি,--এখন হিন্দুমন্দিরের উপকরণ 
অনুসন্ধানকালে বৌদ্ধ মঠের তগ্নাবশেষ আবিষ্কার করিয়া! কেন আশ্টর্যযা- 
ভ্রিতহইব? এমন কি জগ্র্লাথবিগ্রহের বৌদ্ধউপাদান এখন এক 


সহদেবচত্রবর্তা । 


লুপ্ত বৌদ্ধ-তত্বের আতাষ। 


লৌকিক ধন্বশাখা | ৪৪৩ 


প্রকার সর্ধবাদিসম্মত হইয়াছে, অথচ তিনি হিন্দুর পৃজ্য থাকিবেন, 
শরীধর্শ্মঙ্গলকাবা মূলে যাহাই থাকুক, এখন হিন্দুপুরোহিতগণের কক্ষতল 
হঈতে এই পুণাথ স্থানাস্তরিত করিবার 'আবগ্তক নাই, তবে প্রত্বতত্ব- 
বিৎগণ ইহা হইতে বৌদ্ধ সমযের কোন লুপ্তপ্রায় তত্ব জগতে উদ্ধার 

করিয়া দেখাইতে পারেন । 
সহদেবচক্রবর্তীর ধর্মামঙ্গল স্থানবিশেষে কবিত্বময় ;--গ্রাম্য ভাষ। 
কোন কোন স্থানে মর্ম স্পর্শ করিবার 


সহদেবের কবিব। উপযোগিনী হইয়াছে, নিয়ে একটি ভক্তি-হুচক 


পদ উদ্ধৃত হইল 2-. 

“শরণ লইন্ু, জগৎ্জননী ও রান্ন৷ চরণে তোর । ভব জলধিতে অনুকূল হৈতে, কে 
আর আছয়ে মোর ॥ ছুগ্ধকঠ শিশু দোষ করে, রোষ না করয়ে মায়। যদি বা রুধিবে 
পড়িয়া কান্দিব, ধরিয়! ও রাঙ্গী পায় ॥ হরিহর ব্রহ্মা, যে পদ পুজয়ে, তাহে কি বলিব 
'আ।মি। বিপদ সাগরে. তনয় ফুকারে, বুঝিয়। য। কর তুমি |” 

কদলীপাটনের স্ফুরস্তযৌবনা স্থন্দরীগণ যখন এক সঙ্গে বিলোল- 
কটাক্ষ সন্ধান করিয়া নানাবিধ কামকলাপুর্ণ ভঙ্গিতে মীননাথসাধুর 
সন্ন্য/সভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিয[ছিলেন, তখন তাহাব প্রবোধ বাক্য- 
গুলিতে প্রকৃত যোগজীবনের নিবৃত্তিহ্চক শাস্তি প্রকটিত হইয়/ছিল, 
সেই“অংশটি একটি শাস্ত মলয়-লহরীর মত সাংসান্গিক লে।কের ইন্দ্রিয়- 
মথিত চিন্তের উপর বহিয়া যাইবার কথা; কিন্তু মীননাথ স্ুন্দরীগণের 
নিক্ষিপ্ত জালে মীনের স্তায় আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি যোগভগ্র, 
ইং্দরয়বিমূঢ় এবং পরিশেষে ইতরযোনি প্রাপ্ত হইলেন। এই অবস্থায় 
তাহার শিষ্য গোরক্ষনাথ তাহাকে উদ্ধার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া 
কয়েকটি প্রহেলিকার মত কবিতায় তাহার চৈতন্ত সঞ্চার করিলেন ; 
সেই প্রহেলিকার ভাষা গ্রামা, কথ! অসংলগ্ন, কিন্তু উহা আমাদের নিকট 
বড় মধুর বোধ হইয়াছে, গ্রাম্যক্কুষকের ভাষা অথচ তাহার উন্নত নীতি 
প্রকৃত সাধুমুখনিঃস্থত উপদেশামৃতের ন্ায় উপাদেয় । এখনও গ্রামদেশে 


৪৫৪ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


এইরূপ ছুই একটা সাধু পাওয়া যায়, তাহারা উচ্চশিক্ষার অতিমাঁন মনে 
বহন করিয়। গৌরব করে না, কিন্তু পর্ধ্যাপ্তরূপে অভ্যস্ত, বহুদর্শিতা হইতে 
চয়িত উচ্চনীতিদ্বারা তাহাদের জীবন পরিশোভিত । সেই উপদেশ- 
লোভে দলে দলে লোক সাধুকে ঘেরিয়৷ বসিয়। পুজ।র হ্যায় সম্মান 
প্রদর্শন করে--অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এই দৃণ্তে “গজাখোরের গ্রাতিপত্তি” 
এবং “অজ্ঞলোকের বিশ্বাস” ভাবিয়া স্বীয় অন্তঃসারশূস্ত অভিমানাশ্রয়ে 
প্রীত থাকেন৷ গোরক্ষনাথ-কথিত সেই প্রহেলিকাটি আমরা নিম্নে উদ্ধত 
করিলাম ;--ইহাতে স্ত্রীজাতির প্রতি একটু বিদ্বেষের ঝাঁজ মাছে 7-- 
কিন্তু তজ্জন্য আমাদের কবি অপেক্ষা প্রসিদ্ধ সাধু কবিরই অধিক পরিমাণে 
দায়ী। প্রহেলিকাটিতে অসম্ভব সম্ভব হওয়ায় বিশ্ময় ও কতকগুলি 
অস্পষ্ট উদ্বোধনাহচক বাক্য আছে, সেগুলি প্রাদেশিক পব্দবাহুল্যে 
কঠিন হইয়াছে, তথাপি বেশ মিষ্ট ও নৈতিক ওজস্থিতাপূর্ণ | 
“গুকদেব, নিবেদি তোমার রাঙ্গ। পায়। 
পুতকীর দ্রপ্ধে, সিদু উথলিল, পর্ধবত ভাসিয়া যায ॥ 
ওক হে, বুঝহ আপন গুণে । 
শুঞ্ধ কাষ্ঠ ছিল, পল্লব গ্রিল 
পাষাণ বিধিল ঘুণে ॥ 
হের দেখ ব।ধিনী অইসে। 
নেতের আঁচলে, চশ্মমত্ডিত করিয। 
ঘর ঘর বধিনী পোষে ॥ 
শিল নোড়।তে কোন্দল বাধিল, সরিষা ধর।ধরি করে । 
চালের কুমড়! গড়।য়ে পড়িল, পু ইশাক হাসিয়া! মরে ॥ 
এ বড় বচন অস্ুত। 
আকাট বাঝিয়া প্রসব হইল 
ছেলে চায় পায়রার দুধ ॥ 


অনেক বতনে নৌক। বাধিনু, 
কাকড়া ধরিল কাচি। 


লৌকিক ধর্্মশাখা । ৪৫৫ 


মশার লাথিতে পর্বত ভাঙ্গিল, 
ক্ষুদ্র পিপীলিকার হাসি ॥ 
আগে নৌক। উড়িল, পশ্চাৎ লুড়িল, 
মাঝে বায় উড়িল ধুলা । 
সরিষা! ভিজাইতে, জলবিন্দু নাই 
ভুবিল দেউল চূড়া ॥ 
বাঘে বলদে, হ।ল জুড়িনু, 
মর্কট হৈল কৃষাণ। 
জলের কুস্তীর, হুড়া ঝাড়ি গেল, 
মুষিকে বুনিল ধান ॥ 
তালের গাছে শোলের পে।না, 
সয়তান ধরিয়। খায়। 
সাগর মাঝে, কই মত্স্ত মুড়লি, 
পঙ্গু পলই লয়্যা ধায় & 
মধাসমুদ্রে, ছুয়াড়ি পাতিনু, 
সাজকি পড়ে ঝ।কে বাক । 
মহিষ গণার ভড়ায়ে মৈল 
হরিণী পলায় লাখে লাখ ॥ 
তৈল থ।কিতে, দীপ নিবাইনু 
আধার হইল পুরী । 
সহদেব গায়, ভ।বি কালুরায় 
শরীরবর্ণন চাতুরী ॥” 


অনুবাদ-শাখা | 


ক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যানাদি। 
খ। রামায়ণঃ মহাভারত, ভাগবতগ্রভৃতি। 
ষোড়শশতাব্দী অনুবাদের যুগ। কবিকঙ্কণের পর বঙলীয় কবি- 


৪৫৬ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


প্রতভ। যেন শতাব্ীকাল নিদ্রিত হইয়া 
৪৫ _ পড়িয়াছিল। সহসা সংস্কতের অতুল ধ্্য্য 
বঙ্গীয় লেখকবর্গের সম্মুখে উদঘাঁটিত হইল, 
তাহারা যে স্থ্ধাময় স্বাভাবিক কথস্বরে সাঁহিত্য-বিপিন প্রতিধ্বিনিত 
করিত্বেছিলেন,_তাহ! যেন কতক।দনের জন্য ক্ষান্ত হইয়। পড়িল । প্রায় 
এক শতাব্দীর জন্ত গীতিকবিতার উপর পটক্ষেপ হইল,--সংস্কৃত শাস্ত্র 
অনুদিত করিয়! ভাষ। সংস্কার করা লেখকবর্গের লক্ষা হইল। খনার 
বচনে, গোগীর্টাদ ও মাণিকটাদ্দের গানে আমরা সংস্কৃতের কোন চিহ্ন 
পাই নাই ; বৈষ্ণবকবিগণের মধ্যে যিনি সকলের বড়, তিনি নিজের গান 
নিজের ভাষায় গাহিয়াছেন ; চণ্ডীদাস পকবথ্থ ও স্ফুরিত কদম্বের বড় 
ধার ধারেন নাই । অপরাপর বৈষ্ঞবকবিগণেব পদে মধ্যে মধো সংস্কৃতের 
প্রভা পতিত হৃইয়ছে, ছুইএক স্থলে বঙ্গীয় কবিতার গলে সংস্কৃতের খণ 
সৌণার হারের হ্ঘ।য় শোভা পাইয়ছে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহা 
কবিতার পদে শৃঙ্খল স্বরূপ হইয়াছে । কবিকস্কণ প্রর্কতির প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়া ছইএক স্থলে সংস্কৃত সাহিত্যেব কিছু কিছু রত্ব আনিয়! নিজের 
কবিতায় যোজন! করিয়াছেন, যথা--"অঙ্গে যদি লেপি চন্দন পন্ক। দহে দেহ 
যেন দংশে ভুজঙ্গ।” ইহা! জয়দেসের--“সরসমস্থণমপি মলয়জপঙ্কং | পশ্ঠাতি বিষমিব 
বপুষি সশঙ্বং ॥” পদের অন্থবাদ ; কিন্তু মুকুন্দরাম পথের বাহিরের ছুই একটি 
ফুলের লোভে হাত বাড়াইলেও প্ররুতির পাছে পাছে অনুগত ভূত্যের 
স্তায়ই চলিয়াছেন । 
কবিকঙ্কণের পরে প্রকৃতি বাঙ্গালীর পর হইলেন--শান্ত্র আপন হইল ; 
ভাষ! ভাবের অধিকার ছাড়িয়া স্বীয় শ্বাতন্ত্ 
8 গা স্কত স্থাপন করিল এবং কবিগণ প্রকৃত মানুষ 
ন! দেখিয়! সংস্কৃত সাহিতোর ছবিগুলি দেখিয়! 
পাগল হইলেন। সংস্কতের নানারূপ অদ্ভুত উপমা ও ভাব দ্বারা লেখনী- 


তন্ুবাদ-শাখ। | ৪৫৭ 


গুলি ভূতাশ্রিত হইল, তাহার! সত্যযুগ হইতে আসিয়া কাঁলযুগের মান্ুষ- 
গুলির উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। এখন এদেশে “আজানুনম্থিত- 
বাছ' অদৃশ্য ;--নগ্নতাআবরণের চেষ্টায়” বস্ত্রের প্রসার বুদ্ধি পাওয়াতে 
এখন পল্রুত্বোদর” ও “নাভি স্থগভীর” আর লোকলোচনের আনন্দদায়ক 
হয় না; এই জনাকীর্ণ,প্রদেণ এক সময় অরণানয় ছিল, তখন *্কুরজ, 
মাতঙ্গের নৈসগিক ক্রীড়া সর্বদা মানুষের প্রত্যক্ষ হইত,--তাহা ভাল 
বোধ হইত,--ম[নুষ নিজ গতিবিধি ও কটাক্ষের সঙ্গে তাহাদের হাবভাঁব 
মিলাইয়! মনে মনে শ্রীত হইত, এখন স্বভাবের বিশাল অরণ্যে আমর! 
কুরঙলগীর বিলেলকটাক্ষ আর দেখিতে পাই |; শীর্ণকা য় হস্তীগুলি মাহুতের 
অস্কুশের ভয়ে তাহাদিগের ন্বভাবগতি ভুলিয়া গিয়াছে ;--ইহা ছাড়া 
রুচিরও অনেক পার্থক্য ঘটিয়।ছে, রামরস্তার উপমাঁয় মন তৃপ্ত হয় না,__ 
সুতরাং সতাবুগের উপমাগুলি এখন রহিত হইলে ভাল হয়। কিন্তু 
'অতিরিক্ত মাত্রায় পুঁথিগত বিদ্যার উপর নির্ভর করার দোষে কবিগণ 
স্বভাবের অধিকারের বাহিরে যাইয়া পড়িলেন ; উপমাগুলি হুঙ্গ হইতে 
সুক্ষ হইয়৷ মানবীয়রূপকে ঘোর বিপদাপন্ন কারয়া ফেলিল; এই সময় 
কবিগণ যে সকল স্ন্দর ও স্ুন্দরীগণের চিত্র আকিয়াছেন, তাহারা অতি- 
রিক্ত মাত্রায় শাস্ত্রীয় উপমা দ্বারা অভিভূত হইয়া! অস্বাভাবিক হইয়া 
পড়িয়াছে। বিদ্যাঠাকুরাণীর রূপ পড়িয়া তাহাকে রূপশী জ্ঞান করা 
দুরে থাকুক, বীভৎস রমের উদয় না হইলেই যথেষ্ট । বঙ্গসাহিত্যের 
এই রুচি নষ্ট করার পক্ষে পার্শীরও কতকটা হাত আছে, আমরা পরে 
তাহা সংক্ষেপে দেখ।ইতে চেষ্ট! করিব । 

ধাহা হউক, ভাবের হুর্গতি হইলেও ভাষ! ক্রমশঃ মার্জিত হইতে 
চলিল; বঙ্গভাষ! সংস্কৃতের অলঙ্ক(র ও ছন্বগুলি আয়ন্ত করিযাঁ লইল-_ 
কিন্ত প্রথমে এই বিষয়ে অনেক কবির চেষ্ট৷ বড় হান্তাম্পদ হইয়াছে, 
আমরা সে সম্বন্ধে পরে লিখিব। 


৪৫৮ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্তা | 


এই সংস্কৃতের আনুগত্য বঙ্গ-সাহিত্যের বিরাট অনুধাদচেষ্টায় বিশেষ- 
রূপে দৃষ্ট হইবে । ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টা- 
দশ শতাব্দীতে বহুসংখ্যক সংস্কৃত পুস্তক 
অনুবাদ্ত হইয়ছিল-_তাহারা একরূপ নগণা; আমরা বহুসংখ্যক 
অপ্রকাশিত প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুঁথি পাইয়াছি, কিন্তু তাহাদের সকল- 
গুলি উল্লেখ করিতে পারিব না এবং সকলগুলিই উল্লেখযোগ্য নহে। 
প্রথমতঃ আমর! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকখানি উপাখ্যান ও পুরাণের অনুবাদের 
উল্লেখ করিয়। পরে রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত প্রসঙ্গে আলোচন! 
করিব। বলা বাহুল্য এই অন্ুবাদ্গুলির অধিকাংশই খাটি অনুবাদ নহে, 
কবিগণ পুবাণ কি কাব্যাদি মূলতঃ অবনন্বন করিয়া মধ্যে মধ্যে নিজদের 
কল্পনার ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতে ক্রটি করেন নাই | 


সংস্কৃতের অনুবাদ । 


১। প্রহলাদচরিত্র,--দ্বিজকংসারি প্রণীত ; গ্লোকসংখা। ২২৪; হম্তলিপি (১৭০২ 
শক ) ১৮০ খৃঃ অব | 

২। পরীক্ষিংসংবাদ__-এই পুস্তকের অধিকাংশই রামায়ণের গল্প পূর্ণ; শুকদেৰ 
পরীক্ষিংকে রামায়ণ শুনাইতেছেন ও প্রসঙ্গক্রমে ধর্মব্যাখ্যা করিতেছেন । গ্রস্থকারের 
নাম পাওয়া গেল না। শ্লোকনংখা। ৮০০; আ্ীরামধন দেবশর্শার হন্ত[ক্ষর, (১৭৩৮ শক) 
১৮১৬ খুঃ অব্ব। 

৩। নৈষধ--লোকনাথদত্ত-প্রণীত। ইহ'তে নলোপাখা।নের সঙ্গে সঙ্গে র।মায়ণের 
বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইযাছে ও সর্ব্বশেষ ইন্ত্রায় রাজার কীত্তি বর্ণিত হইয়াছে মোট 
গ্লোকসংখা ২০৪৪; লেখক শ্রীমাঝিকাইত, হস্তলিপি (১১৭৪ সন ) ১৭৬৮ খৃঃ। 

৪। ইন্জছান্সউপাখান--দ্বিজমুকুন্দপ্রণীত ; গ্লোকসংখা।! ৬৯০; হস্তলিপি (১১৮৪ 
সন) ১৭৭৮ খৃঃ অব । 

৫। দ্ভীপর্র্ব-_রাজারামদত্ত প্রণীত; পৌকসংখ্যা ১৫০০; লেখক শ্রীর।মপ্রসাদ 
দেএ, হন্তুর্সিপি (১৭৩৭ শক ) ১৭৮৮ খৃঃ। 

৬। নলদময়ন্তী-_মধুনুদননাপিত-প্রণীত, গ্লোকসংখা। ২১২৪; লেখক গ্রীগৌর” 
কিশোর ধর, হস্তলিপি (১৭৩১ শক ) ১৮০৯ থৃঃ। 


অন্থবাদ-শাখ! | ৪৫৯ 


৮। হরিবংশ--দ্বিজভবানন্দ কর্তৃক অনুবাদিত প্লোকসংখ্যা ৩১৬৮) লেখক 
শ্রীভাগ্যবস্ত ধুগী, হস্তলিপি (বাং ১১৯০ সন) ১৭৮৩ খৃঃ অব । 

৯। ক্রিয়াষেগসার-_-পদ্মপুর।ণের এক|ংশের »অনুবাদ। অনুবাদক গ্রীঅনস্তরাম- 
শর্মা, শ্লনেরকসংখ্যা ১০৫০1 লেখক শ্রীর/ঘবেশ্র রাজা; হম্লিপি (১৬৫৩ শক ) 
১৭৩১ থৃঃ অব। 


এই পুস্তকগুলি আমার নিকট আছে ) ইহ! ছাড়া রদুবংশের অনুবাদ, 
বেতালপঞ্চবিংশতি, বযুপুত্রাণ, গরুড়পুবাণ, কালিকাপুবাঁণ প্রভৃতি প্রায় 
সকলগুলি পুর।ণের অনুবাদ ও অন্তান্ত ক্ষুদ্র অনেকগুলি হস্তলিখিত পথ 
আমরা দেখিয়।'ছ। শ্রীযুক্ত বাবু অক্রুরচন্্রসেনমহাখএ রামণারায়ণ- 
ঘোষের অতি স্থন্দর নৈষধ-উপাখ্যান, স্ধন্থা-বধ, গ্রব-উপাখান প্রভৃতি 
কতকগুলি পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন | 


ইহাদের প্রায় সকলগুলির রচনাই একরূপ ; রচন| সরল, মধ্যে মধ্যে 
কোমল কবিতাবনিতার লীলাখেলাও একটু 
একটু দৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, এই সব পুস্তক 
বঙ্গভাষায় সংস্কৃতশর্ধ ও উপমারা।শ বহুল পরিমাণে আমদানি করি- 
য়াছে। এই বুগের শ্রেষ্ঠ অন্ুবাদংলথক কাশীদাসের রচনায় বে বে 
গুণ দৃষ্ট হয়, পূর্বোক্ত অন্ুবাদপুস্তকগুণিতে ন্যুনবিক পরিমাঁণে সেই 
সকল গুণ লক্ষিত হইবে । এই নগণ্য পুস্তকরাশির সুশৃঙ্খল খদ্যোত- 
দীপ্তি নিবিড় সাহিত্যইতিহাসে তাৎকালিক রুচি ৪ ভাবের পরিষ্কার 
পথ দেখাইতেছে, তাহ! অনুসরণ করিতে করিতে আমরা কাশীদ[সের 
প্রতিভার সন্নিহিত হইয়। পড়ি। পুখগুলি হইতে কিছু কিছু'নমুন। 
উদ্ধৃত কর! উচিত,নিম্বে আমর! কিছু কিছু অংশ তুলিয়া! দেখাইতেছি ১-- 

(১) প্রহ্বাদের স্তব-_প্ধান করিয়া প্রহ্বাদ বলে উচ্চন্বরে। চন্্নূর্যা জিনিয়া যে 
শ্যাময়ূপ ধরে ॥ কিরীট কুগুল হার বসন সুন্দর । বিজলিমঙ্িত যেন নব জলধর ॥ 
গীতবাস পরিধান চরণে নুপুর । পদনখদীপ্তি কোটি চন্দ্র করে দুর ॥ চতুভু্জ শঙ্খচন্র 


অনুবাদ গ্রন্থ সমালে চন! 


৪৬০ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


গদাপল্প করে। অঙ্গেতে কৌন্তুভমণি মহ! দীপ্তি ধরে ॥”__প্রহল[দচরিত্র, বে, গ, 
পুথি; ৯ পত্র। 

(২) পরশুর।মের বর্ণনা--“হেন কালে আসিলেন পরশুর।ম বীর। দৈতা দানব 
জিনি নির্ভয় শরীর ॥ বাম হস্তে ধরে ধনু দক্ষিণ হস্তে তোমর। পুষ্ঠেতে বিচিত্র টে।ণ 
অতি মনোহর ॥ টোৌণের ভিতরে বাণ জবলদগ্নি যেন। এক এক শর মুখে যেন কাঁলযম ॥ 
সুবর্ণ বর্ণ তন্থু লোচন লোহিত। অঙ্গ হৈতে অন্তুত তেজ ক্ষরিত ॥ লমিত পিঙ্গল জটা 
পরশিছে কটি। রঘুনাথে দেখি করে হাগ্তয থটথটি ॥”-_পরীক্ষিৎসংবাদ, বে, গ, 
পুথি, ২৩ পত্র। 

(৩) পীকুষেের উত্তি-_“আমি বাধিরূপ হৈয়। দেই দুঃখ ভোগ । আমি ওযধ হৈয়। খণ্ডাই 
সেই রোগ ॥ আমি গয়! আমি গঙ্গা আমি বারাণসী | কীট পতঙ্গ আমি, আমি দিবানিশি ॥ 
আমি পঙ্ডিতবপ আমি নূর্খসম । আমি সে সকল কণি উত্তম অধম ॥ আমার নাশ 
নই আমি করিনাশ। কাম ক্রোধ লেভ মেহ আমারই প্রকাশ ॥”__পরীক্ষিৎ- 
সংবাদ ১১ পত্র। এইরূপ ভাব বাঙ্গালাৰ পল্লীকবির রচনার পা ওয়! যায়-- 
ইহ! উন্নত অদ্বৈত-তব্বের কথা; যে স্থ,কু, ব্যাখা। করিতে অন্যান্য 
ধন্মে সয়তান কল্পিত, সেই স্ব, কু-বোধ আমাদের ভ্রাস্তির উৎপত্তি; 
স্থ, কু, মায়।শ্রিত অনন্ত পুকষের ব্যাপক মহমা প্রসার ; মূর্খ পণ্ডিত, 
রোগ ও ওষধ ইঙ্গিতে একে অন্তকে দেখাইতেছে, ইহারা একই অবয়বের 
হঈ ভিন্ন দিক মাত্র, কিন্তু ইহাদের কোনটি তাহা ছাঁড়া নহে । হিন্দুস্থানের 
পল্লীবািগণ পৌন্তলিক, কিন্তু উন্নত বেদান্তশান্ত্রের মন্মগ্রাহী | 

কাণীদাসকে ছাড়িয়। স্থলে স্থলে ভারতচন্ত্রের উপমাগুলির পুবব তত্বও 
প|ওয়া যায়; সাহিত্যের রুচি অস্বাভাবিক ও অতি'রক্ত উপমার প্রতি 
প্রবর্তিত হইতেছিল ; লেকনাথদন্তের নৈষধ ভারতচন্দ্রের বিদসুন্দরের 
পূর্ববর্তী কাব্য; মনোনিবেশ পূর্বক লোকনথদন্তের রচন| পাঠ করিলে 
| ই“হাঁকে ক্ষুদ্র ভারতচন্ত্র' উপাধি দেওয়৷ বাইতে 
পারে; দময়স্তীর রূপ বর্ণনা হইতে--. 

"(দখিয়া মুরঙ্গ তার ওট্ঠাধর । অকণ আকৃতি নুধ্য হৈতে সমসর ॥ দুরে থাকি 


লোকনাথদত্ত । 


অন্ুবাদ-শাখা! ৪৬১ 


কুঙ্থম বাঁধুলি বিদ্বফল। অপমনে বলে মোর হুরঙ্গ বিফল ॥ দেখিয় চিন্তিত তার 
দশনের কান্তি । সমুদে প্রবেশ কৈল মুকুতার পাঁতি। তার শ্রুতি বিমল দেখিয়! 
মনোহর । আকাশে উড়িল লাজে গৃধিনী সকল ॥ * দেখিয়া চুচ।ক তান দিব্য কেশ পাশ। 
চামরী বনেতে গেল হইয়া! নৈরাশ ॥ সীমন্ত বিচিত্র তার দেখি অস্ভুত। ঘন ঘন 
গগনেতে লুকায় বিদ্যুত & দেখিয়। বিচিত্র গ্রীবা অতি শোভান্বিত। সমুদ্রেতে গেল হংস 
হইয়া লজ্জিত ॥ তনু কঠিন ত।র গীন পয়োধর | দূরে থ।কি হেরিলেক মেক মন্দর 8৮__ 
নৈষধ, বে, গ, পথ ৪০ পত্র। কিন্তু ইহাদের সকলের পুর্ষে বিদ্যাপতি কৰি 
গাহিয! রাখিয়/ছিলেন-_-"কবরী ভয়ে চামরী গিরি কন্দরে, মুখ ভয়ে চাদ আকাশ। 
হরিণ নয়ন ভয়ে, স্বর ভয়ে কোকিল, গরতিভযে গজ বনবাস ॥ ভুজভয়ে কমল মুণ'ল 


পন্কে রহ । কর ভয়ে কিশলর ক।পে ॥” 

কল্পনার এই বাড়াবাড়ি বঙ্গসাহিত্যে কাশীদাসের পরে ক্রমেই বেশী 
হইতে লাগিল, এই সময়ের অনান্য কবির লেখায় ইতস্তত উক্তব্ূপ 
নানা দৃষ্টান্ত পাওয়! যায়; নলদমযস্তীলেখক মধুস্দনন।পিত দমযস্তীৰ 
কপালে নিবিড় কেশ রেখায় ঈষদাবৃত সুন্দর সিন্দুরেব উপম| দিযাছেন, 
-গরাহু জিহ্বা ন।ড়ে যেন চন্দ্রে গিলিবারে ॥” 

মধুন্দনন[পিতরচিত্ত নিলদময়স্তী” কাবোর নাম উল্লেখ করিযাডি * 
এই নরহ্থন্দ্র কবি স্বীয পরিচযস্থলে বলিষা- 
ছেন--বাঙ্ষণের দস নাপিত কুলেতে উদ্ভব । 
যাহার কবিহ্ব কীর্তি লোকেতে সম্ভব ॥ তাহার তনয় বারণীনাখ মহাশয়। পৃথিবী 
ভরিয়! যার কীন্তির বিজয় ॥ তাহান তনয় শিষা শ্রীমধুস্দন | শুনিয়া! প্রভুর কীত্তি 
উল্লসিত মন ৪” স্থুতরাঁং দেখা যাইতেছে কবির পিতামহ কাব্য লিখি 
লব্ধষশ! হইয়|ছিলেন ; মধুস্থদনের রচনা! সরল ও হৃদয়গ্রাহী ; নাপিতকবি 
বড় একখান! কাব্য লিখিতে লেখনী গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কৃত- 
কার্য্যতায় কেহ বিদ্রুপ করিতে সুবিধা পাইবেন না; স্বভাববর্ণনা 
এইরূপ--“কতছুর গিয়ে দেখে রম্য একস্বান। দিবা সরোবর তথা পুষ্পের উদ্যান ॥ 
তীরে, নীরে, নানা পুল্প লতায় শোতিত। দক্ষিণা পবন তথ! অতি হুললিত ॥ কোকি- 
লের ধ্বনি তথা ময়ূরের নৃত্য । ভ্রমর! নাচয়ে তথা ভ্রমরী গাহে গীত ॥ পাইয়া শীতল 


নাপিত কৰি। 


৪৬২ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য ! 


বারি আনন্দ হৃদয়। স্নান তর্পণ কৈল সৈম্ত সমুচয় ॥ ছায়া, বারি, শীতল পবন 
মনোহর | নীতীরে ভ্রমে রাজ। সরস অপ্তর ॥ আনন্দে করয়ে কেলি যত জলচয় | 
চক্রবাক কমলে শোভিত সরোবর ॥” হংসে মৃণাল তুলি বাঁচে হংসিনীকে । উড়ে পড়ে 
চকোরী চকের ডাকে ॥ এই কবির পুণীথতে ছুই একটি স্থলে আমরা লোক- 


নাথ দত্তের ভণিতা পাইয়াছ। 


দণ্ডীকাব্যের বিষয় এই-ছূর্বাসার শাপে উর্ধশীঅগ্পরা পৃথিবীতে 
ঘেটকী হইয়৷ জন্মগ্রহণ করেন। একদা 
অবস্তীর রাজ! দণ্ডী শিকার করিতে যাইয়া 
এই অপূর্ধ সুন্দরী ঘেটকীটি দেখিয়! সৈন্যসামস্ত ত্যাগ করিয়া তাহার 
পাছে পাছে ধাবিত হন; কতকদুরে গেলে নিজ্জনে ঘোটকী অপূর্ব 
বমণীমৃত্তি ধারণ কবে, রাজা তাহাকে বাড়ীতে লইয়া আসেন; ঘোটকী 
কামরূপিণী, লোকের সম্মুখে ঘোটকী হইয়া থাকিত, কিন্তু রাজার নিকট 
সুন্দরী রমণীমৃত্তি পারগ্রহ করিত। ন|রদ খষি শ্রীক্ঞ্চকে যাইয়া জানান, 
তাহার অধীনস্থ অবস্তীরাজ খুব সুন্দরী একটি ঘেটকী পাইয়াছেন; 
শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিকট ঘোটকী চাহিয়। বসেন, উত্তরে দণ্ডভী বলিয়া পাঠান, 
তিনি সিংহাসন এবং রাজ্য ছাড়িয়া দ্রিতে পারেন, ঘোটকী ছাঁড়িতে 
পারিবেন না । শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দণ্তীর বুদ্ধের উদ্যোগ হইল; দণ্ডী সহায় 
খু'জয়। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ভ্রমণ করিল। বিভীষণ, বাস্থকী, ইন্দ্র, বুধিষ্টির 
হুর্য্যোধন প্রভৃতি কেহই তাহ।কে শ্রীকুষ্ণের বিপক্ষে যুদ্ধে সহায়তা করিতে 
স্বীকৃত হইল না। ন্থৃতরাং ক্ষুন্ধমনে ঘোটকীপৃষ্ঠে দণ্তী গঙ্গার জলে 
ড্লাবয়া মরিতে গেলেন; এই গঙ্গার ঘাটে স্ুুভদ্রাদেবী স্নান করিতে 
আ[নিয়াছিলেন, তিনি রাজার উদ্দেশ্ত জানিয়৷ ভীমমেনের নিকট রাজার 
জন্য অনুরোধ করেন ; ভীমসেন সাহাযা করিতে প্রতিশ্রুত হন; তখন 
বড় একটা গোল বাধিয়া গেল? সুহৃদ বন্ধুগণ সকলে আসিয়া ভীমসেনকে 
নিধৃন্ত করিতে চেষ্টা করিল;--কিস্ত ভীম পাহাড়ের স্তায় অটল ) প্রন 


দণ্ডী পর্বব। 


অন্থবাদ-শাখা | ৪৬৩ 


আসিয়া শ্রীকুষ্ণের মহিমা কীর্ভন করিয়া! ভীমকে ভয় দেখাইতে চেষ্টা করিল, 
দশ অবতারের এক এক অবতারের লীল! বর্ণন করিয়! প্রছ্থায় বলিতে লাগিল 
“সেই প্রভু ঈশ্বর যে দেব ভগবান। হেন গৌধিনদেরে ভীম কর অল্প জ্ঞান ॥*__ 
কিন্তু ভীম যে ভ্রকুটী করিয়াছিল, সে ভ্রকুটিব্রত ভঙ্গ হইল ন!। বিষম 
যুদ্ধ বাধিল। ভীমসেনকে রক্ষা করিতে অগত্যা পাগ্ডব কৌরব , একত্র 
হইল,_ এই সুহৃদ-চমৃপরিবৃত, অটল প্রতিজ্ঞাপরায়ণ, শরণাগত-আশ্রয়- 
কারী ভীমসেনকে শ্রীরুষ্ণ হইতেও পুজ্য দেবের ন্যায় বোধ হয়-__কাব্যের 
সহজ সুন্দর বর্ণন! রাশি এই বৃহৎ চরিত্রের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া ফুল- 
পললবযুক্ত লতার হ্যায় দেখাইতেছে। কতকদুব বুদ্ধ হইয়া আর বুদ্ধ হইল 
না? যুদ্ধের কারণ ফুরাইয়া! গেল--ইতিমধ্যে বিবাদের জিনিষ ঘোটকী 
অগ্নর1 হইয়া স্বর্গে নাচিতে গিয়াছে । “আর কেন? ভাবিয়া দণ্ডী 
শ্রীকৃষ্ণের বশত স্বীকার করিলেন। 


আমরা পূর্ব্বোক্ত কবিগণের মধ্যে কাহার ও বিশেষ পরিচয় পাই নাই । 
সম্ভবতঃ ই'হারা সকলেই পূর্ববঙ্গের লেখক। 
উহাদের মধো এক মাত্র অনস্তরাম দত্ত 
(ক্রিয়াফোগসার-প্রণেতা ) নিজের এক দীর্ঘ পারিবারিক ইতিহ।স দিয়া- 
ছেন, তাহার সমস্ত অংশ উঠাইতে স্থান দেখিতেছি না, উহাতে জানা যায়, 
কবির নিবান ব্রহ্মপুত্রের নিকটবর্তী মেঘনা নদের পশ্চিম পার।স্থৃত সাহা- 
পুর গ্রাম, কবির পিতামহের নাম কবিছূর্লভ, কবিছুর্নভের তিন পুত্র, 
রামচন্দ্র, রাঘবেন্ত্র ও রঘুনাথ । অনস্তরাম এই রঘুনাথের পুত্র, ইহার 
মাতামহের নাম রামদাস । কবি বশারদ” উপাধিবিশিষ্ট কোন লোকের 
শরণ লইয়া ক্রিয়াযোগসার লিখিয়াছেন। এই আত্মবিবরণের পর 
ক্রিয়াযোগসা'র পাঠ করিলে কি কি ফল হয়, তাহার এক লম্বা তালিক। 
আছে; তাহাতে বিশ্বাস করিলে ইন্দ্রের তত্ত হইতে কুবেরের ভাণ্ডার এবং 
মৃত্যুর পরে অক্ষর মুক্তির উপর পাঠকের কায়েমী স্বত্ব জন্মিবে। 


অনন্তরাম দত্ত। 


৪৬৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


এস্থলে আমর! প্রসিদ্ধ একজন অনুবাদ সঙ্কলনকারীর বিষয় উল্লেখ 
করিব | অনুবাদ-সম্পাদক রাজা! জয়ন[রায়ণ- 
ঘোঁধাল; কাশীতে ইহার স্বতি-জ্ঞাপক জয়- 
নারায়ণ কলেজ এখন ও বিদ্যমান । ১০০ বৎসরের অধিক হইল ইনি 
কাশীঝসক!লে কাশীখণ্ডের তর্জমা করিয়াছিলেন, ইহা মূলের ঠিক 
অনুযায়ী ও নানাঁবচিত্র ছন্দোবন্ধে সুপাঠ্য ; পুস্তকের শেষে যে বিবরণ 
প্রদত্ত হইয়।ছে, তাহা এই,__- 

“কাণীবান করি পঞ্চগঙ্গার উপর | কাণীগুণ গান হেতু ভাবিত অন্তর ॥ মনে করি 
কাশীখণ্ড ভাষ| করি লিখি । ইহার সহায় হয় কাহার না দেখি ॥ মিত্র+শতচৌদ্দ শক 
পৌষ মাস যবে। আমার মানসমত যোগ হৈল তবে ॥ শুদ্রমণি কুলে জন্ম পাটুলি 
নিবাসী । শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব রায়াগত কাশী ॥ তার সঙ্গে জগন্নাথ মুখুযা! আইল]। 
প্রথম ফাল্তণে গ্রন্থ আরম্ভ করিল! ॥ শ্রীর।মপ্রসাদ বিদ্য।বাগীশ ব্রদ্ধণ। তাঙ্গিয়া বলেন 
কাণীখণ অনুক্ষ ণ॥ তাহার করেন রায় তর্জমা খসড়া । মুখুযযা করেন সদা কবিত 
পাতড়া ॥ রায় পুনর্বার সেই পাতড়া লইয়া। পুস্তকে লিখেন তাহা। সমস্ত শুধিয়৷ & 
এইমতে চল্লিশ লাচাড়ি হৈল যবে। বিদ্যাব।গীণের কাণী প্র।প্তি হৈল তবে ॥ ভাদ্রম[সে 
মুখুযা! গেলেন নিজবাটা। বৎমর স্থগিত ছিল গ্রন্থ পগিপ।টা ॥ পরন্ত বাঙ্গালীটোল। 
গেলা যবে রায়। বলরাম বাচস্পতি মিলিলা তথায় ॥ পচন্তরী অধায় পর্যাস্ত তার 
সীমা । বক্রেশ্বর পঞ্চাননে সমপ্ত সরিম! & কাশী পঞ্চক্রোণী আর নগর ভ্রমণ । এ দুই 
অধ্যায় পঞ্চাননে মমাপন ॥ পরে সন্বৎসরাবধি স্থগিত হইলা। গ্রীউমাশঙ্কর তর্কালঙ্কার 
মিলিলা ॥ যদাপি নয়ন ছুটি দৈবযেগে অন্ধ । তথাপি তাহার গুণে লোকে লাগে ধন্দ ! 
ইষ্ট নিষ্ট বাক্নিষ্ট কাণীপুরে জন্ম। পরানিষ্ট পরাস্থুখ বিজ্ঞমন্মী মর্থ | লে|ক উপকারে 
সদা বা|কুল অন্তর । গ্রস্থের সমাপ্তি হেতু হৈলেন তৎপর ॥ শ্রীযুক্ত র।মচন্ত্র বিদ্যালঙ্কার 
আখ্যান। তর্কালঙ্ক।রের পিত। স্ুদ্বীর বিদ্বান ॥ নিজে তার। সহিত করিয়! পর্যাটন। 
ছয়মাসে বহগ্স্থ করি সম্কলন॥ খতু মান তিথি বার বর্ষ যাত্রা যত। পদ্যেতে আনিয়! 
সংস্কৃত অভিদত ॥ তর্কালঙ্কারের বধু বিষুরাম নাম। সিদ্ধান্তআখ্যান অতি ধীর গুণ- 


কবি জয়নারায়ণ। 


% মিত্র অর্থ ১৭। 


অনুবাদ-শাখা । ৮ 


বান্‌। পদ্ধতি ভাষাতে করিলেন পরিষ্ষার। রায় করিলেন সর্ব গ্রন্থের প্রচার ॥* 
ঘোষালবংশের রাজ! জয়নার।য়ণ। এই থানে সমাপ্ত করিল৷ বিবরণ ॥ তাহ।র আদেশ- 
ক্রমে কিতাব করিয়া । রানতন্ু মুখোপাধ্যায় লইূল পিখিয়া॥ সেই বহি দৃষ্টি করি 
নকলনবিনী। কৃষ্ণচন্দ্র যুখোপাধ্য।য় চাতর! নিবাসী ॥” 
এই অনুবাদ সঙ্কলন করিতে অনেকগুলি পণ্ডিত খাটিয়াছিলেন, 
' ইহা এখনকার পণ্ডিতমণ্লীর উপেক্ষণীয় না 
৪০৮৭৬ ০54 হইতে পারে। রাঁজা জয়নারায়ণের সাহাষ)- 
কারী নৃসিংহদেব একজন কবিছিলেন, তাহার 
রচিত কয়েকটি সুন্দর শ্তামাসংগীত আমরা দেখিয়াছি । হৃসিংহদেবের 
সম্তানগণ এখন হুগলী বাশবাড়িয়। গ্রামে বাস করিতেছেন, উদ্ধৃত অংশ- 
দৃষ্টে বোধ হয়, নৃসিংহদেব অন্গবাদকার্ষ্যে মহারাজাকে বিশেষ সাহাষ্য 
করিয়াছিলেন, কিন্তু পুস্তকের সর্বত্র জয়নারায়ণের ভণিতা দৃষ্ট হয়। কাশী- 
খণ্ডের অনুবাদ ১১২০০ প্লোকে পুর্ণ । ইহার প্রত্যেক অধায়ে কত শ্লোক 
আছে, তাহা অধ্যায়শেষে প্রাচীনরীতি-মন্থঘারে একটি প্রহ্লিকার 
সঙ্কেতে জ্ঞাপন কর! হইয়াছে । 
কিন্তু পুস্তকের মূলভ।গ হইতে, পুস্তকণেষে যে কানীর বর্ণনা দেওয়া 
হইয়াছে, তাহার মুল্য বেশী। রাজাবাহাছুরের লিপিকৌশল- তাহার 
সতাপ্প্িয়তা ; তাৎ্কালিক কাশীর যে চিত্র তিনি দিয়াছেন. তাহা এক- 
শত বৎসরের বনিক তুলিয়া অবিকল কাশীর মূর্তিটি আমাদের চক্ষে 
অঙ্কিত করিয়া দ্রিতেছে; কালে এই চিত্রের এ্রতিহাসিক গুরুত্ব ক্রমে 
আরও বৃদ্ধি পাইবে; তখন ম্য/্ডভাইলের জেরুজিলাম, ব্যাসের ব্রহ্কাণ্ড- 
খণ্ডের প্রাচীন কাশী, হিউনসাঙের কুশীনগর এবং নরহরি চক্রবন্তাঁর 


* অপর একখানি পু'থিতে ইহার পরী এই ছুইটি ছত্র পাওয়া গিয়াছে £_- 
“নগর বর্ণন মোর গ্রন্থের কারণ। 
প্রতক্ষ বৃত্তান্ত ত1হ। যথার্থ রর্ণন |” 


৩০ 


৪৬৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের চিত্রপটের সঙ্গে কাশীর এই মানচিত্র খানি এক 
স্থানে রক্ষিত হইবার উপযুক্ত হইবে । 

কৰি গঙ্গীর অর্ধ গোলারুতি তীরের উপর বক্রভাবেস্থিত কাশীকে 
মহাদেবের কপালের অর্ধচন্দ্রের সঙ্গে তুলন! 
করিয়া বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন | প্রথমে অসি- 
ঘাট, পরেশনাথের ঘট, সাজাদার ঘাট, বৈদ্যনাথের ঘাট, নারদপাড়ের 
ঘাট, প্রভৃতি ৫৩টি ঘাটের এক ক্ষিপ্র বর্ণনা দিয়া লইয়ংছেন, তন্মধ্যে 
তাহাদের আয়তন, গঠনপ্রণালী ও তৎসম্বন্ধে চলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমোদ- 
পূর্ণ জনশ্রুতির উল্লেখ আছে। তৎপর পোস্তাগুলি, তাহাদের সংখ্যাও 
কম নহে) স্থচীপত্রের সঙ্গে ছুইএকটি কৌতৃহলোদ্দীপক কথা থাকলে 
তাহাদের নীরসত৷ ঘোচে, রাজাবাহাছুরের রচনারও ইহাই গুণ; পোস্তা- 
গুলির মধ্যে--“মীরের পোস্তাকে সর্ব প্রধান গণিব / উর্দধে বষ্টি হাত দীর্ঘে ব্রিশত 
প্রমাণ । যেমত পর্বত মধ্যে সুমেক প্রধান ॥” পোস্তাগুলির পরে পঘাটিয়।” 
্রাহ্মণদিগের কথা; স্নানাস্তে লোক সমূহের কপালে তিলক কাটিয়া 
দেওয়া ইতাদি ইহাদের কাজ। কলিকাতা গঙ্গার ঘাটে উড়িয়া মহাঁশয়- 
গণ এই কাজ করিয়া থাকেন, অর্ পয়সার তৈল খরিদ করিয়াই ন্নানকারী 
ইহাদের “যজম[নঅ” হইয়া বসেন। তৎপর অট্রালিকাগুলির বর্ণনা ; 
দ্বিতল, ত্রিতল ও চৌতলের সংখ্যাই বেণী কিন্তু--“কদাচিত ছয়তল! সাততলা 
সাজে ।” শ্রমাধব রায়ের ধারার! কাশীর সর্বোচ্চ মন্দির-চূড়া, ইহা ১১০ হস্ত 
উচ্চ, ৯০ হুন্তের পর বসিবার স্থান আছে,--“ম্মেরুর ছুই শৃঙ্গ যেমত প্রকাশ । 
মনে হয় তার চূড়া ভেদিল আকাশ ॥ তাহার উপর যদি কোন জন বায়। সেইসে 
কাশীর শোভা দেখিব।র পায়।" এন্ট ধারারা ছুঃখী ও নিরাশাগ্রস্তের শেষ 
উপায় ।ছল, তাহার! ইহাঁব উপর হুইতে পড়িয়া মরিত। রাজ! বাহাছুরের 
কাশীবাস কালে যে সকল হতভাগ্য ব্যক্তি ইহার উপর হইতে শপাণ 
দিশ্নাছে, তাভাদের উল্লেখ আছে ; একব্যক্তি কোন সুন্দরীর প্রেমে মজিয়া 


কাশীর চিত্র। 


অন্ুবাদ-শাখা । ৪৬৭ 


তাহার সহিত সেই ধারারার উপর উঠে, তিন দিন প্রণয়িবুগ্ সেই স্থানে 
যাপন করিয়৷ েষে উভয়ে পড়ি! মরে । কিন্তু মৃত ইচ্ছা! করিলেই সর্বদা 
মরা যায় না, “অন্য একজন দেই ধারারাতে চড়ি। দৈবত্রমে তথ! হৈতে তরুপরে 
পড়ি॥ তরুডাল সহ পুনঃ হইয়। তৃমিষ্ঠ | অনায়াসে নিজ গৃহে হইল প্রবিষ্ট ৮” এখন 
মিউনিসিপালিটি ষে কাধূ্য করেন, পূর্বে ধর্মভীরু গৃহস্থগণ তাহ! ্ম্পর 


করিতৈন---“মহাজনটোলী মধ্যে রাস্তাতে সর্বথা । দিনকর হিমকর করহীন তথ! ॥ 
একারণ নিশাযোগে পথিকের প্রীতে | দীপ শিখ। করে সবে নিজ খিড়কীতে ॥ 


কাব অসংশ্লিষ্ট, অথচ সর্ধত্র উৎস্থকনেত্র পথিকের স্ভায় সরলভাবে 
ভালমন্দ কথার উল্লেখ করিয়! যাওয়াতে চিত্রের কোন কোন অংশ বেশ 
হবাস্তরসোজ্জল হইয়াছে-_“লামা সন্যাসীর কত শত মঠ। বাহে উদাসীন মাত্র 
গৃহী অন্তঃপট ॥ সদ!গরী মহাজনী বাবসা সবার । এক এক জনার বাড়ী পর্বত আকার ॥ 
তগ্ুপাতীদের “কাহার ঠাকুর মঠে কার ঠাকুরাণী। বাটা পরিপাটী হেরি যেন 
রাজধানী।” এবং উৎকৃষ্ট দধিহুপ্ধপুষ্ট “শরীবিগ্রহমর্তি বেন রাজরাজেশ্বর ” তৎ- 
পরে নানাজাতির বর্ণনা আছে; ব্রাহ্মণদের বেদাধায়ন, সামবেদ পাঠ, 
লোকবৃন্দের গঙ্গাতীরে আমোদ প্রমোদ--এ সব তুলিতে অঙ্কিত চিত্রের 
মত; এবং আখ্যায়িকার সর্বত্র অতিশয় শ্রদ্ধা, বিনয় ও ধর্মেপ্রাণতার 
উৎকৃষ্ট পরিচয় আছে । কাশীর কুচা-গলিতে সেই সময়ে সর্বদা! হত্যাকাণ্ড 
হইত-+-"এইমত প্রতি মাসে প্রায় হয় ছন্। ক্ষণমাত্রে গড়াগড়ি যায় কত স্কন্ধ ॥” শিল্প- 
কারগণ কি কি সামগ্রী প্রস্তত করিতে অভ্যস্ত ছিল, তাহার একটি পূর্ণ 
তালিকা! আছে; জোলগণ কিংখাপ, একপাটা, জামদানী, সাড়ী, শামলা, 
গুদড়, তাসের উপর ধন্ুকপাটা ও জরীমণ্ডিত বস্ত্র প্রস্তুত করিত, ও 
“দ্বিশত পর্যযস্ত থান মূল্যের নির্ণয়।” কিন্তু “সাদাতে রেশম পাড়ি কত রঙ্গ করে। শুদ্ধ 
সাদ! অতুত্তম করিতে না পারে।” নদীয়!র কারিকরগণ অতি সুন্দর শিবলিঙ্গ 
পাষাণ বারা গ্রস্ত করিত। তৎপর দেবমন্দিরগুলির বরণনা,_-এ বর্ণন! 
উজ্জ্বল, পুঙ্থানুপুঙ্খ ও নাট্যশালাঁর ন্যায় বিচিত্র শোভা-উদবাটক ; তখন 
অহল্যাবাইএর মন্দির নৃতন প্রস্তত হইয়াছেন পাষাণের খোদগারি ফুল, 


৪৬৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


ফল, লতা ও দক্ষিণ দেশস্থ মন্ত্রের বিশ।ল বৃষের কথ! উল্লেখ করিয়া 
উপসংহারে--“কনক কলস শোভে মন্দির উপর । তিন লক্ষব্যয়ে যেই না হৈল 
কাতর।” ইহার পরে বিষণ মহাদৈব মহারাট্রার মন্দির ও অপরাপর মন্দিরের 
বিস্তৃত উল্লেখ-_বর্ণনা এরূপ সরল, জীবস্ত ও সুন্বর--পাঠক যেন পথে 
দেখিতে দেখিতে যাইবেন। কাশীবাসিনী ধশ্প্রাণ। রমণীগণের বর্ণন! 
আছে, তাহাদিগের ধর্মব্রতাদিঅনুষ্ঠান ও গঙ্গ।ক্নানাদির পরে রূপবর্ণনা-- 
“গণ্ডারের চুড়ি কাক কনকে রচিত । ঘোর ঘন মাঝে যেন তডিত জড়িত & কি উপমা 
দিব যেই পিঠে দোলে বেণী। অথও কদলী দলে বিহরে ন।গিনী &' তাহাদের 
নোলকে-_-পবড় ছুই মুক্তা মাঝে চুণি শোভা করে | যেমত দড়িস্ব বীজ শুক চধু ধরে ॥'৮ 
কিন্তু এই বিষয় কবিকে হঠাৎ প্রলুন্ধ করিতে পারে । কবির অলক্ষিতে 
উপমাব উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়া পড়িযাছিল--“কাক উরঃ দেশে মুক্তা মালার 
দোলানী । হিমাচলে আন্দোলিত যেন মন্দাকিনী ॥” কিন্তু সতর্ক লেখক লেখনীকে 
ংযত করিতে জ্ানিতেন-_“এসব দর্শনে ভক্তি মনেতে হইবে । কদাচিত অন্তত।ব 
মনেতে নহিবে &" ইহার পরে কাশীবাসী নান! জাতির অনুষ্ঠিত বর্মোৎসব, 
বার মাসের নানারূপ ব্যাপারাদি বণিত আছে । “তুলসী-বিবাহ'” সেই 
সমরে কাণীর একটি বৃহৎ উৎসব ব্যাপার ছিল-_রামলীলা, হর্গালীলা, 
প্রভৃতি যাত্রা সর্বদা অনুষ্ঠিত হইত। 
কাশীখণ্ডের যে পুঁথিখানি আমার নিকট আছে, তাহা প্রেম।নন্দ- 
দাসের হস্তের লেখ! । উপহার হাতের লেখা 
মুক্তার ন্য|য় গোট! গোট! ও পুম্পিত লতার 
ন্যায় নান! ভঙ্গীতে ক্রীড়াশ।লী ; এই লেখার সর্বান্রই “ব* অক্ষরটি র'এর 
মত লিখিত হইয়ছে--ইহা মিথিলার ধ্রণে ; প্রেমানন্দের হপ্তের নকল 
আরও কতকগুলি পুথ আমার নিকট আছে-_কাশীখণ্ডের হস্তলিপি 
১৮০৯ খুঃ অকের। সর্বশেষ কবিপ্রেমানন্দ নিজ রচিত ছুইটা গান 
দিয়াছেন, তাহা বৈষ্ঞবীয় মাধুর্য্য-মাথা হুর্গী-বন্দন! | 


কাশীখণ্ডের পুথি। 


অনুবাদ-শাখা । ৪৬৯ 


এস্কলে আমর! সংক্ষেপে কবিজয়ন।রায়ণের জীবন কা।হুনী বিবৃত 
করিব। কবির পূর্ববপুরুষগণের তালিক! নিম্নে 
দেওয়! যাইতেছেশ-১। বছুনাথ পাঠক, ২। 
গোগীকাস্ত, ১। র'মকৃষ্ণ, ৪ রাজেন্দ্র, ৫। বিষুুদেব, ৬। কনর্প। 
কন্দর্পের ৩ পুত্র, ১। ক্রষ্চচন্দ্র,। ২। গোকুলচন্দ্র ৩। রামজন্দ্র। 
রামচন্দ্রের অল্প বয়লেই মৃতু হয়। গোকুলচন্দ্রের ৫ পুত্র, ১। বুন্দাবন- 
চন্দ্র, ২ | রামন।রায়ণ, ৩। হ্রিনারায়ণ, ৪1 লক্ষমীনারায়ণ, ৫। গঙ্গা- 
নারায়ণ । এই পঞ্চ পুত্রের কাহারও বংশ রক্ষিও হ্ষ নাই । কৃষ্ণচন্দ্রে 
একমাত্র পুত্র জয়নারায়ণ ঘোঁধাল। যছুনাথ পাঠক “দেশাধিপ” হইতে 
গোবিন্দপুর, গর বেহালা, প্রভৃতি স্থানে বিস্তর ভূসম্পন্তি প্রাপ্ত হন। কবি- 
জয়নারায়ণ ঘোষালের পুত্র রাজ। কালীশস্কর ঘোষাল তাহাব পিতৃদেবের 
জীবনাখ্যান উতকীর্ণ কারয়| একখানি সুবৃহৎ তাঅফলক প্রস্তত করিয়া 
ছিলেন, তাহাতে রাজনাপায়ণ ঘোষ।লের জীবনী আঁত বিশদরূপে আখ্যাত 
হইয়াছে, এই তাঅফলক হইতে জান! বায়, ১১৫৯ সালে ওরা আশ্বিন 
জযনার।য়ণের জন্ম হয়; তিনি অন্ন বয়সেই সংস্কৃত, পার্ণা, হিন্দী, 
ঈংরেজী এবং ফরাশী ভাষায় বুতৎপান্ত লাভ করেন। ১১৭২ সনে জয়- 
নারায়ণ মোবারেক উদ্দলার অখীনে একটি সম্মানিত পদ গ্রহণ করেন। 
তিনি ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বিশেষ প্রীতির পাত্র হইয়াছিলেন এ্রবং জরিপ 
কার্ষো গবর্ণমেণ্টকে বিশেষরূপ সহায়ত। করাতে, পদস্থ ইংবেজগণ সর্বদ। 
তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন । দিল্লীর সআ্াট ইহ।কে “মহারাজা” উপাধি 
দান করেন। “জয়নারায়ণ কলেজের কথ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, 
তদ্যতীত কাশীতে হুরগীকুণ্ডের নিকটে ইনি একটি প্রকাও অষ্রালিক। 
নিশ্মাণ করয়া তাহাতে “গুরুপ্রতিমা” প্রতিষ্ঠিত করেন। “গুরু কুণ্ডের 
পুকুর”ও রাজ! জয়নারায়ণের ব্যয়ে খনিত। ১২০০ সনে ইনি কাশীতে 
“্রীকরণনিধান” নামক কৃষ্কমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। ১২২৮ সালের 


কবির পরিচয় । 


৪৭০ বঙ্গভাষ! ও সাঁহত্য ৷ 


২১শে কান্তিক ৬৯ বঙ্গর বয়সে রাজ! জয়নারায়ণঘোষাল কাশীতে 
মণিকর্ণিকার ঘাঁটে প্রাণত্যাগ করেন। 


কাশীখণ্ডের অনুবাদ ব্যতীত, জয়নারায়ণপ্রণীত নিম্নলিখত পুস্তক- 
গুলি পাওয়া গিয়াছে । 
১) শঙ্করী-সংগীত ২। ত্রাঙ্গণ!চ্চন- 
চক্জ্রিকা ৩। জয়নার।য়ণ-কল্পদ্রম ৪। ককণানিধান-বিলাস। 
এই পুস্তকগুলির মধ্যে শেষোক্ত গ্রন্থখনিই বিশেষ উল্লেখযোগা । 
এই কাঁব্যে রাধাকৃষ্ণের লীল! বর্ণিত হইয়াছে, 
এবং পুস্তকখানির নাম স্পষ্টতই তাহার প্রতি- 
ষিত “করুণা-নিধান বিগ্রহের" নামানুসারে রক্ষিত হইয়াছে । এই পুস্তক- 
খানিতেও আমর! রাজকবির অভ্যস্ত বিনয় 9 ধর্মপ্রাণতার পরিচয় 
পাই। রঘুনাথ ভট্ট নামক জনৈক ব্যক্তি এই পুস্তক রচনায় তাহাকে 
সাহায্য করেন,_ইহা গ্রন্থ হুচনায় উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। ১২২০ সালের 
অগ্রহায়ণ মাসে এই কাব্য রচনা! আরম্ভ হয়, এবং ১২২১ সাঁলে ইহ! 
সমাপ্ত হয়। গ্রন্থারস্তে কবি স্বীয় অবস্থাস্তর ও ভাবাস্তরের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন, নিয্োদ্ধত পংক্কি নিচয়ে যে বৈরাগ্যের বাজ আছে, পরি- 
ণামে রাজার চিন্তে তাহাই বিকশ পাইয়াছিল।-_- 
“প্রথম বয়সে মন বিষয়েতে গেল । 
মধ্যম বয়স শেষ রে।গেতে ভোগিল ॥ 
পঞ্চাশ বিগত পরে জরায় থেরিল। 
মরণের ভয় অসি অন্তরে পশিল ॥” 
কবির একটি রচনায় আমরা আধুনিক ভূগোল বৃত্তান্তের সুচনা পাইয়া! 
কতকট! আশ্চর্ঘ্যান্থিত হইয়াছি। ধাঁহারা পত্রিকোণ ধরাতল” “বাস্থুকীর 
শির সঞ্চলনের” ক্রীড়নক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন, তাহাদের একজনের 
মুখে. 


কবির অপরাপর গ্রন্থ। 


করুণানিধন-বিল।স। 


অনুবাঁদ-শাখা ৷ ৪৭১ 


প্দক্ষিণেতে এফরিক। সকলে জানিবে। 

পূর্বদিকে হিন্দুদেশ এসিয়! বলিবে &” 

“পৃষ্ঠদেশে এমেরিকা ধরা গরেলাকার |” 
প্রভৃতি বর্তমান মানচিত্রের বিশুদ্ধ সংবাদ পাওয়ার আশা আমর! করি 
নাই। তার পর ধর্ম সম্বন্ধে কবি হিন্দুশান্ত্রে একান্ত অনুরাগপুরায়ণ 
হঈয়াও অপরাপব ধন্দ্মতের সত্যতা অগ্রাহা করেন নাই;-_তাহার 
আর একটি রচনা! এইরূপ, 

“উত্তরেতে লামাগক নানক পশ্চিমে । 

র।মশরণ নাম এক হবে পুর্ব্ব ধামে॥ 

পুত্ররূপী অবতার হইবে পশ্চিমে । 

ইযু ক্রাইষ্ট নাম তার রাখিবেক জনে ॥” 


(খ) রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত প্রভৃতির অনুবাদ । 
( রামায়ণ ) 

আমর! কৃত্তিবাসকে বঙ্গের আদ রামায়ণ-রচক বলিয়া নির্দেখ 
করয়াছ) ক'বকঙ্কণ ইহাকে বন্দনা করিয়া 

কৃতিবাসী রা শি লিখিয়াছেন--"করজোড়ে বন্দিলাম ঠাকুর কৃত্তিবাস। 
বাহ! হৈতে রামায়ণ হইল প্রকাশ |” ( অনুসন্ধান, ১৩০২। 

২৯৫পৃঃ) এবং পরবর্তী বছবিধ মহাজন ই"হাকে ধন্যবাদ দিয় অনুবাদ রচনায় 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন । আমরা কৃতিবাস সম্বন্ধে লিখিয়াছি, তাহার রামায়ণ 
সম্ভবতঃ অনেকটা! মূলের অনুরূপ ছিল; আমরা হস্ত লিখিত পু'থিগুলিতে 
তরণীসেনবধ, বীরবাছুবধ, শ্রীরামের হুর্গাপৃজা প্রভৃতি মূলবিষয়বহি্ভূ্ত 
প্রসঙ্গ পাই নাই । রামগতি স্তায়রত্ব মহাশয় লিখিয়াছেন।_“শ্রীর।মের ভগ- 
বতী-পুজা। ও রাবণের মৃত্যাবাণ আনয়ন প্রভৃতি প্রস্তাব প্রীরা মপুর মুকিত পুস্তকে কিছুমাত্র 
নাই” (বঙ্গভাষা ও সাহিতা বিষয়ক প্রস্তাব, ৮৪ পৃঃ) সুতরাং আমাদের বিশ্বাস 


ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে,--কৃতিবাস রচিত সংক্ষপ্ত মূলানুযায়ী রামায়ণের 


৪৭২ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


খাতার সঙ্গে পরবর্তী কাবগণ নানা পুবাঁণসন্কলিত প্্রস্তাবাংশ ক্রমণঃ 
একত্র গা।থয়া দিয়াছেন* ? -সর্ধশেষে ধিনি এই সংশোধন ও যোজনাদি 
কার্ধা করিয়াছেন, তাহাকে নিকটে পাইয়। আমরা ধরিতে পারিয়া'ছ-- 
তিনি জযগোপাল তর্কালঙ্কার ; কিন্ত পুর্ববর্তী জয়গোপালগণকে প্রত্বতব্- 
বিৎগ«্ অভিবুক্ করিয়া ধৃত করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ; সম্ভবতঃ 
কৃত্তিবাসের রাক্ষসগণ শ্রীরামের বন্দনাগীত গান নাই । কিছু পরে ভ'ক্তর 
বন্টায় দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল ; সেই তক্তির কয়েকটি লহরী কৃত্তিবাসী 
রামায়ণেব অস্ুরগুলের প্রস্তরকঠিনহৃদয় বিবৌত করিয়া তাহাদিগের রূপ 
সাত্বকভাবের ন্িগ্ধমহিমা-সংশ্লষ্ট করিয়া! তুলিয়াছল। স্থতরাং জাতীয় 


* ৩০০ বৎসরের প্রাচীন কৃত্তিবাসী রামায়ণের পি কয়েকখানির উত্তরকাণ্ডে মূল- 
বহিভূত অনেক প্রসঙ্গ, যথা দক্ষযজ্ঞ প্রভৃতি, দৃষ্ট হয়। তুলসীদাসকৃত হিন্দীরামায়ণের 
উত্তরক1ও মহ।ভারতের শান্তিপর্ধের ন্যায় ধর্্াধর্ধের বিচার রহিয়াছে। বান্মীকি- 
প্রণীত রামায়ণে তাহা দৃষ্ট হয না। উত্তরকাও সম্বন্ধে প্রত্বতত্ববিংগণের মত এস্থানে 
বিচা্য নহে, কিন্তু ইহা একবপ নিশ্চিতবপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, র|ম|য়ণের উত্তর- 
কাও বান্মীকিরচিত নহে, এতৎ সম্বন্ধে ৩টি যুক্তি অকাটা। 

১। আদিক।ও বাল্মীকিমুনির প্রশ্বানুনরে মহর্ষি নারদ রামায়ণখ্যানের যে 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তন্মধো উত্তরকাওবর্ধিত বিষয়গুলি উল্লিখিত 
হয় নাই--সেই সংক্ষিপ্ত আব্যানটিতে লঙ্ক।কাণ্ডের বিবরণ অবধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
বলা বাহুল্য রামায়ণের এই পূর্ব্বভাষই বাল্সীকিপ্রণীত মহাকাব্যের মুল অবলম্বনীয় 
হইয়াছে। 

২। লক্কাকাণ্ডের শেষভাগে যে ভাবে উপসংহার করা হইয়।ছে, তন্তরপ ভাবে 
পূর্ববর্তী অন্য কোন কাণ্ডের শেষ কর! হয় নাই, উক্ত উপসংহারটি ভাল করিয়া 
পড়িলে সেই স্থানেই যে রামায়ণ শেষ কর! হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টতই পরিলক্ষিত 
হ্য়। 

৩। যাবান্ধীপে রামায়ণ প্রচলিত আছে, তাহার উত্তরকাও নাই; উত্তরকাও রচিত 
হইবার পূর্বেই আর্ধগণ সে দেশে রামায়ণ প্রচলিত করিয়াছিলেন, এতদ্দ্ারা ইহাই অনু- 
মিত হয়। *উত্তরকাওড রচিত হইবার পৰে সম্ভবতঃ ভারতবাঁয় আর্যাগণের সঙ্গে যাবা" 
দ্বীপের সমস্ত সংশ্রব বিচ্যুত হইয়াছিল । 

ইহ' ছাড় এ বিষয়ে গ্রন্থের অন্তর্বন্ী অন্যন্য বহুসংখ্যক প্রমাণ আছে, তাহার 
উল্লেখ সিশ্রয়োজন। অনুবাদগুলিতেও উত্তরকাণ্ডের একটির সঙ্গে অন্থটির মিল 
দষ্ট হয় না। 


অন্ুযবাদ-শাখা! | ৪৭৩ 


প্রতিভার হস্তে কৃত্তিবাসের প্রতিভ৷ নূতন রূপে গঠিত হইয়াছল। কোন্‌ 
কোন্‌ কবি কৃত্তিবাসের ছদ্মবেশে আদিকবির অক্ষরের সঙ্গে স্বীয় অক্ষর 
মিলাইয়াছিলেন, তাহ! নিৰপণ করা কঠিন); আমর! কাহার প্রাপ্য 
যশোমাল্য কাহার কে দোলা ইতেছি, কে বলিবে ? শৈশবকালে আমরা 


বীরবানুর স্ততির এই *অংণ সাগ্রহে পাঠ করিয়াছি ;_-“গজ স্ু্ধ হইতে 
বীর নেহালে শ্রীরাম । কপটে মনুষা দেহ ছুর্বদল গ্ঠাম ॥ চাচর চিকুর শোভে চৌরশ 


কপাল। প্রসন্ন শরীর রাম পরম দয়াল ॥ ধ্বজ বস্তাঙ্কুশ চিহ অতি মনোহর । ভূবন 
মোহন রূপ শ্।মল হন্দর ॥ রামের হাতের ধনু বিচিত্র গঠন। সকল শরীরে 
দেখে বিষুর লক্ষণ ॥ নারায়ণরূপ দেখি রাবণ কুমার | নিশ্চয় জানল রাম বিষুঅবতার ॥ 
হাতের ধনুকবাণ ভূতলে ফেলায়ে। গজ হৈতে নামি কহে বিনয় করিয়ে ॥ ধরণী লোটায়ে 
রহে জুড়ি ছুই কর। আকিঞ্চনে কর দয়! রাম রঘুবর ॥ প্রণমহ রামচন্দ্র সংসারের সার। 


সত্যবাদী প্িতেক্রিয় বিঞু। অবতার ॥" কিন্তু এই বিষ্ু্ভক্তির গন্ধচন্দনমাখা 
কবিতা-শেফালিকা কাহার? উহার লেখক খুব সন্তব কৃত্তিবাস নহেন। 
অঙ্গদের রাঁয়বারের উত্কুষ্ট বিদ্রপাত্মক পংক্তিগু'ল কৃন্তিবাসের নহে, 
উহা! “কবিচন্ত্র নামধেয় কোন অজ্ঞাত মহাজনের ভণিতাবুক্ত, বটতলার 
রামায়ণে রামচক্র সীতার অন্ত চন্দ্র হৃর্য্কে ডাকিয়া ডাবিয়া যে সুললিত 
পদ্যে বিলাপ ক'রয়াছেন, তাহা খুন সম্ভব কৃন্তিবাস সে ভাবে লিখিয়! 
যান নাই। ইহা শুনিয়া কোন কোন ক্ৃত্তবাস-ভক্ত পাঠকের হুঃখ 
হইতে পারে-_কিন্তু কঠিন সত্যের আঘাতে জীবনের কত প্রাণ-প্রয় 
ধারণ] বিসর্জন দিতে হ্য়,__এই জীবন-্বপ্ন ভাঙ্গিবার পূর্বে স্বপ্ররাজ্যের 
অন্তর্গত কত ছোট ছোট স্বপ্ন নিত্য নিত্য ভারঙগয়! যায় ;-_ছুরন্ত নেংট! 
শিগুটির স্ায় সত্য ক্রীড়াচ্ছলে আমাদের সুকুমার বৃত্তির ফুলগুলি পীইয়া 
টানাহেচড়া করিতে ভালবাসে । 

এখন দেখ! বাইতেছে, বহুসংখ্যক পরবর্তী কবি যুগে যুগে বুগোচিত 
নববন্ত্র পরাইয়! কৃত্তিবাসকে বঙ্গদেশে প্রচলিত রাখিয়াছেন, তবে কৃতি- 
বাসকে তাহারা একবারে ঢাকিয়া ফেলিতে পারেন নাই। আদিকবির 


৪৭৪ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য । 


সারল্য ও কবিতার অনাড়ম্বর মাধুর্য বর্তমান আকারগ্রস্ত রামায়ণেরও 
সব্ধত্র লীলা করতেছে, ধাহার! তাহার পুস্তকে রচনা প্রক্ষিগ্ত করিয়াছেন, 
তহারাও নিজ লেখ! কৃত্তিবাসী 'পারল্যের ই্বাচে গড়িয়া! তবে জোড়া দ্দিতে 
পারিয়াছেন। 
কিন্ত প্রকান্তভাবে কৃত্তিবাসের পর অনেক কবি রামায়ণ রচনা করিতে 
অপরাপর রামীয়ণ-রটকগণ। ঈডড়াইয়াছলেন, সই সমকক্ষতা-ইচ্ছু কাব- 
গণের কেহই আদি কবর যশঃ হরণ করতে 
পারেন নাই! কেবল যাহারা তাহার কাব্যে বিন্দু বিন্দু অনুরূপ রচন| 
মিশাইয়। নিজের! গা ঢাকা দিয়াছেন, তাহারা নামগোত্রশূন্ত হইয়া 
আদ কবির বিরাট কাব্যে আশ্রয় পাইয়ছেন। 


আমরা এস্থলে সংক্ষেপে অপরাপর রামায়ণরচকদিগের উল্লেখ 
করিয়]! যাইতেছি ;-- 

১ এবং২। যষ্ঠীবর ও গঙ্গাদ।স সেন--ইহারা পিতা পুত্র। ইহাদের বাসস্থান 
“দীনার দ্বীপ” বলিয়া পুঁধিতে পাওয়া যায়; শ্রীযুক্ত অক্ুরচত্্রসেনমহাশয় 
অনুমান করেন, এই দীন।র দ্বীপ ও মহেশ্বরদি পরগণ|র 
অন্তর্গত সোণ।র গর নিকটবর্তাঁ বর্তমান “ঝিনারদি' 
একই স্থান। যষ্ঠীবর ৩০০ বৎসর পূর্ববে জীবিত ছিলেন বলিয়! অনুমিত হয়। ২০০ 
বদর পূর্বের হস্তলিখিতপু-ধিগুলিতেও ইহাদের উভয়ের রচন! পাওয়া য।ইতেছে। 
ইহার উভয়েই সাহিত্যব্রতে আজীবন বিব্রত ছিলেন; পদ্মপুর!ণ, রামায়ণ, মহাভ।রত 
প্রভৃতি সমস্ত প্রসঙ্গেই ইহাদের প্রতিভা খেলিয়/ছে। পূর্ববঙ্গের প্রাচীন হস্তলিখিত 
পু'ধিগ্ডুলির অধিকাংশেই এই উদ্যোগী কবিদ্বয়ের লেখার নমুনা! আছে। একখানি প্রাচীন 
পদ্মাপুরাণে দেখ! গেল-_ষষ্ঠীবরের উপাধি ছিল 'গুণরাজ'। ম।লাধর বহ্‌, হাদয়মিশ্র ও 
বন্ঠীবর_-বঙ্কুনাহিতো এই তিন বাক্তির উপাধি "গুণর(জ” পাওয়া যাইতেছে। যভীবর, 
জগদানন্দ নামক কোন বাক্তির আশ্রয়লাভ করিয়া ক।ব্য লিখিয়াছিলেন, সেই পরিচয়ের 
অংশ ১০৪ গ্ৃ্ঠার পাদটাকায় উদ্ধত হইয়াছে। র।মায়ণের অনেক উপাধ্যান যঠীবরের রচিত 
পাইয়াছি। বষ্ঠীবরের রচনা সংক্ষিপ্ত, সুরল ও পরিপক,কিস্তু তৎপুত্র গল্গাদামের রচিত পদ্য 


যচীবর ও গঙ্গাদ[স। 


অনুবাদ-শাখা । ৪৭৫ 


চঞ্চল ও হুন্দর,তাহ] বেশ চিত্তাকর্ষক ; তত সংক্ষিপ্ত নহে কিন্তু বিভৃত হইয়'ও মনোরম 
কোন অংশই বিরক্তিকর হয় নাই। গঙ্গাদ।সের রচিত রামায়ণের উত্তরকাও হইতে নমুন। 
দেখাইতেছি ;--সীতার অযোধ্ায় প্রবেশের পর, শ্রীরাম বলিলেন-_“অগ্রিশুদ্বা হইয়া 
সীতা পুরীমধ্য যাউক । পাপিষ্ঠ অযোধা।র লোক চক্ষু ভরি চাউক ॥” কিন্তু সীতার 
“মুক্তা জিনি বিন্দু বিন্দু চক্ষে পড়ে পানি। রম সম্বোধিয়া বোলে গদগদ বণ ॥ সংসারের 
সার তুমি অগতির গতি । আপনি জান ষেআমি সতী কি অসতী॥ পৃথিবীনন্দিনী 
আমি তোমার ঘরণী। বিধাত। হ্জিল মোরে করি অলন্ত্রীণা॥ বারংবার 
অনি আমা দোষ পুনি পুনি। নগরে চত্বরে যেন কুলট রমণী & অপম।ন মহাছুঃথ 
না সএ পরাণে। মেলানি মাগিল সীতা তোম|র চরণে ॥ তব তুমি পরে আর নাহি 
।মোর গতি। জন্মে জন্মে স্বামী হউ তুমি রঘুপতি ॥ এই বলিয়া সীতাদেবী অতি 
মনোছুখে। মা মা বলিয়া সীতা ঘন ঘন ডাকে ॥ সাগর জঙ্গম ভার সহিবার পার । 
আমর ভার মা কেন সহিতে ন! পার ॥" কবি গঙ্গ।দাসসেন প্রায় প্রতোক পত্রেই 
পিতা ও পিতমহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন__“পিতামহ কুলপতি, পিত৷ যগীবর। 
যার যশং ঘোষে লে।ক পৃথিবী ভিতর ॥* বষীবর একজন বিখ্যাত ব।ক্তি ছিলেন, এপ 
অনুমান করিবার আরও অনেক কারণ আছে । আমর] মহাভারত আলে!চন! করিবার 
সময় এই ছুই কবির প্রসঙ্গ পুনশ্চ উত্থাপন করিব। 
৩। ভবানী-্দান বিরচিত লক্ষ্পণ-পিগ্বিজয়। ভবানীদদ য়চন্ত্র নামক কে|ন 
রাঙজার আদেশে এই পুস্তক রচনা করেন। 
| লক্ষণ, ভরত ও শনুপ্ধ অনুষ্ঠিত নানা দেশ- 
বিজয়ের বৃত্তান্ত এই কাবো লিখিত হইযাছে। লক্ষ্পণ-দিখ্বিজয়ে প্রায় ৫০০০ প্লোক 
আছে, সুতরাং ইহা আকারে বড; কিন্তু গুণে বড বলিয়া বোধ হয় না, রচন। শুষ্ক 
ও একঘে'ষে। এই কাবোর কয়েকটি স্থলে রামচরণনামক কবির ভধিতা আছে। 
ভবানীদ(স-বিরচিত "রাম-্যর্গারোহণ” ন।মক আর একখানি কাব্য আমরা দেখিয়াছি। 
“লগ্ণ-দিথিজয়” ও “রাম ্বর্গারোহণ* একই ভব।নীদ।সের লিখিত কিন। বল য।য় না। 
শেষোক্ত পু'থিতে গ্রস্থকারের এই একটু সামান্য পরিচয় আছে ;-_“নবদ্ধ্ী বন্দম অতি 
বড় ধন্য। যাহাতে উৎপত্তি হৈল ঠাকুর চৈতন্য ॥ গঙ্গার সমীপে আছে বদরিকাশ্রম। 
তাহ!তে বমতি করে ভবানীদ/ম নাম ॥ বামনদেব তথা যশোদা জননী । সপুত্রে 
বন্দম যবে সর্বলোক জানি ॥” এই সমস্ত পরিচয্প সম্বন্ধে একটি কথা এই যে, পরিচয়ের 


ভবানীদাস। 


৪৭৬ বঙ্গভাষ1 ও সাঁহত্য। 


অধ প্রায় সমস্ত প্রাচীন পুথিতেই পাঠবিকৃতি-দোষে দুষ্ট । গ্রাম এবং বাক্তি- 
বিশেষের নাম কয়েকবার নকলের পরে যথাযথবপে পাওয়। সুকঠিন। 

৪। দ্বিজ দুর্গারাম প্রণীত র।মায়ণ--ইহ। শ্রীযুক্ত অক্তুরচন্ত্র সেন মহাশয় পাইয়াছেন। 
ইহা কৃত্তিবাসের পরে লিখিত, কবি নিজে তাহা অনেক 
স্থলে ম্বীকার কনিিয়াছেন। কবির কোনও আত্ম- 
বিবরণ পওয়া যায় নাই ; আমি এই পুস্তক পড়ি নাই। অক্রুর বাবু লিখিয়াছেন-__ইহার 
রচনা বড় মধুর। আমর। দ্বিজ দুর্গার।মপ্রণীত কালিকা-পুরাঁণের একখানি অনুবাদ 
পইয়াছি। 

৫। জগত্রাম রায়ের রামায়ণ__-কিঞ্চিং অধিক ২৫০ বৎসর হইল, বাকুড়। জেলার 
ভুলুই গ্রামে ব্রাঙ্গণ বংশে জগত্রাম রায় জন্মগ্রহ 
করেন। এই গ্রাম রাণাগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে 
তিন মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে, ও বাঁকুড়ার ২* মাইল উন্তরে। স|বেক ভুলুইগ্রথম নদী- 
গর্ভে,-_-এখনকার ভুনুইগ্রামে জগত্রম রায়ের বংশধরগণ বাস করিতেছেন ; ভুলুই ও 
তৎসন্িহিত স্কানগুলির দৃশ্য বেশ রমণীয়, কবির উপভে।গ্য ও বাসস্থানের উপযুক্ত 
"ভুলুই স্থানটি এখনও অতি রমণীয়। দক্ষিণে অল্পদূরে বিহারীনাথ শৈল, পশ্চিমে 
কিছু দুরে পঞ্চকোট শৈলশ্রেণী ও অনণা, উত্তরে এতি নিকটে শীর্ণ দামোদর ছুই 
পাশ্ে বিস্তীর্ণ ঝানুকান্ত,পের মধ্য শিয়া তরল রজত রেখর স্ায় ধীরে বহিয়া যাইতেছে । 
(পাক্ষিক সমালোচক, ১২৯১ বাং ভাদ্র )। কবির গিতার নাম রঘুনাথ রায় ও মাতার 
নাম ণোভাবতী। পঞ্চকোটের রাজ। রঘুন|থসিংহভূপের আদেশে ইনি রামায়ণের 
অনুবাদ আরম্ভ করেন, ১৭১২ সন্বতে (১৬৫৫ খৃঃ অব) এই পুম্তক শেষ হয়। 
রামায়ণের পর এই কৰি “ছুর্গাপঞ্করাত্রি” নামক একখ।ন। কাবা রচনা! করেন, ইহাতে 
র।মচন্ত্র কর্তৃক কিছি্ধ্যায় অনুষ্ঠিত ছগোৎসব বর্ণিত হইয়ছে। ১৬০২ শকে (১৬৮০ খৃঃ 
অব্দ) ইহা সম্পূর্ণ হয়। এই কাবোর বণ্ঠী, সপ্তমী ও অষ্টমীর পাল! জগত্রাম 
রায়ের রচিত, অবশিষ্ট দুই পালা তৎপুত্র রামপ্রসদ রচনা করেন। জগতরাম 
রায়ের রানায়ুপে মধ্যে মখো বেশ হুন্দর বর্ণনা আছে, কিন্তু তাহা ততদুর প্রাঞ্জল 
নহে। মিষ্ট শব ব্যবহারে কবি সর্বত্র পটু নহেন; প্ছুর্গাপঞ্চর।ত্রি” কবির 
পরবর্তা কবা, ইহার রচনা। পরিগক ও বেশ উপাদেয়। শিব ও গৌরীর কথা বার্তা 
লইয়া মধুর ও তীব্র একটি দাম্পত্য-কোন্দল লিখিত হইয়াছে; গোপীর মুখে ভ্রীকুফের 


ছুগার।ম। 


জগৎরাম রায়। 


অগ্গবাদ-শাখ!। ৪৭৭ 


'রাখালী' 'পীতধটা ও “তিন ঠাই বীক।র” খোটা ও শিবঠাকুরের সিদ্ধিধুতুরাপ্রিয়ত।- 
উপলক্ষে গৌরীর মিষ্টভৎসন--সোহাগে ও গালিতে মিশ্রিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যে 
রৌদ্রমিশরবৃষ্টির হ্যায় কৌতৃহলকর | জগৎতরাম রায়ের কবিত্বের নমুন1;__“তুমিহে 
যেমন বলিলে তেমন, এমতি তোমার কায । তব দোষ নয়, ধুতুরাতে কয়, তেঞ্ি সে 
এমন সাজ ॥ এই করিয়া, সব খোয়াইয়া, হয়েছ দিগন্বর। তে।মার গুণে, বিধিল 
ঘুণে, আম।র অন্তর ॥ বিঙূঁতি গায়, দেবের সভায়, যে যায় নেংটা বেশে। এমত 
কথা, বলিতে হেথা, লজ কি হথে এসে॥ ভাঙ্গের ঘোরে, নয়ন ফিরে, চলিতে 
ঠাহর ন|ই। জটার ঘটা, বিভূতি ফে'টা, দেখিলে ভয পাই ॥” রাম প্রসাদও পিতার 
অযোগ্যপুত্র নহেন,--দুর্গাপঞ্চর।ত্রিতে তিনি এই ভাবে মুখবন্ধ করিয়।ছেন,_-“নবমী 
দশমী ছুই দিবসের গন। বর্ণনা করিতে মোরে দিলা আজ্ঞা দান॥ আজ! 
পেয়ে হর্ষ হয়ে কৈন্ু জঙ্গীকার। যেমন মশকে লয় মার্জরের ভার ॥ বামন বঝসনা 
যেন বিধু ধরিবাঁরে। পঙ্গু লজ্ঘিবরে চাঁয় স্থমেক শিখরে ॥ তেন অঙ্গীকার কৈন্ু 
পিতার বচনে। আগ পাছু কিছুমত্র না ভ।বিলাম মনে ॥” রামপ্রসাদরচিত অপর 
একখ।নি বড় কব্য আছে, তাহার নাম--“কৃঞ্চলীলামৃতরস” | 


৬। সারন/মঙগল-__শিবচন্দ্র সেন গুণাত। গ্রন্থকারের পরিচয় এইবপ---“বৈদাকুলে 
জন্ম হিন্ুসেনের স্ততি। সেনহাটি গ্রামে পুর্বর্ব পুকষ- 
বসতি ॥ রামচন্্রনাম গুণধাম প্রতিষ্ঠিত। যশে কুলে 
কীর্তিতে বিখাত বিরাজিত ॥ রত্তেস্বর গুণব।ন্‌ তাহার তনয় ৷ রতন স্বরূপ কুলে হইল! 
উদ্য ॥ এ হেন তনয় হৈলা ভুবনে বিখাত। রামন।রাযণ সেন ঠাকুর আখ্যাত ॥ সেন- 
ঠাকুরের পুত্র তুলনায় অতুল। রামগে।প।ল নাম উভয় শুদ্ধকুল & গঙ্গাদেব দত্তপুত্র 
তাহার পবিত্র । শ্রীগঙ্গাপ্রসাদসেন নম স্রচরিত্র । বিক্রমপুয়েতে কাটাদিক্স। গ্রামে 
ধাম। ধন্বস্তরিবংশে জন্মে প্রাণনথ ন।ম ॥& সরকারে সুপাত্রে করিলা কন্যা দান। 
গঙ্গাপ্রসাদসেন ঠাকুর কীন্তিমান ॥ জন্মিল তাহার এই তৃতীয় সন্তান। -শিবচক্ত্র, 
শওুন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র নাম ॥" “স।রদামঙ্গল" কাবা বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এককালে সর্ধত্র 
পঠিত হইত। এই শিবচন্ত্র সেন কবি ভারতচন্ত্রের কিছু পরে আবিতুত ত্বুন। শ্রীরাম- 
চন্দ্রের দুর্গাপূজা রামায়ণ সারদামা হাক্ম]ুজ্ঞাপক, এই জন্য কবি রামায়ণকে 'সারদামঙগল" 
অ।খা। প্রদান করিয়াছিলেন । “সারদামঙ্গল' অনেক দিন হইল মুদ্রিত হইয়াছিল, এখন 
সেই মুদ্রিত বহি দু্রাপ্য। 


শিবচন্দ্র সেন। 


€৭৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য | 


৭। অদ্ভুতআচার্যোর রামায়ণ -নিতআানন্দ নামক এক ব্রাঙ্গণই “অন্তুতআচার্ধা" 
অনভুতআচা্া। আধ্য। প্র।প্ত হইয়! সমস্ত রামায়ণ অনুবাদ? করিয়।ছিলেন, 
এই রামায়ণখানিও এক সময়ে বিশেষষপ আদৃত 
হইয়।ছিল,__অনেক স্থলেই ইহার প্রাচীন পুধি পাওয়া গিয়াছে; শ্রীযুক্ত রদিকন্তরবন্- 
মহাশয়সংগৃহীত পু থিতে গ্রস্থক।রের এইরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে; “প্রপিতামহো বনো। 
জাহার খও। তাহার পুত্র উপজিল নামেতে প্রচও ॥ তাহার তনয় হ'ল নামে প্রীনিবাস। 
গুণ মহাশয় তেহো৷ নারায়ণের দ।স ॥ তাহে উপজিল পুত্র মণিক প্রচার। জন্মিল চ।রি 
পুত্র চারি সহে।দর । চারি সহে।দর পগিত গুণনিধি | ভারতীর প্রসাদে হইল অলক্ষিত 
সিদ্ধি॥ সোন! রাজো নাম ছিল বড়বাড়ী গ্রাম। শুভক্ষণে হইল যে নিতানন্দ নাম ॥ 
মহাপৌরুষ তবে জন্মিল সংসারে । যত যত সৎকর্্ণ তার পৃথিবী ভিতরে & দেবগণে মুনিগণে 
কর্ম শুভাচার। অভ্তুত নাম হইল বিদিত সংসার ॥ মাঘ ম।সে শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী তিথি। 
্রাহ্মণবেশে পরিচয় দিলেন রঘুপতি ॥ প্রভুর কুপা হইল রচিতে রামায়ণ। অত্ুত 
হৈল নম সেই সে কারণ & যজ্ঞে'পবীত নাহি বয়সে সপ্ত বদর । র।মায়ণ গাহিতে আজ 
দিল। রঘুবর ॥ জন্মি নাহিজানে বিপ্র অক্ষরের লেশ। যতকিছু কহে বিপ্র রাম 
উপ.দশ ॥ পয়র প্রবন্ধে পথ! করিল প্রচার। তপে।বলে হইল তার এ তিন কুমার ॥ 


“সকে বেদ রিতু সপ্ত চন্দ্রেতে বিতে। সপ্তমি রেবতি যুত বার ভূগুস্থতে 
কর্কটাতে স্থিতি রবিপঞ্চদশমীতে । কুষ্পক্ষে বম!প্তিকা প্রথম যামেতে ॥* ১৬৬৪- 
শকের কথা নির্দিষ্ট আছে, অথচ শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বঙ্গ মহাশয় ইহ।কে “মদ্বৎ” বলিয়াছেন, 

কিন্ত এ কার্ধা করা যে সঙ্গত হইয়াছে, 'তদ্বিষয়ে তিনি নিজেই একটু সন্দিহান, এই 
অন্তই “বেধ হয় ১,৬৭৪ স।লে” এই ভাবে গ্রস্থক।ল নির্দেশ করিয়ছেন। অদ্ভুতআচ'- 
ধোর রামায়ণ প্রায় ২০০ শত বৎসর হইল বিরচিত হইয়াছিল, আমরাও ইহা! অনুমান 
করি। শ্রীযুক্ত রামেন্ত্রতন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সংগৃহীত পু'থি খানিরই বয়স আনুমানিক 
১৫০ শত বৎসর | শ্রীযুক্ত অক্ররচন্ত্র সেন মহাশয় ইহার খুব প্রাচীন একখানি পুঁথি সংগ্রহ 
করিয়াছেন, এতনবস্থায় “৭৬৪ শক” সমর্থিত হওয়ার উপায় কি? এদিকে রসিক বাবুর 
মতানুসারে “শক” শব্দের অর্থ “সম্বং” করিয়া নূতন অভিধান স্থষ্পূর্বক এঁতিহাসিক 
কাল নিয় শুদ্ধ করিবার আমাদিগের অধিকার আছে কি ন! তাহাও সন্দেহস্থল। আমার 
বিবেচনায়” ৭৬৪ শক গ্রন্থ রচনার কাল নহে, উহ! গ্রন্থ নকল করিবার কাল । “কৃষঃপক্ষে 
সমাপ্তিকা প্রথম যামেতে।” এই চরণ দ্বার! গ্রন্থের নকল সমাপ্ত হইল, অর্থগ্রহণই 


অন্ধবাদ-শাখ। ৷ ৪৭৯ 


স্বাভাবিক হয়। প্রাচীন অনেক পুখিরই শেষাংশে নকল করিবার তারিখ এইরূপ 
সাক্কেতিক ভাবে নির্দিষ্ট হইত। যাহা হউক আমর] রসিক ব।বুর উদ্ধাত অংশ অবলম্বন 
করিয়াই এই মত প্রকাশ করিলাম । শক গলে সম্বৎ অর্থ করিবার যদি অপর কেন 
কারণ থাকে, তবে তাহা শেষে বিবেচ্য । অস্ভুতর্জীচাধ্য সপ্তমবর্ধ বয়সে রামায়ণের 
অনুবাদ করিয়'ছিলেন, একথা! বিশ্বাসযোগা নহে । বস্ততঃ তিনি নিজেও এ কথা কোথাও 
বলেন নাই। রামচন্দ্র তাহা সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাহাকে স্বপ্নে দেখ! গি/ছিলেন, 
ও রামায়ণ গাহিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তখন কবির যজ্ঞোপবীত হয় নাই। তৎপর 
কোনও সময় সঞ্ভবতঃ উপযুক্ত বয়সেই তিনি রামায়ণ রচন] করিয়া থাকিবেন। তিনি 
নিজে লেখ পড়! জানিতেন না, শুধু দৈবশক্তিবলে রামায়ণের অনুবাদ করিয়।ছিলেন-. 
এইভ্ন্ত তাহার উপাধি হইয়াছিল, অস্তুতাচার্যা। তিনি লেখা পড়া ন! জানিয়! রামায়ণের 
আচার্য হইয়! দাড়াইলেন, হৃতর।ং অস্তুত আচার্য নন তবে কি? তিনি নিজেই এ কথা 
বলিয়াছেন,-প্জন্মি নাহি জানে বিপ্র অক্ষরের লেশ। যত কিছু কহে বিপ্র রম 
উপদেশ ॥” 


তাহার রামায়ণ অর একটী অদ্ভুত কথা আছে, ইহাতে সীতাকে কালীর অবতার 

কল্পনা করিয়। বাল্মীকির সীতার উপর এক নুতন সীতা ঈড় করান হইয়।ছে। 

৮। কবিচন্জ্র কৃত রামায়ণ-__ইহার বিবরণ মহ|ভারত প্রসঙ্গে দ্রষ্টবা। 

৯। শঙ্কর-বিরচিত রামায়ণ *- শঙ্কর প্রণাত আদি, অযোধ্যা, অরণা, কিছিন্ধাযা ও 
সুন্দরাকাও পাওয়। গিয়াছে, সম্ভবতঃ ইনিও সমন্ত- 
র।মায়ণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রণয়ন করিয়াছিলেন-_ 

ইহার পরিচয় এইটুকু পাওয়। পিয়ছে,--“সাগরদিয়ার বন্দা রবিকরী সর্ধবানন্দ, গোবিন্দ- 
তনয় বিজয়রাম। তন্ত পঞ্চ পুত্র দ্বিজ, ভবানী শঙ্করাগ্রজ,”_-ইত্যাদি। অপর এক 
স্থলে "্বন্দিয়৷ জ।নকীনাথে শ্রীশঙ্কর গায় ।” শঙ্কর ও কবিচন্দ্র পরস্পরের বধু ছিলেন 
বলিয়া! প্রতীতি হয়, উভয়ের একত্র ভশিতাযুক্ত ছুই এক খানি কাব্য প'ওয়া 
গিয়াছে । 


১০। লক্ষ্রণবন্দ্যোপাধ্যায়-কৃতরাম।য়ণ__লক্্ণকবি সম্ভবতঃ বশিঠকৃত “অধ্যাত্বরামা- 


শঙ্কর । 





* অনস্ত রাম।য়ণেও শঙ্করের উল্লেখ পাওয়! গিয়াছে, ১২৪ পৃষ্ঠ দেখ । 


৪৮০ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


য়ণের বঙ্গীয় অনুবাদ সঙ্কলন করিয়াছিলেন । এই 
রামায়ণের প্রায় ২০০ শত বৎসরের প্রাচীনপু খি 
পাওয়া গিয়াছে। 


১১। রামমোহনের রামায়ণ-_এই অনুবাদ একবপ আধুনিক, ১৮৩৮ খৃং অন্দে এই 
পুস্তক সমাপ্ত হয়। র।মমোহনের পিতার নাম বলরাম- 

রামমোহন । বন্দোপাধ্যায়; বাড়ী নদীয়। জেলার গঙ্গার পূর্ববতরীস্থ 

মেটেরী গ্রাম। গ্রন্থকার পিতার আদেশে নিজ বাড়ীতে সীতারাম বিগ্রহ স্থাপন করেন। 
এই বিশ্রহদ্বয়ের নিকট খুব ভক্তির উৎসব চলিত বলিয়! কবি বর্ণনা! করিয়।ছেন, "সে রামের 
দ্বারেতে সতত হুড়ানহুড়ি। কেহ ন।চে, কেহ গায়, দেয় গডাগড়ি ॥” পিতার আদেশে 
কবি সীত|র[ম বিগ্রহ স্থাপন করিয়ছিলেন ও প্কুপা করি আদেশ করিল] হনুমান । 
রাম।যণ রচি কর জীবের কলাণ ॥” তদনুসরে-_-“রচিলাম তার আজ্ঞা ধরিয়া মন্তকে। 
সাঙ্গ হইল সপ্তদশ শতাষ্টি শকে 4” এই রামায়ণ সর্বত্র কৃত্তিবাদী রামায়ণের হ্যায় 
গ্রাপ্রল ন। হইলেও মধো মধ্যে একপ অংশ আছে, যাহ! আদিকবির প্রতিভার কণিকা- 
পাতে শ্নিপ্ধ উজ্জ্বলো ম্ডিত হইযাছে, যথা__“আ।ষাঢে নবীন মেঘ দিল দরশন। যেমত 
সনদর চ্যাম রামের বরণ ॥ ঘন ঘন ঘন গর্জে অতি অনম্ভব | যেমন রামের ধনু টস্কাবের 
রব॥& রযে রয়ে সৌদামিনী চমকে গগনে | যেমন রামের কপ সাধকের মনে ॥ ময়ূর 
করয়ে নৃতা নব মেঘ দেখি । রম দেখি সঙ্জন যেমত হ্য স্থী॥ সদা জলধারা পড়ে 
ধরণী উপরে! সীতা লাগি যেমত র।মের চক্ষু ঝোরে॥ সরমিজ শোভাকর হৈল 
সরে।বরে । যেমত শে(ভিত রাম সেবক অন্তরে ॥ মধু আশে পন্মে অলি বাস করে 
মোদে। যেমত মুনির মন রাঘবের পদে ॥ জলপনে চাতকের তৃষ্ণা! দরে যায়। রাম 
পেলে যেমত বামন! ক্ষয় পায় ॥ পুলকিত হয়ে মেঘ ডাকে ঘনে ঘন। যেমত রামেরে 
ডাকে নামপর|য়ণ ॥ নদ নদী অতি বেগে সমুদ্ধে মিশায়। যেমত রামের অঙ্গে জীব 
লয় প্রয়॥ অবিরত বৃষ্টিতে পৃথীর তাপ যায়। যেমত ত|পিত রামনামেতে জুড়ায় ॥” 
(কিক্ধিদ্ধা কও )। কবির ধিদ্রপ শক্তি বেশ ছিল। ভরত ও শক্রপ্ন অযোধায় 
ফিরিলে পৰে কুজ্া সকলের নিকট বড়ই করিয়া বলিয়াছিল, সে রাজপুঞ্রদের নিকট 
অনেক ভূষণ উপচৌকন পাইবে । তৎপরিবর্তে প্ক্রদ্বের প্রহারে কুজ দেহ মুযাজ হইয়! 
পড়িল ও লজ্জায় কুজা! পলাইবার পথ খু'জিতে লাগিল। ৬খন--“নারীগণ কহে ভূষা 
দেখাইয়া যা। কুক কছে ভাতার পুতের মাথা! খা1।” হনুমান লঙ্কাদক্ষের পর বন্দী 


লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


অন্গবাদ-শাখা । ৪৮১ 


অবস্থায় ঢাক ঢোল ব|দ্য সমধিত হইয়। লক্করর পথে পথে নীত হইতেছেন-_-“হম্ুুম।ন 
কন মোর বিবাহ না হয়। কণ্যাদান করিব রাবণ মহ।শয় ॥ রাবণের কন্যা মোর 
গলে দিবে মালা । রাবণ শ্বশুর মোর ইন্জরজিত, শীল ॥ চারিদিকে হাসয়ে যতেক 
নিশাচর । কেহ বা ইষ্টক মারে কেহ ব! পাথর ॥ হনুমান কন বিবাহের কাজ নাই। 
এমন মারণ খায় কাহার জাম।ই ॥” স্রন্দরাকাণ্ড। ইহ! আধুনিক সংযত রহস্যের 
ওষ্ঠচ।পা হাস্ত নহে-_ইহা ধুলি*ও কা?! হস্তে উচ্চ হো৷ হো৷ শব্দমুখর সেকেলে হীস্তরস ; 
রামমোহন কবির ভ্রাতুপ্পোত্র শ্রীযুক্ত ক।লিদান বন্দোশপ।ধ্যায়ের নিকট এই পুস্তকের 
প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি আছে। 

১২। রঘুনন্দন গোস্বামি-রচিত রামায়ণ | রধঘুনন্দন ও বেশী প্রাচীন লেখক নহেন ; 
১০০ বৎসরের কিঞিৎ অবিক কাল গত হইল তিনি 
বর্ধমান জেলাস্থিত মাড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রত্ু- 
নন্দন নিতানন্দবংশ-সম্ভৃত , বংশতালিকা এইবপ--১। নিতানন্দ, ২। বীরভদ, 
৩। বল্পভ, ৪1 র।মগেবিন্দ, ৫। বিশ্বস্তর, ৬। বলদেব, ৭। কিশোরীমে|হন, 
৮ রুখঘুনন্দন; কিশোরীমোহনের আর তিন পুত্র ছিল, বিশ্ববগ, সন্বর্ণণ ও মধুস্দন , 
রঘুনন্দন তাহ।র সর্বকনিষ্ঠ পুজ । কিশোরীমোহন স্বয়ং একজন প্রসিদ্ধ ভাগবত ছিলেন 
ও তিনি নিজে বহুবিধ বৈষ্ণবগ্রস্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন । রখুনননের গুকর নাম গণেশ- 
বিদা।লঙ্ক।(র। “সেকাল আর একাল', পুস্তকে লিখিত আছে, রখুনন্দন প্রায়শঃ প্রসিদ্ধ 
রামকমল সেন মহাশয়ের সঙ্গে দেখা স।ক্ষ।ৎ করিতে কলিকাতা আঙিতেন ; রামকমল- 
সেন মহাশয় ৭০ বৎসর পূর্বেন জীবিত ছিলেন । 

বধুনন্দনের মাতার নাম উষা ও বিম।তার 'নাম মধুমতী ছিল; “রাফরসায়ন” বাতীত 
রঘুনন্দনের শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার লীগা৷ বিষয়ক “শ্রীরাধামাধবোদয়” নামক একখানি বডগস্থ 
তাছে। রঘুনন্দনের অপর নাম ভাগবত । 


রখুনন্দন গোস্বামী ৷ 


কৃত্তিবাসী র।ম।য়ণের পর, অপরাপর যে সকল রম।র়ণের অনুবাদ আমর] পাইয়ীছি, 

তন্মধ্যে 'রামরসায়ন' খানিই ভাল বলিয়া বোধ হয়। কবি অনেকাংশে বান্সীকিকে অন্থু- 

সরণ করিয়।ছেন, মধো মধো তুঁলসীদাসের হিন্দীরামায়ণ হইতেও কোন কোন অংশ 

গৃহীত হইয়াছে । রামরসায়.নর অধ্ায়-বিভাগ ঠিক বান্মীকির পথে করা হয় নাই, 

তবে পূর্ববস্ী রামায়ণগুলি হইতে এখনি বেশী সুশৃঙ্খল, সন্দেহ নাই। অধ্যায়গুলি 

এই ভাবে বিভক্ত হইয়াছে ;__আদ্যক।ও ১২, অযে।ধা১৮, আরণা ৮, কিফিন্ধ্যা ১০, সুন্দর! 
৩১ 


৪৮২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৷ 


১২, লঙ্কা! ৩৬ ও উত্তরাকাও ১৮ অধ্যায়। কবির রচনায় সংস্কৃতশব্দ অতিরিক্তমাত্রায় 
পড়িয়াছে, মধো মধ্যে তাহা শ্রাতিকটু হইয়াছে, কিনব এরূপ রচনাও বিরল নহে_- 
“এথা রঘুবর, করিতে সমর, হুখেতে মগন হইয়া। অতি সুকোমল, তরুণ বাকল, পরিলা 
কটিতে আটিয়! & শিরে অবিকল, জটার পটল, বাঁধিলা বেটিয়! বেটিয়া। পরিলা 
বিকচ, কঠিন কবচ, শরীরে সুদৃঢ় করিয়] ॥” রঘুনন্দনের পয়রে ১৪ অক্ষরের নিয়ম 
কচিৎ লঙ্ঘিত হইয়াছে, এই কাব্যে নান। ছন্দে লীলা খেল! দৃষ্ট হয়, তাহা! পরে 
আলোচন। করিব। কিন্তু কবির সংস্কতপর।য়ণত! সন্ত্েও হিন্দীভাষ।র ছিটা ফোটা ত'হার 
ক।ব্যের প্রায় সর্বত্রই দৃষ্ট হয় । কৃহিতু, একপু, তি ভ, তবহু প্রভৃতি ক্ষুদ্র শব্দগুলি সংস্কৃতের 
শরশৃঙ্থল ও পরিশুদ্ধ প্রণ।লীর মধ্যে হিন্দী প্রঞাবের পতনোম্মুখ ধ্বজ। উড়াইতেছে। 

কবি রামরসায়নের উত্তরকাণ্ডে ককণবসের অংশগুলি ছ।ড়িযা দিয়াছেন । সীতা- 
বর্জন, লক্্বণ-বজ্জন, সীতার পাতালপ্রবেশ র।মরসায়নে স্থ।ন পাষ নাই। এষ ঘটন! 
মনকে ছুঃখের তরঙ্গে ফেলিয়া বায, য'ভাতে প্রাকৃতিক বিধানের উৎকর্ষের উপর সন্দেহ 
জন্মে, যেখানে সত্য ও শুভের অসমর্থত। প্রমাণিত হয়_-ত।হাদের শ্রশানের উত্তাপে 
ককণার অশ্রুবিন্দ শুকাইয়। যায়, বৈষ্বগণ সেন্প ঘটন। বর্ণনা করিতে ভালব।সিতেন 
না। টৈতম্যচরিতান্বত ও চৈতনাভাগবতে গৌরাঙ্গ প্রভুর তিরোধান বর্ণিত হয় নাই। 

বিষে।গাস্ত দৃশ্য অঙ্কন করিতে হিশ্লুকবিগণ সতজই অনিচ্ছুক, এইজন্য নায়ক- 
নাধিকার ছুঃখময় জা!বন সমাপ্ত ৬ইলে তাহার। শ্বশনের উপরে পটক্ষেপ করিয়া পাঠকের 
মনে বাগ। দেন না, কপ্সনার স্থগরাজা গডি। নায়ক নায়িকাকে তথায় পৌছাইয়। ক্ষান্ত 
হন, বিঃয়।গান্ত দৃপ্ত কবিগ লিপি-কৌশলে তথ)স্ত দৃশ্যের আভ। ধারণ করিয। পাঠকের 
ভঃথ ভুল।ইয়। দেখ ! 

রঘুনন্দন ্টাহার রামরস।যন গৃ প্রতিষ্ঠিত “নীরা ৭মাধব, বিগ্রহের নামে উৎসর্গ করিয়া- 
ছিলেন_-“করিলম যেই রাম বিল।স বর্ণন | শ্রীরধ।মাঁধবে ইহা করিন্ু অর্গ* ॥৮ 


পুর্বেক্ত অন্ুবাদগুণা ছাড়া, ছিজ দয়াবামকুত তরণীবপ, ফকির রাম- 
কবিভূষণরূত লঙ্কাকাণ্ড (বাং ১০০৮ সালের পুঁথি ) ভিকণ গুর্লদাস 
ক্লুত আরণ্যকাণ্ড ছ্বিজ তুলসী কৃত “রাঁববার” কাশীনাথ কৃন্ত *বোস যোর 
লক্ষ্মীপুরে, আছি টেরে”) “কাননেমীর রায়ব।র” প্রভৃতি নানাবিধকবিক্ৃত 
রামায়ণের বিচ্ছিন্নাংশ পাগষা গিয়াছে । 


অন্রবাদ-শাখ! : ৪৮৩ 


মহাভারত, ভাগবত, চণ্তী প্রভৃতি । 

রামায়ণকাব্যে আদত উপাখ্যান ভিন্ন বাজে প্রসঙ্গ বেশী নাই; কিন্তু 
, মহাভারতের মূলগল্লের সহিত বছুদখ্যক ক্ষত 

ক্ষুদ্র উপগল্প জড়িত হইয়! রহিয়াছে । ভীম্ব, 
যুিষ্টির, ও দুর্য্যোপনাদির *সঙ্গে যঘাতি, নল ০ ছুম্স্ত দীড়াইয়ছেন, 
তাহাদের সঙ্গে উপমন্থ্য, আকণি ও উ্ক প্রভৃতি আর ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মষ্তিগুলি 
ঈাড়াইয়ছেন 7 মূল ঘটন! কুকক্ষেত্রণুংদ্ধব সঙ্গে ইহাদের কোন সম্পর্ক 
নাই- ই'হারা প্রাচীন শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ কেন্তরস্থ কোন দেববিগ্রহের উর্ধে 
০ নিম্নে ছোট ছোঁট অবাস্তব চিত্রের হ্যায় মহাভারতের মলাট শোভিত 
করিতেছেন মাঙ্জ। মহাভারতেব উপগঞ্পের অবধি ৭1, পাঠক পড়িতে 
পড়তে ক্লান্ত হয়! পঞ্ড়বেন-__দ্রৌপদীর বস্ত্রের স্ায় তাহারা একরূপ 
অঞ্ুরস্ত। জন্মেজয়ের হ্যায় অনুযন্ধিৎসু শ্রোতা ও বৈশম্পায়নের ন্যায় 
ধৈর্যশীল বক্তা পরস্পরের গুণের পরিচয দিতে ইচ্ছ।ক হইয়াই যেন পুথি 
এত অপারিমিতরূপে দীর্ঘ করিয়া তুলিয়ছেন; ককর গল্পের অর্দভাগ 
শেষ না হইতেই সর্পবজ্জের গল্প, এই গল্পের আধখানা শেষ না হইতেই 
'আবার শমুদ্রমন্থনের প্রসঙ্গ আস্ত, সমুদ্রমস্থনের কথ! শেষ না হইতেই 
উত্তরের পক্ষীত্রষ্ট ভওয়ার বিবরণ»_-এই গল্পের অকুল মমুদ্রে পড়িয়! 
পাঠকের দিণাহার! হইয়া যাওয়ার কথা। 


মহাভারতে উপগল্প | 


এরূপ কাব্যে গল্প জোড়া দেওয়ার বড় সুবিধা । জন্মেজয়কে দিয়। 
একটা গ্রশ্ন করিলেই লেখক স্বীয় কল্পিত গল্পটি জুড়িয়া দিতে পারেন । 
বাঙ্গাল! মহাঁভারতগুলি এই ভাবে ক্রমে ক্রমে বড় হইয়াছে (মুল- 
বহিভূ্তি শ্রীবংদ চিন্তার উপাখ্যানের ন্যায় অনেক বাজে গল্প মহা- 
ভারতরূপ মহা বৃক্ষের আশ্রয় পাইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে | 


আমর! কাণীদাসের পূর্বে রচিত সঞ্জয়, মহাভারত, ও কবীন্দ্ররচিত 


৪৮৪ বঙ্গভাষ৷ ও সাহিত্য । 


( পরাগলী ) মহাভারত সমগ্র পাইয়া, এবং 
নসরত সাহার আদেশে রচিত মহাভারতের 
ংবাদ পাইয়াছি, এই মহাঃ্ারত পরগদী মহাভারতের পুর্বে রচিত 
হইয়াছিল। এতঘ্যতীত ষ্ঠীবরসেনরচিত স্বগারোহণ পর্বের শেষপত্রে 
জানিতে পাওয়৷ গিয়ছে, তিনিও সমগ্র মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন । 


নিত্যানন্দ ঘোষ নামক জনৈক প্রসিদ্ধ কবি সমস্ত মহাভারতের 
অনুবাদ করিয়াছিলেন ; এই মহাভারত 


প্চম বঙ্গের সব্ধত্র প্রচলিত ছিল; সঞ্জষ 


যেরূপ পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ মহাঁভারত-লন্ুবাদ-কারক, নিত্যানন্দ ও পশ্চিম 
বঙ্গের পক্ষে সেইরূপ স্থানই আঁধকাব করিযাছিলেন ৷ গৌরীমঙ্গলকাবোব 


মুখবন্ধে কবি পৃথীচন্ত্ লিখিয়াছেন-_“আষ্টদশ পর্ব ভাষা কৈল কাশীদাস । 
নিত্যানন্দ কৈল পূর্বে ভারত প্রক।শ &” নিতানন্দঘোষবচত মহাভারতেব 
নানা অধ্যায় নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হইযাছে ; কাণীদাসী মহাভার- 
তের শেষ পর্ধগুলিতে নিত্যানন্দেব রচনাই অনেক স্থলে অপহৃত হউয়া 
রক্ষিত হইয়াছে, আমরা পরে তাহা দেখাইব | 

কিন্ত বোধ হয নিতানন্দঘোষ হইতেও বিশিষ্টতর একজন কবি 
তাহার সমসমযে মহাভারত অনুবাদ করিয়া- 
ছিলেন, ঈ'হার নাম অজ্ঞাত,কিস্ত উপ ছিল 
“কবিচন্জ্র | পাদটাকাষ উহার রচিত ৪৬ খানি পুথির নাঁম নির্দেশ 
করা গেল * ; এই সমস্তগুলিই একই “কবিচন্দ্র' রচনা করিয়াছিলেন 


কাশীদাসের পূর্ববগামিগণ । 


নিত্যানন্দ ঘোষ । 


কবিচন্দ্র। 


১। অক্রুর আগমন, গ্লোক ।সংখ্যা ১৫০, হ্স্তলিপি ১০৯০ বাং। ২। অজা- 
মিলের $পাখান, হঃ লিপি ১০৮৭ বাং। ৩। অঞ্জুনের দর্পচুর্ণ, প্লৌক ২০৩, হঃ 
লিপি ১২৫৪। ৪ অঞ্জনের বীধবীধা পালা, শ্লোক ১৩০, হঃ লিপি 
১১০১ বাং। 1৫ উদ্বৃত্তিপ|লা, ২৩০,--+১০৬১ বাং। ৬ | টদ্ধাবসংব।দ ৪৩৩, 
১০৬১ বাং। ৭। একা দশীব্রতপ।লা, ২৫০,--১০৮৭ বং। ৮। কংসবধ, ৪০০ 
গোক। ৯। কণুমুনির প।রণ* ১২২০ বাং। ১০। কপিলামঙ্গল ২০০ ক্লোক। 


অন্থবাদ-শাখা । ৪৮৫ 


বলিয়৷ আমাদের বিশ্বীন। যদিও পু'থিগুলি সংখ্যায় বেশী, তথাঁপি একটু 
অনুধাবন করিয়া দেখিলেই সাধারণত উহা! তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! 
যাইতে পারে £--(১) রামায়ণ (২) মহাভারত (৩) ভাগবত । তিনি এই 
তিন গ্রন্থের সমস্ত কিংবা অধিকাংশ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন ; এবং 
লেখকগণ স্ুবিধ! বুঝিয়! শী তিন গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন পাল! লইয়া! £ু*থির 
আকারে নকল করিয়াছিলেন ; এইজন্য উক্ত তিন গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন উপা- 
খান এক এক খানি প্ুাথস্ববপ হইষ! যুল গ্রন্থগুলিকে বনুধা বিভক্ত 
করিয়াছে । ভাগবতের অনুবাদ হইতে যে সকল উপাখ্যান স্বতন্ত্রাকার 
ধারণ করিয়াছে তাহার প্রায় প্রতোকখানির শেষেই-_ভ।গবতামৃত স্বিজ কবি- 
চন্ত্র গায়।” কিংব! “গোবিন্দমঙ্গল কবিচন্দ্রেবিরচন।” এইরূপ ভণিতা আছে । 
এতদ্ব/তীত প্রায় প্রত্যেক পালার শেষেই "সপ্তম স্বন্ধের কথ। কবিচন্ত্র গায়।” 
“পঞ্চম স্ন্ধের কথা শুনিতে অমৃত।” এই ভাবে ভাগবতের স্কন্ধ নির্দেশিত 





-১। কুন্তীর শিবপুজা, ১০০,--১০৭৯ বাং। ১২। কৃষ্ণের ন্বর্গারোহণ ১২৫, 
১০৮৫ বাং । -৩। কোকিলনংবাদ, ১৪৫,--১২৬৬ বাং। ১৪ | গেড়,-চুরি, 
২০০,--১২৮০ বাং। ১৫ চিত্রকেতুর উপাখ্যান, ২৫০, শ্লোক। ১৬। 
দম পুরাণ-৫৫০,-১২১৪ বং। ১৭। দতাকর্ণ, ২০০ গ্লোক, ১০৬ বাং। ১৮। 
দিবারস, ১৮৭, ১২৪৯ বাং। দ্রৌপদীর বন্ত্রহরণ, ১১০৯ বাং। ২০। দ্রৌপদীর 
স্বয়ন্ধবর, ১৬০ প্লোক। ২১। ফ্রবচরিত্র, ২১১,--১২৬৬ বাং। ২২। দন্দবিদায়, ১১৬৫ 
বাং । ২৩। পরাক্ষিতের ব্রন্গশাপ, ১২৫ শ্লোক। ২৪। পারিজ[তহরণ, ২৫০, 
১৫০ ২৫। প্রহ্লাদচনিত্র, ৪০০,_-১০৭১ বাং । ২৬। ভবত উপাখান, ৩০০, 
১০৮০ বাং। ২৭। মহ|ভারত বনপর্ব, ২৯০,--১০৮৫ বং | ২৮। উদ্বোগপর্ধব, 
খণ্ডিত, ১৫০ গ্লোক। ২৯। ভীনম্মপর্ব, দ্রেণ পর্ব, খণ্ডতিত। ৩৩। কর্ণপর্ব, 
২০০,--১০৮৩ বাং। ৩১। শলাপর্বব, ১৭০,-১০৮৩ বাং। ৩২। গ্দীপর্ব, খর্ডি। 
৩৩। রাধিকামঙ্গল, ২৩৩--১০৯৭ | ৩৪। রামায়ণ, লঙ্কাকা্ড খণ্ডিত। ৩৫। 
র।বণবধ, ৫২,--১২৪৬ বাং । ৩৬। কুক্সিণীহরণ, ২০০ প্লোক | ৩৭। শিবরাঁমের 
যুদ্ধ, ধঙিত। ৩৮। শিবিউপাখ্যান, ১৩০,-*১২৪৭ বাং। ৩৯1 সীতাহীরণ, ৮০, 
১২১৬ বাং ৪০। হরিশ্ন্দ্রের পালা, ২৫০,_-১২০৩ বাং। ৪১। অধ্যাত্ব র।মায়ণ, 
খণ্ডিত, ১১৫০ বাং। ৪২। অঙ্গদরায়বার, ১২৫৬ বাং। *৩। কুস্তকর্ণের 
রায়বার, ২২ গ্নোক, ৪৪। দদ্রীপদীর লঙ্জানিবারণ, খণ্ডিত, ১১৯৪ বাং। ৪৫। 
দুর্বাসার পারণ, খগ্ডিত, ১১৪৩ বাং। ৪৬। লক্ষর্ণের শক্তিশেল। 


৪৮৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ) 


আছে এবং “কবিচন্ত্র'ব্য/সের আদেশে ভাগবত অনুবাদ করিতেছেন, ইহ! 
উল্লিখিত হইয়াচ্ছে। এইবপ পরিচিত ভণিতা দৃষ্টে স্বতঃ একজন কৰিই 
সমস্ত পালাগুলি রচনা করিয়াদছন, ইহা! মনে হয়। গৌরীমঙ্গলকাব্যের 
ভূমিকায় বর্ণিত আছে যে, কবিচন্দ্র উপ।ধিবিশিষ্ট এক ব্যক্তি গোবিন্দমঙ্গল 
নামক ভাগবতেব ভাষান্ুবদ প্রচার করিয়াছিলেন ; ইনিই সেই 
“কবিচন্দ্র' বলিয়া আমাদেব ধারণ1। মহাভাবত এসং রামাষণ৭ 
“কবিচন্দ' সংক্ষেপে অনুবাদ করিয়ছিলেন, তাহাতে* সেই ব্যাসেব 
আদেশের কথ! ভণিতাষ উল্লিখিত দেখিতে পা"য়া যায । আর একটি 
কথা এই দে কবিচন্দ্রের অপিকাংশ পুঁথি বর্ধমান জেলার পাত্রসায়ের 
এবং তন্নিকটবর্ঠী গ্রামগ্ুলি হইতে পানয়া গিষাছে, সেই পু*থিসমূহের 
অনেকগুলিরট হস্তলিপি বঙ্গীয় এক।দশ শতাব্দী শেষভ।গের কিংবা কিঞ্চিৎ 
পরবন্ধী সমযের | পাদটাকায় নির্দিষ্ট ৪৬ খানি পঁথির মধ্যে ৩৪ খানির 
তারিখ পাণ্য়া যায়, তন্মধো ১৭খান বাঙ্গালা ১০৬১--১১০৯ সনের 
মধো লিখিত। এক দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন লেখকগণ আনতিদুববর্ঠাী সমযষের 
মধো যে সমস্ত পুঁথি নকল কনিয়।ছিলেন, তন্মপ্যে একই কথায় একই 
ভাবের ভণিতা দৃষ্টেও আমরা তণল্লিখিত “কবিচন্দ্রকে" এক বাক্তি সাব্যস্ত 
করিয়ছি। এখন কবিচজ্জের একটু সামান্ত পনিচয় দেওয়া আবগ্তক | 
তৎসম্বন্ধে এই কয়েকটি ছত্র পাঁ€য়া গিষাছে $--"কবিচন্দ্র দ্বিজ ভণে ভাবি 
রমাপতি। মেত্বর দক্ষিণে ঘর পায় বসতি &” ভাগবতামৃত ব। গোবিন্দমঙ্গল ৭ম দ্ধ । 
১০১ নং পুঁথি (পরিষৎপত্রিকা, ১৩০৪, ৪র্থ সংখ"। ) পচক্ত্রবস্তী মুনিরাম, অশেষ গুণের 
ধা, তন্ত ৃত কবিচন্ত্র গয়।” ভাগবতামৃত, ১১৩ নং পুথি । “শ্রীুতঃগোপাল সিংহ 
নৃপতির আদেশে । সংক্ষেপে ভারত কথ। কবিচন্দ্র ভাষে॥ মহাভারতে, দ্রোণপর্ধব, 
১৩০৮ নং পুথি । ইহা! ছাড়া অনেক স্থলেই “কাঁবিচ্দ্রচক্রবর্তী” এইরূপ 
ভণিতা দৃষ্ট হয়। মুকুন্দর'মের ভ্রাতা কবিচন্ত্র (নিধিরাম কিন্বা 


অনোধ্যারাম ) এই ব্যক্তি নহেন, তাহা স্পষ্টই দেখা যায়; মুকুন্নরামের 
ভ্রাতা কবিচন্দ্র কোন বিখ্য/ত গ্রন্থকার ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। 


অন্ুব।দ-শাখা । 6৮৭ 


মুকুন্দরাম তাহার আত্মীরগণের কীর্ধি স্পদ্ধার সহিত বর্ণনা কারিতে 
ক্রুটা করেন নাই, অথচ কবিচন্দ্রের গ্রন্থাদি সম্বন্ধে কিছুই লেখেন 
নাই, শুধু কবিচন্্রের নাম উল্লেখ কারয়াছ্ছন মাত্র। আমাদের উল্লিখিত 
মু।নরামচক্রবর্তীর পুত্র কবিচন্ত্র-উপাধি বিশিষ্ট এই গ্রন্থকার পঙ্কর নামক 
এক কৰিব সহিত একত্র হইয়া ছুট এক 
খানি পুস্তক রচনা! কবিয়াছিলেন এরপ দৃষ্ 
হয়; শঙ্কর নিজে একজন সুকবি ছিলেন। তিনিও রামায়ণের এবং মহা- 
ভারতের অনেক।ংশ অন্ুবাদ করিয়ছিলেন। 

কাশীদাসের পূর্বে এইরূপ বহুবিৰ মহাভারজেব অনুবাদ বঙ্গদেশের 
নানা স্থানে প্রচলিত ছিল; শুধু সমগ্র মহাভারতের অন্ববাদ নহে, 
কাশীদাস তৎপুণ্ববর্থী অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভারতোক্ত উপাখ্যান ও 
পব্বাবশেবের অনুব।দ? হাতে পাইযাছিলেন | ছুটিখার আদেশে শ্রীকর- 
নন্দী অশ্বমেধপর্ষের অনুবাদ করেন, রাজেন্দ্রদাসপ্রণীত আদিপর্, 
গোঁপীনাথদন্তপ্রণীত (্রাণপর্ব, গঙ্গা দাসসেন প্রণীত আদি ও অশ্বমেধ- 
পর্ব, এতদ্বাতীত নানা কবির রচিত নলোপাখা।ন, প্রহলাদচরিত্র ও 
ইন্তরছ্যায় উপাখ্যান প্রভৃতি মহাভারতের অংশগুলিও কানীদ[সের পুর্ব 
হইতে বঙ্গদেশে গ্রচলিত ছিল। কবিকস্কণ নেরূপ বলরাম ও মাধবা- 
চার্যোর চণ্তীর উপর তুলি রিয়া তাহ! সুন্দর করিয়াছেন, কাশীদাস 
তাহার পূর্ববর্তী কবিগণের রচনার উপর ঠিক সেই ভাবে তুলিক্ষেপ 
করিতে পারেন নাই। কবিকল্কণ পুর্ববর্তী 
চণ্তীগুলির ভাষা মাজ্জত করিতে টেষ্ট 
করেন নাই, কিন্ত কাব্যেক্ত চরিত্রগুলি 
জীবস্ত করিয়াছেন, তিনি মন্ষ্য-প্রক্কৃতি গভীর অস্তরূ্টির সহিত পাঠ 
করিয়! প্রাপ্ত উপকরণ র।শিতে হস্ত দিয়াছেন; খাঁহারা উপকরণ-রাশি 
গ্রহ করিয়৷ দিয়ছেন, তাহ।র! মুকুন্দরামের মুজ্ুুর করিয়াছেন মাত্র , 


তদ্বরু শঙ্কর | 


অপরাপর কবিগণের সঙ্গে কাশী- 
দাসের তুলনায় সম।লোচন । 


৪৮৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৷ 


কবি প্রকৃতির মহাপুরোহিতের ন্যায় স্বীয় প্রতিভার শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া 
সেই উপকরণরাশিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । কিন্তু কাশীদ/সের 
সেরূপ গৌরব কিছু নাঈ ) দ্তিনি অনেক স্থলেই পূর্ববর্তী রচনাগুলির 
ভাষা একটু মাঞ্জিত করিয়া পত্রশেষে “কৃষ্ণদাসান্জ” কি “গদাধরা গ্রজ” 
'ভণিতা৷ দ্বার স্বত্ব সাবাস্ত করিয়৷ লইয়াছেন।: কাশীদাসের মহাভারত 
যে অবস্থায় আমরা পাউতেছি, সে অবস্থায় অংশবিশেষের তুলন! না 
করিয়া ধারাবাহিকরূপে ইহাকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করা যাইতে 
পারে, কিন্তু রাজেন্দ্রদাসের শকুস্তলোপাখ্য।নের সঙ্গে তুলনা করিলে 
কাশীদাসরচিত সেই উপাখ্যান অতি হীন বলিয়া বোধ হইবে; 
গঙ্গাদাসের অশ্বমেধপর্ধ কাশীদানের অশ্বমেধপর্ধের সঙ্গে তুলিত হইলে 
যশহসম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা! নাই । পরাগলী মহাভারতে ও 
সঞ্জয় মহাভারতে এপ অনেক অংশ আছে যাহা কাশীদাসী 
মহাভারতের সেই সব অংশ হইতে স্থন্দর )১--তথাপি ধারাবাহিকভাবে 
কাশীদাসের পুস্তকখানাই বোধ হয় উতকৃষ্ট,-_কিস্তু বটতলার কৃপায় 
কাশীদাসের রচন| পরিশুদ্ধ ০ মার্জিত না হইলে তাহার শ্রেহ্ত্ব 
অবিসংবাদিত হইত কি না বলা যায় না। 

এ পর্য্যস্ত বহুসংখ্যক সমগ্র মহাভীরত ও তাহার পর্ধ কি উপাখ্যান 
বিশেষের গ্ণাচীন অনুব।দ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । নিয়ে প্রদত্ত তালিকার 


অনেক কবিই কাশদাসেব পুর্ববন্তী | 
১। নসরতসাহের আদেশে স্কলিত 'ভ।রত-পঞ্চালী' ॥ (ইহার উল্লেখ মাত্র 
£ পাওয়া গিয়াছে )। 
২। সগ্রয়ের মহ।ভারত,_ আদি হইতে স্বগারোহণ পর্ব পর্যন্ত | 
৩। (ূ.কবীন্রপরমেশ্বর রচিত মহাভ।রত ।-- জানিরইতেলাকার। 
৪। & বিজয় প্ডিতের মহাভারত ।-- 
এই ছুই পুস্তক আমর! প্রকৃত পক্ষে এক 
পুস্তক বলিয়াই জ!নি। 


৬। 


৭ | 


৮। 


৯ | 


১০। 
১১ । 
১২ | 
১৩। 
১৪। 
১৫। 
১৬। 
১৭। 


১৮ । 


অন্বাদ-শাখা | ৪৮৯ 


ছুটি খার আদেশে রচিত 

গ্রীকরনন্দী প্রণীত--_ অঙ্বমেধ পর্ব । 

দ্বিজ অভিরামের-_ অশ্বমেধ পর্বব | 

কৃষ্ণানন্দবহৃর মহ।ভারত (১০৯৯ সনের লেখ। পু'খি।পাওয়া গিয়াছে )। 

শাস্তিপর্বব। 

অনন্তমিশ্রের জৈমিনি ভারত-_ অশ্থমেধ পর্ব । 

নিতানন্দ ঘোষের মহাভারত,_- অ।দি, সভা, ভীম্ম দড্রোণ, শলা, স্ত্রী 
ও শান্তিপর্কের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে । 

দ্বিজরাম5ন্দ্র খানের-_ অশ্বমেধ পর্ব ! 


দ্বিজ কবিচন্দ্রের মহাভ।রত। 

উৎকল কবি সারণের--আদি, সভ1 ও বিরাট পর্বব। 
যঠীবরের ভ।ারত। 

গঙ্গাদ/স সেনের আদি ও অশ্বমেধ পর্বব | 

রাজেন্দ্র দস- আদিপর্বব ।” 

গেপীনাথ দত্ত-- দোণপর্র্ব। 

রামেশ্বর নন্দীর মহাভ।রত। 

কাশীরামদাঁসের নহাঁভ।রত। 

কাশীদাসের পুত্র নন্দরাম দ।সের--ভীম্ম, দ্রণ ও কর্ণপর্বব। 
ত্রিলে।চন চক্রবস্তার মহাভারত । 

নিমাইদ/সের মহাভারত । 

দ্বৈপাধনদ।সের দ্রোণপর্ধব। 

বল্পভদেবের ভারত । 

দ্বিজ কৃষ্ণর।মের অশ্বমেধ পর্ব্ব | 

দ্বিজ রঘুনাথ প্রথাত__ অশ্বমেধ পর্বব। 

লে।কনাধ দত্ত প্রণীত__মহাভ।রতাস্তরগৃত নলোপখ্যান। 
মধুতুদন নাপিত প্রণীত এ" « এ 

বিক্রমপুর কাঠারিয়ানিবাসী শিবচন্দ্রসেনপ্রণীত, মহাভারতের সাবিত্রী ও 
অপরাপর উপাখ্য।নের অনুবাদ | 


৪৯০ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


২৯। ভৃগুর়।ম দাসের ভারত। 
৩০। দ্বিজ রামকৃষ্ণ দাসের অশ্বমেধপর্বব | 
৩১। ভরত-পগ্ডিতের অশ্বমেধপর্বব | 
সঞ্জয় ও কবীন্দ্র-রূচিত ভারত ও ছুটিখার আদেশে-রচিত অশ্বমেধপর্ধৰ 
সম্বন্ধে স্মামরা হীতপুর্ব্রে উল্লেখ করিয়া । অপরাপর যে সকল মহা- 
ভারতের উপাখান আমরা ক'শীদানের পূর্ববর্তী বলিয়! মনে করি, তাহা- 
দের কয়েকটি সম্বন্ধে এস্থলে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। 
রাঁজেন্ত্রদ।স, গেগীনাথ দত্ত, ব্ঠীবর ও গঙ্গাদাসের রচিত মহাভার- 
তের কতকগুলি অংশের অন্বাদ আমরা 
পাইয়াছি, সে গুলির ইস্ত/লপি কিঞ্ন্ন্যুন 
ছুইশত বৎসর পুনের £ রচনা দেখিয়া বোধ হয়, এই সকল কৰি অন্যুন 
৩০০ বৎসর পুর্বে পুস্তক লিখিয়াছিনেন ; ইহাদের মধ্যে রাঁজেন্দ্রদাসকে 
আমরা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণা কার; ইহার পলচিত আদিপর্কৌর প্রায় সমস্ত 
অংশ পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে শকুস্তলা উপাখ্যানটি বড় সুন্দৰ হই- 
য়াছে-__ইহ! কলিদাসের শকুস্তণ।র প্রতিচ্ছারা  মন্যে মন্যে মাঘ প্রভৃতি 
কবির উতপ্রেক্ষা-মণণ্ডত। ভাঘাটি পূর্ববঙ্সের, অতি জটিল তাহাতে 
আবার এত প্রাচীন; কিন্তু এই জটিল অপ্রচলিতণব্ববহুল রচনা! কবির 
তীক্ষ সৌন্দর্য বোধকে পরাভূত করিতে পারে নাই-_পুবাতন বন্ধুরগান্র 
বনক্রমের নিবিড় পত্র ভেদ কারয়! ঘেরূপ মধ্যে মধ মৌরকিরণের আভ। 
খেলিতে দেখা যায়, এই দ্বিশত বৎসরের জীর্ণ পুঁথির অদ্ভুত ভাষার 
মধো মদোগ সেইবপ প্রকৃতকবির উপধুক্ত সুন্দর ভাব আমাঁদিগের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে । 
এই কাব্যে অনসুয়া, প্রিয়ন্বদা, বিদুবক প্রভৃতি কালিদাসের সমুদয় 
চরিত্রই গৃহীত হইয়াছে । হছুম্মস্ত মুগয়ায় 
চলিতেছেন, তাহার অন্ুচরদল সঙ্গে সঙ্গে; 


র।জেন্জদাসের আদিপর্বব | 


শকুস্তলা-উপাখ্য।ন। 


অনুবাদ-শাখা । ৪৯১ 


রাজ|নীর স্ন্দরীগণ গবাক্ষ হঈতে,__-“য।র যার প্রিয়জন এই যান্ত বলি। প্রিম্- 
জন সগ্যোধিয়। দেখায় গুলী ।৮-ছুম্মস্ত মুনব তপোবনে পৌ।ছলেন, 
শকুস্তগ। তখনও আসেন নাই, কিন্তু অসিবেন; বহিঃপ্রক।ত বেন 
আসন্ন প্রেমলীলার সাহাষ্ার্গ দড়াইল, প্রকৃতন বর্ণনটি বেশ স্ুন্দন--- 
"শীতল পবন বহে, হ্বগদ্ধি বঙ্ধে বাস। ফল ফুলে বৃক্ষ সব নাহি অবকাশ ॥* মন্দ মন্দ 
বাযুএ বৃক্ষ সব নডে। ভ্রমবের পদভরে পৃষ্প সব পড়ে ॥ নব নব শাখা গাছি অতি 
মনোহব । খোপা থোপ। পুষ্প নড়ে গ্রে ভ্রমন ॥ নিশ্মবল বৃন্সের তলে পুষ্প পড়ি আছে। 
লম্ফে লক্ষে ঝনর বেড়ায় গাছে গাছে ॥ হেন জন না দেখিলুম নাহিক কমল । হেন পদ্ম 
না দেখিলুম ন।হিক ত্রমগ্ন ॥ হেন ভূঙ্গ নাভি যে ন|ডকে মণ্ত হৈযা। কেব। মোহ 
না যায স্ত সে বন দেখিয়া ॥” শেষের চার পথান্ত'র কবিত্ব প্রশংসশীয়, 1কন্ত 
উহা ভটিকাব্যের একন্থলেব পুৰপাবৃত্তি মাত্র। বর্ণিত সুন্দর 
প্রক তটি ছবির পশ্চাৎশ্গেখের ভ্তায়, শকুত্তলা এই প্রকৃতির উপযোগী 
ছবি; তান বখন অনস্থয়া ৪ (প্রযস্বদর সঙ্গে অসিণেন, তখন কৰি 
“চিত্রের পুত্তলী যেন পটেতে লিখিণ” ব্নিষা পটপুর্ণ কগিলেন। রাজ! একু- 
স্তনকে বনদেবী ভা।বয। ফা ওতনণ্ডেণম্তরষ কথা বণিতে লাগলেন, 
শকুস্তলা ব্রীড়/যনতা, আবেশমযী, সে সব শ্ানযা-“হইল। লজ্জিত। 
বসনে ঢাকিয়া মুখ হাসিল কিঞ্চিত |” তথী খধিকুমাপীব বন্কলবাসে লঙ্জা-রি ম 
গণ্ডেব বোধ হয সব অংখট্ুকু ঢাকা পড়ে নাই, এজন্যই বোধ হয়, 
ছুম্মস্ত বলিয়াছিলেন “কিমপি হি মধুর।ণ।ং মণ্নং ন। এ৩নাম্‌।” তৎপর গন্ধবব 
বিবাহ শেষ । বিনাহের বার্তী মুুনকন্যাগণ জানেন না, বিবাহের পর 
শকুন্তলাকে তাহারা দেখিবোন, তাহার সৌন্দর্য্য ঈবৎ পরিক্রিষ্ট, কিন্ত 
বড় মধুর হইয়াছে, তাহাদের সরল বাক্চাতুণী গাঁড়তে পড়িতে 
বাল্সীকির “গ্রভ।তকালেষু ইব কামিনীন।ং” শ্লোকটি মনে হইযাছ্রে। হুম্মস্ত 
শকুস্তলাকে ত্যাগ করিষ! গেলেন । শকুস্তলার প্রতি ছূর্বাসার ধাপ, 
কন্ধমুনিব ন্নেহ, পরে কাদিতে কাদিতে পকুস্তলা এক দিন তাধার 
আজন্সসঙ্গিনী সীগণ, উদ্যানের তরুলত! ও কুরঙগশবকের গল! 


৪৯২ বঙ্গভাষা ও সাহিত) । 


জড়াইয়! শেষ বিদায় লইলেন। রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের পর অপ- 
মানিতা সুন্দরীর অভিমানপূর্ণ তীব্র বাক্যগুলি,__রাজসভা। হইতে 
তাড়িতা একুস্তল! একাকিনী*“কুহুরি কুহুরি কাদে তাপিত হইয়।।”_- এই 
সব অংশ বেশ সৌন্দর্যাজ্ঞান বিশিষ্ট চিত্রকরের হস্তের অঙ্কনের সায় সুন্দর 
হইয়াছে শকুস্তলা অপমানতা হইয়া9 পচ্ততে অন্ুরক্তা, যিনি 
নিষুর হইতে ও নিষ্ুরের স্যার তাহার প্রতি ব্যবহার করিয়ছেন, তাঁহাকে 
কাহাবও সতীর নিকট নিষ্ঠুর বলিবার সাধ্য নাই, শকুস্তলা দুম্বস্তদেবের 
পূজক ; ছুম্মস্তেণ মুখে অন্রশোচনা শুনলে তাহার চক্ষু অশ্রপুর্ণ হয়__ 
“শকুন্তলা বোলে শুন, নিঠুর ন! বেল পুনঃ, প্রাণ হৈতে পতি ভিন্ন নহে। যাইব তোমার 
সনে, কোন দুঃখ নাহি মনে, তুমি বিনে কেবা মে|র হয়ে ॥ ভাবি চাহ মনে মনে, 
চন্ত্রশ্মিপান বিনে, বৃষ্টিজলে না জীয়ে চকোর। মীন যেন জল বিনে, পঙ্কজ মধু 
বিহনে, পতি বিনে নারীর কঠোর ॥” 
এই উপাখ্যান লইয়া পাপ পুণ্য সম্বন্ধে দীর্ঘ গবেষণা ও অন্ত 
নানারূপ প্রসঙ্গ উখাপিত হইয়াছে, কাশী- 
দাসের শকুস্তলার শ্লেকসংখ্যা ১৭৮, রাজেন্ত্র- 
দাসের পকুস্তলায় ১৫০০ শ্লোক। উহ! প্যারাডাইস্‌ লষ্টের ছুইটি বড় 
অধায়ের তুল্য । আমরা এরূপ বলি ন৷ যে, রাজেন্ত্রদ(সের কবিতা সর্বত্রই 
সরস ৭ সুন্দর, ইহা যে সময়ের রচন। তখনকার ভাষা আধুনিক ভাষ 
হইতে যতট! বিভিন্ন, সেই সময়ের কথা বার্তা, হাস্ত পরিহাস এবং রুচিও 
বর্তমান সময হইতে সেইরপ স্বতন্ত্র ছিল, পাঠকা'লে স্থলে স্থলে পাঠকের 
বিরক্তি জন্সিতে পারে। 


রচন।র দেষভাগ। 


বামাফণর অন্থবাদ প্রসঙ্গে আমরা যষ্ঠীবর ও তৎপুত্র গঙ্গাদা সের 
বিষয় জানাইয়াঁছি ; ষন্ঠীবরের রচিত স্বর্গারোহণ 
পর্ব আমার নিকট আছে। এবং উহার শেষ 
পত্রে এই কবির রচিত সমগ্র মহাভারতের কথা উল্লিখিত দেখিয়াছি । 


ব্ঠীবরের ব্বর্গারোহণ পর্ধ্ব ৷ 


অন্থবাদ-শাখ! | ৪৯৩ 


ণ্ঠীবরের রচনা অনাড়ন্বর, বক্তবা বিষয় বেশ সুন্দর ভাবে বলা হইয়াছে, 
তাহাতে কল্পনার জ(কজমক নাই, মধ্যে মধ্যে ছুই একটি মিষ্ট শব্ধ ও সুন্দর 
উপমা বেশ ফুটিয়াছে, যথা--“ন্বর্গ হৈতে নামিয়াছে দেবী মন্দাকিনী। পাতালে 
বহস্তি গজ! ত্রিপথগামিনী ॥ উত্তরে দক্ষিণে বহে*শরেশ্বরী-ধার | পৃথিবী পরেছে যেন 
মালতীর হার ॥” এই লেখা পড়িয়া আমাদের কালিদাসের | “মন্দাকিনী ভাতি 
নগোপকণ্ঠে। মুক্তাবলী কণ্ঠগতেব ভূমেঃ ” মনে পড়য়াছিল, কিগ্তী কবি 
বোধ হয় তাহা মনে করিয়া লিখেন নাই | 


আমরা গঙ্গাদাস সেনের আদিপর্ব ০ অশ্বমেধপর্ব পাইয়াছি ; 
আদ্িপব্বে তাহার রাচত দেবযানী-উপাখ্যান 
বেশ স্ুনদর ; ইনি পিতা হইতে অধিক ক্ষমতা- 
শালী; কাঁশীদাসেব রচনা বটতলা কর্তৃক 
মার্জিত না হইলে গনঙ্গদস সেন প্র।য তাহার সমকক্ষ হইতেন,__ 
অনেক স্থলে বেশ সমকক্ষতা চলিতে পাবিত ? গঙ্গদাস সেনের অশ্বমেধ- 
পর্ধঘ কাশীদাসের অশ্বমেধ পৰ্ধ হইতে আকারে বড়। রচনার কিছু 
নমুনা দেওয়া যাইতেছেঃ_-"যৌবনাশ্ব পুরী ভীম দেখিলেক দুরে । সুবরণপুিত ঘট 
প্রতি ঘরে ঘরে ॥ বিচিত্র পতাঁক। উড়ে দেখিতে সুন্দর | দীপগ্ুতমান শোভে যেন চন্দ্র দিঝাকর ॥ 
অতি বিলক্ষণ পুরী দেখিতে শোভিত । সহস্ত্রকিরণ বেড়ি থাকে চাবিভিত ॥ ধুপ আরে।পিত 
পথে আছে সাবি সাবি। যজ্ঞ ধূমে অন্ধকার গগন আববি & নানা বাদ নৃত্য গীত জয়জয় 
ধবনি। বেদধ্বনি নুপুবধবনি এই মাত্র শুনি ॥ মণ্ডপ প্রাসাদ মঠ বিচিত্র ঈগব। পু দেখি 
হরিষ হইল বৃকে|দর ॥ ফলিত কদলীবন দেখিতে শোভিত । ড।ল সনে পুষ্পভরে হয়েছে 
নমিত & গন্ধে অ'মোদিত সব সুললিত শ্্রণ। নান! বৃক্ষ লতাতে বিচিত্র নির্শাণ ॥ 
থঙ্ভ্ুর পাঞ্জেল।৷ যত ফলিত সঘন। দেখিতে হুডায় আখি ছঃখ বিমোচন ॥ বিলরিত 
দাড়িন্বে বেষ্টিত পুরীথান। পুণ্যবন্ত দেখি যেন দেবতার স্বান॥ লেম্বু জান্থীব আব 
নারাঙ্গার ফুল। অশোক চল্পক লঙ্গ কেশর বকুল ॥ ন্বর্ণ কেতকী আছি জাতি দ্রম 
লতা। মালতি চম্পক কুন্দ লতিকা। পুর্পিত| ॥ পণ্ুপক্ষী বেড়ি ক্রীড়া করয়ে সকলে । 
কোকিলের ধ্বনি আর ভ্রমরের বোলে ॥” 

উদ্ধৃতাংশ ও এইরূপ নান! অংশের সঙ্গে কাশীদাস কবির সেই 


গঙ্গার্দাসের আদি ও 
অশ্বমেধ পর্বব | 


৪৯৪ বঙ্গভাষ! ও সাহিতা | 


সেই স্থলের বর্ণন! তুলনা করিয়া দেখিলে, গঙ্গা দাস তাহার নিকট খর্ঝ 
হইয়! পড়িবেন বলিয়া বোধ হয় না। 
গোপীনাখদন্দের দ্রোণপর্ধু আমর! পাইয়াছি। ইহাতে উক্ত 
পর্ধের অন্তান্ত বিষয়ের সহিত বনুপত্র 
জুড়িযা দ্রৌপদী বুদ্ধ, বর্ণিত হইয়াছে ; 
অভিমন্ত্যুবধে কুদ্ধা রমণীদল কুকক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিলেন_-দ্রৌপদী, 
সেনাপতি । ঘনরামের কাবো আমনা কানাঁড়ান যুদ্ব-বিবরণ পড়ি- 
যাছি; ইতিহাসে ছুর্গাবাইি ০ লক্ষমীবাউএর নাম পাঠকমগ্ডলীর নিকট 
শবিদিত নহে, আমরা কাপী-দেবী« রণনঙ্গি নী মৃন্তি গড়িয়া আজও পুজা 
ক।পয়া থাকি, স্তরাং মহাভারতে দ্রৌপদী-ুদ্ধে অসম্ভব কল্পনা কিছুই 
নাই); কিন্তষে দেশের পুববই ললনার ন্তাষ কোমল, সে দেশের 
ললন৷ স্বপ্রস্থষ্ট পুত্বলীর মত মাঙ্গিনার রৌদ্রে ০ বাতাসেই বিলীন হইয়। 
যাণ।ব কথা +_ বুদ্ধক্ষেত্রের ত কথাই নাই । বোধ হয় কাশীদাস বাঙ্গা- 
লীব নাড়ী টেব পাইয়া দ্রৌপদী-বুদ্ধেব পালা জানিয়া থাঁকলে? ত্যাগ 
করিযা গিযাচেন। গোপীনাথদহ্রে (দ্রীপদীবুদ্ধে কোন আশ্চর্য্য কবি- 
ত্র চিহ্ন নাই, শবে তাহার বর্ণিত পত্রগুলির শেষে কানীদাসের ভণিতা 
দিয় তাহ! কাশীদাপী মহাভারতের বুদ্ধ-বর্ণনাগুলির সঙ্গে আঁটিয়া 
দিলে কোন সমালোচিক তাহা অন্য কবর লেখ! বলিয়! ধরিতে পারিবেন 
কিন সন্দেহ, মধ্যে মধ্যে পুন্ববঙ্গের ছুই একটি ণব্ পারবর্তন করিলেই 
গোপীনাথ কাশীদাসের সঙ্গে মিশিয়৷ যাইতে গ।রেন। 
আমরা পূর্বে লিখিয়াছি, কাশীদাসই ধারাবাহিকভাবে মহাভারতের 
শ্রে্ঠ অনুবাদক; এই ক'বর জীবন সম্বন্ধে 
আমরা জতি যখ্পামান্ত বিবরণ জানিতে পারি- 
যাছ্টি। কাণীরাম বদ্ধমানজেলা'র উত্তরে ইন্ত্রাণী পরগণাস্থত সিঙ্গি- 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, এই গ্রাম ব্রাহ্গণীনদীর তীরস্থ ; কাশীরামদাসের 


গোগীনাথের দ্রোণপর্বব | 


কাশীদ।$নর জীবনী । 


অন্বাদ শাখা | ৪৯৫ 


প্রপিতামহেব নাম প্প্রিয়ঙ্কর, পিতামহের নাম স্থধাকর ও পিতার নাম 
কমলাঁকান্ত দেব; কমলাঁকান্তের ৩ পুত্র ছিল, কৃষ্দদাস, কাশীদাস ও 
গদাধর । এই গদাধরের হস্তগখিত সমগ্র,মহাভারত রাউপুর রাজবাড়ীতে 
এখন আছে, তাহা! ১০৩৯ সালের লেখা ১--সে আজ ২৬৩ বৎসরের 
কথা । গদাধর কাশীদ[সের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ; সুতরাং কাশীদাস নানাধিক 
৩০০ বৎসর পুর্বে জন্মগ্রহণ করেন; এবং সম্ভবতঃ ২৭০ বৎসর পুর্বে 
মহাভারতের শন্তবাদ সাঙ্গ করেন । র।মগতিন্যায়ন্ত্ব মহাশয় বলেন, 
কাণীরামদামের পুত্র আপন পুবোৌহিতদিগকে যে বাস্তুভিটা দান করেন, 
সেই দানপত্র পাঁণ্যা গিষাছে, তাহা ১০৮৫ সালেব লিখিত ; বল! বানুল্য 
এই দানপত্রেক্ত সময় আম।দেব মতের অনুকুল |” সিঙ্গিগ্রামে “কেশে- 
পুকুর” নামক একটি পুকুর আছে ও তথাকার লোকগণ “কাশীর ভিটা” 
বলিয়া একটি স্থান এখন? দেখাইয়া থাকেন । 

কথিত আছে, কাশীর।মদাস মেদিনীপুৰব আ'৪সগড়ের রাজার আশ্রয়ে 
থাকিয়। পাঠশালার শিক্ষকতা! করিতেন ; রাজব|ড়ীতে ঘে সমস্ত কথক 
* পুরাঁণ-পা1ঠকারী পাত আসিতেন, তাহাদের মুখে তিনি মহাভাঁরত- 
প্রসঙ্গ শু'নযা ইহাতে অনুরন্ত হন, এই অনুর।গের ফল--খহাভারতের 
অন্থব!দ। পে সময়েব অনুবাদ মুগ কাব্যের ছায়া লইয়া লিখিত হইত, 
কাশীদাসী ম্ভাভারত ঠিক সৎস্কৃতের মন্কুধারী নভে, এই জন্য কবি সংস্কৃত 
জানতেন না, এরূপ মত প্রচার করা বোধ হয় উচিত নহে। নান। 
পুরাণ হইতে তিনি উপাখ্যান সগ্গ্রহ করিয়াছেন, এইজন্য পুবাণ শুনিবার 
কথা লিখিয়া থাকিনেন ! কৃন্িবাসের ভতার সঙ্গে সং্গেণ পুবাণ 


* ১৩০৭ সালের ২য় সংগাাঁর পযিষৎপত্রিকায় শ্রীযুক্ত রামেন্তনন্দর ত্রিবেদী মহাশয় 
একখ|নি কাশীদ।সের বিরাটপর্ধের বিবরণ দিয়[ছেন-_-তাহ।র শেষে লিখিত আছে-_“চ্দর 
বাণ পক্ষ খতু শক স্থনিশ্য়। বির।ট হইল সাঙ্গ কাণীদাস কয় ৪” ন্ুতরাং "৫২৬ শকে 
(১০১১ বাং সদ) কাশীদ।স বিরাটপর্বব সমাধা করেন । 


৪৯৬ বঙ্গতাষা ও সাভিত্য 1 


শুনিয়া গীতরচনার কথ! লিখিত আছে, অথচ কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণে 
জানা যায, তিনি সংস্কতে বিশেষ বুৎ্পন্ন ছিলেন । ভণিতার সঙ্গে মধ্যে 
মধ্যে পথিলেখকগণ 9 অনেক কথা যোজন! করিয়। থাকেন । 
“আদি সভা বন বিরাটের কতদূর । ইহা লিখি কাণীদ।স গেলা স্ব্গপুর ॥”__ 
এই একটি চলেত বাক্য আছে । কেহ কেহ 
১6 অনুমান করেন, স্বর্গপুর অর্থ কাশীধাম ; 
কিন্ত যেভাবে কবিতাটি নিখিত, তাহাতে 
উল্ত মুন্দীয়।ন! অর্থ গ্রহণ করিলে ও তিনি যে বাকী অংশ সমাধা করেন, 
এরূপ বোধ হয় না। এই প্রবাদ বাক্য সত্েণ, কাশীরামদ।সই সমস্ত 
মহাভারত অনুবাদ করেন এই মও সমর্থন-অভিপ্রাবে কেহ কেহ বলেন, 
মহাভারতের পূর্ববর্তী 9 পরবর্তী রচনায় কোন পার্থকা দৃষ্ট হয় না। 
কিন্ত গঙ্গাদ।স সেন, রাজেন্দ্রদাস, গোগীনাথ দত্ত প্রভৃতি কবির ভণ্িতা 
কাটি! যদি কাশীদাসী মহাভাবতে আঁটিষ! দেওয়া হয, তাহ! হইলে? 
বোধ হয (কান পার্থকা লক্ষিত হইবে না । বণন|গুলি অনেক স্থলে 
একবপ; জয়গোপ।লগণের প্রসাদে কাশীরামদাসের কিছু কাস্তি বৃদ্ধি 
হইয়াছে সন্দেহ নাই, এই নবধুগের প্রভাব চলিয়! গেলে কাশী, গঙ্গা, 
গে!পী, রাজেন্দ্র প্রভৃতি অনেক স্থলে একদরে বিকাইবেন। কাঁশীদাসী- 
মহাভারতের সর্বত্র তাহার ভণিতা৷ দৃষ্ট হয় ?__যাহার! প্রাচীন পুথি নাড়।- 
চাড়৷ করিয়াছেন, তাহার! জানেন প্রাচীন পুথিগুলিতে একাধিক ভণিতা 
থাকিলে পরবর্তী পু'থি-লেখকগণ সর্বাঁপেক্ষ। বড় কবির ভণিতা বঙজায় রাখিয়া 
অপয়াপর কবির নাম ক্রমে ক্রমে বাদ দিয়া যান; এই ভাবে কৃতিবাঁসী- 
রামায়ণে, নারায়ণদেব ও বিজয়গুপ্তের পদ্ম[ পুরাণে এবং অপরাপর গ্রন্থে 
শ্রেষ্ঠ কবিগণের নামের ছায়ায় ছোট ছোট অনেক কৰি লীন হইয়া গিয়া- 
ছেন। ১৫৮৩ খুঃ অব্দের লিখিত একখানি কাণীদাসী মহাভারতের শৈল্য 
ও মারীপর্ধে ভূগুরামদাসের ভণিতা পাঁওয়। গিয়াছে । গদাধরলিখিত 


অনুবাদ-শাখা । ৪৯৭ 


পুথি আমরা দেখি নাই--তাহাতে যদ্দি সর্ধত্রহ' কাশীরামদাসের ভণিত৷ 
থাকে, তবে উহ প্রামাণ্য বলিয়া! গণ্য হইবে, এবং তাহা হইলে “আদি সভা 
বন বিরাটের কত দুর ("ইত্যাদি ল্লোকের সুন্পীয়ান! অর্থ গ্রহণ করিতে 
কিংবা উহা অমূলক প্রবাদ-বাক্য বলিতে আমাদের কোনও আপত্তি 
থাকিবে না।* 

কাশীরামদাসের মহাভারতের সঙ্গে পূর্ববন্তী মহাভারতগুলির রচন। 
কানীদাসী মহাভারতের সঙ্গে তুলনা করিলে অনেকম্থলে বিশেষরূপ সাদৃস্ত 

অপরাপর অনুবাদের দৃষ্ট হইবে, আমর! না! বাছিয়। যথেচ্ছ 

ইহ কয়েকটি স্থল উদ্ধত কনিক্েছি। 


যযাঁতির পতন । 
“অষ্টক বোলেন্ত তুদ্দি কোন মহাজন। 
পরিচয় দিয়া কহ জান।ইয়া আপন ॥ 
অগ্নি প্রায় তেজঃপুঞ্জ দেখিতে সাক্ষাৎ। 
কোন্‌ পাপে অধর্থে হইল ন্বর্গপ।ত ॥ 
ঞ তি সঃ ০ নর 
যয/তি আমার নাম কহি শুনি তোক। 
নহুষ নৃপতিহূত পুরুর জনক ॥ 
কৰিলে স্ুকৃতি শর যেবা নব কয়। 
নরকেতে বাস হয় পুণা হয় ক্ষয় ॥ 
কহিলুম ইন্দ্রের ঠাই কথ। সকল । . 
পুণা ক্ষর হৈয়৷ মুই পড়িল তৃমিতল ॥” 

সপ্্রয়কূত ভারত, আদি। 





শপ | পাস সস রা সস সপে আস | শত শী পপ এ 





« পুর্ব পৃষ্ঠার পাদটাক! দৃষ্টে বোধ হয়, যেন কাণীদ।স বিরাটপর্বব নিজেই শে 
করিয়|ছিলেন, কিন্তু মুদ্রিত কাণীদাসী মহাভারতের*বনপর্ব্বের শেষে এই ছুইটি ছত্র পাওয়া 
ব।য়,_“ধন্য হ'ল কায়স্থকুণেতে কাধীগাদ। তিন পর্ব ভারত যে করিল প্রকাশ ॥” 
এই কথাটির মধ্যে যে ইঙ্গিত আছে, তাহ।তে আমাদের সন্দেহ দু্টীভূত কৰিতেছে। 


৩২ 





৪ ৯১৮৮ 


বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য ৷ 


“অষ্টক বলিল তুমি কোন মহাজন । 

কোন নাম ধর তুমি কাহার নন্দন এ 

স্র্যা অগ্রি প্রায় তেজ দেখি যে তোম।র । 

স্বর্গ হৈতে পড় কেন না বুঝি বিচার ॥ 

বাজ। বলে নাম আমি ধরি যে বযাতি। 

পূরুর জনক আমি নহুষে উৎপত্তি ॥ 

পুণ্যবান্‌ জনের করিলাম অমান্য ॥ 

সেই হেতু আমর হইল ক্ষীণ পুণ্য &” 
কাশীদ।স, আরদিপকব । 


কৃষ্ের ক্রোধ । 


ই বলিয়া সাতাকিরে কৰি সন্বোধন । 
হন্তেত লইল চক্র দেব জনার্দন & 
স্র্যোর সমান জ্যোতি সহশ্স বজসম । 
চারিপাশে ক্ষুরতেজ যেন কালযম ॥ 
রথ হৈতে ল।ফ দিয়। চক্র লেয়৷ হাতে. । 
ভীম্মক মারিতে যায় দেব জগনাপে ॥ 
পরথিবী বিদ।র হএ চরণের ভারে । 
ক্রোধদৃষ্টিএ যেন/জগত সংহারে ॥ 
কুরুকুলে উঠিল তুমুল কোলাহল ॥ 
ভীগ্ম পড়িল হেন বলে কুরুবল ॥ 
পদভরে কুঞ্খের কম্পিত বহ্থমতী । 
গজেন্দ্র ধরিতে যেন যাএ ম্বগপাতি ॥ 
সম্ত্রমে না করে ভীদ্ম, হাতে ধনুঃশর । 
নির্ভয়ে বোলেম্ত তবে সংগ্রাম ভিতর ॥ 
আইস আইস বু মোরে করহ সংহ।প । 
তোন্দার প্রসাদে মুর তরিমু সংসার ॥ 


অনুবাদ-শাখ! । ৪৯৯৮ 


তোগ্গার চক্রেতে মুঞ্জি যদি সংগ্রমেতে মরি | 
ত্রিভূবনে রহিবে কীর্তি পরলে।কে তরি &* 
* কবীন্দ্র (পরাগলী )--ভাবত, ভীম্মপর্ব্ব। 


“অস্থির হইল! হরি কমললোচন । 
লফ দিয়া! রথ হৈতে পড়েন তখন ॥ 
ক্রোধে রথচত্র ধরি সৈশ্যের সাক্ষাৎ | 
তীম্মেরে মারিতে যান ত্রিলোকের নাথ ॥ 
গজেন্দ্র মা্রিতে যেন ধায় মুগপতি। 
কৃষ্ণের চরণভরে কাঁপে বচমতা ॥ 
চমতকৃত হয়ে চাহি দেখে সর্বজন | 
ভীম্মেরে মারিতে যান দেব নারায়ণ & 
সম্রম ন। করে ভীম্ম হাতে ধনুঃশর | 
ভয়ে বসিয়া! ভবে রথেন উপর ॥ 
আসিছে ভূবনগতি মারিতে আমাকে । 
মাকক আমারে যেন দেখে সর্বলে।কে ॥ 
শীদ্ব এস কৃষ্ণ মোরে করহ সংহার। 
তোমার প্রসদে তরি এ ভব সংনার ॥ 
তোমর বাণেতে যদি সমরে মরিব | 
দিবা বিমানেতে চডি বৈকুষ্ঠে যাইব ॥” 
কানীদ। স, ভীম্মগর্বব | 


বুষকেতুর পরিচয় । 
“আকর্ণ পূরিয়া ধনু টক্কার করিল । 
উচ্চস্বরে রাজা 'বৃষকেতুরে বলিল ॥ 
অতি শিশু দেখি তুন্ি বীর অবতার । 
মোঁকে পরিচয় দেও শিশু আপনার ॥ 


** ১৪৩ পৃষ্ঠায় এই অংশ একবার উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহ! হইতে এই স্থল একটু স্বতন্ত্র, 
হুইখনি ভিন্ন পুথি দৃষ্টে এই হুই প্রকার পাঠ উদ্ধত হইয়াছে । 


€০৩ 


বঙ্গভাষা ও সাহিতা । 


কাহার পুত্র তুদ্ি কিব। তোক্ষার নাম। 
কোন্‌ দেশে বসতি কিব। মনস্কাম্‌ ॥ 

কি লাগিয়া নেও ঘোড়া কারণ কিব। তার। 
কি নিমিত্ত কর'মোর সৈচ্যের সংহ|র ॥ 

সঃ ও মং ঃ বং 
রাজার বচন শুনি হাসে কুমার । 
পরিচয় লও অহে নৃপতি আন্জার ॥ 


যাহার উদয়ে হএ তিমির নাশ । 
যাহ।গন উদয়ে হএ জগত প্রকাশ ॥ 


মোর পিত/মহ সেই জেন দিবাকর । 

তার পুত্র উপজিল কর্ণ ধনুর্ধার ॥ 

ত্রিভুবনে বিখ্যাত বীর দতার অগ্রণী। 

ধার বলে দুর্যোধন ভূঞ্জিল মেদিনী ॥ 

তার পুত্র বৃষকেতু হেন জন মোক । 

কটাক্ষে নরপতি নাহি গণি তোক 8” 
শ্রীকরনন্দীর (ছুটিখ।র আদেশে রচিত) 

ভারত, অখ্থমেধপর্বব। 


“বৃষকেতু দেখিয়া! বলিছে নৃপবর । 

ক|হার তনয় তুমি মহ। ধনুর্ঘার ॥ 

কি নাম তোমার হে আমিলে কি কারণ । 

পরিচয় দেও অ।গে তোমরা ছুজন ॥ 

যুবনাশ্ব বচনেতে বৃষকেতু বীর । 

পরিচয় দিল নৃণে প্রফুল্ল শগীরু॥ 

রবির তনয় কণ জন এ জগতে । 

জনম হইল যার কুস্তীর গর্ভেতে ॥ 

কর্ণের তনয় আমি শাম বুনকেতু। 

তুরঙ্গ লইনু যুধিষ্টির-যজ্ঞহেতু ॥” 
কাশীদাসী মহাভ।রত, অখখমেধপব্র্ব | 


অন্থবাদ-শাখা | ৫০১ 


গান্ধারী-বিলাপের শেষাংশ ৷ 
“কুকের প্রবোধবাক্য মনেতে বুঝিয়! । 
উঠিয়া বসিল দেবী চেতন পাইয়া ॥ 
পুনঃ বলে বৃষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রতা। 
বিচিত্রব্যের বধু রাজার বনিতা 
দেখ কৃষ্ণ এক শত পুজ্র নহাবল । 
ভীমের গদার ঘাতে ম.রল সকল ॥ 
দেখ কুষ্ণ বধু সব উচ্চৈঃস্বরে কান্দে। 
দেখিতে না পায় জ।রে সুর্যা আর চান্দে ॥ 
শিরীষ কুজ্গম জিনি সকে।মল তনু । 
আহার দেখিয়। রূপ রথ রাখে ভানু ॥ 
হেন সব বধূগণ আইল কুরুক্ষেতে । 
মুক্তকেশ হীনবেশ দেখহ সাক্ষাতে ॥ 
এঁ দেখ নৃত্য করে নারী পতিহীন! ৷ 
আতি শব্দ শুনি যার নারদের বীণ] ॥ 
পতিহীন৷ কত নারী বীরবেশ ধরি । 
এঁ দেখ নৃতা করে হাতে অস্ত্র করি ॥ 
সহিতে না পারি শে।ক শান্ত নহে মন। 
মাএ এড়ি কোথ; গেল পূজ্র হুর্যোধন ॥ 
ওহে কৃষ্ণ হের দেখ পুজ্রের অবস্থা । 
জাহার মস্তকে ছিল স্বর্ণের ছাতা ॥ 
নানা অভরণে যার তনু ুশোভন । 
সে তনু ধুলায় এ দেখ নারায়ণ ॥ 
সহজে কাতর বড় মাএর পর।ণ । 
হুপুজ কুপুত্র-মাএর একুইন্সমান ॥ 
এককালে এত শোক"সহিতেওন। পারি । 
কি মত বুঝাহ মোবে মুকুন্দ মুরারি 
পুজশোক শেল জেন বাঁজিছে হিয়ায়। 


€৫০হ 


বঙ্গভাষ ও সাহিত্য 


দেখবার হেলে দেখাতাম মহ।শয় ॥ 
ংসারের মধ্যে শোক আছএ যতেক। 
পুজের সমান শ্লোক নহে পরতেক ॥ 
গর্ভধারী হয়া জেবা! কর্যাছে প(লন। 
সেই সে জানিতে পারে পুত্রের মরম 4” 
নিত্যানন্দ ঘোষ, স্ত্রীপর্ব্ব । 


গান্ধারী-বিলাপের শেষাংশ । 


কৃষ্ণের প্রবোধব।কা মনেতে বুঝিয়!। 
উঠিয়া! বসিল দেবী চেতন পাইয়া ॥ 
কহে কিছু কৃষ্ণকে গঃদ্ধারী পতিত্রতা । 
বিচিত্রবীর্যের বধু র।জার বনিত। ॥ 
দেখ কুষ্ণ এক শত পুত্র মহাবল । 
ভীমের গদার ঘাতে মরিল সকল ॥ 
দেখ কুষ্ বধুগণ উচ্চেম্বরে কাদে । 
দেখিতে না! পায় দেখ কভু সুযা চাদে ॥ 
শিরীষ কুহছম জিনি সুকে!মল তনু । 
দেখিয়া যাহ।র রূপ রথ র।খে ভানু ॥ 
হেন সব বধুগণ আইল কুরুক্ষেত্রে । 
ছিন্ন কেশ মত্ত বেশ দেখ তুমি নেত্রে ॥ 
ওই দেখ নৃত্য করে পতিহীন বধু। 

মুখ অতি হৃশোভন অকলঙ্ক বিধু ॥ 
ওই দেখ গান করে নারী পতিহীন!। 
কশব্দ শুনি যেন নারদের বীণা ॥ 
পতিহীন1! কত নার; বীরবেশ ধত্রি। 
ওই দেখ নৃত্য কর হারতে অস্ত্র করি ॥ 
সহিভে ন! পারি শোক শান্ত নহে মন। 
আনা ত্যঞ্জি কোথ গেল পুত্র ছুষ্যোধন ॥ 


তন্গবাদ-শাখ। । ৫০৩ 


হে কুক দেখহ মম পুত্রের ছুর্গতি। 
যাহার মন্তকে ছিল নুবর্ণের ছাতি ॥ 
নানা আভরণে যর তনু স্শোভন | 
দে তনু ধুলায় ওই দেখ নারায়ণ ॥ 
নহজে কাতর বড় মায়ের পরাণ। 
সথপুত্র ঝুঁপুত্র ছুই মায়ের সমান ॥ 
এককালে এত শোক সহিতে না পারি । 
“ঝইবে কিরূপে হে আমারে মুরারি | 
পুত্রশেক শেল যেন বাঞজিছে হদয | 
প্খোবার হইলে দেখিতে মহ।শয় ॥ 
সংসারের মধ্যে শোক আছয়ে যতেক। 
পুত্রশেকক তুল্য শেক নহে তার এক 
গরভধাবী হয়ে যেই করছে প।লন। 
“ন্‌ মে বুঝিতে পারে পুত্রের মরণ ॥” 
কাশীগস, স্ত্রীপব্ব | 


এইরূপ সাদৃশ্ত সব্বত্রই দেখাইতে পারা খায়, মোটের উপব কাশীদাসই 
শ্রেষ্ঠ, কিন্ত অংশবিশেষের তুলনা করিলে সব্বত্র তাহার এই গৌরব রক্ষিত 
হয়না । অপরাপর কৰিগণ অপেক্ষা নিত্যানন্দ ঘোষের রচনার সঙ্গেই 
কাশীদাসী মহাভারতের অধিকতর সাঘৃশ্ত, এবং সেই সাদৃশ্তীবুদ্ধপর্ব এবং 
তৎপরবর্তা অধ্যায়গুলিতেই সুর্ববাপেক্ষা বেশী । নিত্যানন্দমঘোষের রচনা 
বহু অংশেই কিছুমাত্র মার্জন,পরিবর্তন বা সংশোধন ন! করিয়! কাশীদাসী 
মহাভারতের অস্তণিবিষ্ট করা হটয়াছে; কাণীদাসের সৌভাগ্যশ্রীব 
ছায়ায় নিত্য।নন্দ ঘোষের যশঃ বিলীনপ্রায়। প্রত্বতত্ববিদগণ্থের ওকা- 
লতী-ফলে বোধ হয় এত দ্িন *পরে বঙ্গীয় পাঠকসাধারণের নিকটে 
কবি নিত্যানন্দ হ্থুবিচার পাইবেন, এবং আশা করি সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
তমাদী স্থত্র উিত হওয়ার কোন আশঙ্কা! ঈাড়াইবে না । তবে একথা * 


৫০৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৷ 


এখানে বুল! উচিত যে, নিত্যানন্দের মহাভারত কাণীদাসের আদর্শ হ- 
লেও, সেই মহাভারতথানিই যে মৌলিক অনুবাদ, তাহা স্বীকার্য্য নহে। 
বাঙ্গালা ভাষ! পূর্বে শিক্ষিতগণের দৃষ্টির বাহিরে অস্কুরিত হইস্সা 

বিকাশ পাইতেছিল, তখন শক্তিশালী কবিগণ 
নয়নজল ও প্রাণের উষ্তত্ব দিয়া ইহাকে পুষ্ট 
করিতেছিলেন ; কিন্তু শিক্ষিতগণের হাতে পড়িয়৷ শবাড়ন্বরের প্রতি 
রুচিপ্রবলতাহেতু বাঙ্গীলাসাহিত্যে প্রেমের ঃপ্রভাব তিরোহিত হইল; 
সংস্কৃত পুঁথির অলঙ্কার ও উপমারাশি দ্বারা ভাষ! সুন্দরী সজ্জিত হইতে 
লাগিলেন, কিন্তু তাহাদের গুকভারে ভাব নিপীড়িত এবং নিজ্জাব হইয়া! 
পড়িল। কাশীদাস এই ছুই যুগের মধ্যবর্তী; তাহার কাব্যে পূর্ববর্তী 
কবিগণের উদ্দীপনা আছে এবং নবধুগের লিপিপ্রণালী এবং মার্জিত 
ভাষাও দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত বিষয়ে তিনি পূর্ববর্তী কবিগণ অপেক্ষা বিশেষ 
নিপুণ ও ভাবী যুগের অধিকতর নিকটবর্তী ।_-"চলৎ চপল! রূপে কিবা 
বরকায়া।” "দ্বিকর কমল, কমলাংস্িতল,” “নিফলঙ্ক ইন্দুজোতি পীনঘনস্তনী,” প্রভৃতি 

স্কৃতের টুকরা! তাহার কাবোর মধো মধো মুক্তার ন্যায় পড়িয়! আছে, ও 
'মুখরুচি, কত শুটি”“সিংহগ্রীব, বন্ুজীব”“অগ্নিআংশু, যেন পাংশু'--প্রভৃতি পদে ভাবী 
অন্ুপ্রাসপ্রধান যুগের ছায়াপাত হইয়াছে । অনেক স্থলে সংস্কৃত উপমার 
অজত্র বর্ষণ হইয়াছে, কিন্তু উদ্দীপনার কোন হানি হয় নাই, যথা ;-_ 

“মুখ তুলি বুকোদর যেই ভিতে যায়। পলায় সকল সৈন্য তুলা যেন বায়॥ 

সিন্ধু্জল মধ্যে যেন পর্বত মন্দর | পদ্মবন ভাঙ্গে ফ্রো মত্ত করিবর ॥ মৃগেন্্র বিহবে যেন 
গজেন্্মগলে । দানবের মধো যেন দেব আখগুলে ॥ দণ্ড হাতে যম যেন বস্ত্র হাতে ইন্দ্র । 
খেদাড়িয়! লেয়! যায় নব বৃপবৃন্দ ॥ যেই দিকে বুকোদর সৈম্য যায় খেদি। ছুই দিকে তট 
ধেন মধ্যে বহে নদী 8” আদিপর্বব | 


লক্ষ্যভেদের উপলক্ষে সমাগত ্াহ্মণগণের চিত্র বজদেশীয় ভীরু অর্থ- 
লোভী ব্রাঙ্গণগণ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে,--উহা একখানি যথাষথ ছবি। 
কাশীরামদাসের বর্ণনাগুলি স্থদ্দর ও স্বাভাবিক ? বুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন- 


কাশীদাসের ভাব ও ভাষা । 


অনুবাদ-শাখা । ৫০৫ 


পর. সৈন্ঠ বর্ণনা__বঙ্গীয় কবির লেখনীর উপযুক্ত বিষয়, সুতরাং কৰি 
ইহাতে আশাতীতরূপে কৃতকার্ধ্য ১--“ষে দিকে পারিল যেতে সে গেল সেদিকে 
প্লার পশ্চিমবাসী রাজা পূর্বদিকে & উত্তরের রাজাগণ দক্ষিণেতে গেল । পথাপথ নাহি জ্ঞান 
বে দিক পাইল ॥ হুড়াহছুড়ি ঠেলাঠেলি না পাইয়া পন্থ। একে চাপি আর যায় যে 
বলবস্ত॥ রথের উপর বেগবস্ত আনোয়ার । অবস্থা হইল যত কি কব তাহার ॥ ঠেলা- 
ঠেলি চাপাচাপি অর্ধ সৈম্ত মৈল। স্থানে স্বানে পর্বত আকার শব হৈল ॥ এক্ঁপদ কাটা 
কার, কাট দুই ভুজ। বুকের প্রহারে কেহ হইয়াছে কুজ॥ সর্ববাঙ্গে বহিয়া 
পড়ে শোণিতের ধার । মুক্তকেশঙ্নগ্র দেহ কাণ কাট! কাব 8 আড়ে, ওড়ে, ঝাড়ে, ঝোড়ে 
অরণো পশিয়া। জলেতে পড়িয়া কেহযায় সাতারিয়া॥ ক্ষত্রি দেখি ব্রাহ্মণ পলায় 
উভভরড়ে। দ্বিজে দেখি ক্ষত্রিয় লুকায় ঝাড়ে ঝোড়ে ॥ দ্বিজের ক্ষত্রিয় ভয়, ক্ষত্র দ্বিজ ভয়। 
দ্বিজ ক্ষত্র বেশ ধরে ক্ষত্র দ্বিজ হয়॥ ধনুর্ববাগ ফেলিল হাতের গদা শূল। মাথার 
মুকুট ফেলি মুক্ত কৈল চুল॥ তুলিযা লইল ছত্রদণ্ড কূমণ্ল । ধনুর্ববাণ তুলি 
নিল ব্রাহ্মণ সকল॥ প্রাণভয়ে কেহ গিয়া! ডুবি রহে জলে। কেহ কাঁটাবনে পৈশে 
কেহ বৃক্ষ|লে ॥ মরার ভিতরে কেহ মরা হৈয়া রহে। দুর দুরাস্তরে কেহ ভথে 
স্থির নহে ॥”-_কাশীদাস,__আদ্দিপর্বব | 


মহাভারতের আদাস্ত এইরূপ সুন্দর ৪ জীবস্ত। এক এক খানি 
পত্র এক একটি চমৎকার চিত্রপটের ন্যায় ; পড়িতে পাড়তে জগৎপুজা, 
দ্ধরীর, ধর্বীর ৪ প্রেমিকগণের মুন্তি মনশ্চক্ষের সনক্ষে উদ্রঘাটিত হয়; 
তাহাদের সরল বিবেক, দৃঢ় কামনা ও চরিত্রের সাহস, কবির সতেজ 
লেখনীর গুণে, ক্ষণকালের জন্ত যেন আমাদের নিজস্ব হইয়া! পুড়ে, এবং 
এই নিঃসম্বল, অর্ধভূক্ত, পররোষকটাক্ষে পা,রতাপন্ন বাঙ্গালীজ[তিও 
ক্ষণকালের জন্য পৃথিবীজয়ী, উচ্চ আকাক্ষাশালী, অভিমানস্ফীন্ত পূর্বব- 
পুরুষগণের কাহিনী পড়িয়া! স্বীয় কষুদ্রত্ব ভুলিয়া গর্ব অন্স্তব করে। 
কয়েক শতাবী পূর্ব্বে এই মহাভারতপ্রসঙ্গ শুনিয়া দাক্ষিণাত্যে এক 
দেশহিতৈষী স্বধর্্মনিঠ বীরচরিত্র গঠিত হইয়াছিল, তিনি অর্জ্নতুলা 
কীর্তি লাভ করিয়! গিয়াছেন, মহাভারতের সঙ্গে তাহার নাম এখন 


৫০৬ বঙ্গভাবা ও সাহত্য। 


ইাতহ!সে আবিচ্ছিন্নভাবে জড়ত। বঙ্গদেশে এই মহাভারত সমুদ্র হইতে 
এখনও '্রক্ফণচরিত্র', “রৈবতক”, কুরুক্ষেত্র, প্রভৃতি অসংখ্য বুদ্ধদ উত্থিত 
হইয়! প্রচীনভাবের অফুরন্ত আবেগ জ্ঞাপন কারতেছে। এই কাব্য 
লইয়! হিন্দুস্থ(নের ভাবী অধ্যায়ে আরও কত কাব, বীর ও চিত্রকর ষশস্বী 
হইবেন, কে বলিতে পারে ? 
ক।ঝাদাদ মহাভারত ছাড! আরও তিন খানি ছোট কাব্য রচনা 
করেন ।১--১। স্বপ্নপর্বব। ২। জলপর্ধ, 
৩। নলোপাখ্যান। 
কাধীদাসের অপর ছুই ভ্রাতা,-জ্যেন্ঠ কৃষ্ণদাস এবং কানিষ্ভ গদাধ্রদাস 
উভয়েই স্থকবি ছিলেন। কৃঞ্দান অতি 
ধর্্ননিষ্ঠ এবং গোপালদাস নামক জনৈক 
ব্র্মচাবীর মন্ত্রশিষ্য ছিঘেন। এই গোপালদাস অংজন্ম কৌমার ব্রত 
পালন করেন এবং ইহারই মাদেশে কৃষ্তদাস “শ্কষ্ণবিলাস” নামক ভাগ- 
বতের একখানি অনুবাদ প্রণযন করেন। কৃষ্ণদাস তাহার গুকর নিকট 
হততে “আবকককিন্কব” নাম প্রাপ্ত হইয়ছিলেন ) (“সেই ক্ষণে শ্ীবৃফকিস্কব নাম 
থুঞ্া। আক্ঞ৷ কৈল এনন্দনন্দনে ভ গিএা ॥"__শ কৃষ্ণবিলাস )। এই “কৃষ্ণকিন্কর”- 
নামেও তি'ন স্থীয় গ্রন্থেব অনেক স্থলে ভণিতা দিয়াছেন, তাহার ক।নষ্ঠ 


গালধখর তৎ্সন্বদ্ধে জগন্নাথমঙ্গল গ্রন্থে এই ছুইটি ছত্র লিখিযছিলেন , 
“প্রথমে শ্রীৰফদাস শ্রীক্ষকিন্কব। বচিল কুঞ্চেব গুণ অতি মনোহর ॥” আ্রীরুষ্বিলা- 
সের রচনা প্রকৃতই অতি মনোহব হইযাছে। শ্রীবুক্ত রাখালদাস কাব্য- 
তীর্থ মহাশয় এই পুস্তকখানি উদ্ধার করিয়া এতৎসম্বন্থে। ১৩০৭ সনের 
ওর্ঘ সংখ্যার পরিষদ্পাত্রকাষ একটি সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। 

কনিঠ গদাবর দ[সের “অজগন্নাথমঙ্গল” একখান উপাদেয় পুস্তক । 
এই পুস্তকের ভূমিকাটিতে এতিহাদিক অনেক 
নুতন তব প্রাপ্ত হওয়া যায, আমরা এস্থলে 
তাহ! উদ্ধত করিলাম 2-- 


ক।শীদানের অপবাপৰ কাবা । 


বুষ্দাসের 'আবুষফ্-বিল[ন+ | 


গদ|ধগের 'জগনাথমগগল ।' 


অনুবাদ-শখা । ৫০৭ 


“ভাগীরধীতীরে বটে ইন্ত্রয়াণী নাম। তার মধ্যে প্রতিঠিত গণি সিঙ্গিগ্রাম ॥ 
অগ্রন্বীপের গে'পীনাথের বামপদতলে | নিবান আমার সেই চরণ কমলে ॥ তাহাতে 
শণ্ডিলাগেত্র দেব যে দৈত্যারি। দামোদর পুত্র তার সদ! 'ভজে হরি॥& ছুবরাজ 
স্বরাজ তাহার নন্দন। ছুবরাজ পুত্র হইল নিলএ যতন ॥ তাহার তনয় হয় নাম 
ধনগ্রয়। তাহাতে জন্মিল শুন এ তিন তনয় ॥ রঘুপতি ধনপতি দেব, নরপতি । রঘুপতির 
পঞ্চপুত্র প্রতিষ্ঠিত মতি ॥ প্রসন্ন রবূ, দেবেশ্বর, কেশব, সুন্দৰ | চতুর্থে শ্রীরঘূর্দব পঞ্চম 
মীবব ॥ প্রিয়ঙ্ক্র হইতে এপঞ্চ উদ্ভব। অনু সুধাকর মধু রাম যেরাঘব ॥ নুধাকর 
নন্দন এ তিন প্রকার। তুঁমীন্দ্র ঞ্রমলাকাপ্ত এ তিন কুম!র ॥ প্রথমে শ্রীবৃফদাস "শ্রীকৃষ্ণ 
কিন্কর । রচিল। কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর ॥ দ্বিতীয় শ্রীকাশীদ।স ভক্ত ভগ্ববানে। 
রচিল। পাচালী ছন্দে ভরত পুরাণে ॥ জগত মঙ্গল কথ। কণা এক্।শ। তৃতীয় কনিষ্ঠ 
দীন গদাধর দান ॥..-নরসিংহ নামে দেখি উৎকলের পতি । পরম বৈষ্ণব জগন্নাথ ভজে 
নিতি ॥ স্বন্দ পুরাণের মত শুনিয়। বিচিত্র । কত ব্রহ্ম পুরাণের প্রভুর চরিত্র। না বুঝয়ে 
পুরাণেতে ইতাদি লৌকেতে | তেকারণে রচিলাম পাঁগালীর মতে ॥ ইহা! শুনি কৃতার্থ হইব 
পঞ্চ (?) জন। ইহলেকে সুখ অন্তে গতি নারায়ণ ॥ সপ্তযাষ্টি শকাব্দ! সহস্র পঞ্চশতে 
(১৫৬৭ শক )। সহন্ত্র পঞ্চশ সন (১০৫০ বাং সন ) দেখ লেখ। মতে।॥ মহলিয়া তাগী 
হয় সেরিজ সহর। উৎকল উত্তম শুনি গিকট নগর ॥ ম|খনপুরেতে ঘর তাহার ভিতব। 
বিশবেশ্বৰ ব:টা চিহ্নিত সেই স্বানবর ॥ দুর্গাদ।স চক্রবস্তী পড়িল পুরাণে । শুনিয়া পুরাণ 
বড় তইল মনে । নাহি সব্ষিজ্ঞান মোর ন| পটি ব্য/কর্ণণ। আমি অতি যুছমতি কবিব 
রচন &” 

মে পুথ * হইতে এই বিবরণটি উদ্ধৃত হঈল তাহার হস্তলিপি 
১১৬৫ সালের । এই পুস্তকের শ্লোকসংখা ২৫০০। (লেখক শ্রীঅন্ুপ- 
চন্ত্র ঘোষ, "সাং ঝেঞা. পরগণে বারহাজারী, চৌকী কোতলপুর |” 


'জগত্মঙ্গল” কাশীদাসের কনিষ্ঠের উপযুক্ত কাব্য, ইহার রচন! 'বেশ 
সুন্দর, রচনার ১০০ বৎসরের উর্ধ কালের পরেও ইহা পুনশ্চ লি'খত 
হইবার আবস্তক হইয়া পাড়য়াছিল, এতদ্বারা! ইহ অনুমিত হয় যেঃজগৎ- 
মঙ্গলের যশ: সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়ছিল। সৈ যাহা হউক, ১০৫০ সালে এই 


বিশ্বকোষ অফিসের ২৯৩ সংখ্যক পু'ধি। 


৫০৮ বঙ্গভাষা ও সাহত্য ৷ 


পুস্তক রচন। হয় এবং তৎপুর্ধেই কাশীদাসের মহাভারত রচিত হয়, 
উদ্ধত অংশ হইতে আমর! ইহা! স্পষ্টরূপে জানিতে পারিলাম। 

কাশীদাস নিজে কবি, তাহার অপর ছুই সহোদর কবি, কিন্তু এই 
স্থানেই প্রতিভাশালী পরিবারের কবিত্ব-ষশের 
শেষ নহে। কাশীনামদাসের পুত্র নন্দরাম- 
দাস ১৫০০ শ্লোকে মহাভারতের দ্রোণপর্ধটি অন্বাদ করিয়াছিলেন ; 
যে হস্তলিখিত পুথিখানি পাওয়! গিয়াছে, তাহা ১১৬২ সনের লেখা । 
“লেখক শ্রীপ্রীনাথ গোস্বামী, সাকিন বেলা] 1” 


নন্দরাম দাস। 


যদি কাশীদাসের কৃত দ্রোণপর্ধের অন্ুবাদটি থাকিত, তবে তৎপুত্র 
পিতৃষশের লোপ-চেষ্টায় এই অন্ুবাদকার্্যে 
ব্রতী হইতেন বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষ 
আর একটি কথা এই দেখ যাঁয় বে, কাশী- 
দাসের দ্রোণপব্ধ এবং নন্দরামদাসের দ্রোণপর্ধব,--একই গ্রন্থ । আমরা 
যে পর্যন্ত উভয় অন্ুবার্দের রচনা অন্ুমরণ করিতে পারিলাম, তাহাতে 
কেন 1বশেষ পার্থক্য অনুভব করিতে পারিলাম না,_-এই কারণে এবং 
পূর্বোল্িথখিত অপরাপর নান! কারণে মনে হয় যেন, কাশীদাস সমগ্র 
মহাভীরতের অনুবাদটি সঙ্গলন করিয়া যাইতে পারেন নাই । কাশীদাস, 
গদাধর দীস এবং নন্দরাম দাস এই তিন জনের চেষ্টায় যে মহাভারতের 
অন্তবাদ প্রণীত হইয়াছে, তাহাতে সাধারণতঃ কাশীদাঁসের ভণিত বজায় 
রাখিয়৷ উহা! “ক।শীদাসী মহাভারত” নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । 
যদিও সমস্ত মহাভারতের মধ্যে একটি একভাবাত্বক ছন্দঃ ও বৈষম্যহীন 
নুন্দর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তথাপি বিশেষ, মনোযোগের সহিত পাঠ 
করিলে প্রতীয়মান হইবে “আদি, সভা,*বন, বিরাট” এই তিন পর্ধে যে 
সংস্কতে বাৎপত্তি ও শব্বঙ্কারের পরিচয় আছে, পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে 
তাহার "সমূহ অভাব | “দেখ দি মনসিজ” প্রভৃতি অংশের শব্দ সরসতা! 


কাশীদাসী ভারত কে।ন্‌ কোন্‌ 
কবির রচন]। 


অনুবাদ-শাখা । ৫০৯ 


একঘেয়ে পয়ার ছন্দের মধ্য হইতে ভারতচন্ত্রীয় যুগের সহিত এই 
কাব্যের সম্পর্ক বন্ধন করিয়াছে । পরবত্তী অধ্যায়গুলির শ্রেষ্ঠ অংশসমূহ 
নিত্যানন্দ ঘোষ, দ্বিজ রঘুনাথ * এবং অপরাপর পূর্ববর্তী মহাভারত" 
রচকগণের রচনা! হইতে অপহৃত হইয়াছে । কাশীদাসের মহাভারতের 
যদি কিছু মৌলিকত্ব থাকে, তাহা পুর্বাংশেই পর্য্যবসিত। 

র।মেখ্বরনন্দী নামক কবি সম্ভবতঃ কাশীদাসের পরে মহাভারত অনু 
বাদ করেন) যে হস্তলিখিত পুথি পাইয়াছি, 
তাহা ১০০ বৎসরের প্রাচীন; এই কবির 
রূপবর্ণনাতে ভারতচঞ্ত্রের মত স্বর্গ মর্তা লইয়া ক্রীড়া ও যথেষ্ট বাক্যপল্লৰ 
আছে, ভাষাটি অনেক পারিমাণে বিশুদ্ব--এই জন্য রামেশ্বরকে 
কাশীদাসের পরব্তাী কবি বলিয়া মনে হয়,__শকুস্তলীর রূপ বর্ণনা-_ 
“চমরে চিকুর কেশ হেন মনে লয়। চাচর তাহাতে নাই এইত বিস্ময় ॥ চাদ 
কন্দ দিয়া মুখ করিল নির্দিত। তাহাতে কলক্কহেতু নহে পরতীত ॥ অরুণ তিলক ভালে 
হেন লএ চিতে। সব্বক্ষণ রক্তবর্ণ ন! থাকে তাহাতে ॥ ভূরূযুগ নিরমিল কাম শরাসনে। 
কঠিন দেখিয়া তারে নাহি লয় মনে & কুবলয়দলে কৈল আখি নিরমাণ। চঞ্চলতা নাহি 
তাহে কটাক্ষ সন্ধান ॥ বিশ্বকল জিনিয়া অধর হেন দেখি| ঈষৎ মধুর হাস তাতে 
নাহি লক্ষি॥” একবার উপম| দিয় আবার সে উপমাটিকে ধিকুত করা, 
অলঙ্কার শাস্ত্রের পত্র লইয়া এনম্বিঘ কৌতুকপূর্ণ ত্রীড়া" কাশীদাসের 
পরবন্থী যুগের বিশেষত্ব । 

রামেশ্বর কবির স্বভাব-বর্ণনা প্রাচীন কবিগণের স্বভব-বর্ণনার 
পুনরাবৃত্তি, কিন্তু ভাষা অনেকটা! বিশুদ্ধ । যথা,-- 

“সম্মুখে দেখিলা রাজ! মুনির আশ্রম ॥ নান। বৃক্ষলত। তথা! অতি মনোরম | স্থলপদ্ম 


রমেশ্বরনন্দীর মহাভ।রত। 


পপ 





* এই অন্ুবাদথানি উড়িষা।ধিপতি এমুকুন্দদেবের রাজত্বকালে বিরচিত হয়। পুস্তক 
আবিষ্র্তী প্রযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় লিখিয়াছেন, “কাশীর।মদাসের অহমেধ- 
পর্বের সঙ্গে মিলাইয়৷ দেখিলাম; কোন কোন স্থলে হুন্দর মিল আছে, কেবল ছুই 
একটি শব্দ মাত্র পৃথকৃ।” পরিষৎপত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩০৫ সন, ১৪১ পৃঃ। 


৫১০ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


মল্লিক মালতী বিরাজিত। লবঙ্গ কাঞ্চন নাগকেশর শোভিত ॥ নানাজাতি বুক্ষলতা 
সব পুলকিত। রক্তবর্ণে শ্বেতবর্ণে হৈছে বিকশিত ॥ পুষ্পমধু পানে মত্ত মধুকরগণ। 
নানাস্থানে উড়ে পড়ে অস্থির সঘন ॥ অন্যে অন্যে বাদ করি সতত ঝঙ্কারে। যাহারে 
শুনিলে কামে মুনি মন হরে ॥ নানা জাতি পক্ষী নাদ করে সুললিত। বুক্ষমূলে থাকিয়া 
খণ্সন করে নুত্য ॥ কোকিল মধুরধ্বনি সঘনে কুহরে। তৃষ্ণায় চাতক পক্ষী পিউ পিউ 
বোলে ॥ ময়ূর পেখম ধরি নৃত্য করে তথি। আশ্রম দেখিয়া! তুষ্ট হইল নৃপ্পতি ৪” 

রামেশবর নন্দীর ভারত, বে, গ, পুথি ৮৫। ৮৬ পত্র। 


ইহা! শকুস্তল1 উপাখ্যানের পুর্বভাগ | রাজেন্দ্রদাসের ন্যায় রামেশ্বর ও 
কালিদাসের শকুস্তল| হইতে উপাখ্যান ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন ;--“কণ্টক 
ল।গয়ে পথে অপনা আচলে । খস।ইতে রাজারে ফিরিয়া চাহে ছলে ॥” প্রভৃতি একুস্তলার 
চেষ্টা কালিদাসের জগদ্ধিখ্যাত চিত্রের স্পষ্ট অনুকরণে চিত্রত হইয়ছে | 

ত্রিলে/চনচক্রবর্তী নামক অপর এক কবি মহাভারত অন্থুবাদ 
করিয়াছিলেন, ১৩০৩ সালের বৈশাখ মাসের 
নব্যভারতে শ্রীবুক্ত বাবু রসিকচন্দ্রবস্থ মহাশয় 
ই'হার বিষয় জানাইয়ছেন, উক্ত প্রবন্-লেখকের মতে ভ্িলোচনচক্রবর্তী 
২০০ বৎসর পুর্বের কবি । 

ভাগবতের অনুবাদ তিন খানির বিষয় ইতিপূর্বে লিখিত হইয়াছে । 
১। গুণরাজ খাব শ্রীরুষ্ণবিজয়, ২। মাধবা- 
চার্যযের শ্রীকঞ্চমঙ্গল, ৩। লাউড়িয়! কৃষ্ণদাস 
প্রণৃত বিষ্ুণপুণীর বিষুুভক্ররত্বাবলী”র অনুবাদ) বিষুণভক্তিরত্বাবলী 
ভাগবতের সারসংগ্রহ মাত্র। কিন্তু এই অন্ুবাদত্রয় সমগ্র 
ভাগবতে: অনুবাদ নহে,-্রীক্কষ্ণবিজয় .১০ম ও ১১শ স্বন্ধের এবং 
শ্রীকষ্ণমঙ্গল ১০ম ক্ন্ধের অনুবাদ । লাউড়িয়া-কৃষ্খদাসের অনুবাদে 
অতি. সংক্ষেপে ভাগবতের অংশবিশেষের পরিচয় আছে, কিন্ত 
গদাধরপঞ্ডিতের শিষ্য ভাগবতাচার্যয (রঘুনাথ ) ষোড়শশতাববীর 


ত্রিলে।চনচক্রবর্তাঁ । 


ভ।গবতে?॥ অনুবাদ । 


অন্থবাদ-শাখ! । ৫১১ 


রঘুনাখপ্ডিতের পুর্বভাগে সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ প্রচার 

কৃষ্ণপ্রেমতরজিণী। করিয়াছিলেন, এই অন্ুবাঁদখানি বেশ সুন্দর, 
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থু মহাশয়ের নিকট ইহার প্রায় সমস্ত পুঁথিখানি 
সংগৃহীত আছে,-_অন্ুবাদ প্রায় ২০০০০ শ্রোকে পূর্ণ । সম্প্রতি সাহিতা- 
পরিষদ এই অন্বাদখানি প্রকাশ করিতে ব্রতী হইয়াছেন। ১৫৭৬ খুঃ অকে 
বিরচিত কবি কর্ণপুরের ভ্রীগৌরগণোন্দেশদীপিকায় এই পুস্তকের উল্লেখ 
আছে-_-“নিশ্িত পুক্তিকা যেন বৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী। শ্রীমন্তাগবতাচার্যো৷ গৌরাঙগ।তা- 
বল্লত:।” রঘুনাথ পাঁতের ভাগবতান্ুবাদের নাম “কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গি ণী,”__ 


ইহা সেই গ্রন্থের সর্বত্রই উল্লিখিত আছে-_-“শ্রীভাগবত আচার্যের মধুরস ব।ণী। 
একমনে শুন কৃফপ্রেমতরঙ্গিণী ॥” “কুষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী শুন সাবধানে ।” চৈতন্য- 


চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে ৪ এই অন্থুবাদকারকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা-_ 
“ীগদাধর পর্ডিত শ।খ।তে মহন্তম। তার উপশাখ। কিছু করি যে গণন॥ শ্রাখাশ্রেষ্ঠ 
বন্দ, শ্রীধর কর্মচ(রী। ভাগবত চার্যা, হরিদাস ব্রহ্মচারী ॥” 
কিন্ত আমাদের বিশ্বাস কবিচন্ত্রপ্রণীত গোবিনদমঙ্গলাখ্য ভাগবতান্ু- 
বাদই সর্ব[পেক্ষা বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া- 
ছিল | “কবিচন্ত্র' সমস্ত ভাগবতের স্ুললিত 
পদ্যান্থুবাদ প্রণয়ন করেন, তাহা উতিপুর্ক্রে বর্ণিত হইয়াছে,-করবিচন্দ্রের 
ভাগবতখানির নানা অংশের প্রাচীন পুঁথি বঙ্গদেশের স্ব্বত্র যেরপ 
সুলভ, ভাগবতাচাধ্ের অন্্বাদ সেরূপ সহজ প্রাপা নহে; তাহা ছাড়া 
উনবিংশশতান্দীর প্রথম ভাগে পাকুড়ের রাজা পৃথ্ণীচন্্র কৃতিবাসের রামা- 
য়ণ, কাশীদাসের মহাভারত ও কবিকস্কণের চণ্তী প্রভৃতি কাব্যের সঙ্গে 
কবিচন্দ্রের গোঁবন্দমলের উল্লেখ করিয়াছেন, রাজপর পুস্তকাঁগারে নানা- 
রূপ পুস্তকই থাকার কথা, তন্মধ্যে যেখানি যে বিষয়ে সর্বাপেক্ষ& প্রসিদ্ধ, 
তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে, আমর! এরূপ অনুমান করিতে পারি । 
কবিচন্ত্রের গৌবিনদমঙ্গল হইতে একটু অংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল? 
স্থানাভীব বশতঃ অধিক রচন! উদ্ধ ত করিতে পারিব না ;-_- 


কবিচন্দ্র। 


৫১২ বঙ্গ'ভাষা ও সাহিত্য | 


“রাধিকার প্রেমনদী রসের প।থার । রসিক নাগর তাহে দেন যে ঠাতার ॥ কার্জলে 
মিশিল যেন নব গোরেচনা। নীলমণি মাঝে বেন পশিল কাচাসোশা ॥ কুবলয় মাঝে যেন 
চম্পকের দাম। কালো মেঘ মাঝেতে বিজলী অনুপাম & পালঙ্ক উপরে কুফ্ রাধিকার 
কোলে ॥। কালিন্দির জলে যেন শশধর হেলে ॥” 


পূর্বোক্ত অন্ুবাদগ্ডলি ছাড়া অভিরামদাস নামক জনৈক স্থুকৰি 
ভাগবতের সমস্ত কিংবা! অধিকাংশের অনুবাদ 
করিরাছিলেন, ১৬৫৮ খুঃ অবে সনাতন চক্র- 
বন্বী নামক অপর একজন কবি ভাগবতের অনুবাদ করেন। লেখক 
আওরঙ্গজীবের সঙ্গে সুজার বুদ্ধের সময় উল্লেখ করিয়া পুস্তকরচনার 
কাল-নির্দেশ করিয়াছেন, বঙ্গবাসীকার্যালয় হইতে ইহার কতকাংশ 
মুদ্রিত হইয়াছে । ভাগবতের উপাখ্যানভাগ অবপ্ত বহুসংখাক কবিই 
রচন। করিয়াছেন, জয়ানন্দের গ্রবচরিত্র, প্রহলাদচরিত,”_দ্বিজ কংসারির 
প্রহলাদচরিত্র, দ্বিজ ভবানন্দের নান! ভাগবতোক্ত উপাখ্যান, নারায়ণ- 
চক্রবর্তীর পুত্র জীবনচক্রবর্তা প্রণীত 'কুষ্ণমঙ্গল, প্রভৃতি এই স্থলে 
উল্লিখিত হইতে পারে । কাশীদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্চদাসের ভাগবতান্- 
বাদের ব্রিষযয় ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । 


ভবানীপ্রসাদ কর, জাতিতে বৈদা, বাড়ী কাটালিয়, এখন মৈমন- 
সিংহের মধ্যে, কিন্ত ই"হারা মৈমনসিংহের 
“সমাজবহিভূতি বৈদ্য” নহেন, ইহাদের 
উপাধি “রায় । ভবানীপ্রসাদ ২৫০ বৎসর 
পূর্ধ্বে জীবিত ছিলেন ; ইনি জন্মান্ধ, এই টুকুই তাহার বিশেষত্ব । শ্রীযুক্ত 
রসিকচন্জ্বস্ুমহাঁশয় এই অন্ধকবিকে আলোকে আনিয়া আমাদের 
ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। কবিমহাশায়র জ্ঞাতিগণের সঙ্গে সন্ভাব 
চিল না। জ্ঞাতিভ্রাতা কানীনাথের পুত্রগণের বিরুদ্ধে তিনি অনেক 
অভিযোগ আনিয়াছেন, পাঠকগণ উভয় পক্ষের প্রমাণ না লইয়! অন্ধের 


অপন্ন।পর ভাগবতানুবাদকগণ। 


মার্কেণ্ডেয় চণ্তীর অনুবাদ, 
অন্ধ ভব'নীপ্রসাদ রায় । 


অনুবাদ-শাখা | ৫১৩ 


গ্রুতি পক্ষপাতপরায়ণ হইয়া! এক তরফ ডিক্রি দিতে পারেন, কিন্ত তাহ! 
উচিত নহে। মুকুন্দরাম-অস্কিত ভিহিদার মামুদসরিফ দেশের শব্র, 
সুতরাং কবির বর্ণনার উপর আস্থা স্থাপন ক্রিয়া তদ্বিরুদ্ধে বিচার চলে, 

__এস্বলে কিন্ত অভিযোগ নিতান্ত বাক্তিগত,--কবি স্বীয় পারিবারিক 
বিদ্বেষবশতঃ গ্রন্থের মুখবঙ্ধ লিখিবার সুযোগ লইয়া অপরের গ্লানি না 

করিলে তিনি সর্ধতোভাবে সাধারণের কপাপাত্র হতেন, সন্দেহ নাই । 

তাহার অবতরণিকা কি ভ!ষা, রুচি কিংবা কবিত্ব ইহার কোন হিসাবেই 
প্রণংসা-যোগ্য হয় নাই ।-_“নিবাস কীট।লিয়া গ্রাম বৈদ্যকুলজাত। দুর মঙ্গল 
বোলে ভবানীপ্রসাদ ॥ জন্মকাল হৈতে কালী করিল দুঃখিও। চক্ষুহীন করি বিধি 
করিল! লিখিত ॥ মনে দঢ়াইয়াছি অ।মি কালীর চরণ। দীড়াইতে আমর নাহিক কোন 
স্থান ॥ জ্ঞাতি ভাতা আমার আছে নাম কাণীনাথ । তাহার তনয় ছুই কি কহিব সম্ঘদ ॥ 
জ্ঞাতি ভাই করি ঠেহ করেন আপাত। তাহার তনয় গুণ কহিতে অদ্ভুত ॥ কনিষ্ঠ পুত্রের 
গুণ ভূবন বিদিত। পরদ্রব্য পরনারী সদায় পীরিত ॥ বিদ্যা উপ।ঞ্জনে তার নাহি কোন 
লেশ। পিতা পিতামহ নাম করিল! নিকাশ ॥ দীর্ঘটানে সদ! তেঁহ থ।কেন মগন। জ্ঞাতি 
বন্ধু সহ তার নাহিক মরণ ॥ তাহার চরিত্র গুণ কি কহিব কথা। খুড়া প্রতি করে তেহ 
সদায় বৈরত। ॥ এহি দুঃখে কালী মোরে র।খিল। সদায় । তোমার চরণ বিনে ন। দেখি 
উপায় ॥ হুষ্ট হাত হৈতে কালী কর অব্যাহতি । তুমি ন৷ তরাইলে মে!র হবে জধোগতি ॥ 
মনে ভাবি তোমার পদ করিয়াছি সার। এ দছুষ্টের হাত হৈতে করহ উদ্ধার ॥ 
আমি অজ্ঞ ক্রিয়াহীন না দেখি উপায়। শরণ লৈয়াছি মাতারাখ তব পায়" অন্াত্র,__ 
“ভবানীপ্রসাদ রায় ভাবিয়া আকুল। চক্ষুহীন কৈল। বিধি নাহি পাই কুল॥ 
কাটালিয়। গ্রামে করবংশেতে উৎপত্তি। নয়নকৃষ্ণ নামে রায় তাহল্জ সম্ততি ॥ 
-_জন্ম-আন্ধ বিধাতা যে করিল! আমারে । অক্ষর পরিচয় ন|ই লিখিবার তরে |” 
অন্ধকবি জীবনে অনেক কষ্ট সহিয়া গিয়াছেন, সেই কষ্ট বর্ণনায় যদি 
কিছু বিদ্বেষের চিহ্ন স্পষ্ট অপভাষায় প্রকাশিত হইয়া থাকেট তজ্ন্য 
তাহার প্রতি শ্লেষ প্রয়োগ করিয়া আমাদের কবির প্রেতাত্মাকে রুষ্ট করা 
স্থুরুচির পরিচায়ক কিংবা, ভূতযোনিতে বিশ্বাস করিলে, নিরাপদ হইবে 
না। ভবানীপ্রসাদের রচনায় প্রসাদগ্ডর্ বেশ আছে, কিন্ত তিনি 

৩৩ 


৫১৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য | 


জন্মান্ধ থাকায় তাহ।র অক্ষর জ্ঞান ছিল না, তাহা “চণ্ডী”তে পরিষ্কারই 
ধরা যায়। এই উদ্ধৃত অংখেই,_“প্রসাদ” সঙ্গে “জাত,” “নাথ” এর 
সঙ্গে “সম্বাদ”, “কথা”র সঙ্গে “বৈরতা” প্রভৃতি শব্ৰ দ্বারা মিল দিতে দেখ! 
যায়, তাহার পুস্তক ভবিয়! “রাজন” এর সঙ্গে “পরাক্রম”, “আমি” এর 
সঙ্গে “নি”, শ্রীরাম” এব সঙ্গে 'জান্ুবান, 'অনুপম” এর সঙ্গে প্রজাগণ' 
মিল পড়িয়াছে ; প্রাচীন অহুনক কাব্যেই এবপ দৃষ্টাস্ত মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট 
হয় ; কিন্তু ভবানীপ্রসাদ এই ভাবের যেরূপ ঘন ঘন প্রয়োগ করিয়াছেন, 
অন্য কোন কবির রচনায় (রূপ দেখ! যায় নাই । শুধু শ্রুতিই তাহার 
পদের মিল-নির্ণায়ক,সুতরাং লিখিত কথা৷ অপেক্ষা তদ্দেশবাসিগণের উচ্চ 
রিত কথাই তাহার কাব্যের অধিকতর আদর্শ হওয়া স্বভাবিক হইয়াছিল । 

ভবানী প্রসাদের মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ সর্বত্রই মূলের অন্থুবাদ নহে, 
মার্কগ্ডেয় মুনিকে তাগ করিয়া গ্রন্থকার মধো মধ্যে অন্যান্তি মুনিগণের 9 
শরণাপন্ন হইয়াছেন। অনুবাদ বেশ সরল ৭ সুন্দর, নিম্নে চণ্তীর সুপরি- 
চিত একটি অংশের ভাষান্ুবাদ উদ্ধৃত কর| হইল ১-_ 

*যেহি দেবি বুদ্ধিবপে সর্বাতৃতে থাকে । নমস্কাব, নমস্কাব, নমস্কীর তাকে ॥ 
যেহি দেলী লজ্জাবপে সর্বভূতে থাকে। নমস্বাব, নমস্কীব, নমস্কার, তাকে ॥ যেহি 
দেবী ক্ষুধাবগে সর্ব্বভূতে থাকে । নমক্কার, নমস্কাব, নমস্কার তাকে । যেহি দেবী তৃষা 
কপে সর্ববতূৃতে বাকে। নমস্কার, নমক্কাব, নমক্কাব তাকে ॥ যেহি দেবী দযাৰপে সর্বক্ৃচে 
থাকে । নমক্ষাব, নমক্কাব, নমস্কার, তাকে ॥” 

অন্ধকবি ভবাশীপ্রসাদ্ের ক্ষমতা বেশ ছিল; বামনের চাদ ধারবার 
সাধ ও অন্ধের কাব্য লেখার সাধ এক মাত্র ভগবানই পুর্ণ করিতে সক্ষম, 
ভৰানীপ্রুসাদের সে আশ! তিনি চরিতার্থ করিয়াছিলেন কিন্তু অন্ধকবি 
পাইলেই আমরা মিন্টন ৪ হোমার স্মরণ করিয়া উৎফুল্ল হইব, ইহা ঠিক 
নহে। 

তবানীপ্রসাদ অপেক্ষা তীক্ষতর প্রতিভাশালী কবি রূপনারায়ণ প্রায় 


অন্ুবাদ-শাখ! । ৫১৫ 


সমকালেই মার্কগ্ডেয় চণ্ডীর অপর একখানি 
অনুবাদ গ্ণয়ন করেন । এই কবি আদিশুর- 
আনীত কায়স্থ ম্ররন্দঘোষের বংশীয় ; যশো- 
হর ইহার পুর্ববপুরুষগণের বসতিস্থান ছিল। যশোহরে রাষ্ট্রবিপ্রব ( সন্ত- 
বতঃ মানসিংহের আক্রমণণঘটিত ) হইলে, জগন্নাথ ও বাণীনাথ «এই ছুই 
সহোদর--স্থদেশ ছাড়িয়া মাণিকগঞ্জ-আমডাল! গ্রামে উপস্থিত হন। 
সেখানকার জামদীর জনৈককরবংশীয় নিম্নশ্রেণীব কায়স্থ হুই ভ্রাতাকে 
আদরের সহিত অভ্যর্থত করিয়া স্বীয় ছুই কন্যার পাণিগ্রহণের জন্ত 
তাহাদিগকে অন্থরোধ করেন ; জ্যেষ্ঠ বাণীনাথ এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হন 
না,_উভয় ভ্র/তা পলায়ন করিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু বাণীনাথ ধৃত হইয়া 
পদ্মার ক্রোড়ে নিক্ষিপ্ত হন, মৃত্যুর পূর্বেও তাহাকে করমহাশয়ের কন্ত!- 
বিবাহ করিয়া জীবন রক্ষার প্রস্তাব করা ভইয়াছিল; তিনি “জগন্নাথের 
দ্বারা আমাদের বং রক্ষা! হইবে, এই অভিমত প্রকাশ করিয়া বীরের মত 
পদ্মার আবর্তে প্রাণত্যাগ করিলেন ; কিন্তু এই বল্লালীবীরের কনিষ্ঠ ভ্রাত। 
জগন্নাথ বিস্তর যৌতুকের লোভে ময়মনসিংহ বাফলা গ্রামের জমিদার 
বাদ্বেন্দ্ররায়ের কন্ত। বিবাহ করিয়া! আদাজান গ্রামে প্রতিস্তিত হন। 
যাদরেন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর বাফলার জমিদারগণ কর্তৃক উত্গ্ড়িত হইয় 
কবি যে শ্লোকটি রচন!। করিয়াছিলেন, তাহার একার্ধ এখনও তদ্দেশে 
প্রচলিত আছে,__“যাদবেন্্রবিহীনেয়ং বফল। নিক্ষল] গত। 

শ্রীযুক্ত রসিকচন্্রবস্থ অনুমান করেন ** রূপনারায়ণ খৃঃ ১৫৯৭ কিংবা 
তত্দন্নহিতি কোন সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন।* কবি রূপনারায়ণের 
কৃত অনুবাদখানিতে তাহার সংস্কত শাস্ত্রে বুৎপত্ির যথেষ্ট পরিচয় | 
আছে, ইহাতে দশনের সহিত দাড়িত্ব বীজের, কদ্ুর সহিত কণ্ঠের, এবং 


রূপনাবার়ণ ঘোষকৃত, 
চণ্তীর অনুবাদ । 





পরিষৎপত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩০৪ সাল, পৃঃ 4৭। 


৫১৬ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য । 


কের কুগুলের সঙ্গে মদনের রথচক্রের উপমা! আছে,--"যেো৷ রথ 
আরোহি মদন বীর। জিনিল পিনাকপানি ধীর ॥”--শেষের উপমাটি 
একটু নৃতন হইলেও উহা! সংক্ষগত অলঙ্কার শাস্ত্র হইতেই আহৃত। কবি, 
কাঁলদানের রঘুবংশ পড়িয়াছিলেন, মার্কগ্ডেয় মুনির খাতায় সে 
বিদ্যার উজ্জবন দীপ্ত পড়িয়াছে, যথা১--“গুণের রিমা তার কে পারে বণিতে। 
দৃস্তর সাগব চাহি উড়,পে তবিতে & পাংসশুগমা মহাফুল লোভের কাবপ। হাতে পাইতে 
ইচ্ছা! করয়ে বামন ॥ পবস্ত ভবসা এক মনে ধরিতেছে। বজজবিদ্ধ মণিতে সুত্রের গতি 
আছে €” «*পরস্ত'” আমাদের বিশ্বান এই যে রূপ বর্ণনা করিতে 
যাইয়। কবি যদি মুলবহিভূরতি অতিশযোক্ির আড়ম্বর একবারে 
পরিহার করিতেন, তবেই ভাল হইত, এবং তাহা হইলেও তাহার সংস্কৃত- 
কাব্যশাস্ত্রে প্রবেশ নাই, আমবা1 একথা কখনই অঙ্গীকার করিতে 
পারিতাম না। গৃহিণীগণ এত অলঙ্কার গ্রাদর্শনাভিলাষী হইয়৷ তো 
কখনও অন্নব্যঞ্জনের সঙ্গে ছই একটি স্বর্ণ দানা কিংবা! মুক্তা রাধিয়া 
বসেন না ;--সেগুলি দেখাইবার স্থান ও স্থুবিধা বিবেচনা আবশ্তক, 
প্রাচীন কবিগণের অনেকেরই সেই জ্ঞনটির অভাব। “যেখানে 
যেটি”_ইহা! কৰি হইতে সামান্ত মুটে মজুর সকলেরই কার্ষ্যে শুৃত্র 

হওয়। উচিত। 
শিশুরামদাস নামক এক লেখক এই সময় প্রভাসখণ্ডের অনুবাদ 
করেন, তাহার পরে ঈশ্বরচন্দ্র স্রকার 

প্রাসখও। 

প্রভাখণ্ডের আর একখানি অনুবাদ সম্কলন 


করিয়াছিলেন । 


অষ্টম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট । &১৭ 


অফ্টম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট । 

অষ্টম অধ্যায়ে বণিত কাব্যগুলিতে বাঙ্গাল! দেশের আচার ব্যবহার 
সুচিত্রিত আদ্ছে। কবিকঙ্কণের চণ্ডী সেই 
সমাজের একখানি স্ুনির্নল দর্পণের স্ভায় 
পুঙ্ানুপুঙ্খরূপে বঙ্গীয় গার্হিস্থা-জীবন প্রতিফলিত করিতেছে । (সেই সময়ে 
যুদ্ধবিপ্রীহাদি সর্বদাই সংঘটিত হইত; এখন কবিগণ বীররসে মাতিয়া 
তোপের শব্দে আত্রবন কম্পিত ও মাতৃক্রোড়স্থ শিগুর শাস্তিভঙ্গ করেন, 
ইহা! সর্ক্ব কাল্পনিক; বস্ততঃ যুদ্ধের কথা ইতিহাস ও কাবা পড়িয়াই 
আমরা জা।নতে পারি, কোন বাঙ্গালা লেখকের সেই দৃশ্ত দে'খবার 
কোন আশঙ্কা নাই; কিন্তু ৩০০ বসর পুর্বে বঙ্গদেশে যুদ্ধাদি 
সর্বদাই ঘটিত এবং এই কৃশাঙ্গ ভীরু বঙ্গবাসীদের মধ্যেও সৈনিক 

পুকষের অভাব ছিল না; মাধবাচার্যযের চণ্তীতে 

আমর ত্রাহ্মণপাইক, কন্মকারপাইক, চামার- 
পাইক, নটপাইক, বিশ্বাসপাইক ৪ বাঙ্গাল পাইকগণের বিবরণ 
দেখিতে পাই ; উহাদের মধ্যে কেহ কেহ অস্ত্রপ্রয়েগ-নিপুণ ও বলিষ্ঠ 
ছিলেন, কালকেতুর বল % সাহস একজন উচ্চদরের সৈনিকের, উপধুক্ত, 
কিন্তু বঙ্গীয় কাব্যসমৃহে অতি মাত্রায় বুদ্ধির বর্ণনা পাঠ করিয়াও 
আমর! প্রকৃত বীররস দেখিতে পাই না; কৃত্তিবাসীরামীয়ণে দৃ্ হয়, 
শ্রীরামচন্দ্র চাপা নাগেশ্বর জটায় বাধিয়া যুদ্ধ করিতেছেন, মুধবাচার্ষের 
চণ্ডীতে আছে, চণ্ডীদেবী ভয়ানক যুদ্ধে মঙ্গল দৈতাকে বধ করিরা সহচরী- 
গণের নিকট বিশ্রামজগ্ত একটি পান ও পাখা চাহিতেছেন ও কলিঙ্গরাজ 
স্বপ্ন দেখিয়া আকুল হইয়া পড়ান্ধত-_-বার্জার 
প্রকৃতি দেখি রাণী সব কাঁদে । কর্পে জপ করে কেহ 
শিরে শিক্ষা বাধে ॥” কবিকঙ্কণের কাণকেতু এত বড় বীর হইয়াও বুদ্ধে 
পরাস্ত হওয়ার পর স্ত্রীর প্ররোচনায় ধর্মাগারে লুকায়িত হইয়া রহিল, 


সমাজের চিত্র । 


বাঙ্গালীসৈনিক। 


কাবো বীর রসের অভাব । 


৫১৮ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য ৷ 


কলিঙ্গাধিপের কোটাল এই বলিষ্ঠ কাপুরুষটিকে তখা হইতে টানিয়া 
বাহির করিলে ফুল্লরা কাঁদিয়। বলিতে লাগিল,_-“ন! মার না মার বীরে শুনহে 
কোটাল ৷ গলার ছিড়িয়া দিব শতেঙরী হার ॥ ”--(ক, ক,চ)। পরস্ত যুদ্ধক্ষেত্রের 
বর্ণনায় এরূপ বর্ণনা বিরল নহে, 'বা্গণে না মার, রাঙগণে না মার, পৈতা 
দেখাইয়া কাদে ।”--€(ক, ক, চ)। প্যতেক ব্রাহ্মণ পাইক পৈতা ধরি করে । দস্তে ভূ 
করি তারা সন্ধ্যামন্ত্র গড়ে ॥৮--( মা, চ)। 

এই বঙ্গদেশে তখন সীতারামের স্তায় ছুই একজন প্ররুত বীর 
ছিলেন, কিন্তু তাহারা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম স্বরূপ গণ্য হইবেন । 
লাউসেনের ভ্রাত। কপ্পুরের কথা পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি, লাউসেনের 
যুদ্ধাদি বর্ণনা হইতে কর্পুুরের প্রাণরক্ষার চেষ্টায় বাঙ্গালী-চরিত্র বেশী 
স্বন্দর ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে | প্রকৃত বীরত্বের অভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে 
বীরগণের শরের শন্‌ শন্‌ ও বাঁশের লাঠির ঠন্‌ ঠন্‌ একরূপ ভ্রমরগুঞ্জনের 
হ্যায় বোধ হয়। 

হিন্দুরাজগণ সকালে বৈকালে পুরাণ-পাঠ শুনিতেন, ভাগবতই তখন 
শ্রেষ্ঠ পুরাণ বলিয়া আদ্ূত হইত। বড় বড় 
রাজগণের অধীনস্থ রাজগণ “ভূঞা রাজ” 
নামে আখ্যাত হইতেন ; কোন শ্রেষ্ঠ রাজার অভিষেকের সময় “ভূঞা- 
র[জগণ” তাঁহার মাথায় ছত্র ধরিতেন, রাজগণ অনেক সময় গ্রামনগরাদি 
সংস্থাপনের সময় বহুসংখ্যক দেবোত্তর ও ব্রন্গোত্তর ভূমি দান করিতেন 
৭ অনেক সময় কষকদিগকে লাঙ্গল ও চাষের বলদ প্রভৃতি দান করিয়! 
গৃহ নির্মাণ করিয়া দিতেন। রাজাদিগের দৌরাত্ম্যও প্রসাদের তুল্য 
অপরিমিত্ব ছিল ; বাজারে পণ্যজীবিগণ রাজকর্ম্মচারীদ্বিগের ভয়ে অস্থির 
থাকিত, আমরা ভাড়,দত্তের প্রসঙ্গে তাহা দেখাইয়াছি। অনেক রাজার 
ধর্্মবিশ্বীস ও বিনয় ইতিহা্ ৃ্টাস্ত স্থলীয়, সচরাচর ব্রন্ষোত্তর-দানপত্রে 
এইরূপ বিনীত প্রার্থনা পাঁওয। যায়,-_"্যদি আমার বংশের অধিকার লুপ্ত 


রাজ ও প্রজা । 
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করিয়! অন্য কেহ এই রাজা লাভ করেন, তবে তাহার নিকট আমার এই প্রার্থন! 
আমি তাহার দাসানুদাস হইয়। থাকিব, তিনি যেন ব্রন্মবৃতি হরণ না করেন ॥% 
সাধারণতন্ত্র রাজশ।সনে মোটের উপর অপেক্ষাকৃত ন্যায়-বিচার অধিক 
লাভ করা যায়,কিস্তু স্বেচ্ছাচারী রাজা উৎকৃষ্ট-চরিত্র হইলে তাহার শাসনে 
পৃথিবী স্বর্গের ন্যায় হযু। কবিকস্কণচণ্তীতে ছূর্বলার বাঁজীর করার 

যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে ৃষ্ট হইবে, 

সে স্ময়ে জিনিষপত্র সমস্তই অতি স্থুলভ- 
মূলা ছিল; মাধবাঁচার্ধোর চণ্ডীতে প্রদত্ত ঘর্দে তদপেক্ষা স্থল মূল্য 
ৃষ্ট হয়, পূর্ববঙ্গের বাজারে জিনিষের মুল্য আও সস্তা ছিল বলিয়া 
বোধ হয়। ভদ্রলোকগণ তখন সাধারণতঃ পাছুক! ব্যবহার করিতেন 
না; ভদ্রলোক অতিথি কোন গৃহস্থের বাড়ীতে 
উপস্থিত হইলে প্রথমেই তাহাকে পা! ধুইবার 
তল দিয়া সম্ভাষণ করিতে হইত) বহু কষ্টে 
একটি জলপূর্ণ গাড়,র সাহায্ কাদা ধুইয়া ফেলিযা ভদ্রলোকগণ 
“গাস্ভীরার পীড়া” চাপিয়া বসিতেন, এবং কখনও আহারাস্তে 
একটি অর্দখগ্ডিত গুবাক চর্ধবণ করিয়া! মুখ শুচি করিতেন। খুব ভাল 
আবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ রাত্রিতে পয়নপ্রকোষ্ঠে যাইবার পূর্বে ভাল 
করিয়! পা ধুইয়! পাদুকা পরিয়া শধ্যার় যাইতেন» ধঙ্ঈপতি লক্ষে- 
শ্বর ব্যক্তি, তিনি গুইবার পুর্বে-“চরণে পাছুকা রা করিল 
গমন। পদ্মন।ত ম্মরি সাধু করিল শয়ন ॥” স্ত্রীলৌকগণ অঙ্গদ, কন্কণ, কর্ণপুর, 
প্রভৃতি নানারূপ সোণ।র অলঙ্কার পরিতেন, নাম! ছন্দে খোঁপা বাধি- 
তেন, ও “মেঘডুম্বর” কাপড় এবং কীচুলি পরিতেন ? নিক শ্রেণীর 
ত্রীলোকগণ “ক্ষুঞ্া” বা ক্ষৌমবাস,পরিতূ, ইহা একরূপ অল্পমূল্য পট্টবস্ত্; 
মাণিকঠাদের গানে দেখিয়াছি গোপীঠাদের রাজত্বকালে বীদীগণও 
“প[টের পাঁছড়া” পরিত না; এই পপার পাছড়।” ও পক্ষুঞ্াবাস” 


বাজ।র দর । 


আচ।ব ব্যবহার ও 
বেশ ভূষ। | 


৫২০ বঙ্গভাষা ও সাহত্য । 


একই প্রকারের কাপড় বলিয়। বোধ হয়, ভারতচন্ত্র “ধুয়ে গাতি হয়ে 
দেহ তসরেতে হাত” কথার এই “খুঞা” বস্ত্রের প্রতি নিগ্রহ দেখাইয়াছেন । 
স্ত্রীলোকগণের অন্গমার্জনার জন্য আমলকীই সাবানের কার্য্য 
করিত; স্বর্ণালঙ্কারেব সঙ্গে ফুল৪ অঙ্গরাগের একটি বিশেষ উপকরণ 
ছিল, বাজারে নানারূপ ফুল বিক্রয় হইত, শ্রীরুষ্বিজয়ে গোপিনীগণের 
বেশ করার প্রসঙ্গে “কিনিয়া ঠাপাব ফুল কেহ দেহি কাণে” পাইয়াছি। কিন্তু 
একজন বড় ইংরেজ লেখক ২0০০ 7200105 61181) 11) 105/675. 
এই উক্তি করিয়! উৎকৃষ্ট নাগকেণর, কুরুবক, চম্পক, পুল্প/গ ৪ মালতীর 
জাতি নষ্ট করিয়াছেন; স্ুন্দরীগণ এখন এই সব দেশীয় ফুল ছুঁইতে ভীত 
হইতে পারেন । পুকষগণ বালা পরিতে লজ্জা! বোধ করিতেন না, এ 
দরিদ্র ব্যক্তিও কর্ণে একটু সোণ। পরিয়। কৃতার্থ হইত, গুজরাটপুরীর 
সৌভাগ্য বর্ণন করিয়া কোটাল বলিতে ছে-_“নগবে নাগরজনা, কাণে লম্বমান 
"সাণা, বদনে গুবাক হাতে পান। চন্দনে চচ্চিত তনু, হেন দেখি যেন ভানু, তসর রঙ্গন 
পরিধান ॥*-(ক, ক, চ)। নিয়্শ্রেণীর লোকগণ “খোসানা” নামক একরূপ 
শীতবস্ত্র গায় দিত। বাঁজারে জিনিষ খরিদ করিতে গেলে প্রথমেই 
কড়ি-প্রতাশী ছুই ব্যক্তির সাক্ষাৎকার হইত; একজন লগ্মীচার্ধ্য,__ইনি 
পঞ্জিকা গুন।ইয়৷ কিছু যাচঞা। করিতেন, অপর “কুশারী” উপাধিবিশিষ্ট 
ওঝা, ইহার কাধে একটা বড় কুশের বোঝা থাঁকিত এবং ইনি বেদ পাঠ 
করিয়৷ অভ্যাগতকে আশীর্বাদ করতঃ কিছু যাচএঞ| কারিতেন। 


তিনশত বৎসর পুর্ধে বঙ্গদেশে শিক্ষার চ্চা খুব বেশী ছিল, শ্তামানন্দ 
১ সদেগাপ হইয়াও অতি অল্প বয়সেই ব্যাকরণ 

শাস্ত্রে কৃতী হইয়াছিলেন, ইহা তাহার বৈষ্ণব- 
ধন্ম গ্রহণের পূর্বে ; চণ্তীকাব্যে শ্রীপত্বিণিকের শাস্ত্রে অধিকারের বিষয় 
বর্ণিত হইয়াছে, তাহার পিতা. ধনপতি বণিক 9--“নাটক নাটিকা কাব ।ধাহার 
উল্লাম*_-বলিয়! প্রশংসিত হষুয়াছেন। সংস্কৃতটোলে বাঙ্গালা অক্ষরের 


বিদ্যা চচ্চ1। 
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সঙ্গে দেবনাগর অক্ষরেও পুস্তক ।লখিত হইত, ধনপতিবণিক সিংহলে 
“নাগরী বাঙ্গাল। রায় পড়িবার জানি ।" বাঁলয়া স্বীয় বিদ্যার পরিচয় দিতেছেন, 
টোলে পাঠারস্ত হইতে কি ভাবে অধ্যাপন! চলিত মাঁধবাচার্য্য তাহার বিবরণ 
দিয়াছেন--"চ বর্গাদি বর্গ যত, পড়িলেক ্রীমস্ত, কাগলয়ে প্রবেশিল মন ॥ কেয় 
কর কন আদি, কল কোব অবধি, রেফযুক্ত পড় যত ফল। | কিরি কিলি আক আত্ক, 
একাবধি যত অন্ধ, কাগলয়ে পরগণহ*ল বাল|॥ পৃঞ্জ। করি সবস্বতী, আন্নস্তিল। পাঠা 
পুঁথি, জানিবার সন্ধির প্রক।র। স্বরসদ্ধি পড়িয়।, সম পথেতে গিয়া, শব্দ সন্ধি জানিল। 
অপার £ চগ্ডিকার বর হেতুঞপড়িল৷ সকল ধাতু, দ্বিবিক।য় জানিতে কারণ। বন্ধ 
ণত্বজ্ঞান হয়, সংস্কৃতি কথ। কয় পারগ হইল! ব)ঁকরণ॥" কিন্তু চৈতন্ত- 
ভাগবতে দেখ! যায় টে।লেব উত্ধাতন ছাত্রগণ ব্যাকরণকে ণশশু 
শাস্ত্র বলিয়। উপেক্ষ/ করিতেন । নিয় শ্রেণীর মধ্যে অনেকে সংস্কতে 
বাৎপন্ন হইতেন, কিন্ত তাহার! বাঙ্গীনারই অন্ুণীলন বেশী করিতেন। 
২০০-_-১০০ বৎসর পূর্বের যতগুলি বাঙ্গাল! পথ পাইয়াছি, তাহা- 
দের অনেকগুলি নিয়শ্রেণীস্থ বাক্তির হাতের লেখা ; করেকটির কথ! 
উল্লেখ করিতেছি ;১-_হরিবংশ (১১৯০ সন ), লেখক শ্রীভাগামস্ত ধুপ, 
নৈষধ (১১৭৪ সন ), গেখক শ্রীমাঝ কাত, গঞঙ্জদ।স সেনেন দেব- 
বানী উপাখ্যান ( ১১৮৪ সন ) লেখুক শ্রীরমনাগাষণ গোপ, ক্রিষ/যে(গ- 
সার (সনের নির্দেশ নাই, ১৫০ বঙ্সর পুব্বের হস্তনাপ্‌ বানয়। বোধ 
হয়) লেখক শ্রীকালীচরণ গোপ, র।জ। রামদন্তের দণ্তীপব্ব (১৭০৭ এক) 
লেখক শারামপ্রাসাদ দেএ। এইরূপ আর অনেক পুবথ, আমাদের 
নিকট আছে। ব্রিপুরাজেলায় রাজপাড়া গ্রামে ১০০ বৎসনের প্রাচীন 
একখানি নলদময়স্তী এক ধোপা! বাড়ীতে আছে, উহ সেই ধোপার 
পিতামহের লেখা, ণেখাটি মুক্ত।র স্।য় গোটা গোটা, বড় স্ুন্দ্ । আমরা 
মধুন্দননাপিতরচিত নলদময়ন্তী কথা উল্লেখ কবিষাছি এবং এই 
নাপিত কবি যে তীহ|ব পিতামহের কবিত্ব-ঘশের গর্ষ কাররাছেন 
সে অংশ উদ্ধত করিয়াছি) গোবিন্দ কর্ধুধীররচিত কড়চা অতি প্রসিদ্ধ 


৪২২ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


্রন্থ। আমি জেলায় জেলায় প্রাচীন পুঁথি খুঁজিয় দেখিয়াছি, ভদ্রলোক- 
গণের ঘরে বাঙ্গাল! পুঁথি বড় বেশী নাই, কিন্তু ইতর লোৌকের ঘরে উহ! 
রাশি রাশি পাওয়া যায়? ইহান্দের দ্বারা প্রাচীন পুঁখিগুলি যেরূপ যত 
সহকারে রক্ষিত, তাহাতে বঙ্গীয়সাহিত্যসেবকগণ তাহাদিগের নিকট 
কৃতজ্ঞ থাকিবেন। 


এখন লেখা! পড়! শিখিলেই পৈতৃক ব্যবসায় ছাড়িয়া দিবার প্রবৃত্তি 
জন্মে) মধুহ্দননাপিত সংস্কৃত জানিতেন এবং স্বয়ং একজন কৰি 
ও কবির পৌত্র ছিলেন, কিন্তু তিনি বোধ হয় স্বীয় ব্যবসায় ছাড়িয়া 
দেন নাই । সে সময় ধশ্ম, আমোদ ও আত্মার উন্নতি কামনায় জ্ঞানের 
চষ্চা হইত) জ্ঞাঁনচর্চ৷ যে শ্রেণীনির্বিশেষে অর্থকরী, একথা তখন 
তাহারা জানিতেন ন। | 


নত্রীলেকদিগের মধো লেখাপড়ার চর্চা ছিল, পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা 
একজন শ্রেষ্ঠ স্ত্রীলোক কবির বিষয় আলো- 
চনা করিব। কবিকন্কণচণ্ীতে দৃষ্ট হয়, 
খুল্লনা স্বামীর অক্ষর চিনিতেন ও তাহ! লয়! সতিনীর সঙ্গে বাক্বিতগ! 
করিতেছেন,_ু-খুল্পনা বণিক্রমণী 7 বৈষ্ণব-সাহিত্যে জান! যায়, মহাপ্রভু 
যে ৩ই জন শ্রেষ্ঠ কৃপাপাত্রের কথা উল্লেখ করিতেন, তন্মধ্যে শিখিমাহি- 
তীর ভগ্ী মাঁধবী-_-২ জন; এই মাধবী অতি শুদ্ধাচারিণী বৈষ্বী ছিলেন, 
পদকল্পতরুতে "হাব রচিত অনেকগুলি সুন্দর পদ আছে (৭৮৮, ১৮০৪, 
২১৯২ এবং ২১৯৩ পদ দেখুন )। শ্ত্রীলোকগণের মধ্যে ওষধ করিবার 
প্রথা বড় 'বেণী ছিল, আমাদের খোট্টাভ্রাতাদের গালি নিতীস্ত অমূলক 
বলিয়া বোধ হয় না, জগন্নাথভীর্থে এখনও পাগ্ার! গাহিয়৷ থাকে,_ 
“ভ|ল বিরাজহা, উড়িয়া জগন্নথি। উড়িয়া মার্গে ক্ষীর খিচুড়ী, বাঙ্গালী মাগে ডাল ভাত, 
সাধু মার্গে দর্শন পর্শন মহা পরস।দ / বাঙ্গালিনী রমণী, পরমাহুন্দরী, দেখ, নয়নকতারণ, 


সত্রীশিক্ষ। | 


অষ্টম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট | ৫২৩ 


ভজন সাধন নাহি জানেত, জানে বাঙ্গালিনী চৌনা ॥” 
এই «টোনা” অর্থাৎ ওষধ করার বৃত্তান্ত 
মুকুন্দকবি বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি উপসংহারে নিজকে বৃদ্ধ 
বলিয়। বাচাইয়াছেন, “উবধ প্রবন্ধে কহে মুকুন্দ বিশারদ। বুড়াকে না করে বশ দারুণ 
উবধ ।” এই ওষধ দ্বারা ব্ণীকরণ প্রথা বিলাতেও চলিত ছিল, সেক্ষপীয়- 
রের ম্যাকবেথ নাটকে যাছুর উপকরণের এক লঙ্থ লিষ্টি দিয়াছেন, মৃকুন্দের 
তালিকা তাহার অনুন্ধপ ) 2৫615 9010. 69৩ 01 70509 9021৩ 06 012801১ 
10127 01 5102. ৬০০1 01 096 591] 06 5০20 11221075 168) 51175 ০01 ০%15, 
প্রভৃতি বিলাতী যাদুর পার্থ, “কচ্ছপের নখ, কাকের রক, ভ্জঙ্গের ছাল, কুম্তীরের 
দাত, বাছুড়ের পাখা, কাল কুকুরের পিত্ত, গোধিকার জাত, কোটরের পেঁচা,”_ইত্যাদি 
কবিকঙ্কণোক্ত উপকরণগুলি স্থান পাইতে পারে, এই ছাই ভন্মের উল্লেখ 
দ্বার প্রতীয়মান হইবে, মন্ুষ্যকল্পনা বীভৎস হইলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 
একই ভাবে কাধ্য করে, একই দ্রব্য খুঁজিয়া বেড়ায় এবং নরপ্রক্কৃতি 
সর্ধন্র যে এক সাধারণ নিয়মাধীন তাহা! প্রমাণ করে। 


স্ত্রীলোকের কুসংস্কার । 


বঙ্গীয় সমাজ এই সময় বৈষ্ণবভ।ব দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইয়া- 
ছিল, চণ্ীকাব্যে শ্রীমন্তের সহচব্রগণ 9 
| বিবাহোপলক্ষে আগত এয়োগণের নাম 
পড়িয়া দেখুন; তাহাদের অধিকাংশ নাম আমাদের চির-পরিচিত গোপ- 
বালক ও গেপিনীগণের ; শ্রীমস্ত বাল্যকালে শকটভঞ্জন, পৃতনাতৃণা- 
বর্তবধ প্রভৃতি খেলার অভিনয় করিতেছেন, নিরক্ষর কালকেতু ব্যাধ- 
পর্য্যন্ত কংস নদীর তীরে “হেথাই নরক স্বর্গ শুনি ভ।গবতে |” (ক, চ), বলিয়! 
ভাগবতের দোহাই দিতেছে । 
পূর্ববঙ্গের রাজেন্তরদীসকবি শকুস্তলোপাখ্যান প্রসঙ্গে সমাজে পাঁপ- 
পুণ্যেব যে আদর্শ আঁকিয়াছেন, বঙ্গের দুরপল্লী- 
গুলিতে বোধ "হয় এখনও ধর্দাধর্ের সেই 


বৈষ্বপ্রভাব | 


পাপ-পুণা-বিচার। 


৫২ও বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


শাসন কতক পারমাণে বিদ্যমান আছে, -:“ভক্তি করি ব্রাহ্মণ সেবা করে যেই জন। 
তার পুণা ব্রহ্ম! কৈতে না পারে আপন ॥ গোধন জলেতে যদি জল পান করে। তার 
ফলে সেই জন বায় স্ব্গপুরে ॥ কিন্তু পুফ্করিণী রিজার্ভ করিবার এই হুজ্ুগের 
সময় গোধনের জলপান করায় কোন পুষ্করিণীর মালিক পুণ্যসঞ্চয 
তাবিয়া স্থখী হবেন কিনা সন্দেহ । মহাঁপাঁপগুলির ভয়ও ইদানীং অনেক 
পারমাণে হাস হইয়াছে, পূর্বোক্ত কাব্যে এক্ট সব বাক্তি মহাঁপাপী বলিয়া 
নির্দি্& হইয়াছে,_নিষেধ দিবসে যে ম্ম্ত মাংস খায়। মাথে যুল1 খায় যে 
নিশ্বাল্য পুছে মায় ॥ কুলাঁচ।র ছাড়ি যেবা অনাচার করে। কুলবিদ্যা ছাড়ি যেব অন্য 
বিদয। ধরে ॥ ভোজনান্তে ক্ষৌর করে ন। করে বিচার । উত্তম অথমে অন্ন একত্র অ!হার ॥” 
এই শতাব্দীতে উহার অনেকগুল ধার! রদ হইয়াছে । 


আমরা পুর্ব পব্।থেঁর তালিকা ।দরা যাইতেছি,ক'বকন্কণ চণ্ডীতে।_ 
জ।ঙগল-_সেড, নাক-_গ্রন্থ-লেখক, ুপ--বাঞ্জন, উতা- 

শব্দার্থ । ডিযা-_ উত্তোলন করিয়।, উত্তরিল-_-পৌছিল, উধার-_ধার, 

পিছিলা-_ পূর্বববন্তা (“মংসেব পিছিল| ঝকী ধারি দেড় 

খুড়ি”)। জ্ট-_চুল, (“জটে ধবি মগ মে|মন কবিল। নিস্তার”, “জটে ধরি বাধে মহাবীরে,” 
এখন জট অর্থ “জট।” হইয়।ছে ), পিছে-- প্রতি, (“হাল পিছে এক তন্কা” ) নাবড্ো-_ 
ঠক, ক্রন্দন।-__কান্না, ন।ট্য।-_রঙগঙূমির অভিনেত। (“স্নান করি নীলান্বর, ধবে পূর্বব কলেবর, 
নাট্য়। ফিরায় যেন বেশ ।” ) উভরায়_উচ্চরবে, জেঠি (জে।ঠা )-_টিকটিকী, চিয়াইয়া-_ 
চেতন হইয়,। জাজি-ভ।জন, বাঝি--বাদি, আহড়ে-আড়ে (ণ্লুকায় গগনবাসী মেঘের 
আহড়ে” )। বাল।_বলক চারি বছণের হল বনিয়ার ব।লা” চও্ীকাবা ব্যতীত অপরাপর 
অনেক পুঁথিতেই “বালা” শব্দ বালক অর্থে ব্যবহৃত হইয়ছে। হহ। হিন্দীর অনুবপ) ব্যাজে__ 
লে (যৌবন করিয়া ডলি পো চাহিয়া! বাজে । কুলবতী জলাগ্রলী দিল কুললাজে ॥", 
এই ব্যাজ শব্দের অর্থ অনেক স্থলে গৌণ। দাঁন।--দানব, জরাধি-_জরাশ্রস্ত, পুরোধা__ 
পুরবাসী, মে__মমতা, লো--অশ্রু, কাতি-_কাইস্তে, বোটা _দন্তহীন, খও্--ওড়, ট।বা_ 
নেবু, রায়বার-__দৌতা, কঢা-কীচা (“বাড়ে যেন হাতী কঢা”) দিয়ড়ি ( দেউটা )-_ 
দীপ, তেক--অপতা, শশা (শশ।ক )-_খরগৌস, বরিয়াতি_-বরধাত্রা, বেসাতি-_ 
বাজারের সৃওদা, শাড়া (বা শাটা )__-«শটক, ঘ্বত, জল ও পিঠালী মিশ্রিত ছাঁন1।” 


অষ্টম অধ্যাধের পরিশিষ্ট । ৫১৫ 


(অক্ষয় বাবুর চতী, ১৫৫ পৃঃ ।) অপরাপর প্রথিতে _-দড়বড়-_তাড়াতাড়ি, অন্ুবন্ধ_ 
অবতারণা, গোড়াইল-_সাথে সাথে চলিল, কাণি-_ছেড়াবন্ত্, হটে-_ছলনায় (“মনসার 
হটে সাধু ভিক্ষা মাগি থাঁয়।”-_মনসার ভাসান )। ইট।ল--ইট, নেউটিয়া--ফিয়িয়া, 
গড়--প্রণাম, টোণ--তুণ, সমাধান_-শেষ (“নিমিষেট্ক জীবন যৌবন সমাধান,”-_মা, চ) 
সমসর-_তুলা, বুদ্ধাইল-_বুঝ।ইল, পাড়ে__ফেলে, (“অর্জুন কাটিয়া গড়ে, মুকুট ভূমিতে 
পড়ে।” কাশী), বাট--পথ, আগুসারি,_-অগসর হইয়া, সাবহিত -_সাবধান্ধ, সহজে-_ 
স্বভাবতঃ (এই শব্দ পূর্ব্বে মূল অর্থেই বাবহৃত হইত, এখন অর্থচ্রাতি হইয়াছে । ) 
আচরণ--ভ্রমণ, বিচরণ (“প্রেত কাক কুকুরাদি করে আচরণ ।” (রসায়ন ), চৌরস-_- 
প্রসারিত (*্টাচর-চিকুর রামের চৌরস কপাল,” “__ রামায়ণ), গদ্য_ঠাঠা| (“হেন বুঝি 
গদা মোরে করিল যুবতী”--মা, চ)। পাখর--পাপড়ি, নাট-নৃতা, ডলি--অবতরণ কর, 
উড়ন-_পরিধান করা, খণ্-_এই শব্দ পূর্ব্বে নানাবপ শব্দের সহিতই যুক্ত হইত, যথা চিরা- 
খণ্ড, দৃধিখ্, চোরখও, ইত্যাদি, “খণ্ড, কোন কোন সময “ভগ্ন” "অর্থে প্রযুক্ত হইত, থা 
“খণ্ড কপালিনী”; উজী--সেজা, মেড়--প্রতিমা-পঞ্জর, আশ্বাস-_আশঙ্কা (“উপায 
করিয়া গেলে আশ্বাস ঘুচিবে” জগতরাম রায়ের রামায়ণ । ), শারি-_নিন্দাবাদ। 
বিভক্কিগুলি পূর্ববঙ্গ 9 প.শ্চমবঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন রূপ; সে সম্বন্ধে 
" আমরা পুর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা এ অধ]া- 
য়ে৪ অনেকাংশে খাঁটিবে ॥ পুর্বশঙ্গের পু'থিতে 
“সংন্েপে কহিল্‌”__অের্থ “সংক্ষেপে কহিলঃম”') “একই দেখিল আমি তোমা যোগ্য বর।” 
ইত্যাদি ভাবের প্রয়োগ অনেক দৃষ্ট হয়; জগত্রামের রাম্বায়ণে_-“সীতা 
ভেউ দিয়া শিব মাগরিব রাবণে।” এইরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয়; এইরূপ ব্যবহার 
পশ্চিমবঙ্গ হইতে এখন উঠিয়া গেলেও পূর্ববঙ্গে প্রচলিত আছে ; কর্তৃ- 
কারকের পর ক্রিয়ার নান! অদ্ভুত আকার উভয় স্থলের প্রাচীন পুঁথিতেট 
বিস্তর পায়! যায়, তৎসম্বন্ধে প্রাচীন পু*থি হরে উদ্ধত অংশগুলি পাঠ 
করিলেই জানা যাইতে পারে । 
প্রাচীন বঙ্গদাহিতোর কয়েকটি বা বিষয় ছিল, এ সম্বন্ধে ৯৫-৯৮ 
রর একবার উল্লেখ করা হইয়াছে ) সেই 
ধা বিষয়গুর্লি সংক্ষেপে এই ভাবে বিভাগ 


বিভক্তি । 


কতকগুলি বধ! বিষয়। 


৫২৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


করা যাইতে পারে £--১। বারমাসী, বাঙ্গালা মুলুক বড়খতুর প্পিয়- 
লীলাক্ষেত্র ঃ বারমাসের বারটি রূপ প্রকৃতির পটে পরিষ্কার রেখায় অঙ্কিত 
হয়, কবিগণ বৎসরের বারখানি সুখ ছঃখের চিত্র স্থন্দররূপে আঁকিয় 
দেখাইয়াছেন। ২। অবরোধক্রিষ্টা বঙ্গীয় সীমস্তিনীগণ যখন একটু 
মুক্তি পাঁন, তখন তাহাদের কতকটা অসতর্ক গ চঞ্চল হইয়৷ পড়া স্বাভা- 
বিক, কবিগণ শ্তামের বাণীর তান কি বিবাহ বাসর উপলক্ষ করিয়! ঘরের 
বউগুলির অনভ্যন্ত স্বাধীনতার মূর্তি দেখ|ইয়ছেন, কাহারও কবরী অর্দ- 
মুক্ত, কাহারও সমস্ত অলঙ্ক।র পরা হয় নাই, অদ্ধ অঙ্গে অলঙ্কার পরা, 
অপরাদ্ধ এলোথেলে! যেন কোন চিত্রকরের তুলির অসম্পূর্ণ স্ষ্টি, ইহাদের 
উঁকি ঝুঁকি কতকটা অস্বাভাবিক ও-_“হারাবতী এক ডাকে ভেঙ্গে আনে পাড়া” 
(ক ক, চ) প্রভৃতি অসংযত ক্ষতির অভিনয় বর্ণনায় কবিগণ সুন্দরীদিগের 
মোহিনীশক্তি দেখিতে স্থুবিধা দেন নাই ; ভাগবতের একাংশে এই 
চিত্রের প্রথম ছায়! পাত হইয়ছল । ৩। পুকুর ঘাটে রমণী । বঙ্গের পল্লী- 
গ্রামঝাসিনী রমণীগণ বাহিরের লোকদিগকে স্বীর রূপ দেখিবার একবার 
স্থবিধ! দেন, পুকুরের জলে যখন পদ্মমুখ ভাসিয়৷ উঠে ও নিগ্ধকাঁন্ত ফুটিয়। 
উঠে, ত্বখন সেইরূপ কবির লেখনীর বিষয় হইতে পাবে । বিদ্যাপতি 
হইতে আলোয়/ল পর্যাস্ত বু সংখাক কবি আত্রবস্ত্রে কুম্তকক্ষে রমণীগণের 
গৃহ্প্রত্যাগমমের মুগ্ধকর আলোকচিত্র উঠাইয়াছেন। ৪ দাম্পত্য- 
কলহ-_বিদেশ-বিদ্বেষী বাঙ্গালীগণের ঘরে বসিয়া স্ত্রীর গালি খাওয়া 
নিত্যকম্ম, এই গালির স্বাদ সর্বদা তিক্ত নহে, একটু মধুরত্ব আছে, 
তারপর বুদ্ধ স্বামীর "ঘাড়ে যুবতীভার্ধ্যার ক্রোধবৃষ্টি, কুলীনদিগের 
কুপায় ভুলললনার বিড়ম্বনা দাম্পত্য প্রেমে অন্রোগ,--কবিগণ, 
শিবপার্ধতী প্রসঙ্গ উপলক্ষ করিয়া চান্রত করিয়াছেন । ৫&। পতি- 
নিঙ্দা, ইহ! লইয়া! অনেক অন্লীলকথা৷ বঙ্গসাহিতা কলুষিত করিয়াছে, 
অশ্লীল বিষয়ের সঙ্গে আমাদের কোন সহান্গভূৃতি নাই, কিন্ত 


অষ্টম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট । ৫২৭ 


এই পতি-নিন্টা এতগুলি কৰি বর্ণনা করিয়াছেন, যে সমাজ ব্যাপিয়া 
ইহার কারণ ছিল বলিয়! বোধ হয়, ইহা নেহাৎ কল্পনা নহে ; “কঠিন ব্যঞ্জন 
আমি যেই দিন রাধি। মারয়ে পিড়ার বাঁড়ি কোণে বসি কাঁদি $”-_-( ক' চ) প্রভৃতি 
উক্তি মর্দের; পিতা মাতা অর্থাদির লোভে ' প্রাণপ্রিয় কন্যাগুলিকে জলে 
তাসাইতেন, তাহার! সেই জলে পড়িয়া আজীবন ভাদিতে থাকিত, কিছু 
বলিতে পারিত না-_তাহাঁদের অবস্থা চণ্তীদাসের কথায় বলা যাইতে 
পারে-_“বদন থকিন্, না পারি বলিতে, তেগ্র সে অবলা! নাম।” ৬ | হন্ুমান-__ 
এই সমুদ্র-লজ্ঘন সেতুবন্ধন:পটু বীরচুড়ামণি বঙ্গসাহিত্যের দেবদেবীগণের 
দক্ষিণহস্ত ; সমুদ্রে ঝড় উঠ(ইতে হইবে, বড় প্রাচীগ উঠাইতে হইবে, 
এ সমস্ত ব্যাপারেই দেব দ্রেবীগণ হন্থমানের এরণাপনন, কিন্ত বান্ীকির 
এই মহাচরিত্র বঙ্গীয় সাহিত্যে শুধু একটি বানরে পরিণত হইয়াছে । ৭। 
শিশু-কন্তাকে স্বামীর ঘরে প্রেরণ সময় পিতৃগৃহ বে কারুণ্যপূণ বেদনার 
তরঙ্গে প্লাবিত হইত, তাহ! লইয়া কবিগণ উমা ও মেনকা-সংবাদ বর্ণন 
করিয়াছেন । 
এই নির্ধারিত বিষয়গুলি লইয়! বঙ্গীয় কবিগণের প্রতিভা খেলিয়াছে, 
এই বিষয়গুলি প্রাচীন কবিগণের লেখনীর সাধারণ সম্পন্তি ; দেব- 
দেবীর ভাণ করিয়া কাঁব্যপটে বঙ্গীয় গৃহস্থালীর দৃপ্ত উদবাটিত হইয়াছে । 
বঙ্গীয় প্রাচীন পুঁথির অনেকগুলি বখন মুদ্রিত হহবে, তখন পাঠক এই 
বাধা বিষয়গুলি কোন্‌ কবির হন্তে কিরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা 
নিরূপণ করিতে সুবিধা পাইবেন । 
আমর! যে অধ্যায়ের সন্নিহিত হইতেছি, তাহার আভাস এই অধ্যায়- 
বর্ণিত নানা পুস্তকে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া 
৮০ গিয়াছে) ' চণ্ীর চৌত্রিশঅক্ষরা স্ত্তি 
( চৌতিণ! ) অনেকগুলি প্রাচীন পুথিতে দেখা 
যায়) এই “চৌতিশা” শুধু শব্ধ লইয়! খেলা,--উহা৷ অনেক স্থলে শ্রুতিকটু 


৫১৮ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য । 


হইয়াছে, বথা--“টিটকারী টকারে হইনু পরাঞ্জয়ী। টক্কারিয়া রক্ষা কর মোরে 
কুপাময়ী ॥” এই কোমল গীতি-কবিতার দেশে শ্রুতি-কটুতার অপরাধে 
কবির ফীঁসি হইতে পারে, জুয়দেব এই আজ্ঞা দিতেন। যাহাহউক 
শ্রুতিকটুতাসত্বেও এইরূপ শব লইয়া খেলা হইতে ভাষ! সাঁজাইবার চেষ্টা 
মারন্ধ হয়, মাধবাচার্ষোর চণ্তীতে “ঘুচ।ও মনের ব্লোষ, কর পতি পরিতোষ, দিযাত 
বিরাটহুত দান।” পাণয়া যায়, এই মুন্সীয়ানা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই 
চেষ্টার বিকাশ পরবর্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টবা। প্রকৃত প্রেমরসের অভাব 
হইলে হীরামালিনীগিরি আরম্ভ হয়, কবিকস্কণ চণ্ডী হইতেই লিপিচাতুর্য্যের 
হস্তে কবিতাস্ুন্দরীর ত্রষ্টামীর পৃর্বাভাষ পাওয়! যায়, নিম্নলিখিত অংশটি 
(দখুন--“অশোক কিংশুক ফুল, হইল যেন চন্ষুশূল, কেতকী কুস্ম কামকুস্ত। বৈরি 
পুশ্থুমবাণ, অন্তির করয় পণ, ঝাট নাশ য।ওরে বনন্ত ॥ শুইলে নলিনীদলে, কলেবর 
ঘর জ্বলে, জল দিলে নহে প্রতিকাব। মলয়েব সমীরণ, অগিকণ! বরিষণ, পতি বিনে 
“বন অসার” কবিকন্কণ চণ্ডীতেই অ।মরা ভারতচন্ত্রী উপমার প্রথমোদ্যম 
(দিতে পাই- _“গৌবীবদন শোভা, লিখিতে না পারি কিবা, দিনে চন্দ্র নাহি দেয় 
।*খা। স্্রানচন্দ্র এই শোকে, না বিচারি সর্বলে।কে, মিছে বলে কম্কণের রেখা ॥ গৌরীব 
“ণন কচি, দেখি দাঁড়ম্ব বিচি, মলিন হইল লঙ্জাভরে। হেন বুঝি অনুমানে, এই শোক 
+ রি মনে, সকুকালে দাড়ি বিদরে ॥” পরবর্তী অধ্যায়ে এই বাক্য-কলা ও 
'পপিচুঞ্রীর জীকালে বিকাশ দেখিতে পাইব । 


নবম অধ্যায় । 


০ 


কুষ্তচন্দ্রীয় যুগ 


অথবা 
নবদ্থীপের দ্বিতীয় যুগ । 


১। নবদীপ ও কৃষ্ণচন্দ্র । 
২। সাহিত্যে নুতন আদর্শ। 
৩। কাব্যশাখা । 

৪ | গ্রীতি-শাখ।। 

১। নবদ্বীপ ও রুষ্চন্দ্র। 


নবদীপ হইতে লক্ষ্ণসেন স্বাধীনতার পতাকা! ফেলিয়৷ পলাইয়া 
গিয়াছিলেন ; নবদ্বীপের অঙ্কারূঢ় হুইয়ু| জয়দেব- 
কবি স্থধাময় গানে বজদেশ পরিপ্লীবিত করিয়া- 
"ছিলেন; তারপর নবদ্বীপ ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতচ্চার স্থান হইয়া 
্াড়াইয়াছিল। আধুনিক কালে মহাপ্রভুর পদধূলি দ্বারা ইহা বঙগদেশের 
শ্রেষ্ঠ তীর্থঘে পরিণত হইয়াছে,_নবদ্বীপের ধুলিরেণুতে হ্বদয়বান্‌ বাঙ্গালী 
'অশ্রপাত করিবেন । |] 
বঙ্গীয় সমাজের অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছিল । যুগে যুগে স্বতেরি শাসন 
লইয়৷ প্রতিভাবান্‌ ব্যক্তি পতিত সমাজকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন? 
কিন্ত দৈববরে দিন্থিজনী রাজা যেরূপ সমস্ত বলপ্রয়োগ দ্বারাও কৈলাস 
পর্বতকে কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়াই অসমর্থ হইয়া! পড়িয়াছিলেন, এই 


৩৪ 


নবদ্বীপের অবস্থাত্তর | 


৫৩০ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য | 


গি্লিতুল্য অচল সমাক্ষের নিকট ধর্বীরের প্রাণাস্ত চেষ্টাও সেইক্প 
বিফল হইয়! পড়ে । যে নবদ্বীপে বৈষ্ণবগণ এক সময়ে মেঘদর্শনে কৃক্গভ্রম 
করিয়া প্রেমাবেশে পাগল হইতেন, সেই স্থানে ভারতচন্দ্রের শিষ্যগণ 
ন্ক/রিত কদণ্ব কি দাড়ি দর্শনে কুভাবনায় কণ্টকিত হুইয়! রান্রি জাগরণ 
করিতে লাগিলেন । এই সময় নবদীপের রাজ! কৃষ্চন্দ্র বলগদেশের 
যুগাবতার। বঙ্গদেশ তখন বর্গীর হাঙ্গামে অস্থির ছিল; ইহার কিছু পরে 
নবদ্বীপে যে সংক্রামক ব্যাধির আবির্ভাব হয়, তাহাতে ৯ অংশ লেক নষ্ট 
হইয়া যায়, “১৭৮০ খৃষ্টান্ধে ডাকাতের দল বঙ্গদেশে ৫০০০০ গৃহ ও ২০০ লোক 
অগ্রিতে দগ্ধ কৰে ।” (হন্টাব, এন।লস্‌ অব বাল বেঙ্গল ৭০ পৃঃ)। এইসময় দ্বিজ- 
ভারতচন্দ্র, স্থীয়প্রভৃ--“সদ৷ জ্যোৎস্াময় ছুই পক্ষ”-_-সেবী নৃপনন্দনের জন্ 
কামোদ্দীপক বটিক! প্রস্তত করিতেছিলেন ; জাতীয় চরিত্রের এই হীন- 
তায় ভাবী রাষ্ট্রবিপ্রবের পথ স্থগম হইয়াছিল | এই বিঞ্লববন্তায় “ডুবে মরে 
মবদঙ্গী মৃদক্গ বুকে কবি। কালোয়াত মরিল বীণাব লাউ ধরি ॥”--দরশাটি হইয়াছিল, 
অযোধ্যার ওয়াজেদআলি তাহা সাক্ষী | 

কিন্ত দৌবে গুণে স্থাষ্টি ; পৌরুষতরুর ভগ্নকাণ্ড বেষ্টন করিয়! “ললিত 
লবঙ্গলতার” ন্যাষ সুকুমার বিদ্যাগুলি লতাইয়া উঠিল। ক্ৃষ্ণচন্দ্রে 
সভায় বিশ্রাম খা গায়েনের ওস্তাদি গানের মুচ্ছনা, গদাধর তর্কালঙ্কারের 
পুরাণ পাঠ ও ভারতচন্দ্রের কবিতা দেশময় যে মধুর ভাব বিকীরণ করিতে 
লাগিল, তাহ! এই রাঁজ-নৈতিক বাদলের মধ্যে মনোরম রৌদ্রের মত 
মৃদুহান্ত করিতেছিল ; নবদ্বীপ হইতে একদা নিঃস্বার্থ ও নির্মল প্রেমের 
রপ্তানি হইত, এখন নব্দ্বীপাঁধিকার হইতে ভারতচন্দ্রের কবিতা, শাস্তিপুরে 
ধুতি ও ক্কষ্ণনগরের পৃতুল বস্তায় বস্তায় বিক্রয়ের জন্ত দেশে দেশে প্রেরিত 
হইতে লাগিল। ধূর্তৃতা ও প্রতারণা _-চরিত্র-হীনতার সঙ্গী, নবদ্ধীপের 
রাজসভায় এই সব শিক্ষার জন্য টোল প্রতিষ্ঠিত হইল । আমর! এখানে 
যুগাবার রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র চরিব্র সংক্ষেপে আলোচনা করিব! 


নবন্বীপ ও কৃষ্ণচন্দ্র । ৫৩১ 


কুষ্চজ্। 
১৭১০ খুঃ অবে কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন? তাহার পিভৃব্য রাম- 
গোঁপালেরই রাজ! হইবার কথ! ছিল, কিন্ত 
তিনি পথে তাঅকুটপ্রিয় পিতৃব্যমহাশয়ের 
বিলম্ব সংঘটন করিয়! নন্বাব-দরবারে অগ্রে উপস্থিত হন এবং বুক্চাতুরী 
দ্বারা রাজ্য দখল করেন । আলিবর্দি খা তাহাকে এতদূর ভালবাসিতেন 
যে, তাহাকে রাজসভায় না দেখিলে তাহার সম্বন্ধে সাগ্রহে অনুসন্ধান 
করিতেন এবং তাহাকে ধর্ম্চন্ত্র উপাধি দিয়াছিলেন; কিন্তু এই ধর্শচন্ত্ু- 
মহাশয় প্রতারণাপূর্বক আলিবদ্ধী খাকে স্বীয় রাজোর অনুর্ধবর ভূমিগুলি 
দেখাইয়া! ২০ লক্ষ টাকা মাপ পান। যখন মীরকাশেমের হস্তে বন্দী, 
মৃত্যুর আত্তা তাহার মন্তকের উপর, তখন তিনি পুত্র শিবরামকে লইয়া 
এক বিরাট পুজার ফাঁদ পাতিয়া উদ্ধার হইয়া আদেন। কনিষ্ঠ পুত্র শততৃচন্্ 
দেওয়ান গঙ্গাগোবিশ্দকে আয়ত্ত করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রবঞ্চনা করিতে 
চেষ্টা করিলে কৃষ্ণচন্দ্র হেহঙ্গ স-পত্ধীকে একছড়৷ মুক্তার হার উপহার দিয়া 
পুত্রের উদ্দেশ্ত বিফল করেন । ইংরেজ আনিতে যে ষড়যন্ত্র হয়, কৃষ্ণচন্জ্ 
তাহার গুরু । রাঁজবল্লভের হাতে “রাখি” বীধিয়া তিনি ঢাকার নবাব- 
সরকারে কয়েক লক্ষ টাক! মাপ লইয়। আসেন, অথচ রাজবুল্লভের বিধবা 
বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা চক্রাস্ত রিয়া বিফল করেন। তাঁহার অন্ুচর- 
গণের কেহ কেহ উপস্থিত ধূর্ততায় তাহার সমকক্ষ ছিলেন্ন; নবাব 
যখন অগ্রদীপে লোৌকজন বিনষ্ট হওয়ার সংবাদে কুদ্ধ হইয়া প্রশ্ন করেন, 
*অগ্রদ্বীপ কাহার ?” তখন অগ্রত্ধীপের মালিকের মোক্তার বিপদ 
আশঙ্ক। করিয়া চুপ হইয়! রহিল, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের মোক্তার উপস্থিত হইয়া 
বলিলেন, প্এস্থল মহারাজ কৃষন্দ্রে্, তৎপর উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা 
লোকহত্যার একটী কৈফিয়ৎ দিয়া উক্ত স্থান কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যান্তর্গত 
করিয়া লইলেন। বীরোচিত সৎসাহসের' অভাব খাকিলেও কুট রাজ- 


কৃষ্চন্ত্রের রাজ-নীতি। 


৫৩২ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য। 


নীতিতে কৃষ্ণচন্দ্র অতি প্রাজ্ঞ ছিলেন। পরবর্তী সময়ে মুসলমান শাসন 
এই কুট রাজনীতি-আশ্রিত হইয়াছিল। মুসলমান দরবারের ছূর্নীতিগুলি 
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অনেকাংশে অনুসরণ করিয়াছিলেন; এক সময় মোগল- 
সম্রাট পুত্রের ব্যাধি নিজে গ্রহণ করিয়৷ নিজের প্রাণ দিয়া পুত্রকে 
বাঁচাইয়াছিলেন, এরপ প্রবাদ আছে; কিন্ত শেষসময়ে মুসলমান- 
সমাটগণের রাজপ্রাসাদ অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার ত্রীড়াক্ষেত্র হইয়াছিল,_ 
পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের ষড়যন্ত্র, পুত্রের হস্তে পিত৷ বন্দী, ভ্রাতৃহনন প্রভৃতি 
পাতক মুসলমান ইতিহাস কলুষিত করিয়াছে; হিন্দুর চক্ষে এই সকল- 
পাপ অতি অস্বাভাবিক ; কিন্তু কষ্ণচন্দ্রের যোগ্যপুত্র শভৃচন্ত্র পিতা এবং 
জোষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু রটাইয়া নিজে রাজ.গী লইয়াছিলেন ) কৃষ্ণচন্দ্র এই 
ব্যবহারে মর্দপীড়িত হইয়! গঙ্গাগোবিন্দের নিকট ছুই ছত্র কবিতা লিখিয়া- 
ছিলেন--পুত্র অবাধা, দরবার অসাধ্য । যা করেন গঙ্গাগোবিন্দ ॥” বস্তত পুত্রের 
বিশেষ দোষ নাই, তাহারও পড়া শুনা রাজসভার টোলেই 
হইয়াছিল । 


কিন্ত কৃষ্ণচন্দ্র রাজ্য শাসনে ও সংরক্ষণে যেরূপ ক্ষমতা বেখাইয়াছেন, 
তাহা অতীব প্রশংসনীয় ; সিংহাসনারোহণের 
সময় তাহার খণ দশ লক্ষ টাকার উপর ছিল, 
ইহ! ছাড়া বার লক্ষ টাক! নজরানার জন্য মহাবদ্জঙ্গ তাহাকে বন্দী করিয়া- 
ছিলেন, ত্তিনি এই সমস্ত খণ হইতে মুক্ত হইয়া তাহার রাজ্য অনেক 
পরিমাণে বাড়াইয়াছিলেন ; তিনি “শিব-নিবাসকে” ইন্দ্রপুর্ীর মত সাজা- 
ইয়াছিলেন, তাহার উৎসাহে স্থপতি-বিদ্যার উন্নতি হইয়াছিল; তাহার 
প্রতিষ্ঠিত 'কোন কোন দেবমন্দির এখনও বঙ্গদেশের গৌরব। একটির সম্বন্ধে 
লিখিত হইয়াছে £--"এমন হুদার কুপ্রশত্ত ও দুদ পুজার প্র/সাদ এবং এরূপ উন্নত 
ও দুঢ়তর মন্দির বঙ্গদেশের অন্য কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না”'__ক্ষিতীশবংশাবলী, ৬১ পৃঃ) । 
তাঁহার পূর্বপুকবগণের-_বিশেষ তাহার-বস্বে ক্ষ্ণনগরের কুস্তকারগণ 


তাহার র।জ্য-শাসন। 


নবন্ীপ ও কৃষ্ণচন্দ্র । ৫৩৩ 


এরপ স্ন্দর মূর্তি গড়িতে শিখিয়াছিল, তাহার উৎসাহে শীস্তিপুরের 
ধুতির যশঃ দেশবিখ্যাত। 
কৃষ্চন্ত্র নিজে সংস্কতে বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন । তাহার সভায় কেবল 
কবিগণের আদ্র ছিল এমত নহে? দর্শন, 
ব্যানুরাগ।  » ভ্তায়, স্বৃত, ধর্ম--এ সমস্ত বিষয়েরই সেখানে 
চচ্চা হইত । তিনি এই সর্ববশাস্ত্র চষ্চায়ই নিজে যোগ দিতেন, এবং বিভিন্ন 
শাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিতগণের গুণের আদর করিতে জানিতেন? তিনি 
হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচম্পতি ও রামগোপাল সার্বভৌমের সঙ্গে 
ন্তায়ের কুটবিচার করিতে পারিতেন ; প্রাণনাথ স্তায়পঞ্চানন, গোপাল- 
স্তায়ালঙ্কার ও রামানন্দ বাচস্পতির সঙ্গে ধর্শান্ত্রে তত্ব নিরূপণ করিতেন 
এবং শিবরাম বাচস্পতি, রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ ও বীরেশ্বর স্তায়পঞ্চাননের 
সঙ্গে ষড় দর্শন সন্বদ্ধে কথোপকথন করিতে সক্ষম ছিলেন; বাণেশ্বর 
তাহার সভার রাজকবি ছিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র তাহার সঙ্গে সংস্কত কবিত। 
, প্রণয়ন করিতেন । এই উচ্চ-শিক্ষিত কূটরাজ- 
নীতিপ্রীজ্ঞ, মহিমান্বিত রাঁজচক্রবর্তী একটি 
পল্লীগ্রামের ইতরশ্রেণীব ব্যক্তির স্তর কৌতুকপ্রিয় ছিলেন » তাহার 
কৌতুকরাশিতে স্থরুচি কি সংবত ভদ্রতা ছিল না, কিন্তু সেখুলি চা্লস্‌ 
দি সেকেণ্ডের পরিহাস হইতে বেশী দৃূষণীয় বলিয়া! গণ্য*হইবে না। 
কৌতুকার্থ রাজসভায় তিনটী লোক নিয়োজিত ছিলেন; ১ম-_গোঁপাল- 
ভখড়, এই ব্যক্তির নাম এখন দেশবিখ্যাত, গোপাল নরন্ুন্দরকুলের 
মুখ উজ্জল করিয়াছিলেন। ২য়-_হাস্তার্ণৰ'*উপাধিবিশিষ্ট জনৈক 
সভাসদ, ইহার বাড়ী বি্বপু্ধরিণী, ইনি বারেন্্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ইহার 
নকল করিবার বিলক্ষণ শক্তি ছিল। , ওয়-_মুক্ারাম মুখোপাধ্যায়, 
ইহার বাড়ী বীরনর্গর, রাজার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ ছিল না, সুরসিক 
দেখিয়া! রাজা ইহাকে “বৈবাহিক' বলিয়া ডীকিতেন। এই ব্যক্তিত্রয়ের 


কৌতুকপ্রিয়তা | 


€৩৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


কৌতুকাভিনয়ে রাজসভায় হাঁন্ত ও বীভৎস রসের শ্রাদ্ধ হইত ;-- 
নমুনা! এইরূপ,- গোপাল ভাডের স্থন্দর ছেলেটি দেখিয়া একদিন 
রাজা বলিলেন “এ যে রাজপুত্র দেখছি!” গোপালের উত্তর-_ 
পন্য তুই ছেলে, তোর কল্যাণে আমি রাজপুত্রের বাপ হইলাম ।” 
মুক্তারাম্রে বাড়ী বীরনগরের কোন ছুষ্ট গ্লোক কৌশলে অন্ত এক 
ব্যক্তির স্ত্রী বিক্রয় করাতে রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন--- 
“মুখুষ্যে, তোমাদের ওখানে কি বউ বিক্রীত হয়?” তিনি উত্তর 
করিলেন, “ই! মহারাজ, গত মাত্রেই” । রাজ! একদিন প্রাতে মুক্তারামকে 
বলিলেন-_-“মুখুষ্যে, গতরাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছি যেন তুমি বিষ্টার 
হদে ও আমি পায়েসের হুদে পড়িয়াছি।” তিনি উত্তর করিলেন, 
“ধম্মীবতার আমিও এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি, কেবল বিশেষ এই যে হুদ 
হইতে উত্থান করিয়! আমরা পরস্পরের গাত্র লেহন করিতেছি ।” রাজ- 
সভায় এইরূপ রহস্তের ধূলিখেলা হইত, রাজ! এই তিনটি ভাড় প্রতি- 
পালন করিয়া তাহাদের নিক্ষিপ্ত মুষ্টি মুষ্টি ধূলি খাইতেন ও হাসিতেন। 
এই আমোদ প্রমোদ ভিন্ন রাজ! শান্ত্রীলোচন! করিতেন, রাজ্য বিস্তা- 
রের নূতন নূতন উপাঁয় উদ্ভাবন করিতেন, শিল্পের উন্নতি জন্য নাঁনারূপ 
উৎসাহ দিতেন ও ভারতচন্ত্রকে দিয় তোটক ছন্দে কবিতাক্লিখাইতেন । 
বিলানের এই বিবিধ সম্ভারের মধ্যে নিশ্মল প্রেমের কথা কেহ শুনাইতে 
গেলে উগ্রহাসাম্পদ হইত) রাজা “কেবল চৈতগ্ঘোপসক সম্প্রদায়ের প্রতি 
বিদ্বেষ করিতেন” ( ক্ষিতীশবংশাবলী ২৯ পৃঃ)। কুষ্চন্দ্র শিব ও শক্তির বিশেষ 
উপাসক ছিলেন, ভারতচন্ত্র যখন চণ্ডীর দশাবতাঁর বর্ণনা করিয়া লিখি- 
তেন,--"ছারত কহিছে মাগো! এই দশ,রূপে । দশ দিকে রক্ষা কর কৃষ্ণচন্দ্র ভূপে ॥” 
তখন, আমরা কল্পনা-নেত্রে দেখিতে ' পাই, রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র তক্তিপুর্ণ 
গলদশ্রুনেত্রে প্রিরকবির প্রতি অনুণ্রহ-হান্ত বিতরণ করিতেছেন । 
. এই শাস্ত্রচ্চা, সুকুমার বিদ্যায় অনুরাগ, কূটনীতি, কুরুচি ও'বিলাস- 


সাহিত্যে নুতন আদর্শ । ৫৩৫ 


প্রির়তা এই যুগের সাহিত্যকে একরূপ মিশ্রিত ছাচে গঠিত করিয়াছে, 
তাহার দোষ গুগ পাঠকের বিচারাধীন করিতেছি । 


২। নাহিত্যে নুতন আদর্শ। 


বস্ততঃ বাঙ্গালা কবিতৃ! এখন আর “কৃষকের গান” নহে; এখন বঙ্গ- 
তাষা ন্বতাবস্ুন্দরী লজ্জাবতী পল্লীবধূটির মত শুধু পল্লীকবির আদরের 
জিনিষ নহে। ইহ।র প্রতি সংস্কৃত ও ফাশীর বড় বড় পণ্ডিতগণের নজর 
*পড়িয়াছে, অলঙ্কারের বাহুল্যে শ্বভাবরূপ 
ঢাকা পড়িয়াছে; এখন বঙ্গভাষা রাজসভায় 
অনুগৃহীতা, পল্লীবাসিনীর সাদ! ভূ'ইফুলের মত প্রাণটি ইহার আর নাই, 
সম্কুচিত সৌন্দর্য্য ও নিঙ্কাম প্রেমের আবেগ ইহা! পল্লী গ্রামে ফেলিয়! 
আসিয়াছে, রাজসভাতে ইহার কামকলাপূর্ণ ক্রীড়ায় দর্শকবৃন্দের চিন্তে 
উত্তপ্ত মদিরার উল্লাস প্রীবাহিত হয়, এবং নীলনিচোলের অসংযত 
বিক্ষেপে নানা আভরণের জ্যোতি ফুটিয়৷ উঠে । 


কবিগণ এখন বুদ্ধি-সাগর মন্থন করিয়! রূপবর্ণনার উৎপত্তি করেন, 
যিনি কৃল্ননার কুহক স্থষ্টি করিতে, যত পটু, 
তিনি তত প্রশংসনীয়) প্রক্কৃত রূপের আর কে 
খোজ করে! আমর! নৈষধ-চরিত হইতে একটি অংশ ভুলিয়া দেখাই- 
তেছি, পাঠক দেখিবেন বঙ্গভাষা কোন্‌ আদর্শের অনুসরণ করিতেছিল ১-_ 
“হে রাজন্‌! দময়স্তীর চুলের কথা কি বলিব? পশু হরিণ যে চামরশীয পুচ্ছরূপে 
গশ্চাৎভাগে রাখিয় তিরস্কৃত করে, সেই চামরের সঙ্গে কিদময়স্তীর চুলের তুলনা*দিতে 
ইচ্ছ। হয় ?”, “দময়স্তীর চক্ষু হরিণের চক্ষু হইতেও হুদার, তাই হরিণ ভুমিতলে ক্ষ্রাধাত 
করিয়া শ্বীয় পরাজয় ও ক্ষোভ €াবণা করিতেছে।”--*বিধাত চক্রের শ্ররেষ্ঠভাগ গ্রহণ 
করিয়া দময়স্ভীর মুখ নির্মাণ করিয়।ছেন, এই জন্য চন্রমগুলে একটা গর্ভ হইয়াছে, লে!কে 
তাহাকে কলঙ্ক বলে।” £দরস্তীর মুখ দেখিয়৷ পন্মগুলি পরাজয় চিহু-ন্থরূপ জলহুর্গে 
বাস করিতেছে, অদ্যাপি উঠিতে সাহস পাইতেছে না।” “দময়ন্তীর পূর্বে বিধাতা যত 


র।জমভ। বঙ্গভাষা | 


রূপবর্ণনায় উপমার বিকৃতি । 


৫৩৬ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


রমণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহ! শিক্ষানবিদের মক্সের মত, তারপর যেগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন, 
তাহা তুলনায় দময়স্তীর রূপের শ্রেষ্ঠত্ব দেখইবার জন্য ।” বহুপত্র ব্যাপিয়৷ এই 
ভাবের বর্ণনা চলিয়াছে। বাঙ্গালী কবি শুধু সংস্কতের অনুকরণ করিয়। 
ক্ষান্ত হন নাই, ফার্ণী ও উর্দী, হইতে ও ইচ্ছাক্রমে সংগ্রহ করিয়াছেন; 
“তাহার কাল চুল বুদ্ধিমানদিগের বেড়ি স্বরূপ,”--"তাহার নখের জ্যোতিতে সমস্ত মন্ুযোর 
মন লগ্র আছে, তাহা নূতন চন্দ্রের হ্যায়,” “তাহার নিতম্ব আন্গা-পাহাড়ের হ্যায় ;” “তাহার 
কটিদেশ চুলের স্যায় সৃক্্, বরং তাহারও অর্ধেক,” ( জেলেখা )। “হুনরী স্বানাঙ্কে 
মেন্দীরঞ্িত অন্ুলী দ্বার! চুল ঝাড়িতেছে, যেন মেঘ হইতে মুক্তা বর্ষণ বইতেছে” ( বদর* 
চাচ,)। এই শেষের কয়েকছত্র পড়িয়! বিদ্যাপতির-_-“চিকুরে গলয় জলধার]। 
মেহ বরিষে যেন মোতিম হারা॥” স্ভাঁবতঃই মনে পড়িবে । এইরূপ অতি- 
শয়োক্তি পড়িয়া পাঠকগণ কবির অতি বুদ্ধির অবশ্তই প্রশংসা করিবেন, 
কিস্ত কোন ন্বুন্দরী রমণী দেখিলেন বলিয়। অঙ্গীকার করিতে 
পারিবেন না । উপমার অতিরঞ্জন সৌন্দর্য্যের বর্ধক নহে,_-হানিকারক । 
বঙ্গসাহিত্যে সৌন্দর্য্যের আদর্শের খর্ধতার সঙ্গে করুণ প্রভৃতি রসের 
ধারাও স্তিমিত হইয়৷ পড়িল। ভারতচন্দ্রের 
রতি সামান্য গণিকার ন্তায় কৃত্রিম স্থুরে পতি- 
বিয়োগে বিলাপ করিতেছে---“আহা৷ আহা হরি হরি, উহ্ন উহু মরি মরি, হায় হায় 
গৌসাঞ্ি গোসাঞ্রি 8” ইহা! করুণ রসের বিজ্প ভিন্ন কি বলিব? সুন্বরকে 
দেখিবার ব্যগ্রতা বর্ণন! করিয়া কৰি বলিতেছেন--“এ নীল কাপড়, হানিছে 
কামড়, যেন'কাল নাগিনী ॥” গম্ভীরভাব বিরচনে ভারতচন্দ্র অনভ্যস্ত, অন্ন! 
মঙ্গল রূপ ধর্মমণ্ডপে তিনি বাই নাচ দেখাইয়াছেন 3 যে দেশে এক সময়ে 
গোকুলচত্রবর্তীঁ, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের গীত গাইয়া শ্রোতাকুলকে 
মোহিত করিতেন-_“বিধু কলম্কী বলিয়া, ডাকে সব লে।কে, তাহাতে নাহিক ছুঃখ। 
তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার, গলায় পৃরিতে হুখ ॥ সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, 
ভাল মন্দ নাহি জানি । কহে চণ্তীদাসংপাপ পুপ্য সম,তোমার চরশখানি ॥” ইত্যাদি সরস 
প্রেমের, কথায় মর্ম্বেরে আবেগ ব্যক্ত হইত, সেই দেশে রামশ্রসাদের 


করণ বসের হুর্গতি। 
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“বলে মুহ সূহ মুখে উহউহ। হেন কোকিল কৃত কু রুহ” ও তহপথীব- 
লম্বিত তারতচন্ত্রের তোটক পড়িতে তরুণ সম্প্রদায় আগ্রহান্থিত হইলেন ; 
যে দেশে প্রেমের সরস মর্ঘম্পর্শী কথাগুলি সাহিত্যের অতুল্য গৌরবের 
সামগ্রী, সেই দেশে প্রেমের অভাবে কুলবধূকে স্বামী একটী হরবোলা 
পাখীর ন্যায় প্রেমের পাঠ শিখাইতেছেন, বিদেশে গমনোস্থুখ সাধু স্ত্রীকে 
সাবধান করিয়া বলিতেছেন--“বাহিরে পদ রখ! জেন ফণিফপ। পরে। স্বীপান্তর 
য|ওয়] হেন মা”ন অন্যঘরে & পর পুকষের রব বজ্তরতুলা কাণে । ভাল শযা। কুন্ুমকণ্টক 
করি মনে 8 (জয়নারায়ণের চ্তী)। 

এস্থলে বস্তব্য এই, বিদ্যাস্ুন্দরের হীরা,বিছু ব্রাহ্মণী প্রভৃতি কুট.নী ও 
কামিনীকুমারের সোামুখীর ন্যায় দাসী বঙ্গীয় 
হিন্দু সমাজের খাঁটি চরিত্র নহে; দূর্বলাদাঁসীর 
স্তায় চরিত্র এখনও ভদ্রলে।কের বাড়ীতে থাকা সম্ভব, কিন্ত হীরার ন্যায় 
নাগর ধরিবার ফাঁদ বিদেশের আমদানী ; মুসলমানী কেতাবে কুট্নীদাসী 
অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়, জেলেখার দাসী তাঁহাকে বলিতেছে ;--“কে তোমাকে 
ঠকা ইয়াছে বল, তোমার ফুলের বর্ণ মুখ হরিদ্রার ন্যায় বিবর্ণ কেন? তুমি চন্দ্রের মত 
দিন দিন ক্ষয় পাইতেছে কেন? আমি বোধ করি, তুমি কাহারও প্রেমের ফাদে পড়ি- 
য়াছে, বল সেকে? যদি সে আশমানের টা? হয়, তবে তাহ।কে জমিনে ফেলিয়া তোমার 
নিকট বন্দী করিব। সেবদিপাহাড়বাসী দেবত! হয়, তবে মস্ত্রবলে ভাহাকে শিশিতে 
পুগিয়া তোম।র নিকট হাজির করিব। যি সে মনুষা হয়, তবে তুমি বাহ।র দাসী হইতে 
ইচ্ছা কঞিতেছ, সে আমার কুহকে তোমার দাস হুইয়। পদানত হইবে, (%জলেখা )। 
লয়ালীমজনুতে পড়িয়াছি--“কুটনী আছিল এক সেই সহরেতে । তেমন কুটনী 
কেহ ন! ছিল দেশেতে & মন ভুলাইতে সেই কথায় কথায়।* জমিনেতে চন্তহু্যয কগিত 
উদয় 8” (মুললমানী কেতাব )। 

এই যবনীগণের নন্হ্ধ্য :ও বাঁঘের ছুধ করায়ত্ত ছিল, ইহার! 
আকাশে ফাদ পাতিয় নায়িকার কামাভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিত ; এই 
রমমীগণই হিন্দু সাহিত্যে হীরামালিনী ও সোশামুখী হইয়া উপস্থিত হইয়া- 


কুইনীনাসীর আমদানী । 


৫৩৮ বন্ভাষ! ও সাহিত্য । 


ছেন, পাঠক তাহাঁদিগকেস্্নারদ খধির ভ্ত্রীসংস্করণ-কুজা কিংবা হুর্বলার 
সঙ্গে একশ্রেণীভূক্ত করিবেন না। 


বিদ্যাহুন্দরের সি'ধকাটা বিলাসের অভিনয় ও কুট্নীসংযোগে গৃহস্থের 
বাড়ীর কন্তাকে বশীকরণ--এ সমস্ত সম্ভবতঃ 

০০7০3 মুমলমানী সাহিতোঁর প্রভাবের পরিচায়ক । 
কাশী অনুরাগী ধর্মভীরু কবিগণ চণ্ডী পূজার 

বিন্বপত্র কাণে ও জিয়া মুসলমানী কেচ্ছা গুনাইয়াছেন,তাহাদের বক্ষ-স্থলে 
লম্বমান পৈতা, চন্দনচর্চিত ললাট, কর্ণলগ্ন বিন্বপত্র ও মুখে “কালি কালি 
কালি কালি কালিকে। চওমুওি মুণ্ডখণ্ডি, খওমুওড মালিকে 8” প্রভৃতি মন্ত্রপাঠ 
শুনিয়৷ শ্রোতাগণ বিদ্যান্তন্দর পুজামণ্ডপে গাঁওয়াইয়াছেন ; কিন্ত বিদা- 
স্মন্দরের উপর মুসলমান সাহিতোর ছায়া বড় স্পষ্ট, “চণ্ডীর চৌতিশায়”্ই 
উহার চূড়ান্ত প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। লায়লীর মাত! হইতে বীরসিংহের 
মহিষী বিদ্যাকে গালি দিতে শিখিয়ছেন, মুসলমানী কেতাব হইতে 
তুলিয়া দেখাইতেছি-_“গোন্স। মনে লাল আঁখি, লায়লীকে কহে ডাকি, কালামুখী 
হায়কি করিলি। এই কি বাঁসন। তোর, জ।ত কুল গেল মোর, দেশম।ঝে কলঙ্ক 
রাখিলি ॥ « কি পড়া পড়িতে গেলি, প্রেমে, মন মজাইলি, কে শিখাল |এমন ব্যাভার ॥ 
লাঞ্জভয় গেল তোর, অধ্যাতি হইল মোর, কুলে কালি দিল সবাকার ॥” ( লয়লামজনু )। 


বিদ্যান্থন্বরের জয়লাভের একমাত্র কারণ ইহার অপুর্র্ব শক্মন্তর। 

, “তনু মোর হণ্ল যন্ত্র, যত শিরা তত তন্ত্র, আলাপে মাতিল 
ভারতচঞ্জের ভাষা মন মাতালে নাচাও না। ওহে পরাণ বধু বাই গীত গেও 
রি না” প্রভৃতি পদ পড়িতেই সংগীতের ন্যায় 
নুধাবর্ষী, “উহাদের ভাব চিন্তে উপলব্ধি হইবার পূর্বে কর্ণ মুগ্ধ হইয়া 
পড়ে । বিদ্যান্ুন্বর প্রভৃতি কাব) নৈতিক-জীবনের ভগ্ন-পতাকা, বিজা 
তীয় আদর্শ ও কুরুচি-কলুষিত) কাচের মূল্যে বিঁকাইবার যোগ্য, কিন্ত 
ইহাদের ছীচে ঢালা স্ন্দর মার্জিত ভাষার জ্যোঁতিতে আদর্শের হীনত্ব 


কাবাশাধ। । ৫৩৯ 


পঠিফগণের উপলব্ধি হয় নাই, এক যুগ ভরিয়! এই কাব্যগুলি পাকা 
সোণার মূল্যে বিকাইয়াছে। 

এই অশ্লীল মিষ্ভাষী সাহিত্য যখন, রাজাহুগ্রহে পুষ্ট হইতেছিল, 
তখন বঙ্গের দূর পল্লীতে সরলভক্তি ও প্রেমাশ্র- 
“বিধৌত সংগীত পুনশ্চ আরব হইয়া! শ্রোতার 
প্রাণের কামনা! পরিতৃপ্ত করিতোঁছল, 'অন্ুপ্রাস- 
প্রিয়তা ও কোমলভাষ। ব্যতীত সেই সব সংগীত কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের অন্য 
কোন খণ বহন করে না; তাহারা সামান্ত কবিওলার কণ্ঠে ধ্বনিত 
হইয়া! অশিক্ষিত সমাজকেই বেশী আকর্ষণ করিয়াছিল,-_কিন্ত বোধ হয় 
তাহাদের ভাবের নির্মলতা ও আবেগ--কুচিছুষ্ট বুথা-শিক্ষাকে ধিক্কার দিয়া 
কালে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবে; আমরা পরে তাহাদ্রিগের কথ 
ক্ষেপে লিখিব | 


কবি-ীতির সরল 
আবেগ। 


কাব্যশাখা।। 

বিদ্যান্ুন্দরই এ অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কাব্য ; বররুচি নামক কবি সংস্কৃতে 
_ যে কয়েকটি শ্লোক রচনা করেন, তাহা বঙ্গীয় 

বিদ্যাস্থন্দরের ভিত্তি নহে। পল্লীগ্রামের অন্যান্য 
গল্পের স্তায় বিদ্যানুন্বরের গল্পও সম্ভবতঃ বহুদিন পূর্বে প্রচলিত ছিল কিন্ত 
উহা! কবিগণের ক্রমাগত চেষ্টায় বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, এই 
আকারে উহা মুসলমানী প্রভাব দ্বারা বিশেষরূপে চিহ্িত। বৃহ প্রাচীন 
ফার্শীতে বিরচিত একখানি বিদ্যাস্ন্দর আমর! দেখিয়াছি,উহ! ভারতচন্দরে 
বিদ্যান্ু্দরের অনেক পূর্বে প্রণীত হুইয়াছিল। ভারতচন্ত্রীয় বিদ্যান্ুন্দরের 
উর্দুভীষায় বিরচিত অনুবাদের বিষয় অনেকেই জানেন । মুসলমান ও হিন্দু 
দীর্ঘকাল একত্র বাস নিবন্ধন পরস্পরেরু প্রতি অনেকট! সহানুভূতি পরা- 
রণ হইয়াছিলেন, ক্ষেমানন্দ রচিত মনসার্‌ ভাসানে দৃষ্ট হয়, লখীন্দরের 
লোহার বাসরে হিন্দুয়ানী রক্ষাকবচ ও অন্থান্ত মন্ত্রপূত সামগ্রীর সঙ্গে এক- 


বিদ্য।নুন্দর কাব্য । 


৫৪০ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


বিিরনরর খানি কোরাণও রাখ! হইয়াছিল, রামেশ্বরের 
সত্যনারায়ণ মুসলমান ফকির সাজিয়া ধর্মের 

ছবক্‌ শিখাইয়! গিয়াছেন,--তাহ! পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি । মিরজাফরের 
মৃত্যুকালে তাহার পাপমোচনের জন্য ক্রীটেশ্বরীর পাদোদক পান করিতে 
দেওয়! হইয়াছিল, ইহ! ইতিহাসের কথ! | হিন্দুগণ যেরূপ পীরের সিঙ্লি 
দিতেন, মুলমানগণও সেইপ্প দেবনন্দিরে ভোগ দিতেন। উত্তর 
পশ্চিমে হিন্দুগণ এখনও মহরম উৎসব করিয়া থাকেন। অর্দ শতাব্দী 
হইল, ত্রিপুরায় মুজাছসেনমালি নামক জনৈক মুনলমান জমিদার নিজ 
বাড়ীতে কালীপুজা করিতেন এবং ঢাকার গরিব হুসেন চৌধুরী সাহেব 
বিস্তর টাক! ব্যয় করিয়া শীতল! দেবীর পুজার অনুষ্ঠান করিতেন, আমরা 
এরূপ শুনিয়াছি । মুসলমানগণের “গোপী”, “াদ' প্রভৃতি হিন্দুনাম ও 
হিন্দুদ্িগের মুসলমানী নাম অনেক স্থলে এখনও গৃহীত হইয়া থাকে । 
কিন্তু টট্টগ্রামে এই ছুই জাতি সামীজিক আচার ব্যবহারে যতদুর সন্নিহিত 
হইয়াঁছিলেন, অন্যত্র সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল) চট্টগ্রামের কবি হামিছুল্লার 
ভেলুয়ান্থন্দরী কাব্যে বর্ণিত আছে লক্ষপতি সদাগর পুত্রকামনায় ব্রাহ্মণ- 
মণ্ডলীকে আহ্বান করিলে, তাঁহারা কোরাণ দেখি! অন্কপাত করিতে 
আরম্ভ করিলেন ও সদাগরের পুত্র বাণিজ্য যাইবার পূর্বে “বেদপ্রায়' পিতৃ 
বাক্য মান্য করিয়। “আলার নাম” লইয়৷ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। 
১৫০ বৎসরের প্রাচীন কৰি আপ্তাবদ্দিন তাহার “জামিল দিলারাম” 
কাব্যে নায়িকা দিলারামকে পাতালে প্রেরণ করিয়। সপ্তখষির নিকট বর 
প্রার্থনা করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন ও তাহার রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে "লক্ষণের 
চন্ত্রকলা, এরামচজ্দ্রের সীতা+, “বিদ্যাধরি চিত্ররেখা ও বিক্রমাদিত্যের 
ভান্ুমতীর সঙ্গে তুলন! দিয়াছেন ) * হিন্দু ও মুসলমানগণ এইভাবে 


* এই কাবোর হস্তলিখিত পুঁথি আমার নিকট আছে; ইহাতে উর্ঘ শব খুব 
অল্প, বাঙ্গানাটি ঠিক হিন্দুকবির ভাষার স্তায়। 


কাবাশাখা । ৫৪১ 


ক্রমে ক্রমে পরস্পরের ভাব আয়ত করিয়! লইয়াছিল, সুতরাং বিদযাস্ুন্দর- 
কাব যে অলক্ষিতভাবে মুসলমানী নক্সার প্রতিচ্ছায়৷ পড়িবে, তাহাতে 
বিচিত্র কি? এই সময় নায়ক নায়িকার বিলাসকলাপুর্ণ প্রেমের গল্প 
উর্দূ ও ফার্শী বহুবিধ পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছিল ) এই সব পুস্তকে প্রায়ই 
দেখা যায়, নায়কগণ নায়িকাদের পটে লিখিত মুক্তি দেখিয়াই পাগল 
হইয়া অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছেন, ভাজি ঘোড়। সমারূঢ় নুন্দরকে 

নায়িকার খোজে যাইতে দেখিয়া আমাদের 


উস সেই সব নায়কের কথাই মনে পড়িয়াছে। 
রর বঙ্গসাহিত্যে বিবাহের পুর্বে বরের এইরূপ 
প্রেমাবেশ আর ইতিপূর্বে বর্ণিত হয় নাই । | 


পল্মাবতী। 


প্রায় ২৫০ বৎসর হইল কবি আলোয়াল পঞ্মাবতী নামক একখানি 
কাব্য গ্রণয়ন করেন। এই কাব্য কৃষ্চন্ত্র 
রাজার বনুপুর্বে রচিত হইলেও ইহাতে এই 
যুগের মুখ্য-চিহুগুলি বিদ্যমান, সুতরাং কবিকে কৃষ্ণচন্ত্রীয় ধুগের পথপ্রদ- 
শক বল! যাইতে পারে, আমর! এজন্তে পদ্মাবতী প্রসঙ্গ দ্বার কাবাশাখার 
মুখবন্ধ করিতেছি । পাঠক দেখিবেন, কবি আলোয়াল সংস্কতে কিরূপ 
বুৎপর ছিলেন ও হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার সম্থন্ধে তাহার কতদূর অভি- 
জ্ততা ছিল। এই পুস্তক পাঁড়লে শ্বতঃই মনে উদয় হইবে, মুসলমানের 
এতটা! হিন্দু ভাবাপন্ন হওয়! নিতান্তই শ্াশ্চর্ষে/র বিষয়। ধাহারা ১১ জন 
স্সলমান বৈষ্ণবকবিগ কবিত| পড়িয়া! চমৎকুত, তাহারা কবি আলোয়।- 
লের এই ন্ুস্বাছু কাব্যখান! পাঠ করুন। 


আলোয়ালের পাও্ডিত্য। 


৫৪২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


৯২৭ * সালে মীর মহম্মদ নামক জনৈক কবি হিন্দী-ভাষায় পদ্মাবতী 
রচন! করেন 1-ইহা পদ্মিনী-উপাখ্যান ; 
দিল্ীশ্বর আলাউদ্দিন চিতোর-রাজ্ঞীর রূপ- 
তৃষ্ণায় যে সমরানল ব৷ কামানল গ্রজলিত করিয়াছিলেন, এই কাব; 


হিন্দী পদ্মাবত। 


* “সন নবসৈ সত্ত।ইস অহৈ। কথা অরস্ভ বেন কবি কহৈ ॥” মীর মহম্মদের পদ্মাবত | 
“সেখ মহম্মদ যতি, যখন রচিল পুথি 
ংখ সপ্তবিংশ নবশত।” আলোয়ানের পদ্মাবতী । 


এই পুস্তক সম্বন্ধে আমার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়! 'ভারত-জীবন* পত্রিকার 
সম্পাদক কাণীনিবাসী শ্রীযুক্ত ভারতচন্ত্র বর্মা আমাকে লিখিয়া পাঠান-7“মহাশয়, সাহিত্য 
নামক মাসিক পত্রে (১৩০১ বাং) মাঘ মাসের সংখ্যায় “মুনলমান কবির বাঙ্গালা কাব্য” 
শীর্ষক প্রবন্ধের ৬৯১ পত্রে ২১ পংক্তিতে আপনি লিখিয়াছেন যে মীর মহান্গদের রচিত 
হিন্দী পদ্ম।বতী পাওয়া যায় নাই। মহাশয়, ধন্যবাদ পূর্বক জান।ইতেছি যে হিন্দী মীর- 
মলিক মহাশ্মদ রচিত পদ্মাবতীক।বা কাশী ও লক্ষৌতে ছ।প। হইয়াছে ও বাজারে পাওয়া 
যায়।” অ।মর। এবার মীরম।লিক মহন্ষদ-রচিত 'পদ্মাবত' গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহ।শয় আম।কে এই পুস্তকখ।নি উপহার দিয়! বাধিত করিয়ছেন-- 
ইহ। একখানি প্রসিদ্ধ হিন্দী কাবা । ৯২৭ সনে এই পুস্তক বিরচিত হয়, এরূপ উত্ত 
হইয়াছে,-কিস্তু কবি সেরসাহের উল্লেখ করিয়।ছেন, ৯৪৭ সনে সেরসাহ সম্রাট হন; 
হতরাং শ্রীযুক্ত গ্রীযারসন্‌ সাহের অনুমান করেন--৯২৭ সন না হইয়। ৯৪৭ সন 
মুদ্রাকরের ভ্রমবশতঃ প্রক।শিত হইয়া থ|কিবে । কিন্ত আমর! প্রাচীন আলোয়।ল-কৃত 
অনুবাদখ।নিতেও যখন মুদ্রিত হিন্দীকাব্যের অনুযায়ী ৯২৭ সনই উল্লিখিত দেখিতে পাই, 
তখন উহা! মুদ্রাকরের প্রম।দ বলিয়া অস্াহ্া কগিতে পারি না। মালিক মহম্মদ একজন 
সাধু ফকির ছিলেন; আমেধির রাজা তাহার একজন নিতান্ত অনুরক্ত শিষ্য ছিলেন। 
সাধু কবির মৃত্যুর পর ।আমেখির রাজ-দুর্গের সমীপে ভাহ।র সমাধি দেওয়া হয়, এখনও 
সেস্থলে তাহার সমাধিমন্দির দৃষ্ট হয়। গ্রীয়ারসন্‌ সাহেব চৈতন্য লাইব্রেরীর অধি- 
বেশনে হিন্দীনাহিতা সম্বন্ধে যে।পাও্ডিতাপূর্ণ প্রবন্ধটি পাঠ করিয়ছিলেন, তাহাতে 
'পল্মাবত, গ্রন্থের বিশেষ প্রশংন। করেন । তাহার হন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে মালিক 
মহম্মদের কাবা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, “চিরাগত ধর্ম ও সাহিত্যিক প্রথা হইতে অব্যাহতি 
লাভ করির্পে হিন্দু হৃদয় কি পরিমাণে কার্য করিতে পারে,_ম!লিক মহম্মদের প্রস্থ 
তাহার দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়। যায় ;-_-এই দৃষ্টান্ত অতীব উজ্দ্বল এবং হিন্দী সাহিতো একাস্ত 
বিদ্বল।”--( “11211 11018778015 01105081005. 000 25 & 00190100005 
2110 210105 501102109 5%210015 01 1720 055 1711000 1001170 081 00 
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কাব্যশাখ! | ৫9৩ 


তাহারই ইতিহাস । ছুই এক স্থলে প্রচলিত এঁতিহামিক মতের বিপর্য্যয় 
আছে--চিতোরাধিপ ভীমসেন কবিকর্তৃক রত্বসৈন নামে অভিহিত হুইয়া- 
ছেন, পু'থির শেষে আলাউদ্দিনের পরাজয় লিখিত হইয়াছে ; যাহ! হউক 
কবির স্বাধীন কল্পনাকে ইতিহাসের সীমাবদ্ধ তুলাদণ্ড দ্বারা মাপ করা 
উচিত হইবে না । মীরমহূম্মদের এই কাব্যের অনুবাদ করিয়াছেন--কবি 
আলোয়াল ; সে আমলের অন্থুবাদ অর্থে অনেক স্থলেই নুতন সৃষ্টি । 
আলোয়াল কবি ফতেয়াবাদ পরগণায় (ফরিদপুর ) জালালপুর নামক 
্থানের অধিপতি সমসেরকুতুবের একজন 
সচিবের পুত্র ছিলেন; (ৌবনারস্তে ইন্দি 
পিতার সহিত জলপথে গমন করিতেছিলেন, পথে হার্্মাদগণ ( পর্ত/গিজ 
জলদস্থ্য ) তাহাদিগকে আক্রমণ করে, কবির পিতা বুদ্ধ করিয়া নিহত হন, 
এই সময় হাশ্শাদগণেব অত্যাচারে সমুদ্রের প্রান্তভাগে সর্ধদা বিপদীশঙ্কা 
ছিল, কবিকঙ্কণচণ্ডীতেও আমরা ইহ! দেখিয়াছ। কৰি পিতৃবিয়োগের 
পর রোসাঙ্গের (আরাকানের ) রাজার প্রধান অমাত্য মাগণঠাকুবের 
শরণাপন্ন হন । মাগণ ঠাকুর মুসলমান ছিলেন, এস্বলে আবার অমর 
মুসলমানের হিন্দনাম পাইতেছি । সংগীত ও অপরাপর স্রকুমার শাস্ত্রের 
প্রতি তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল ; আলোয়ালের উৎকৃষ্ট কবিত্ব-শ।ক্ত 
দেখিয়! তিনি তাহাকে মীর মহাম্মদকৃত পদ্মাবতীকেচ্ছর বঙ্গানুবাদ 
করিতে আদেশ করেন, তদনুসারে পদ্মাবতী রচিত হয়; পদ্মাবতী লেখার 
পর তিনি বুদ্ধ হইয়ীছিলেন বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্ত মাগণঠাকুর 
তাহাকে আবার বৃদ্ধব়সে “ছয়ফুল মুল্ুক ও বদিউজ্জামাল” নামক ফাশী- 


আলোয়ালের পরিচয় । 





জাসদ সপ 








সে 


18) কবির সাধু-জীবনের পরিচয় তাহার গ্রন্থের অনেক স্থলেই দৃষ্ট হইবে । প্রারন্তে 
প্রদত্ত ঈশ্বরবনদনাটি অতি উদার দার্শনিক চিন্তায় পূর্ণ; গ্রন্থশেষে কবি তাহার বর্ণিত 
উপাখ্যানটি একটি ধন্বের রূপক বলিয়! ব্যাখা! করিয়াছেন ;-_চিতোর অর্থে তিনি 
মানবশরীর বুঝিয়ছেন, রত্তুসেন অর্থ জীবাস্বা; শুকপাখী--ধর্মগুরু, পদ্মিনী অর্থে 
বিবেক, ইত্যাদি। 


৫৪৪ বঙ্গভাষ! ও সাহিতা । 


কাব্য অনুবাদ করিতে নিধুক্ত করেন। এই পুস্তক কতকছুর রচনার পর 
মাগণ ঠাকুরের মৃত্যু হয়, গভীর হুঃখে কবি লেখনী ত্যাগ করেন। সহসা 
আরাকানে এক ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল; স্থজাবাদসা তথায় আসিয়! 
আরাকানপতির সঙ্গে.যুদ্ধ করিয়৷ নিহত হন, আরাকানরাজ সুজার অন্ু- 
চরগুলি বিনষ্ট করেন, মুসলমানগণের উপর উতৎপীড়ন আরম্ভ হইল, মৃজা- 
নামক এক হুষ্ট লোকের মিথ্যা সাক্ষ্যে কবি 'আলোয়াল কারাগারে আবদ্ধ 
হইলেন ; কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া! কবি নয় বৎসর অতি দীন ভাবে 
অতিবাহিত করেন, এই দীর্ঘকাল পরে কবির উপর গ্রহগণ পুনরায় স্প্রসন্ন 
হন; ছৈয়দমুছা নামক এক সদাশয় ব্যক্তি তাহাকে . আশ্রয় দিয়া 
তাহাকে “ছয়ফুলমুন্তুক ও বদিউজ্জমাল” পুথির অবশিষ্টাংশ রচন! 
করিতে আদেশ করেন; তখন কবি ভগ্রবীণায় পুনরায় তার যোজনা করি- 
লেন; কিস্ততখন তিনি অতি বৃদ্ধ,--বয়ঃ গতে বনিতাবিলাসের গীতি কণ্ে 
উঠিতে চাহে না) আলোয়াল এই দায়িত্ব গ্রহণে প্রথমত অসম্মত হইয়া- 
ছিলেন, কিন্তু সৈয়দমুছা! তাহার দেশবিখ্যাত 
যশের কথা বলিয়া পীড়াগীড়ি করিলেন। 
১৬৫৮ খৃং অব্ে সুজার মৃত্যু হয়, তাহার অন্যান ২০ বৎসর পুর্বে 'কবির 
৪০ বৎসর বয়সে পদ্মাবতীরচনার কাল ধরিলে, তিনি ১৬১৮ খুঃ অবে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান করা অন্ায় হইবে না ; কৰি 
'আলোয়াল কবিকন্কণ ও কাশীদাসের পরবর্তী কবি। পূর্বোক্ত ছুই খানি 
গ্রন্থ ছাড়া আলোয়াল, দৌলত কাজির 'লোর চন্দ্রানী' ও “সতী ময়নার 
উত্তরাংশ রচনা করেন, _রোসাঙ্গের রাজার অমাত্য ছোলেমানের 
আদেশে গ্ৰই কাব্য রচিত হয়; তৎপর তিনি সৈয়দ মহম্মদখানের আদেশে 
পাঁশাঁ কবি নেজামিগজনবীর “হস্তপয়করের” একখানি বাঙ্গাল৷ অনুবাদ 
প্রণয়ন করেন। এতত্যতীত তাহার রচিত রাধাক্্জ বিষয়ক কয়েকটি 
ৰ পদ পাওয়া গিয়াছে; একটি পদ নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 


তীয় গ্রস্থাবলী। 
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“ননদিনী রসবিনোদিনী ও তোর কুবোল সহিত।ম নারি ॥ ঞ্ু। 

ঘরের ঘন্গী, জগত মোহিনী, প্রত্যুষে যমুনায় গেলি। 

বেল। অবশেষে, নিশি পরবেশ, কিসে বিলম্ব করিলি ॥ 

প্রতাষ বেহানে, কমল দেখিয়া, পুষ্প তুর্রিবারে গেলুম । 

বেল! উদনে, কমল মুদনে, ভ্রমর দংশনে মৈলুম ॥ 

কমল কণ্টকে, বিকম সন্কটে. করের কষ্কণ গেল । 

কম্কণ হেরিতে, ডুব দিতে দিতে, দিন অবশেষ ভেল ॥ 

পিঁথের সিশ্ুর, নয়নের কাজল, সব ভাসি গেল জলে । 

হের দেখ মোর, অর্শ জরজর, দারুণি পদ্মের নালে ॥ 

কুলের কামিনী, ফুলের নিছনি, কুলে নাই সীম।। 

আরতি মাগনে, আলোয়াল ভণে, জগৎমোহিনী বাঁমা ॥” 
পন্মমবতীকাব্যে আলোয়ালের গভীর পাগ্ত্যের পরিচয় আছে ; কৰি 
পিঙ্গলাচার্য্ের মগণ, রগণ প্রভৃতি অষ্টমহা- 
গণের তত্ব বিচার করিয়াছেন; খণ্ডিতা 
বাসকসজ্জা ও কলহাস্তুরিত৷ প্রভৃতি অষ্টনায়িকার ভেদ ও বিরহের দশ 
অবস্থা পুঙ্থান্নপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছেন, আযুর্বধেদশান্ত্র লইয়া 
উচ্চা্গের কবিরাজী কথ! শুনাইয়াছেন, জ্যোতিষপ্রসঙ্গে পগ্নাচার্য্যের 
স্তায় যাত্রার গুভাগুভের এবং যোগিনীচক্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন; একল্সন প্রবীণা এয়োর মত হিন্দুর বিঝুঁহাদি ব্যাপা- 
রের সু হুক্ষ্ম আচারের কথ! উল্লেখ করিয়াছেন ও পুরোহিত ঠাকুরের 
মত প্রণস্তবন্দনার উপকরণের একটি শুদ্ধ তাঁলিকা দিয়াছেন, ধ্রতদ্বাতীত 
টোলের পণ্ডিতের মত অধ্যায়ের শিরোভাগে সংস্কত শ্লোক তুলিয়া দিয়া- 
ছেন। আলোয়ল, “ছয়কুলমুল্ুক ও বদিউজ্জমাল” কাব্যে লিখিয়া- 
ছিলেন-_-“আজ্ঞ! পাইয়া রচিলাম পুস্তক পদ্মাবতী । যতেক আছিল মোর বুদ্ধির শকতি &" 
এই উক্তি অতি সড্যু;_তাহাঁর বিদ্যা বুদ্ধিতে যতদুর কুলাইয়ছিল, 
তিনি পল্মাবতীকাব্যে তাহার কিছু বাদ দেন নাই। তিনি বয়ঃ সগ্ধি 


৩৪ 


পদ্মাবতী | 


৫৪৬ বঙ্গভাষা ও সাহিতা । 


বর্ণনায় একজন রসজ্ঞ বৈষঝুব কবি, যথা--“আড় আখি, বন্বনৃষ্টি করে 
ক্রমে হয়। ক্ষণে ক্ষণে লাজে তনু আসি সঞ্চরয়॥ চোর রূপে অনঙ্গ অঙ্গেতে 
উপজয়। বিরহ বেদন! ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় ॥ অনঙ্গ সধার অঙ্গে রঙ্গ তঙ্গ সঙ্গে। 
আমোদিত পদ্মগন্ধ পদ্মিনীর অঙ্গে ॥০ * * * অভেদ আছয়ে ছুই কমলের কলি। না 
জানি পরশে কোন্‌ ভাগ্যবন্ত অলি ॥” অন্যত্র--“কুটিল কবরী কুন্থমমাঝে । তারকা- 
মগ্ডলে জলদ সাজে ॥ শশিকলা প্রায় সিন্দুর ভালে । বেড়ি বিধুমুখ অলকজালে ॥ হন্দরী 
কামিনী কামবিমোহে। খঞ্জনগঞ্জন নয়নে চাহে ॥ মদন ধনুক তূরু বিভঙ্গে। অগা 
ইঙ্গিত বাণতরঙ্গে ॥ নাসা খগপতি নহে সমতুল। সুরঙ্গ অধর বীধুলীফুল ॥ দশন 
মুকুতা বিজলী হাসি। অমিয় বরিষে অধার নাঁশি ॥ উরজ কঠিন হেমকটোর । হেরি 
মুনি মন বিভোর ॥ হরিকরিকুস্ত কটিনিতণ্ব । রাজহংস জিনি গতি বিলম্ব ॥ কৰি 
আলোয়াল মধুগায়। মাগন আরতি রহুক সদায় ॥” স্থলে স্বলে কথার বাধুনি 
জয়দেবের মত, “বসন্তে নাগরবর নাগরী বিলাসে। বরবাল! ছুই ইন্দু, শ্রবে ঞেন 
গধা বিন্দু, মৃছমন্দ অধরে ললিত মধুহাসে॥ প্রফুলিত কুঙুন, মধুত্রত বন্ৃতি, ভ্কৃত 
পরভূত কুপ্রে রতরাসে॥ মলয়সমীর, স্ুসৌর্ভ সুশীতল বিলোলিত পতি অতি রস- 
ভাষে ॥ প্রফুলিত বনম্পতি, কুটিল তমালদ্রম, মুকলিত চুতলত!। কোরক-জালে। যুবজন- 
হাদয়, আনন্দে পরিপূরিত, রঙ্ঈমল্লিকামালতিমালে 8৮” অন্যত্র বিদ্যাপতিকে মনে 
পড়িবে,_"চলিল কামিনী, গজেন্প গামিনী, খঞ্জনগমন শোভিতা।” খতু বর্ণনার 
গদ্দগুলি মন্থণ ও ললিত, তাহা আমাদের বৈষ্ণব কবিকুলগুরুদিগের 
রচনার সঙ্গে গাঁথিয়! রাখার উপধুক্ত-_“নিদাঘ সময় অতি প্রচণ্ড তপন। রৌন্র- 
হ্রাসে রহে ছায়া! চরণে শ্রণ। চন্দন চম্পক মাল্য মলয়া পবন, সতত দম্পতি পাশে 
বাপৃত মদ ।” বর্যাকালে-__“ঘোর শব্দ করিয়া মল্ার রাগ গায়। দর্দ,রী শ্ধিনীরব 
অতি. মনে ভায়॥ স্বামিসঙ্গে নানারঙ্গে নিশি বসি জাগে। চমকিলে বিছ্বাত চমকি 
কণ্ঠে লাগে ॥ বজ্রপাতে কমধিনী ত্র/সিত হইয়া । ধরয় পতির গীমে অধিক চাপিয়া ॥ 
কীটকুলকলরর কন্কণবন্কার। শুনিয়া যুবক চিত্তে চমকিত মার ॥” শরগথক।লে--- 
“জাসিল শরৎ খতু নির্ঘল আকাশে । দোলয়ে চামর কেশ কুক্ছমবিকাশে ॥ নবীন 
খষ্জান দেখি বড়হি কৌতুক । উপজিত দামিনী দম্পতি মনে সুখ কমগুমিত শ্বেত শা! 
অতি মনোহর । কুমকুম চন্দনে লেপিয়া৷ কলেবর ॥ নানা আতরণ পটাম্বর পরিধান । 
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যুবকের মরমে আাগয় পঞ্চবাণ ॥” শিখিরকালে--“দহজে দম্পতি মজে শীতের 
সোহাগে। হেমকাস্তি ছুই অঙ্গ এক হৈয়া লাগে |” হেমস্তে--শীতলিত বাসে রৰি 
ত্বরিতে লুকায়। অতি দীর্ঘ সুখ নিশি পলকে পোহায়॥ পুষ্প শযা। মুদছু খেলা 
বিচিত্র বসন। বক্ষে বক্ষে এক হৈলে শীত লিবারণ ॥”” আলোয়াল কবর 
বারমান্তা বর্ণনাটিও এই, স্থন্নপন এবং নিপুণ তুলির উপযুক্ত ; ভাদ্রে-- 
“ভাদ্রেতে বামিনী ঘোর তমঃ অতিশয় । নানা অস্ত্র আনিবার মদন ক্ষেপয় £* _“আশ্বিনে 
প্রকাশ নিশি নির্মল গগন। গুহ অন্ধকার নহি চাদের কিরণ ॥ সকলের মতে চন্দ্র, 
রাহ মোর মতে। মুদিত কমল, আখি চন্ত্রিকা উদিতে ॥ কার্তিকে--"পরব দেওালি 
ঘরে ঘরে ন্ুখভোগ। নিজপতি বিনে মোর ভোগ ভেল রোগ ॥” ফাল্তুনে--“মোর 
অঙ্গ পরশি পর্ব যথ! যায়। তককুল পত্র ঝরি পড়য় তথায় ॥” বৈশাখে--“বিদরে 
মহী অরুণ প্রবলে। ত্রষ্টভেল বাধু জল বিরহে অনলে॥ মিত্র হৈয়া কমল না সহে 
দিনমণি। পতি বিনে কেমতে সহিবে কমলিনী॥” 'জৈ্ে--পুষ্প রেণু চন্দন ছিটায় 


সখিগণ। ভস্মবৎ হয় মোর অঙ্গ পরশন॥” মহাদেব বর্ণনায় আলোয়াল কৰি 
শৈবের প্রশংস! পাইবেন,-_“শিরে গঙ্গাধার! ঘটা গলে অস্থিমাল।। অঙ্গে তন্ম 
পৃষ্ঠেতে পরণ ব্যাপ্ত ছাল! ॥ কে কালকুট ভাগে চন্ত্রমা সুচার। কক্ষে শিঙ্গ তৃতনাধ 
করেত ডুমুক ॥ শঙ্ঘের কুণলী তর্ণে হস্তেতে ত্রিশূল। ওড়ের কলিক! জিনি নয়ন 
রাতুল ॥”* এতৎ্ব্তীত নান! বিচিত্র বিদ্যা সুন্দরী ধুয়াগুলির মত গীতভাঙ্গা 
পদ পুস্তকের সর্ধত্র পাওয়া যাইবে । মধ্যে মধ্যে দর্শনাত্মক উচ্চভাবের 
বিকাশ আছে, তদ্দুষ্টে বোধ হয় কবি পাণ্ডিত্য ছাড়িয়া দিলে অত্তূটির 
রাজ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম ছিলেন, যথা-“কাবাকথা সকল ুগদ্ধি তঁর 


* যুলে এইরূপ রহিয়াছে,_- 

“ততথন পহুচে আয় মহেশু। বাহন বৈল কুষ্টিকর ভেশু ॥ কাংধর ঞ্কয়া হড়াবর 
বাংধে। মুগডমাল ও জনেউ কাংধে ॥ শেবনাঁগ সোহৈ কণ্ঠমাল1। তনবিভূতি হস্তী কর- 
চ্ছালা॥ পহচী রুদ্র কমলকী কটা। শশী সাথে শিরপর জট চবর ঘংটুও 
ডমরু হাথ! । গৌরী পথিতী ধনী সাথ! ₹ নুতরাংঅলোয়ালের অনুবদটি আক্ষরিক 
নহে। 


৫৪৮ বঙ্গভাষ! ও সাহিতা | 


পুর। নূরেতে নিকট হয় নিকটেতে দুর ॥ নিকটেতে দুর যেন পুষ্পেতে কলিকা। 
দুরেতে নিকট মধুমাবে পিগীলিক1 ॥ বনখণ্ডে থাকে অলি কমলেতে বশ। নিকটে 
থাকিয়া ভেক না জনের রস॥”* এবং ছয়ফলমুন্ুক ও বদউজ্জমাঁলে-_“উজ্জ্ল 
মহিম! নাহি অন্ধকার বিনে । অধার্প না হৈলে বল উত্তম কেব! চিনে & লবণ কারণে 
চিনে মিষ্ট জল সীমা । কৃপণ না হৈতো। কোথ! দাতার মহিম1 ॥ সত্য যে অসত্য দুই 
মতে হৈলে] যত। ভাল মন্দযে বলে না কর কর্ণ'ত॥ যেই পুজি আছে মাত্র 
হৃদয় ভাণ্ডার । লাজ ছাড়ি আলোয়াল বক্ত কর তার ॥” 

পল্মাবতী-কাব্যে মুসলমানীভাব না আছে, এমন নহে; এই কাব্যে 
কল্পনার কতকটা অস্বাভাবিক আড়্বর আছে, 
সেই সকল অংশ পড়িতে পড়িতে আরব্য ও 
পারগ্ঠদেশের গল্পগুলির কথ। মনে হয়; রত্রসেন শুকমুখে পল্মাবতীর 
রূপের কথা শুনিয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন, প্রায়ই মৃঙ্ছিত হইয়া 
থাঁকিতেন, শেষে রাজ্যত্যাগ করিয়! সন্ন্যাসী হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে-_ 
“যেলশত রাজার কুমার হৈল যে।গী।”-_রাজকুমারীর ছুঃখ-সংবাদ জানাইতে যে 
পক্ষী দূত হইয়া চলিল, তাহার বর্ণনায় রাজকুমারীর বিরহব্যথার পরিমাণ 
দত্ত হইয়াছে )-_-ছঃখের সংব।দ লয়ে বিহঙ্গ উড়িল। সেই ছুঃথে জলদ শ্যামল বর্ণ 
হৈল ॥ ক্কুলিঙ্গ পড়িল উড়ি টাদের উপর | অন্তরে শ্যামল তহি ভেল শশধর ॥ উড়িতে 
নারিল পাখা শৃদ্ের উপর,। উক পাত হয় যেন বলে তারে নর ॥ সমুদ্র উপর দিয়! 
করিল গমন। জলনিধি হৈল তহি পূর্ণিত লবণ ॥” বখন মুসলমানকবিকে পাঠক 


মুলম।নী-ভাব। 


* মূলে এইরূপ আছে-_ 

“কবি ব্যাস বস কবল" পুরী। ছুরহিং নেরে নেরে দুরী॥ নেরেছুর ফুলজস 
ক।ংটা। ছুত্ধ জে নেসে জসগুড় চাংটা॥” এখানে “নিকটেতে দূর যথা পুণ্পেতে 
কলিকা” অনুবাদটি ঠিক হয় নাই, যুলে পুষ্প এবং কণ্টকের সন্থন্ধ নিকট হইলেও ইহাদের 
দুরধর্তিতা প্রদ্িত হইয়াছে, কিন্তু পুগ্প এবং কলিকার উপমায় দে ভাবটি স্পষ্টরূপে বুঝা 
যাঁর না; তৰে কষ্ট করিয়া! একটা অর্থ করা যায়, কণি একবান কুটিয় ফুল হইলে আর 
তাঁহারিকলিক।র অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিবার উপায় নাই, সুতরাং ফুল এবং কলিকার সম্বন্ধ 
নিকট হইলেও দূর । “কলিকা' স্থলে “কণ্টিকা' প1ঠ ধরিলেই গৌল চুকিন্া যায়। 
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কিঞ্চিৎ কালের জন্য হিন্দুকবি বলিয়! ভ্রম করিবেন, তখনই সহসা 
কল্পনার আকম্মিক অদ্ভুত আড়ম্বরে শৈশবশ্রুত পরীবান্থ কি দীনহাসের 
বৃত্তান্ত ম্মরণ পড়িবে, এবং পদ্মাবতীকাব্য মুসলমানীকেচ্ছার আঁকার 
ধারণ করিবে । 

পদ্মাবতী মৌলিক "কাব্য নহে, ইহা একখানি অন্ুবাদপুস্তক। 
কিন্ত আলোয়ালের স্থগভীর সংস্কত- 
শাস্ত্রের জ্ঞান এবং হিন্দুসমাজের সঙ্গে 
সহানুভূতি তাহার অন্ুবাদপ্রস্থখনির উপর একটি মৌলিক 
সৌনর্যের গ্রীভা নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহা! আমরা অস্বীকার 
করিতে পারি নাঁ। মুলকাবা সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীর রচনা, 
তাহার মানবীয় আখানের ভিত্তর আধ্যাত্মিক তত্বের সমাবেশ প্রচুর 
রহিয়াছে, ঈশ্বর সম্বন্ধে লিখিতে আরম্ভ করিলে মালিক মহাম্মদ যেন নিজ 
স্বাভাবিক রাজ্যে প্রবেশ করেন। সেই সকল স্থলে, পরমেশ্বরের 
অপার করুণ! স্মরণে আর্দরচিত্ত হইয়! তিনি স্থীয় রচনায় স্ুধামাখ! তত্বামৃত 
ঢালিয়া দিয়াছেন,_আলোয়ালকৰি সেই সকল অংশে মালিক মহান্মদের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিঃশবে অনুবন্তী হইছ|ছেন,__সাঁধুর সাধুত্ব সম্বন্ধীয় কথা- 
গুলির তিনি আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন,__নিয়ে ছুই গ্রন্থ হইতে যে 
সকল অংশ উদ্ধত হইল, তাহা তুলন! করিয়া দেখুন । 

(১) “প্রকট গুপ্ত সো সব্ব্যাপী। 


, ধম্মা চি ন চীহৈ পাপী ॥৮ 
মালিক মহাম্মদ। 


(১) প্প্রকট গুপ্ত আছে সবাকারে ব্য।পি। 
ধার্মিক চিনয়ে তারে না চিনয়ে পাঁগী ॥” 
আলোয়াল। 


পদ্মবতী-কাবা-সম।লো৮না। 


(২)" “্ধনপতি বহী জেহক সংসারু। 
সব দেহ ছুনিত ঘটন ভংডার 8” মালিক মহাম্মদ। 


৫৫০ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য ৷ 


(২) “সেই ধনপতি সব যাহার সংসার । 
সকলেরে দেয় দন ন! টুটে তার &* 
আলোয়াল। 
(৩) “হুমিরো আদি এক করত।র | 
জেং জীব দীন কীহন সংসার 4” 
মালিক মহাম্মদ। 
(৩) “প্রথমে প্রণাম করি এক করতার। 
বেই প্রভু জীবদানে স্থাপিল সংসার ॥” 
আলোয়াল। 


এই সকল ঈশ্বরের স্তব-হ্ুচক অংশ অনুবাদ করিতে যাইয়া আলো- 
য়াল তাহার আদর্শের ভাব যথাসম্ভব সততার মহিত রক্ষা করিয়াছেন, 
উদার ঈশ্বর-স্তোত্রগুলি অনেক স্থানে মূলের মতই সুন্দর হইয়াছে, মূলের 
মতই তাহাতে করুণ ভক্তিভাব এবং অসীম শক্তির প্রতি সবিন্ময় বন্দনা- 
গীতি সরল উদ্দীপনায় প্রকাশিত হইয়াছে--অ।মর! নিয়ে আলোয়ালের 
সরল অন্ভুব।দ উদ্ধৃত করিতেছি, “আপন প্রচার হেতু হুজিল জীবন। নিজ ভয় 
দর্শ।ইতে ্জিল মরণ ॥ সুগন্ধি স্থজিল প্রভু স্বর্গ বুঝ|ইতে। স্থর্জিলেক দুগন্ধ নরক 
জানাইতে ॥ মিষ্ট রম হ্জিলেক কৃপা অনুরোধ । তিক্ত কটু কষা ন্থজি জানাইলা 
ক্রোধ ॥ পুণ্পে জন্ম(ইল মধু গুপ্ত আক।র। ্যজিয়া মক্ষিকা কৈল তাহার প্রচার ॥% 
কোন হোন স্থানে কবি ঈশ্বরের শ্বধ্য চিত্তায় স্তব্ধ ও ভাবগন্ভীর, 
কুত্রাপি তাহার অসীম করুণ! স্মরণে কৃতকৃতার্থ--“হেন দাত। আছে কোথ। শুন 
জগজন। সবারে খাওয়ায় পুন না খায় আপন &” সাধারণ প্রণয় গ্রণয়ীর উপাখ্যান 
এরূপ ধর্ম-তত্ব বুল করা হইলে উহা প্রথম শ্রেণীর কাবো পরিণত 
কর! কঠিন হয়, লেখক কোন ক্ষুদ্র কথা বা আখ্যানবর্ণিত ক্ষুদ্র প্রসঙ্গ 
লইয়া ধর্মকথা শুনাইতে ব্যস্ত হন, স্থৃতযীং উপাখ্যানটি কবির নিকট 
'হইতে যথেষ্ট মনোযোগ প্রাপ্ত হইয়া! বিকাশ পাইয়া! উঠে না। আলো- 


কাব্য-শাখা । ৫৪১ 


য়ালকৰি 'পল্মাবত” পুস্তকের ধর্দ-তত্বের অনুবাদ করিতে যাইয়! 
নিজের কোন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে চেষ্টা পান নাই, কিন্তু প্রণস্নী- 
্রণয়িনীর ব্যাপারে তীহার নিজের অলঙ্কারের শাস্ত্রের জ্ঞান ফলাইতে 
ক্রটি করেন নাই। সাধারণ আখ্যানের অনেক স্থলে আলোয়াল 
মূলের ছায়৷ মাত্র অবলগ্ছন করিয়া নিজের অনেক কাব্যকথা পুরিয়া 
দিয়াছেন । কিন্তু গল্পটি ঠিক একটি সুন্দর কুস্্রমহারের স্তায় গ্রস্থন-কৌশলে 
স্থসম্বদ্ধ হইতে পারে নাই । মালী যেন এক রাশ সুন্দর কুস্থম লইয়৷ 
বসিয়াছিল, কিন্তু মাল! গাঁথিয়া উঠিতে পারে নাই । আলোয়ালের কাব্যে 
নানারূপ লঞ্ষিত ভাব ও কবিত্বপুর্ণ বর্ণনা-_গল্পসত্রে অদ্ধ-সংযুক্ত ও অর্- 
বিযুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়_মধো মধ্যে সুন্দর সুন্দর কথায় চিত্ত তৃপ্ত 
হয়, কিন্তু কাব্যথানি অনুসরণ কবিতে তাদৃশ কৌতৃহলের উদ্রেক হয় না। 
ইহা! ছাড়া গুথম শ্রেণীর কাব্যে ড় কোন এক আদর্শ পরিফার 
রেখায় আঙ্কত থাকে, সেই আদর্শের চতুষ্পার্থে ক্ষুদ্রতর সৌন্দর্যয- 
রাশি পল্পবিত হয়। প্দ্মাবতীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৌনর্যোর অভাব নাই, 
কিন্ত বড় আদর্শের অভাব; অথচ ভারতচন্দ্রের বিদ্যান্ুন্দরে যেরূপ 
সর্বাত্র সুললিত ভাঁষা, উজ্জল হান্ত ব্লসের দীপ্তি ও কৌতুকাবহ, প্রতিভার 
খেলা, পদ্মাবতীর সর্বত্র তাহ! নাই, চিৎ কচিৎ স্েেপ আছে এবং কচিৎ 
কচিৎ আলোয়াল ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ । আলোয়াল প্বচিত “ছয়ফল- 
মুল্লক ও বদিউজ্জমাল” পদ্মাবতী হইতে নিকৃষ্ট ; কিন্তু ইহার সকলগুলি 
কাব্যেরই ভাষা মংস্কৃত-প্রধান বাঙ্গাল!,তাহাতে যবনী ভাষার মিশ্রণ অল্প ) 
আলোয়্াল কবি বন্দীয় সাহিত্যে হিন্ছুকবিগণের *সমাজে আদরের সহিত 
গৃহীত হইবেন । এই কৰি সম্বন্ধে আমাদের শেষ বক্তব্যচট্টগ্রামের 
মুসলমানগণের প্রথা অনুসারে আলোয়াল এই ছুইখানি বাঙ্গালা কাব্য 
ফারণী অক্ষরে লিখিষ্কা গিয়াছিগেন, সুতরাং সংস্কতানভিজ্ঞ প্রকাশক 
হামিছুল্লাসেক ফারশ্ী অক্ষর বাঙ্গালায় প্রবন্তিত করিতে যাইয়া অনেকগুলি 


৫৫২ বঙ্গভাষা ও সাঁহত্য ৷ 


গুরুতর ভ্রম করিয়াছেন,--তাহা! সংশোধন করিয়া! এই ছুইখানি কাব্য 
উদ্ধার করা একাস্ত আবশ্তক। 


বিদ্যাসুন্দর, অননদামঙ্গল প্রভৃতি কাব্য । 


এই যুগের বিশেষ প্রশংসিত কাব্য ভারতচন্্রী বিদ্যাসগন্দর 9 কিন্ত 
ইহাতে অপ্রশংসার কথ! অনেক আছে। 

এই কাব্যে হীরাম।লিনী ভিন্ন অন্ত কোন চরিত্র পরিষ্কাররূপে অস্কিত 
হয নাই | আদিরসের ভূতাশ্রিত নায়ক- 
নায়িকর তোটকছন্দাত্মক রাত্রজাগরণ বর্ণ- 


নায় তাহাদের চরিত্রের কোন অঙ্গ পরিষ্ফ,ট হয় নাই। বিদ্যা ও সুন্দরের 
কামোন্মন্ততা ক্ষণস্থায়ী ইতর-প্রকৃতি-সুলভ উত্তেজনার ফল,-_-উহা৷ চরি- 
ত্রের বিকাশ দেখায় না। বিদ্যার রূপবর্ণনায় রূপব্তীর রূপ অপেক্ষা 
কবির লেখনী-লীলাই বেশী প্রদ্শিত হইয়াছে । সুন্দরের রাজ- 
সভায় বক্ততায়ও কেবল শব্দ লইয়! ক্রীড়া, তাহাতে সুন্দরের চরিত্র 
খু'জিলে অতিশয়োক্তির একটি নিবিড় ছয়! দেখিয়! ফিরিয়া আসিতে হয়। 
"শুন শ্বশুর ঠাকুর, শুন শ্বশুর ঠাকুর । আমার পিতার নাম বিদার শ্বশুর ॥” “বিদ্যাপতি 
মোর নাম, বিদ্যাপতি মোর নাম। বিদ্া।ধর জাতি মোর বাড়ী বিদ]াপুর গ্রাম ।”__ 
এ সমস্ত উক্তির অশিষ্টতা লিপিচাতুর্ষ্যেব নামে মার্জনীয় নহে। ভাবী 
শ্বশুর মহাশয়ের নিকট কোন জামাতা যে সত্য সত্যই এরূপ ছন্দ ও ভঙ্গীতে 
আত্মপরিচয় দিতে পারেন,__ ইহা আমাদের ধারণার অতীত। মশানে যখন 
স্থন্দরের শিরোর্ধে কোট।লের খরশাণ খড্তা উিত, তখন তিনি নিশ্চিস্ত- 
মনে অভিধংন খুঁজিয়! চণ্ডীশৰের প্রাতশব্দ বাহির করিতেছিলেন, অল- 
সকার শাস্ত্রের প্রত তাহার এই প্রাণাস্ত অনুরাগ দৃষ্টে,_বিপদজালবেষ্টিত 
গণিতবিজ্ঞানে ঘোর নিবিষ্রচিত্ত, জ্ক্ষেপহীন আর্কমিড।সের কথা মনে হয়; 
হ্যচরিতে পড়িযাছি, আসন্নমৃত্যু রাজ! জরবিকারিপ্রস্ত হইয়া! "হারং দেহি মে 


বিদ্যান্ুন্দরের দে।ষ। 


কাঁব্য-শাখা ৷ ৫৫৩ 


হরিণি” প্রভূত ভাবে কেবল যমক মিলাইতেছেন, শিক্ষা-স্পদ্ধিত কবিগণ 
বিদ্যা বুদ্ধি দেখাইবার ব্যস্ততায় বাহ্জ্ঞান হ।রাইয়া ফেলেন, মণাঁনে পতিত 
সুন্বরকে দিয়াও ভারতচন্দ্র সেইপ্ধীপ সময্গচিত অলঙ্কার-শান্ত্রের অভি- 
নয় করিয়াছেন। সুন্দরের স্তবে ভক্তির কথা ছুলভ-_-লিপিশক্তির পরি- 
চয় স্থলভ। জুন্দর ধরা ধড়িলে বিদ্যা বিনাইয়া কাদিতে বসিল, তাহার 
ক্রন্দনে চক্ষুজল ব্যতীত সকলই ছিল--ছনের প্রতি সাবধানতা বিশেষ; 
রামপ্রসাদী বিদ্যান্ুন্দরের রাণী ও তাহার গর্ভবতী কন্তার শ্লেবপুর্ণ বাক্‌- 
বিতও পড়িয়া বিজয়গুপ্ত-বণিত পূর্বদেশীয় ব্ধরগণেবকথ! মনে হইয়।ছিল 
--"জোষ্ঠ কণিষ্ঠঞ্তার! সব করে ঠটা । ব্রাঙ্গণ সঙ্জন তার। বৈনে চন্কাট। ॥৮ 
রামপ্রসাঁদী বিদ্যাস্ুন্দর ছইতে সেই অংশ তুলিয়া দেখাইতেছি-_ 
“আলে! গর্ভের লক্ষণ সব্ব | বিদ্যা বলে ঝতাসে কি জন্মে গর্ভ ॥ আলে! উদর ডাগর 
তের। বিদ্যা বলে উদরী হয়েছে মের ॥ আলে। স্তনে কেন ক্ষরে পয়। বিদ্যা বলে 
এ রোগে বাচা সংশয় ॥ আলে! শখন কেন ভূতলে। বিদ্য! বলে নিরন্তর দেহ অ্বলে ॥ 
আলো মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্া। বিদা! বলে নিদাঘ কলের ধর্ম ॥” এই “ম! ও মেয়েশ- 


প্রহসনের আর অধিক উদদঘাটিত করিতে লজ্জ! বোধ হয়। 


বিজাতীয় আদর্শ অন্ুপরণ করার দরুণই হউক, কি অন্য,যে কোন 
কারণেই হউক, বিদ্ঃ ও স্ন্দরের চরিত্র 
অস্বাভ।বিক হইয়াছে ) কিন্তু তারতচন্জ্র হীরা- 
মালিনীর যে মৃত্তি অন্কন করিয়াছেন, তাহ! জীবস্ত হইয়াছে । ৪ এই চরি- 
ত্রের ভাব কতকটা তাহার স্ীয় প্রতিভার অন্থ্রূপ, বিশেষ "হীরা বিদ্যা- 
সুন্দর কাব্যের শ্রেষ্ঠ চরিত্র রূপে কল্পিত ন! হওয়াতে, কবি তাহাকে উপ- 
লক্ষ করিয়া বাক্জ।ল বিস্তার করা আবশ্তক মনে করেন নাই; শিক্ষিত 
কবির চেষ্টা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, হীরুমালিনী স্বাভাবিক বর্ণে অঙ্কিত 
হইয়াছে, বিদ্যার রূপন্ধর্ণনায় কবির প্রাণাস্ত চেষ্টাজালে খাটি মৃত্তি ঢাকা 
পড়িয়। গিয়াছে, তৎপার্খে হীরার রূপবর্ণনা স্থাপন করিলে পাঠক তারতম্য 


হীর। মলিনী। 


৫৫৪ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য । 


করিতে পারিবেন--“হুর্য যায় অন্তগিরি, আইসে যামিনী। হেন কালে তথা এক 
আইল মালিনী ॥ কথায় হীরার ধার, হীর! তার নাম । দাত ছোলা, মাজা দোলা, হাহ 
অবিরাম & গাল ভর] ওয়া পান, প।কি মাল। গলে । ক।ণে কড়ি, কড়ের'ড়ি, কথা কর 
ছলে ॥ চূড়া বীধা চুল, পরিধান সাঁদ। সাড়ী। ফুলের চুপড়ি কাখে, ফিরে বাড়ী বাড়ী ॥ 
আছিল বিস্তর ঠাট, প্রথম বয়সে । এবে বুড়া, তবু কিছু গুড়া, আছে শেষে ॥ ছিটা ফোটা 
মন্ত্র তন্ত্র জাম কত গুলি। চেঙ্গা ভুলায়ে খায়, জ।নে কত ঠূলি ॥ বাতাসে পাতিয়৷ ফাদ 
কোন্দল ভেজায়। পড়সী না! থাকে কাছে কোন্দলের দায় ॥ মন্দ মন্দ,গতি, ঘন ঘন হাত- 
নাড়া। তুলিতে বৈকালে ফুল, আইল নেই পাড়। ॥”--ভারতচন্দ্র প্রকৃত কবির 
প্রতিভা লইয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অলঙ্কার শাস্ত্র তাহার মাথ৷ 
ঘুরাইয়! দিয়াছিল, যে সকল স্তানে ঠিনি অলঙ্কার শাস্তরখার্টন হস্ত হইতে 
ফেলিয়া! রাখিয়। স্বভাবের আদত চিত্রের প্রতি মনোনিবেশ করিয়ছেন, 
সে সকল অংশে তাহার বর্ণনা জীবস্ত ও সুন্দর হইয়াছে । 
নানা দোষ সত্ত্বেও ভারতচন্দ্রী বিদ্যাস্ুন্দর এত আদরণীয় হইল কেন, 
তাহার কারণ আমরা পূর্ব নির্দেশ করিয়াছি-_ 
ভারতচন্দ্রের অপুর্ব" শব্বমন্ত্র। বাঙ্গালা পৃথি- 
বীর কোমলতম ভাষা বলিয়া গণা হইতে পারে, কিন্তু এই কোমলতার 
কিরূপ আকর্ষণী শক্তি আছে, তাহা.ভারতচন্দ্রের বিদ্যাস্তুদ্দর না পড়িলে 
সমাক্‌ উপলব্ধি হইবে না) বাঁশীর রবে হরিণ ফাদে পড়ে, হাতী কাদায় 
মগ্ন হয়, ভারতচন্দ্রের ললিত শবে মুগ্ধ হইয়া একসময় বঙ্গীয় যুবকগণ 
নৈতিক কুঁপে পড়িয়াছিলেন। 
ভারতনন্ত্রের পুর্ববর্তী আর ছুইখানি বাঙ্গাল! বিদ্যান্থন্দর পাওয়া 
গিয়ছে, তাহাতে ভারতের পদলালিত্য ও 
অপুর্ব শব্মন্ত্র নাই, কিন্তু দোষগুলি সমধিক 
পরিমাণে বিদ্যমান । এইছুই খানি বিদ্যাস্থন্দর-প্রণেতা--কুষ্ণরাম ও 
রাম্প্রসাদ। প্রাণরাম নামক এক কবি ভারতচন্দ্রের পর আর এক 
খানি বিদ্যস্ুন্দর লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই কয়েকটি কথ! আছে-- 


শব মন্ত্র । 


অন্যান্ত কবির বিদ্যান্তন্দর | 


কাব্য-শাখা । ৫৫৫ 


“বিদ্যান্ুজ্জরের এই প্রথম বিকাশ । বিরচিল বৃ্ঝরাম নিমতা৷ য|র বাস & তাহার রচিত 
পুথি আছে ঠাই ঠাই। রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা! পাই ॥ পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদা- 
মঙ্গলে । রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে ॥* 

কষ্ণরাম ও রামপ্রসাদদের বিদ্যান্থন্দর ' অবলম্বন করিয়া ভারতচন্ত্ 
বিদাযাস্থন্দর রচনা করেন 7-_এই অবলম্বন অর্থে 
একরূপ চৌর্য্য বৃত্তি। কিন্তু গ্রতিভাবান্‌ 
ব্যক্তির পক্ষে ইহা দোষ নহে, প্রতিতাশালী ব্যক্তির কৃতিত্বের মূলে-_ 
সংগ্রহ ;--প্রতিভাবান্‌ ব্যক্তি উত্রুষ্ট সংগ্রাহক নামে বাচ্য। প্রক্কৃতিতেও 
নৃতন সৃষ্টি কি দেখা যায় না, শুফ পল্লবের স্থলে নূতন পল্পবটির উত্পন্তি 
হইতেছে-_-উহা! অতীতের পুনরাবি9্ভাব মাত্র। পূর্ববর্তী বিদ্যাস্ুন্দর- 
গুলির ভাব ও ভাষা ঘাঁষয়া মাজিয়া ভারতচন্দ্র সুন্দর করিয়াছেন ; 
দোমেটে মূর্ভিতে রং ফিরাইলে যেরূপ দেখায়, পূর্ববর্তী বিদ্যানুন্দরগুলির 
পরে ভারতচন্ত্রী বিদ্যাস্থন্দরও ঠিক সেইরূপ দেখাইবে-নিয়ে তুলনার 
জন্য কতকাংশ উদ্ভৃত করিয়! দেখাইতেছি,__ 


তুলনায় সমালোচনা । 


১। “কহে এক সতী, সেই ভাগ্যবতী, চুন্দর এ পতি, যার তে! ঘটে ॥ হদয়- 
মাঝারে, রাখিয়। ইহারে, নয়ন ছুয়ারে, কুলুগ দিয়।। রূপ নহে কালো, নিবখিতে ভাল, 
দেখ.সধি আলো, আখি মুদিয়া ॥ কহে রাম! আর, গলে পরিহার, ,এ হার কি ছার, 
ফেলিলো টেনে । সাধ পুরে তবে, হেন দিন হবে, কোন্‌ জন কবে ঘটাবে এনে ॥ কহে 
কোন আই, আমি যদি পাই, পালাইয়। যাই, এদেশ থেকে। নারী কলাফাদে, 
বাধি নানা ছাদে, প্রাণ বড় কাদে, দেনালো। ডেকে ॥”-_র।মপ্রসাদী বিদ্ানুন্দর ; নাগরী 
উক্তি। 


১। “আহা মরি যাই, লইয়৷ বালাই, কুলে দিয়া ছাই, ভজি ইহারে। যোগিনী 
হুইয়ে) ইহারে লইয়ে, যাই পলাইয়ে, সাগর পারে ॥ কহে এক জন, লয় মোর মন, 
এ নব রতন ভুবন মাঝে |, বিরহে বলিয়া, সৌঁহাগে গলিয়া, হারে মিলাউয়া পরিলো 
সাজে ॥ আর জন কয়, এই মহাশয়, চাপ! ফুলময়, খোঁপায় রাখি। হলুদী জিনিয়া, তনু 
চিকণিয়া, স্নেহেতে ছানিয়া, হৃদয়ে মাথি ॥” ভারতচন্দ্রী বিদ্যানুন্দর ; নাগরী উক্তি। 


৫৫৬ বঙ্গভাষ! € সাহিত্য। 


২। প্ডুবিল কুরঙ্গশিশু মুখেন্দু হৃায়। লুপ্ত গাত্র তত্র ষাত্র নেত্র দেখা যায় ॥ 
নাভিপদ্ম পরিহরি মন্ত মধু পান। ক্রমে ক্রমে বাড়িল বারণ কুন্ত স্থান ॥ কিম্বা লোম- 
রাজি ছলে বিধি বিচক্ষণ। যৌবন কৈশোর ঘ্বন্ব কবিল ভঞ্জন ॥” «কোন বা বড়াই 
কাম পঞ্চ শর তুণে। কত্ব'কোর্টি খর শর সেনয়ন কোণে $”- বিদ্যার বুপবর্ণনা, 
রামপ্রসাদী বিদ্যাহন্দর | 

২। প্কাড়ি নিল মৃগ মদ নয়নহিল্লোলে। ক।দেরে কলম্কীটদ মুগ লয়ে কোলে ॥ 
ন[ভিপদ্মে যেতে কাম কুচশত্ভুবলে ৷ ধরিল কুন্তল ত।র রোম[বলী ছলে” “কে বলে 
শারদশশী সে মুখের তুল! । পদনখে পড়ে তার আছে 'কতগুল1॥” “কেবা করে কাম- 
শরে কটাক্ষের স। কট্তায় কে।টা কে।টা কালকুট সম ॥”-_ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসন্দর ; 
বিদ্যার রূপবর্ণনা। 


৩। “উত্তম ঘটক ক্রন্দরের গাঁথা হার। বরকর্ত! কম্যাকর্তী চিত্ত দৌহাকার 
পুরোহিত হইলেন আপনি মদন। বিদা।লাপ ছলে বুঝি পড়ালে। বচন ॥ উলু দিছে খন 
ঘন পিক সীমন্তিনী। নয়ন চকোর সুখে নাচিছে নাচনী ॥ বরধাত্র মলয়পবন বিধু- 
বর॥ মধুকর নিকর হইল বাদাকর ॥ উভয়ত কুটুম রসন। ওষ্ঠাধর। পরম্পর ভুপ্জে 
সুধা মুখেন্দু উপর ॥ নূপুর কিস্কিণী জালে নানা শব্দ হয়। দুই দলে দ্বন্দ যেন চন্দন- 
সময় & সন্ত্রীক আইল কাম দেখিতে কৌতুক। দম্পতীরে পঞ্চশর দিলেক যৌতুক ॥* 
-গন্ধবর্ববিবাহ, র[মপ্রসাধী বিদ্যাহন্দর | 

৩। “ধিবাহ নহিলে হয় কেমণে বিহর। গন্বর্্ব বিবাহ হৈল মনে আখিঠার॥ 
কন্যাকর্তী হৈল কন্যা! বরকর্ত। বর । পুরোহিত ভট্টাচার্য হৈল পঞ্চশর & কন্ঠাযাত্র 
বরযাত্র খতু ছয় জন। বাদা করে বাদ্যকর কিন্কিণী কম্কণ॥ নৃতাকরে বেশরে নূপুরে 
গীত গায়। আপনি আসিয়। রতি এয়ে! হৈল হায় ॥ বিক ধিক অধিক আছিল সখী 
তায়। নিশ্ব'স আতনবাজি উত্তাপে পলায় ॥ নয়ন অর কর জঘন চরণ। হুহার কুটুম্ব 
সুথে করিছে ভোজন ॥* গন্ধরর্বিঝ1হ, ভারতচন্জ্রী বিদ্যানুন্দর | 

৪। “কেমন পণ্ডিত বাপা জান] কিছু চাই। রাজ বলে কাট চে'রে মশানে 
বাধাই॥ আি ঠেরে:আর বার করে নিবারণ।” রাজসভায় হুন্দর, রামপ্রসাী 
বিদ্যন্দর 

৪.| গ্চাহে কাটিতে কোটাল, চাহে কাটিতে কোটাল। ” নয়ন ঠ|রিয়! মান। করে 
মহীপাল ॥”-_ভারতচন্ত্রী বিদ্যাসুন্দর | 


কাব্য-শাখা | ৫৫৭ 


৫1 “অগ্ুরু চন্দন চুয়। চাইতে চাইতে । চক্ষু ঠিকরিয়া যায় আছে কি পাইতে । 
জায়ফল লবঙ্গ প্রসাদ মাত্র নাই। আনিয়াছি কিন্ত কিছু বলি আমি তাই &” মালিনীর 
বেসাতি ; বৃষ্ণর।মের বিদ্যাুন্দর | 

৫। পআটপণে আধ সের আনিয়াছি চিনি। সমস্ত লোকে ভূর। দেয় ভাগো আমি 
চিনি ॥ হুর্লভ চন্দন চুয়! লঙ্গ জায়ফল। নুলভ দেখিনু হাটে নাহি যায় ফল” ভারত- 
চন্দ বিদ্যাহুন্দর | ৃ 

৬। “বুঝিয়া বিদ্যার মনে বাড়িল আহাদ । হেনকালে নযুর করিল কেকানাদ ॥ 
সুন্দর কেমন কবি বুঝিতে পদ্মিনী। সখীরে জিজ্ঞাসা করে কি ডাকে শ্বজনি ॥” প্রথম- 
মিলন- বৃষ্করামের বিদা।স্রন্দর | 

৬। “হেনক|লে মযুর ডাকিল গৃহপ।শে। কি ডাকে ধলিয়া ঝিধা] পশীরে জিজ্ঞাসে ॥” 
- ভারতচন্দ্রী বিদাহন্দর | 


কষ্ণরাঁমের হাতে বিদ্যনুন্দর একমেটে, র।মপ্রসাদের হাতে দোমেটে 
এবং ভারতচন্দ্রের হাতে বিদ্যাস্থন্দরের রং ফিরান হইয়াছিল । কংস-সভায় 
শ্রীকুষ্চ কংসকে বধ করিতে গেলে তপ্রসঙ্গে ভারতচন্ত্র লিখিয়াছেন,--. 
*“কংসের গায়ন যাঁরা, যে বীণা বাজায় তারা, বীণা যে গোবিন্দ গুণ গাষ।"। 
কুষ্ণরাম 9 রামপ্রসাদের বীণায় যে গান উথিত হইয়াছিল, তন্ধারাও 
সেইরূপ পদার্পণমাত্র অতুল সৌভাগাশালী ভারতচন্দ্রের খুঁণ-কথাঈ 
জ্ঞাপিত হইল পুর্বনন্তী কবিদ্বব স্ভাষ্য প্রশংসা হইতে বঞ্চিত হইয়া 
হতাদৃত অবস্থার শ্মশানে স্প্ত হইলেন এবং সম'লোচকবর্গের জন্য এই 
নীতি-হুত্র ফেলিয়া গেলেন, _ভাগ্যবৃক্ষই সর্বত্র ফল ধারণ করে; পরিশ্রম 
আনেক সময় কাটা বনের ন্যায় পর তল ক্ষত বিক্ষত 'করে মাত্র । 
আমরা এস্তলে রুষ্ণরাম, রামপ্রপসাদদ ও ভাঁরতচক্জ্রের জীবন সংক্ষেপে 
আলে।চনা করিব। 

কবি কৃষ্টরামদাস অন্থমান ১৬৬৬ খৃঃ অন্দে কলিকাতার নিকট- 
বর্তা বেলঘরিয়া ষ্টেসনের আধ ক্রোঁশ 


কৃফরামদ(স ১৬৬৬ খৃঃ। 
পর্ব্বে নিমতাগ্রামে কায়স্থকুলে জন্ম গ্রহণ 


৩৫৮ বঙ্গভাষ! ও সাহিতা | 


করেন; তাহার পিতার নাম ভগবতীচরণ দাস। ১৬৮৬ থুঃ অকে 
তিনি এক দিবস জনৈক গোয়ালার ঘরে রজনী অতিবাহিত করেন, সেই 
রজনীতে ব্যান্পৃষ্ঠে চড়িয়া দক্ষিণরায় নামক হুন্দরবনবাসী দেবত। তাহাকে 
ত্বৎসন্বন্ধীয় কাব্য রচন৷ করিতে স্বপ্নে আদেশ দেন, আমর! “রায়মঙ্গল” 
হইতে সেই অংশ ৯৬-৯৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধত করিয়া | এই কাব্যরচনার পর 
কৰি বিদাস্থন্দর রচনা করেন, ইহা! তাহার “ক[লিকা মঙ্গলের অন্তর্গত । 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীধুক্তহর-প্রল।দশান্ত্রী মহাশয় কুষ্ণরামকবির বিদ্যা- 
সুন্দরের যে হস্তলিখিত পুথি পাঁইয়াছেন, তাহা ১১৫৯ সালের লেখ! ; 
এই পুথি নকল করিবার সময়ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাস্থন্দর্ের রচনা শেষ 
হয় নাই, সম্ভবতঃ কষ্জরামের কাবা ভারতচন্ত্রী বিদ্যাসুন্দরের 
3০1৫০ বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল । পূর্বোক্ত ছুইখানি কাব্য ছাড়া 
কুষ্ণরাম “অশ্বমেধপর্ধে”র একখানি অন্বাদ প্রণয়ন করেন। কবি- 
কুষ্ণরাম চৈতন্যোপ।সক ছিলেন বলিয়া! বোধ হয়, তিনি চৈতন্তবন্দনায় 
লিখিয়াছেন-_“যথায় কান্তিত হয় চৈতন্য চরিত্র। বৈকুষ্ঠ সমান ধাম পরম পবিত্র ॥ 
তাহে গড়াগড়ি দেয় (যেবা1) প্রেমে নৃতা করে। জীবন সুকৃতি তার ধন্য দেহ ধরে & 
হেলায় শ্রদ্ধায় জীব কণ্ঠী ধরে যত। তাহ! সব(কারে মে।র প্রণাম শত শত |” * 
বৈদ্যবংশোত্ভব রামপ্রসাদ সেন হালিসহর-অস্তঃপাতী কুমাঁরহট্র গ্রামে 
১৭১৮-১৭২৩ খুষ্টাব্বের মধ্যে কোন সময় জন্ম- 
গ্রহণ করেন । তাহার পিতার নাম রামরাম 
সেন? 1 রামবাম সেনের ছুই বিবাহ £ প্রথম পক্ষে নিধিরীম নামক পুত্র, 
৪ দ্বিতীয় পক্ষে অন্বিকা, ও ভবানী নামী কন্যাদ্বয়' এবং রামপ্রসাদ ও 


রামপ্রসাদ মেন ১৭১৮ খুঃ। 


%*. মহানহোপাধায় জীযুক্ত হর প্রসাদশীস্ত্রীনহ;শয়ের “কবি কৃষ্ণরাম” শীর্ষক প্রবন্ধ, 
সাহিতা ১৩০০ সন. ২য় সংখ্যা, ১১৭ খৃত। 

+* পরম রাম সেন নাম, মহ।কবি গুণধাম, সদ। যারে সয় অভয়া। ভতৎমুত রাম- 
'প্রসাদে, কহে কোকন॥পদে, কিঞিৎ কঠাক্ষে কর দয়া” কবিরঞ্রন | 


কাব্য-শাখা। ৫৫৯ 


বিশ্বনাথ নামক পুত্রদ্ধয় জন্মগ্রহণ করেন | কলিকাতানবাসী লক্ষমীনারায়ণ- 
দাসের সঙ্গে রামপ্রসাদের দ্বিতীয় ভণ্ী ভবানীর পরিণয় হয়,__-এই ভত্মীর 
হই পুত্র জগন্নাথ ও কৃপাঁরামের নাম কবি উল্লেখ করিয়াছেন | রাম- 
প্রসাদের রামছুলাল ও রামমোহন নামে ছুই পুত্র এবং পরমেশ্বরী ও 
জগদীশ্বরী নায়ী ছুই কন্যা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কবি তাহার পিতামহ 
রামেশ্বর এবং বংশের আদিপুরুষ কৃত্তিবাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন; 
আমর! তাহার কাব্যে আরও জানিতে পাই যে, রামপ্রসাদের পৃর্বপুরুষগণ 
ধনাঢ্য ও প্রসিদ্ধ ছিলেন ১--“শিশুক।লে মাত! মৈল, রাজা নিল চোরে” বলিয়া 
কবি আক্ষেপ করিয়াছেন । কবির প্রিয় পুত্র রামছুপালের বংশ লুপ্ত 
হইয়াছে । দ্বিতীয় পুত্র রামমোহনের পৌত্র ও কবির বৃদ্ধপ্রপৌত্র 
শ্রীযুক্ত বাবু কালীপদসেন এখনও বর্তমান; ইনি উড়িষ্যার অন্তর্গত 
আন্গুলে ইঞ্জিনিয়ারের কর্ম করিতেছেন । গত পোনর ব্সর যাবৎ 
হালিসহরে কবির জন্মতিথতে মেলা হইয়া থাকে । রামপ্রসাদ সেন 
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজার সমসাময়িক, এই গুণজ্ঞ রাজা ১৭৫৮ খৃঃ অবে 
রামপ্রসাদকে ১০০/ বিঘা ভূমি নিষ্ফর দান করেন, তাহাতে লেখা আছে 
“গর আবাদী জঙ্গল ভূমি আবাদ করিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রদে ভোগ দখল করিতে রহ।” 
যে বৎসর ইংরেজগণ পলাশীক্ষেত্রে 'জাতীম সৌভাগ্যধ্বজা প্রথম উিত 
করেন, তাহার এক বৎসর পরে এই দানপত্র লিখিত হম । কৃষ্ণচন্দ্র অনেক 
সময় কুমারহট্রে আমিতেন, তিনি রামপ্রসাদকে “কবিরঞ্জন” উপাধি দিয়া- 
ছিলেন ও তাহাকে রাজসভায় আমিতে আগ্রহ দেখাইতেন, কিন্তু বিষয- 
নিম্পৃহ কবি স্বীয় পল্লীতে বসিয়া শ্ামা-সংগীত গানে নিজে মুগ্ধ থাকিতেন 
ও অপর সকলকে মুগ্ধ করিতেন, তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধ পালন করেন 
নাই। কবি লিখিয়াছেন, কুমারহট্টে রামকৃষ্জের মণগডুপে তিনি সিদ্দি- 
কামনায় যোগ অনুষ্ঠান করিতেন, কিন্তু কোন দৈব-ঘটনাহেতু সম্পূর্ণ 
সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই | এবিষয়ে নিজের অপেক্ষা! তাহার স্ত্রীর 


৫৬০ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


পুণ্যবল বেণী ছিল বলিয়! কবি বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন, “ধন্য দারা, 
স্বপ্রে তারা, প্রত্াাদেশ তারে ধ আমিকি অধম এত বিমুখ আমারে ॥ জন্মে জন্মে 
বিকায়েছি পাদ পম্মে তব। কহিব।র নহে তাহা সে কথ। কি কব ॥* 

কথিত আছে, রামপ্রসাদ' জনৈক ধনী ব্যক্তির সেরেস্তায় মুহুরিগিরি 
কারতেন, জমিদারী সেরেন্তার হিসাবের অরণ্যে পথহারা পাস্থের ন্যায় 
কবি মধ্যে মধো হিসাবপত্রের ধারে ছুই একটি গান লিখি শ্রম লাঘব 
করিতেন ; একদিন জমিদাব মহাশষ পেরেস্তা পরিদর্শনের সময় মুহুরির 
হিসাবের খাতীয়,_-"আমায় দে মা তবিলদারী। অমি নেমকহারাম নই শন্করী 8৮ 
প্রভৃতি পদ পাড়িয়৷ চমতকৃত হইলেন, ও কবিকে ৩০২টাক! পেন্সন দিয়া 
ঘরে যাইয়া শ্তামা-সংগীত লিখিতে উপদেশ দিলেন 1 তদবধি কৰি কুমার- 
হট গ্রামে তাহাব সংগীতমুক্তীবলী ছড়াউতে লাগিলেন! শৃঙ্খল-বিমুক্ত 
পক্ষীর ন্যায় কবি প্রকৃতির ক্রোড়ে প্রত্যাবর্তন কবিয়! সুধামাখ! গানে 
জগৎকে সুখী করিলেন। 


প্রাপুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন আব একজন ধনী বাক্তি তাহা?ক কাব্য লিখিতে 
উত্সাহ দান করিষাছিলেন, ইহার নাম রাজিশোর মুখোপাধ্যায় ; ইনি 
কষ্চন্দ্র মহারাজার পিসা শ্ঠামস্ুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের জামাত! ছিলেন । 
কবি এই বাজ।কশ্ের মুখোপাধ্যায়ের আদেশে “কালীকীর্তন” 
রচনা আরস্ত করেন; সে কথা তিনি নিজেই লিখিয়াছেন-_- 
“ভ্রীরাজকিশোরা দেশে শ্রীকবিরঞ্রন | রচে গান মেহান্ধের ওষধ অঞ্জন ॥* ভাঁরতচক্্ ও 
এই রাজাঁকপোর মহাশবের গুণ-জ্ঞাপক এক পংক্তি কবিতা লিথিয়া- 
ছেন)--- মুখ রাজকিশোর কবিত্ব কলাধার |” (অন্নদামঙ্গল')। ১৭৭৫ খুঃ অবে, 
মহারাব্স রুষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর ৭ বৎসর পূর্বে, যে বৎসর রোহিলাদিগকে 
উত্সন্ন করিয়! ইংরেজ-সৈম্ত প্রতিনিবৃত্ত হইযাছিলেন, সেই বৎসর রাঁম- 
গসাদের মৃত্যু হয় । 


কেহ কেহ বলেন রামপ্রসাদদের রচিত “বিদ্যাস্ুন্দর+ তাহার 'কালিকা- 


কাব্যশাখ! | ৫৬১ 


মঙগলে'র অন্তর্গত, এরূপ হুওয়! বিচিত্র নহে; কারণ বিদ্যাস্তুনদরকাব্যখানি 
কবিগণের সকলেই কালীনামাঙ্কিত মলাটে পুরিয়! শোধন করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন, কৃষ্ণরামের বিদ্যাস্তুন্দরের নাম “কালিকামলগল', ভারতচক্্রের 
বিদ্যাস্ুন্র “অন্নদীমঙ্গলের+ অন্তর্বর্তী ; এইমতের বিরুদ্ধে আমাদের এক- 
মাত্র ও অতি গুরুতর আপুত্তি এই যে “ক।লিকামঙ্গল” পাঁওয়৷ যায় নাই। 
“কালীকীর্ভন” ও “কালিকামঙ্গল” এক কাব্য বলিয়! বোধ হয় নঁ! )"কালী- 
কীর্তন” একখানি গীতিকাব্য, ইহার মধ্যে বিদ্যাজুন্দরের পালার স্থান 
নির্দিষ্ট থাক! সম্ভাবিত নখে । 


রামপ্রসাদ্ক কোন স্থলেই মহারাজ কৃষ্চন্ত্র কি তাহার বৃত্তিদাতা 
জমিদার মহাশয়ের নাম উল্লেখ করেন নাই ; রাজকিশে।র মুখোপাধ্যায়ের 
আজ্ঞীক্রমে কালীকীর্ভন লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, স্থতরাং বাধ্য হইযা 
তাহার নামটি উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্ত তাহ! অতি সংক্ষেপে ও অসম্পূর্ণ- 
ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে । যে সময় রায়গুণাকর প্রভৃতি কবিগণ আশ্রয়- 
দতাদিগকে কল্পনার স্বরণথট্রায় স্থাপিত করিয়। স্বর্গ মর্্যের যাবতীয় 
উপমার উপটৌকন দিতেছিলেন, সেই সময়ে রামপ্রসাদের তোষামদ- 
বৃত্তির প্রতি এই সগর্ব উপেক্ষা, প্রণংসনীয় বলিয়া স্বীকার কারতে 
হইবে । 

রামপ্রসাদের গানের এক শক্র ছিল, তাহার নাম আজু গোসাঞ্জি ; 
ইনি রামপ্রসাদী গনের সময়ে সময়ে যে টিগ্ননী করিতেন, ভাহ! বেশ 
হাশ্ডরসোদ্দীপক, যথ] রামপ্রসাদের গান,-_-“এ সংসার ধোকার ট।টা। ও,ভাই 
আনন্দ বাজ|রে লুটি। ওরে ক্ষিতি বহ্নি বাযু জল শূন্যে অতি পরিপাটা ॥”-_-তছুত্তরে 
আজ্কু গোসাঞ্ডচের গান,--“এই সংসার ,রসের কুটা, থাই দাই রাজত্ব বসে মজা 


নুটি। ওহে সেন নাহি জ্ঞান, বুঝ তুমি * মোটামুটি । ওরে ভাই বন্ধু দার" হুত পিঁড়ি 
পেতে দেয় দুধের বাটা ॥” ৃ 


রামপ্রসাদের সঙ্গে সিরাজোদ্দোলার সাক্ষাৎ এবং তাঁহার গান শুনিয়া 
১১২] 


৫৬২ _. বঙ্গতাষা ও সাহিত্য । 


নবাববাহাছুরের অন্ুগ্রহপ্রকাশ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে; ধর্মসম্বন্ধে 
কাহারও একটু প্রসিদ্ধ হইলে তৎসম্পর্কে কতকগুলি অলৌকিক প্রবা- 
দের উৎপত্তি হওয়৷ স্বাভাবিক । কালী কন্তারূপে কবির বেড়া বীধিয় 
দিয়াছিলেন ; কাণীতে যাইতে অনুমতি দিয়৷ পথ হইতে ফিরাইয়৷ আনিয়া- 
ছিলেন ; কালীনামু করিতে করিতে ব্রহ্মরন্ধ, জেদ হইয়! তাহার তন্ুত্যাগ 
হয় ;--এইসব জনশ্রুতির বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়৷ ছাপাইতে অনেক সময় 
এবং ব্যয়ের আবশ্তক, তাহা আমাদের এখন আগত নাই। 

বাহার কৃষ্ণচন্ত্র রাজার দূষিত রুচির সান্নিধ্যে ছিলেন, তাঁহাদের কেহ 
কেহ স্বভাবতঃ ধর্্মপ্রবণতা সত্বেও কথঞ্চিৎ সংক্রামিত না হইয়! যান 
নাই,--ইহার সান্ষী রামপ্রসাদ। আমর! রামপ্রসাদের নির্মল ভক্তি 
বিহ্বলতায় মুগ্ধ, তাহার উন্নত চরিত্রের সর্ধদা পক্ষপাতী; কিন্তু ইহা 
সত্তেও তত্প্রণীত বিদ্াস্থন্দরের বীভ্স রুচির সমর্থন করিতে প্রস্তত 
নহি ; ভারতচন্দ্রের রচনা যে গনিত রুচি দৌঁষ-ছুষ্ট, রামপ্রসাঁদ তাহার পথ- 
প্রবর্তক । ভারতচন্দ্রের মত রামপ্রসাদ বীভৎস আদিরসপূর্ণ কবিত! 
আপাতন্ুন্দর করিয়। দেখাইতে পাবেন নাই ; কিন্তু তাহা শক্তির অভাব 
জন্য,__ ইচ্ছার ক্রটিহেতু নহে। 


বামপ্রসাদের বিদ্যানুন্দরের অপব নম 'কবিরঞ্জন” | 'কবিরঞ্জনে” বাম- 
প্রসাঁদের সংস্কৃত বিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় আছে, 
কিন্তু তাহার সংস্কৃত বিদ্যার উত্তম পরিপাক 
হয়, নাই; বাঙ্গালা পদগুলির মধ্যে সংস্কৃত কথাগুলির উত্তম 
সমন্বয় হয় নাই,-_-উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি স্থল তুলিতেছি,--“সহজে কলক্ী 
সে তবান্য সম নহে।” “জলে স্থলে চাত্তর্টুক্ষে ।” “ক্ষেপ করে দশদিক্ষু লোস্ট্র বিবর্ধনে ।” 
পপূর্ণচন্তর শোতা৷ যেন পিবতি চকোর)” ক|লীকীর্তনে,_+বারে বারে ডাকে রাণী 
জননী জাগৃহি জাগৃহি। আগত ভানু রজনী চলি যায়। উঠ উঠ প্রাণ গৌরী, এই নিকটে 
গিরি, উঠগে!। এবমুচিতমধুনা তব নহি নহি। ুত মাগধ বন্দী, কৃতাঞ্রলি কথয়তি, নিস্রাং 


রামপ্রসাদী বিদ্যাহন্দর | 


কাব্যশাখা ৷ ৫৬৩ 


জহিহি জহিহি £” এইরূপ সংস্কৃত পদের গ্রভাবে বাঙ্গাল কবিতা একাস্ত 
শ্রুতিকটু হইয়া! গিয়াছে । কৃষ্ণদাসকবিরাজ এবং রামপ্রসাদ সংস্কৃতের 
সাহাধ্য গ্রহণ করিতে যাইয়া উপহাসজনক অযোগ্যত! দেখাইয়াছেন। 
কিন্তু রামপ্রসাঁদ যে স্থলে শিক্ষার অভিমান তাগ করিয়াছেন,__সে স্থলে 
তিনি বাগ্দেবীর আদরের*্কবি ; তাহার গানে প্রাণের কথা সহজ ভাষায় 
ব্যক্ত হইয়াছে ; এই যুগের শিক্ষিত সমাজের রুচি বিদা বুদ্ধি দেখাইতে 
বাগ্র ছিল, এই ছুষ্ট রুচির সংক্রমণে যখন রামপ্রসাদের ন্যায় ভাবপ্রধান 
কবিকেও আমরা লোকয্নোরঞ্রনার্থ শব্ধ লইযা বিফল ক্রীড়া করিতে 
দেখি, তখন ্লামাদের ইডেন উদ্যানে এডাম এবং ইভের মনোরগ্রনার্থ 
হস্তীর চেষ্টা মনে পড়ে_- 
৮105 010515105 1516011206 
10172161002 00101) 0560 21] 1015 1016170 200. ৮/16211)60 
[715 1801) 10100050159 [১21802156 [,057 13001 1৬. 

রামণ্াস।দ বিদ্যান্ুন্দবের ভাষাকে অলঙ্কার পরাইয়া স্থন্দরী করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন, "গোযুগে গলিত ধার! তৃষ্ণা নিষ্াগনত” প্রভৃতি ভাবের অনুপ্রাস 
বন্ধন দেখিয়া মনে হয় ষেন উন্মত্ত রাধিকার * হ্যায় তিনি পদের অলঙ্কার 
কণ্ঠে ও কর্ণের দুল চুলে সংলগ্ন করিয়াছেন, ভারতচন্ত্র সেই সব অলঙ্কার 
লইয়া ভাষাকে সাঁজাইয়ান্েন,_-একটু সাধারণ সৌন্দ্যযবোধের অভারে 
রামপ্রসা্দের বিরাট চেষ্ট! পণ্ড হইয়! গিয়াছে, সেই পওভশ্রমের শ্বশানে 
অদ্য ভারতচন্দ্রের বশোমন্দির উিত হইয়াছে । 


* “রাই সাজে, বাণী বাজে, না পড়িল উল্ল, কি করিতে কিন। করে সব, হৈল ভুল ॥ 
মুকুরে আচরে রই বীধে কেশ ভ্)র, পদে বাধে ফুলের মাল! না করে বিচার ॥ করেতে 
নুপুর পরে জঙ্ঘে পরে তাড়। গলাতে ককিন্কিণী পরে, কটিতটে হার ॥ চরণে কাজর 
পরে নয়নে আলতা । স্টার উপরে পরে বহ্বরাজপাতা ॥ শ্রবণে করয়ে রাই বেশর- 
সাজন।। নয়ন উপরে করে বেণীর রচনা ॥ বংশীদাঁসে বলে যাই বলিহারি। রাই- 
অনুরাগের বালাই লয়ে মরি ॥৮ 


৫৬৪ বঙ্গভাষা ও সাহত্য | 


কিন্তু শিক্ষার ধুত্রপটলের পুঞ্জীকৃত আঁধার ভেদ করিয়! মধ্যে মধ্যে 
রামপ্রসাদদের কতকগুলি স্বন্দর কবিত্ব-পুর্ণ 
রচনা দৃষ্ট হয় | মেঘ-বিমুক্ত কিরণ রাশির স্তায় 
সেই সব স্থল তৃষ্থিপ্রদ ; আমর! কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্ভন হইতে দুইটি 
স্থল উঠাইয়া দেখাইতেছি,-_ 

(১) £গিরিবর আর আমি পারি নাহে প্রবোধ দিতে উমারে। উমা! কেঁদে করে 
অভিম।ন, নাহি করে শুন পান, নাহি খাষ ক্ষীর ননী সরে ॥ অতি অবশেষ নিশি, গগনে 
উদ্নয় শশী, বলে উম] ধবে দে, উহারে। কঁ/দিয়৷ ফুলাল অখি, মলিন ও মুখ দেখি, মাষে 
ইহা সহিতে কি পারে । আয় আয় মা ম! বলি, ধরিয়া কর অঙ্গুলী, যেতে চায় না জানি 
কোথারে ॥ আমি বলিল!ম তায়, টাদ কিরে ধর! য।য়, ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে ৪” 
কালীকীর্তন। 

(২) “প্রথম বয়সে রাই রসরঙ্গিণী । ঝলমল তন্ুকচি স্িরি সৌদামিনী ॥& রাই 
বদন চেয়ে ললিত! বলে ॥ রাই আমার মোহন মোহিনী ॥ রাই যে পথে প্রযাণ করে, 
মদন পল।য ডরে, কুটিল কটাক্ষ শরে, জিনিল কুস্রম শরে । কিবা টাচর হুন্দর কেশ, 
সথি বকুলে বানাইল বেশ। তার গন্ধে অলিকুল, হইযা আকুল, কেশে করেছে প্রবেশ । 
নবভান্ু ভ!লেতে বিকাশ । মুখপদ্ম করেছে প্রকাশ ॥” কৃফকীর্তন | 

রামপ্রসাদ বৈষ্ণব-বিদ্বেধী ছিলেন, বৈষ্ণব-নিন্দা একটু বিজ্রপ- 
শক্তি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ,--"খাসা চীরা বহির্বাস 
রাঙ্গা চীর1 মাথে। চিকণ গুধডী গায় বাকা কোৎকা হাতে ॥ মুগ গুপ্জ ছড|। গলে 
ঠাই ঠাই ছাব। ছুই ভাই ভজে তার! স্ষ্টিছাড়া৷ ভাব ॥ পুষ্ঠদেশে গ্রস্ত ঝোলে খান 
সাত আট । “ ভেক। লোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট। এক এক জনার খুমড়ী ছুটি 
ছুটি।' ছুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুনিবার কুটি ॥ তুগলামি তাবে ভ।ব জন্মে থেকে 
থেকে। বীরভদ্র অদ্বৈত বিষম ডেকে উঠে॥ সে রসে বসিক নবশাক লোক যত। 
উঠে ছুটে পায় পড়ে করে দণ্ডবত ॥ সমাদরে কেহ নিয়া যায় নিজ বাড়ী। ভালমতে 
সেব। চাই পড়ে তাড়াতাড়ি ॥ গে.চীশুদ্ধ খাড়! থাকে বাবাজির কাছে। মনে মনে ভয় 
অপরাধী হয় গাছে ॥” বিদাদ্দর আধুনিক কালের* এক জন স্ুপ্রসিদ্ধ 
কবি,শৈব এবং শাক্ত সন্ন্যাসীগণের যে বর্ণনা! দিয়াছেন,--তান্স পূর্বো- 


কালীকীর্তন ও কুষ্ণকীর্তন । 


কাব্যশাখা । ৫৬% 


স্ধত ক'বতাটির উত্তর বলিয়া গণা হইতে পারে, যথ1--“দিন হুপুরে সঙ্ধযাসী- 
দল এসে জুটিল। “হর হর” এই রবেতে সে ঘর পুরিল॥ গুরু তাদের দীর্ঘাকৃতি 
নম “অহংকার” । বিভৃতিভূষিত অঙ্গ মাথায় জটাতার ॥ পগ্মের পলাশ নয়ন ছুটি 
আরক্ত নেশায়। ঢালে, সাজে, সাজে, ঢালে সদই গঁজ। খায়। হাতে চিমটে 
গলায় গথা কপ্রাক্ষবিশাল ; গঁ|জায় দেয় দম, বলে ব্যোম ব্যোম, সদা বাজায় গাল; 
অভিমানের হাঁড়ি জেন নরে হেয় জ্ঞান; জ্ঞানের তত্ব সেই বুঝেছে আরঞসবে অজ্ঞান। 
পাঁচটি চেল! পাঁচটি অস্থুর এমনি বলব।ন, চক্ষুগুলি কু"চের মত বয়সে, জোয়ান ; বাহগুলি 
লোহার গোলা তাতে মাথ| ছাই। খেয়ে উদম ধর্দের ষাড় সম কিছুই চিন্তা নাই। 
ধর্শের ধার কেউ ধারে না, কাজের মধ্যে তিন। গাঁজা টানে, ভিক্ষা আনে, কুস্তিতে 
প্রবীণ। অপড্তাষার ছ।ই কথা কয় শুনে সরম লাগে । আশে পাশে, স্ত্রীলোক বসে 
মনে তানাজাগে॥” 


কালীকীর্তনে রামপ্রসাদ কালীঠকুরাণীকে দিয়া নৃতা করাইয়াছেন, 
তাহার রাসলীল! ও গোষ্ঠ বর্ণনা করিয়াছেন; তাহার আরাধ্য দেবতা ষে 
কৃষ্ণের মত সকল কার্ম্য করিতেই পারেন, কালীকীর্তন দ্বারা তিনি এই 
তত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন ; কালীর “রাসলীলা” ও “গোষ্ঠি বর্ণনা পড়ি 
শাক্তমহাণয়গণ অবশ্যই প্রীত হইয়াছিলেন, কিন্ত আজুগোসাঞ্ডি এই 
মধুরভাবে একটু বিদ্রপের অন্ন নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের গাঢ়,রসসস্ভোগে 
বাধা দিয়াছিলেন যথ1,-"ন। জানে পরম তত্ব, কাঠালের আম সত্ব, মেয়ে হয়ে ঘেনু 
কি চরায় রে। তা ষদি হইত, যশোদ। য।ইত, গোপালে কি পাঠায় রে” সত্রীলোকের 
যদি গোষ্ঠে যাইতে বিধান থাকিত, তবে স্নেহাতুরা যণোদ$ গোপালের 
গোষ্ঠ গমনে সম্মত না হইয়া নিজেই যাইতেন। 'কর্ণকীর্তন” সম্পূর্ণ 
পাওয়া যায় নাই, যে ছুই পৃষ্ঠ! পাওয়া গিয়াছে,তাহা অতি মধুর । 

কিন্ত রামপ্রসাদের যশঃ কাব্য, রচনার অন্ত নহে, তি গান রচনা 
করিয়া এক সময় বঙ্গদেশ মাতাইয়াছিলেন, 
তাহাতে কালীদেবী ্নেহমরী মাতার স্তর 
চিত্রিত হইয়াছেন, কবি মা-সন্বল শিশুর গ্যায় মধুর গুন্‌ গুন্‌ স্বরে কখনও 


প্রসাদী সংগীত ।_ 


৪৬৬ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


তাহার সহিত কলহ করিতেছেন, কখনও মায়ের কর্ণে স্ধামাখা স্নেহু- 
কথ! বলিতেছেন ; জননীর ক্ষিপ্ত ছেলের মত কখনও মাকে গালি 
দিতেছেন--সেই কপট গালি--স্নেহ, ভক্তি ও আত্মসমর্পণের কথা- 
মাখা,_-এখানে রামপ্রসাদ সংস্কৃতে বুাৎপন্ন কবি নহেন, এখানে তাহার 
ধুলিধূসর নেংট! শিশুর বেশ,_শিশুর কথা, তাহ' পণ্ডিত ও কৃষকের তুল্য 
বোধগম্য ; সেই সংগীতের সরল অশ্রপূর্ণ আবদারে সাধক-কণ্ঠের পরিচয় 
প্রাপ্ত হওয়া যায় । শিশু যেমন মায়ের হাতে মা'র খাইয়া “মা”, মা 
বলিয়া! কাদিয়৷ মায়ের কোলে যাইতে চায়, রামপ্রসাদ 9 সেইরূপ সাংসা- 
রিক দুঃখ কষ্ট সমস্ত মায়ের দান জানিয়াও “মা+, “মা” বলিয়! কাঁদিয়া 
তাহাকে আশ্রয় করিয়াছেন, সেই নির্ভর-মিষ্ট সকরুণ গীতিমাল! অত্যধিক 
হৃদয়াবেগে চিরপবিত্র হইয়া! রহিয়াছে । আমরা গীতিশাখায় এই গানের 
বিষয় আবার সংক্ষেপে আলোচন। করিব । রাম প্রসাদ তাহার বিদ্যাসুন্দরে 
লিখিয়াছিলেন,_-্রস্থ যাবে গড়।গডি গানে হবব্যস্ত।' তাঁহার রচিত কাব্য 
প্রকৃত পক্ষেই ভারতচন্দ্রীয বিদ্যান্সন্দর দ্বারা প্রাভূত হইয়া আজ ধুলায় 
গড়াগড়ি যাইতেছে, _-তিনি তাহ! ফেলিযা গাঁনে ব্যস্ত হইয়াছিলেন, বঙ্গের 
লোকগণও, কাব্য ফেলিয়! তাহার গানগুলি লইয়! ব্যস্ত হইয়াছিল, _ 
“যাদৃশী ভাবনা যল্ত মিদ্ধির্বতি তাদৃশী ।'” 

' ভারতচন্দ্ররায়গুণা'কব অনুমান ১৭১২ খৃঃ অন্দে ভুরম্থট পরগণাস্থ 
হুগলীর অন্তর্গত পেঁড়ো বসস্তপুর গ্রামে জন্ম- 
ৰ গ্রহণ করেন । তাহার পিতা৷ নরেজ্্নারায়ণরায় 
ভ্রস্থটের জমিদার ছিলেন, তিনি রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। কথিত 
আছে, কোন ভূমি সংক্রান্ত সীমানির্ণয়ের তর্ক উপলক্ষে নরেন্ত্রনারায়ণ- 
রায় বর্ঘমানাধিপতি মহারাজ কী্িচন্ের মাত! মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর 
গ্রাতি কট্বাক্য প্রয়োগ করেন। মহারাণী এই মংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া 
আলমচন্দ্র ও ক্ষেমচন্দ্র নামক রাজপুত সেনাপতিদ্বয়কে নরেন্ত্রনারায়ণের 


ভারতচন্্র ১৭২২ খৃঃ। 
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বিরুদ্ধে পাঠাইয়! দেন, তাহার! বছ্‌সৈন্ত লইয়! নরেন্দ্র রায়ের অধিকারস্থ 
ভিবানীপুরগড়', ও “পেঁড়োরগড়' প্রভৃতি স্থান বলপুর্বক দখল 
করিয়া লয়। 
নরেন্ত্রায় ইহার পর অতি দরিদ্র হইয়া! পড়িলেন ; ভারতচন্তর 
তাহার মাতুলালয় “নাওয়াপ্াড়া” গ্রামে যাইয়া! তাজপুবস্থ টোলে কিছুকাল 
স্কত পড়িলেন এবং অবশেষে মণ্ডলঘাট পরগণার সারদাগ্রামে কেশর- 
কুনি আচার্ধ্দিগের বাড়ীর একটি কন্তার পাণিগ্রহণ করেন; তীহার 
পিতা মাতা ও ভ্রাতাগণ এই বিবাহে তাহার উপর বিশেষ বিরক্ত হ্ইয়া- 
ছিলেন, বিবান্ছের সময় তাহার ১৪ বৎসর মাত্র বয়স ছিল। গুরুজন- 
কর্তৃক তিরস্কত অভিমানী কবি গৃহত্যাগ করিয়! হুগলীর অন্তর্গত দেবা- 
নন্দপুরনিবাসী রামচন্্রমুন্দী নামক জনৈক ধনাঢ্য কায়স্থের শরণাপন্ন হন, 
তাহার আন্গুকুল্যে তিনি ফাখি শিক্ষা করেন; এই মুন্সী মহাশয়ের 
বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পুহ্জাপলক্ষে পঞ্চদশ বর্ষায় কবি স্বর্ত 'সত্যপী- 
রের কথা” পাঠ করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন; এই সময় 
তিনি ছুইখানি সত্যপীরের উপাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন, তাহার এক- 
খানি চৌপদী ছন্দে রচিত হইয়াছিল, এই পুথির শেষে সময় নির্দেশ কর 
আছে,_ “ব্রতকথা সাঙ্গ পায় সনে রুদ্র চৌগুণা।” অর্থাৎ ১১৩৪ সাল (১৭২৭ 
খৃঃ )। ইহার পরে ভারতচন্ত্ পুনরায় বাড়ীতে ফিরিয়া অসিলেন, এবার 
তাঁহার পিতা মাতা! ও ত্রাতাগণ তাহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া! বিশেষ ওস্তষ্ট হই- 
লেন। ইতিমধ্যে নূরেন্ররায় পুনশ্চ বর্দমানাধিপতির নিকট হইতে কিছু 
জায়গ! ইজারা লইয়াছিলেন, ভারতচন্দ্র রাজস্বাদি * যথাসময়ে রাজসরকারে 
প্রদান করিতে উপদিষ্ট হইয়া বর্ধমান প্রেরিত হইলেন, কিন্তু তায় আক- 
স্মিক কোন গোলযোগে পড়িয়া কলারাকুদ্ধ হন। কার! হইতে কৌশলে 
উদ্ধার পাইয়া! ভারত ্রীক্ষেত্রে গমন করেন, তথায় শিবভষ্ট নামক 
স্ববাদারের অনুগ্রহে পাগ্ডাগণের কর হইতে নিষ্কৃতি পাইয়! বিনা মুল্যে 
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প্রতিদ্রিন এক একটি "বলরামী 'মাটকে” প্রাপ্ত হন ; এই সময়ে তাহার 
বৈষ্ণব ধর্মে অনুরাগ জন্মিয়াছিল বলিয়া কথিত আছে, কিন্তু তাহার 
লেখায় সেই অনুরাগ মক্যে মধ্যে একটি ঈষঘ্যক্ত বিদ্রপে পরিণত হইতে 
দেখা যায়,__-"চল যাই নীলাচলে। খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় মুছিব হাতি, ন|চিব 
গাইব কুতুহলে ॥” এই লেখায় শ্রীন্রীজগন্নাথ-তীর্ধের প্রতি কবির বেশ একটু 
সম্ত্রমপূর্ণ পরিহাস লক্ষিত হয। যাহা হউক কবি বৈষ্ণবধর্দ্ের প্রতি 
এতদুর কুপাপরবশ হইলেন বে, তিনি বৃন্দাবন যাইয়! বৈরাগী সাজা ঠিক 
করিলেন, পথে হুগলীস্থিত খানাকুল গ্রামে শ্ত।লীপতির বাড়ী, এই মহাশয় 
নবীন সন্যাসীকে ফিরাইযা আনিলেন £ অতঃপর বুন্দীবনেন্সা যাইয়া কবি 
শনৈঃ শনৈঃ পদক্রজে স্বীয় শ্বগুরবাড়ী সারদা গ্রামে উপস্থিত হইলেন। 
তিনি স্ত্রীর আদরে বিশেষ আপ্যাধিত হইযাঁছিলেন কি না বলিতে 
পারি না,-নিজেব অভ্যস্ত ব্যঙ্গ সহকারে একস্থলে লিখিয়াছেন-_ 
“ছুই স্ত্রী নহিলে নহে স্বামীর আদর | সে রসে বঞ্চিত রায় গুণাকর ॥” 

কিছুকাল শ্বশুরবাড়ীতে থাকিয়া ও তাহার স্ত্রীকে সেস্থান হইতে 
নিজ বাটীতে পাঠাইতে নিষেধ করিয়া, কবি ফরাঁশডাঙ্গায় উপাস্থৃত হন; 
তথায় বিখ্যাত দেওয়ান ইহ্দ্রনারায়ণচৌধুরী মহাশয়ের শরণাপন্ন হইয়া 
কতকদ্দিন অতিবাহিত করেন। এই ব্যক্তি ভারতচন্দ্রকে মহারাজ কষণ- 
চন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্ত্রকে ৪০২ টাকা 
বেতনে স্যনাকবি নিযুক্ত করেন । এই রাজসভায় তাহার উজ্জল প্রতিভার 
বিকাশ পায় কিন্তু তাহা ব্যভিচারী হয়। চণ্ডীপূজার মাহাত্ম্য বর্ণনোপ- 
লক্ষে তাহার বিদ্যান্গুন্দবের পাঁল! বিরচিত হয়, ও তাহার বৈষ্ঞবধর্মের 
প্রতি অনুযাগ কতকগুলি িগ্ধমধুর শ্লেষাত্মক ধুয়াতে পরিণত হইয়া যায় । 
বৃন্দাবনপ্রত্যাগত কবি বিদ্যান্সন্র রচনা আরম্ভ করেন, ১৭৫২ ধুৃষ্টাবে 
এই প্রসিদ্ধ পুস্তক শেষ হয়; ইতিমধ্যে রাজ! ঝঁবিকে মূলাযোড়গ্রাম 
ইন্ধারা দিষ! তাহার বাটা নির্মাণ সব্বন্ধে আন্কুল্য করেন, কিত সেইস্থান 
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কষ্চন্ত্র মহারাজকে শীঘ্রই বর্ধমান রাজার কর্মচারী রামদেব নাগের নিকট 
পত্তনি দিতে হয়; এই নাগমহাঁশয়ের অত্যাচার সহা করিয়৷ কাব অতি 
স্ন্দর নাগাষ্টক রচনা করেন, এই সংস্কৃত কবিতাটির এক দিকে হাসি, 
অপর দিকে কান! উহা! অশ্র মিষ্ট; কৃষটটন্ত্র উহা পাড়য়! হাঁস রাখিতে 
পারেন নাই এবং দয়াপরন্নশ হইয়া কবিকে আনরপুরের গুস্তে গ্রামে ১০৫/ 
বিঘা! এবং মূলীযোড়ে ১৬/ বিঘা ভূমি নি্র প্রদান করেন।' ৪৮ বৎসর 
বয়সে ১৭৬০ খৃঃ অব্দে, পলাশী বুদ্ধের তিন বৎসর পরে, মহাকবি ভারত- 
চন্দ্র বহুমূত্র রোগে প্রাণত্্যাগ করেন) কৃষ্টচন্ত্র মহারাজ তাহার প্রিয় 
কবিকে “রায়»গুণ।কর” উপাধি দিয়াছিলেন | 

রায় গুণাকরের “অন্নদামঙ্গল' তাহার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ; এই 
অন্নদামঙ্গল তিনভাগে বিভক্ত; প্রথমভাগে 
দক্ষষজ্ঞ, শিববিবাহ, ব্যামের কাশীনির্ীণ, 
হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, ভবানন্দের জন্ম বিবরণ প্রভৃতি নান! প্রসঙ্গ বর্ণিত 
আছে, দ্বিতীয় ভাগে বিদ্যাস্ুন্দর পালা, ও তৃতীয় ভাগে মানসিংহ কর্তৃক 
যশোর-বিজয়, ভবানন্দ মজুমদারের দিল্লী গমন, সম্রাট ভ্রীহাঙ্গীরের সহিত 
তর্ক, দিল্লীতে প্রেতাধিকার ও ত্বানন্দ মজুমদারের দেশে, প্রত্যাবর্তন 
ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। অবদামঙ্গল ছাড়া তিনি “রসমঞ্জরী”, অসম্পূর্ণ 
চত্তীনাটক', ও বহুসংখ্যক হিন্দী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কবিতা রচগ! 
করিয়াছিলেন । 

আমর! ভারতচন্দ্রের কবিতা ভাবের গুরুত্ব হিসাবে অন্তি নিক্ুষ্ট, মনে 
করি; বিদ্যান্তন্দর লম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে 
আলোচন! করিয়াছি £ অপরাপর ক্রাব্যেও কৰি 
জীবনের কোন গৃঢ় সমন্তা রি কঠোর পরীক্ষা উদ্ঘাটন করিয়া উন্নত 
চরিত্রবল দেখান গ্লাই; নির্বাত নিষ্ম্প দীপশিখার স্তায় মহাযোগী 
মহাদেবকে ভারতচন্ত্র একটা বেদিয়ার মত চিত্রিত করিয়াছেন, 


অন্নদামঙ্গল । 


দেবচরিত্রের দুর্খতি। 


৫৭০ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য । 
শিশ্তগুলি তাহাকে ঘেরিয়া দাড়াইয়াছে,_-“কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল। 
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল ॥ কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাঞ্জাইয়া। ছাই মাটি 


কেহ গায় দেয় ফেল।ইয়। 8” দ্ে্বাদিদেব মহাদেবের এই অবমাননা! একজন 
শিবশক্তিউপাসক কবির যোগা, হয় নাই। তারপর নারদ খষি কলহের 


দেবতা, টেকি বাহনে আসিয়! সাপের মন্ত্র বকিতেছেন, যে নারদের নাম 
গুকদেবও প্রহলাদ হইতে উচ্চে, তাহার এই ছূর্গাত দেখিয়া ভাগবতগণ 
কবিকে প্রশংসা করিবেন না। মেনকা উমার মা» ইনি বঙ্গের ঘরের 
আদর্শ জননী ; যশোদা ও মেনকার অশ্রপুর্ণ অপত্য-ন্সেহে বঙ্গের শ্নেহা- 
তুরা মাতাগণের প্রাণের ব্যগ্রত৷ একটি নির্মল ধর্মভাবে উন্নীত হইয়াছে, 
ভারতচন্দ্রের হস্তে মেনকা-চিত্র কি বিকটরূপ ধারণ করিয়াষ্ছে দেখুন, 
“্ঘরে গিয়ে মহাক্রোধে ত্যজি লাজ ভয়। হাত নাড়ি গল! তাড়ি ডাক ছেড়ে কয়॥ 
ওরে বুড়া আটকুড়া নারদ অল্লেয়ে। হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে ৪” যাহা- 
হউক স্বর্গের উচ্চ আদর্শের সন্নিহিত না৷ হইলেও ঘরের কতকগুলি ছঃখ- 
চিত্র এই সব দেববর্ণন উপলক্ষে চিত্রিত হইয়াছে ; “উমার কেশ চামর ছটা, 
তামার শল। বুড়ার জটা ॥ উমার মুধ চাদের চুড়া। বুড়ার্‌ দাড়ী শণের লুড়া ॥” কিংবা 
“আমার উমার দন্ত মূকুঁতা গঞ্জন। বায়ে নড়ে ভাঙ্গা বেড়া বুড়ার দশন $” প্রভৃতি পাঠ 
করিলে মনে হয় দ্বিতীয়ার শশিকলার স্যার সুন্দরী কুমারীগণ সামাজিক 
অত্যাচারে শিখিলদস্ত বুদ্ধ স্বামীর হাতে পড়িষ! ষে বিসদৃশ খেলার অভিনয় 
কবিত, কবির চক্ষে সেই চিত্রের পূর্ণভাব বিরাজ করিতেছিল, তাই তিনি 
শিব-প্রসঙ্গ আশ্রয় করিয! সমাজের এক অধ্যায় উদ্ঘাটন করিয়াছেন। পিত। 
মাত। কিন্তু অর্থ পাইয়। অনেক সময় “বাঘ ছাল দিবা বস্ত্র, দিব্য পেত! কণী” 
বলিয়া জরাপ্রস্ত বরের নব-সৌন্দরধ্য আবিষ্কার করিতেন। 

কাব্য স্মহিত্যে উপম! একটি ইঙ্গিতের স্ায়, উহাতে রূপের চিত্রখানি 
সুন্দর হইয়া! উঠে, কিন্তু সুন্দর জিনিষ লইয়৷ 
বেশী নাড়া চাড়! করিলে সৌনর্্যের হানি হয় ? 
এজন্য উপমা যত অল্প কথায় ব্যক্ত হয়, ততই উহা সুন্দর হয় । সৌন্দ্য্য- 


উপমার বাহুলা । 


কাব্যশাখা । ৫৭১ 


সমুদ্রের তীরে দীড়াইয়া উহার প্রতি আভাষে ইঙ্গিত করিতে হয়; 
তাহাতে অসীম বিশ্বয় জাগিয়া উঠে,_-জলে নামিলে অনস্ত জলরাশির 
শোভা! দর্শন ঘটে না, সম্মুখের কতকট! অংশে দৃষ্টি এবং গতি সীমাবদ্ধ 
হইয়া! পড়ে । উপমার আতিশয্য ভাল নহে* উহাতে চিত্রগুলি কুহ্বটিক।- 
পুর্ণ হুইয়৷ পড়ে । বিদ্যার রূপ ব্যাখা! করিতে যাইয়া ভারতচন্দ্র নিজের 
বিদ্যার ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র, আমর! তাহ! পূর্বেই বলিয়াছি। 
অব্নপুর্ণার রূপবর্ণনাও বাহুল্য দোষ-বর্জিত নহে £- 
“কথার পঞ্চমন্থর শিখিবার আসে । 

দলে দলে কোকিল কোকিল! চারিপ|শে ॥ 

কঙ্কণ বস্কার হৈতে শিখিতে বঙ্ক।র | 

ঝাঁকে ঝাকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিৰ।র ॥ 

চক্ষুর চলন দেখি শিখিতে চলনি। 

ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী ॥ 


দলে দলে কোকিল ৫কাকিলা, ঝাকে ঝাকে ভ্রমর ভ্রমরী, এবং 
খঞ্জন খঞ্জনী কর্তৃক অনুস্থত| দেবী শিক্ষয়িত্রীর পদে বরিত হইয়। এস্তানে 
কি বিড়ম্বিত হন নাই? বালীকি রাবণেব পুবীর নিদ্রিত সুন্দরীগণের 
প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন __“ইমানি মুখপল্ম(নি নিয়তং মত্তঘটপদাঃ। অন্বজানীব ুল্লানি 
রারথস্তি পুনঃ পুনঃ ॥” এবং কালিদাস কর্ণাস্তিকচর ভ্রমরকর্তৃক উৎ্পীড়িত 
শকুস্তলার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, অন্ন কথায় সেই চিন্পুগাঁল কেমন 
সুন্দর হইয়াছে! কিন্তু “সর্বমতা্তগহিতং” ভারতচ্ক্র সেই রাগের অতি- 
রঞ্জন চেষ্টা করিয়৷ ছবিগুলি বিবর্ণ করিয়া! ফেলিয়াছেন। 


শিব-পার্ধতীর কলহের 'আরস্টে,__“শুনিলি বিজযা জয়া বুড়াটির বোল। 


রি আমি বদি কই তবে হবে গণ্ডগোল ॥* হইতে শ্রীশিতবের 
পরাজয়-নৃচক--“তবানীর কটুভ।যে, লজ্জা হৈল কৃত্তি- 


৫৭২ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য । 


বাসে, ক্ষুধানলে কলেবর দহে । বেল। হৈল অতিরিক্ত, পিতে হৈল গলা তিক্ত, বুদ্ধ লোকে 
ক্ষুধা নাহি সহে !” ইতাদিরূপ ব্যাপারটিতে দরিদ্র স্বামী ও পাক।গিঙ্লির নিত্য 
ঘরকল্ন/র অ।ভনয় শ্লেষ 9 বিজ্রপের বর্ণে ফলিয়! বড় সুন্দর হইয়াছে । এই 
ভাবের আরও অনেক দৃশ্ত কাঁবর তুলীতে উৎকুষ্টরূপে অক্কিত হইয়াছে ; 
কিন্ত কোথাও ভাবের গুরুত্ব নাই, কোথা কবি হৃদয় ই,ইতে পারিতে- 
ছেন না; একখানি সুন্দর ছবি দেখিতে চক্ষুর যে তৃপ্তি, ভারতের কবিতা- 
পাঠে সেইরূপ তৃপ্তিলাভ সম্ভব, কিন্তু চিত্রকর হইতে কবির উচ্চতর 
প্রশংসা প্রাপ্য ; চিত্রকবের চিত্র কবির মন্ত্রঠৃত তুলীর স্পর্শে প্রাণ পায়, 
ভারতচন্দ্রের তুলী প্রাণদান করিতে পারে নাই। তাহার কাব্যে কোন 
স্থনেই হৃদয়ের ব্যাকুলতা৷ নাই, হৃদয়ের মন্র- 
স্পর্ণী দুঃখ কি ল্নিগ্ধ সুখধারা তাঁহার কাব্যের 
কোন অংশ পবিত্র কবে নাই। 


বর্ণনা গ্রাণহীন। 


কিন্তু বধ হয় এই ভাবে ভারতের গুণবিচার করিলে তাহার প্রাত 
সুবিচার হইবে না; ভাব-বুগ গতে সাহিত্যে 
শব্ধ বুগ প্রবর্তিত হয়া শ্বাভাবক, ভারতচন্দ্রের 
ভাব বিচার না করিয়া ভাষ! বিচার করিলে তাহাকে প্রাচীনকালের 
সর্ধশ্রেষ্ঠ কবি বলিঙে হইবে; তাহার মত কথায় চিত্ত হরণ করিতে 
প্রাচীনকালের অন্ত কোন কবি সক্ষম হন নাই। তিনি উৎকৃষ্ট 
শব্ব-কবি; এই শব্খমন্ত্র কি পদার্থ তাহ! নিম্নোদ্ধত পদগুলি পাঠে 
প্রতিপন্ন হইবে ; ম'কার, "ল'কার প্রভৃতি কোমল অক্ষর দ্বার যে যাছ্‌ 
প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা শ্রুতির অমৃত, তাহা পক্ষীর কাকলীর গ্ঠায় 
স্থান বিশেষে অর্থশৃন্য হইয়াও চিত্তবিনোদনে ক্ষমবান্‌,__ 

(১) “কল কে|কিল, অলিকুল বকুল ফুলে। বিল! জন্পূর্ণ মণিদেউলে ॥ 
কমল পরিমল, লয়ে শীতল জল, পবনে চল ঢল, উছলে কলে ॥ বমস্তরাজা জানি, 
ছষ রাগিণী রাণী, করিল! রাজধ।নী অশোক মুলে ॥ কুহুমে পুনঃপুনঃ, ভ্রমর গুন্গুন্‌, 


শবামন্বঃ 


কাবাশাখা । ৫৭৩ 


মদন দিল! গুণ ধনুক হলে ॥ যতেক উপবন, কুনুমে স্ুশোভন, মধু মুদ্দিত মন ভারত 
ভুলে ॥” অন্নদামজল | 

(২) শুনলে মালিনী কি তোর রীতি । কিঞ্চিৎ হ্ুদয়ে না হয় ভীতি॥ এত 
বেলা হৈল পুজা ন| করি। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিতা মরি॥ বুক বাড়িয়াছে কার 
সোহাগে। কালি শিখাইব মায়ের আগে & বুড়া হলি তবু না গেল ঠাট। রশাড় হৈয়ে 
যেন বড়ের নাট ॥ রাত্রে ছিল বুঁঝ বধূর ধুম। এতক্ষণে তেই তাঙ্গিল ঘুম ॥ দেখ 
দেখি চেয়ে কতেক বেল! মেয়ে পেয়ে বুঝি করিস্‌ হেলাঁ॥ কি করিবে ভোরে আমার 
গলি । বাপারে বলিয় শিখাব কালি। হীর! থর থর কাপিছে ডরে॥ ঝর ঝর 
জল নয়নে ঝরে ॥ কাঁদি কহে “শুন রাজকুমারী । ক্ষম অপরাধ আমি তোমারি ॥ 
চিকণ গাঁথনে বাড়িল বেলা! । তোমার কাজে কি আমার হেলা ॥ বুঝিতে নারিমু 
বিধির ধ্দ। করিনু ভালরে হইল মন্দ। ভ্রম বাড়িবারে করিনু শ্রম। শ্রম বৃথা 
হৈল ঘটিল ভ্রম ॥ বিনয়েতে বিদ্যা হইল বশ। অন্ত গেল রোষ উদয় রস॥ বিদ্া' 
কহে দেখি চিকণ হার। এ গাথনি আই নহে তে'মার॥ পুনঃ কি যৌবন ফিরে 
আইল । কিবা কেন বধু শিখ।য়ে গেল & হীরা কহে তিতি আঁখির নীরে। যৌঝন 
জীবন গেলে কি ফিরে ॥” বিদ্যাুন্দর | 

(৩) “জয় কৃষ্ণ কেশব, রাম রাঘব, কংশদানবঘ।তন। জয় পদ্মলোচন, নন্দ- 
নন্দন, কুঞ্জকাননরপ্তন ॥ জয় কেশিমর্দন, কৈটভ।দন, গোপিকাগণনে।হন ॥ জয় 
গোপব(লক+ বৎস পালক, পুতনাবকনাশন ॥. অন্নদ।মঙগল । 

শেষ পদটিতে ? তদ্রপ অপরাপর বহুপদে দেখা যাইবে, ভারতচন্জের 
রচনায় সংস্কুত ও বাঙ্গালার হুরগৌরীমিলন হইয়া গিয়াছে, এই পরিণয়* 
ঘটাইতে তিনি রামপ্রসাদের ন্যায় গলদবন্্ন হুইয়৷ পড়েন নাই ১ হাসিয়া 
খেলিয়! যাহা করিয়াছেন, রামপ্রসার্দ এত পরিশ্রম করিয়াও এ পারেন 
নাই। ভারতচন্ত্রের লিপিচাতুর্ষ্ের গুণ এই, তাহাতে শ্রমজনিত একটি 
স্বেদবিন্দুও পাঠকের নেত্রগোচর ভইবে না, শিশুর হাসি ৪ পাখীর 
ডাকের স্তায় তাহ! আয়াস ও আড়দ্বরশূন্ ৷ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণনাগুলির মধ্যে 
্িপ্ধ ও উজ্জল প্রতিভা? ফুটিয়! ছোট ছোট ঘটন! ও চরিত্র, চিত্রের ন্যায় 
সুন্দর করিয়া! তুলিয়াছে। ব্যাসের কাশী নিম্মাণ, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, মান- 


৫৭৪ বঙ্গভাষা ও সাহত্য । 


সিংহের সৈন্তে ঝড় বৃষ্টি, ভবানন্ মজুমদীরের উপাখ্যান, তাহার ছুই স্ত্রীর 
স্বামী লইয়া ঘন্ব-এই সমস্ত ছোট ছোট বিষয় পরিহাসরসে মধুর ও 
'আমোদকর হইয়াছে। স্থানে স্থানে শুধু ছন্দ ও শব্দের এরশ্বর্ষ্ে কোন 
মহামহিমান্বিত মৃষ্তির অপুর্ব অবতারণা হইয়াছে? নিয্োদ্ধত পংক্তিনিচয়ে 
মহাদেবের যে ভৈরব সুন্দর চিত্রখানি জীগিয়! উঠিয়াছে, তাহা কাব্য- 
সাহিত্যের শীর্ষদেশে স্থান পাইবার যোগা--ইহাতে কবির ভাষা € 
ছন্দের উপর আশ্চর্যা অধিকার প্রতিপন্ন হইতেছে ১ 

“মহ।কদ্র রূপে মহাদেব সাজে । 

ভভম্তম্‌ ভভভ্তম্‌ শিঙ্গাঘোর বাজে ॥ 

লটাপট জটাজুট সংঘট গঙ্গা। 

ছলচ্ছল টলট্রল কলকল তরঙ্গ। ॥ 

ফণ।ফণ ফণাফণ ফণীফণ্ গাজে। 

দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে ॥ 

ধকধ্বক ধকধ্বক জ্বলে বহিভালে। 

ভভস্তম্‌ ভভম্তম মহাশবা গালে ॥ 

ঙ্ ৯ সঃ রঃ 
ধিয়া তাধিয়! তাধিয় ভূত নাচে। 
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশ।চে ॥ 
ফঃ সঃ ০০ সঃ 

অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে । 

অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে ! 

ভূজন্বপ্রয়াতে কহে ভারতী দে। 

সতীদেসতীদেসতীদেসতীদে॥” 


ধবন্যাত্বক শব্খগুলিতে যেন শ্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে-_“ছলচ্ছল, 
টল'টল, কল কল তরঙ্গ! ।” এই ছত্রে তরঙ্গের তিনটি গুণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
পছ্ল চ্ছল”--জলের প্রবাহব্যঞ্জক, “টলট্রল”--জলের নির্মলতাব্যঞক, 


কাব্যশাখা । ৫৭৫ 


“কলক্কল” জলের নিক্কণব্যঞ্ক, _গঙ্গাতরঙ্গের এরূপ সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর 
বর্ণনা বোধ হয় আর কোন কবি দিতে পারেন নাই | 

এই শব ও ছনৈশ্বর্ষেয মুগ্ধ হইয়া জনৈক সমালোচক ভারতচন্ত্রের 
কাব্যগুলিকে “ভাষার তাজমহল” আখ্যা গ্রদান করিয়াছিলেন । 

এস্থলে বল! উচিত, বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বররুচিকৃত কাব্যে 
উজ্জষিনী নগরে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া 
বর্ণিত আছে; কৃষ্ণরামও ঘটনা-স্থান বর্ধমান 
বলিয়! বর্ণন করেন নাহী। রামপ্রসাঁদ বীরসিংহাক বর্ধমানের রাজা 
করিয়াছেন, ,তৎপথাবলম্বী ভারতচন্ত্রও বর্ধমান স্থির রাখিয়াছেন, এই 
স্থান নির্দেশে প্রতারিত হইয়া কেহ কেহ এখনও সুড়ঙ্গ দেখিতে বর্ধমান 
ভ্রমণ করেন। বর্ধমানে বিদ্যার সুড়ঙ্গ নির্দিষ্ট হইবার বহু পুর্ব হইতে 
বিদ্যান্গন্দরের প্রবাদ দেশে প্রচলিত থাকা সম্ভব, আমর! প্রায় ২৫০ 
বৎসর পূর্বে কবি আলোয়ালকে এই ্ুড়ঙ্গের বিষয় উল্লেখ করিতে 
দেখিতেছি, যথা “ছয়ফলমুন্লুক ও বদিউজ্জমাল? পুস্তকে-_“বিদ্যার হুর আদি 
সিন্ধু জগন্ননথ নদী, একে একে সব বিচারিল।” এন্কলে বর্ধমানের উল্লেখ নাই। 
বিদ্যান্ুন্দর উপাখ্যানের মূল ঘটনা ঠিক থাঁকিলেও কবিগণের মধ্যে ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র বিষয়ে অনৈক্য আছে, কুষ্ণরাম মালিনীকে বমল।” নামে অভি।হত 
করিয়াছেন, সুন্দরের বীরসিংহ নগরীতে প্রবেশ সম্বন্ধে তাহার গল্প 
একটু স্বতন্ত্র রকমের, রামপ্রসাদ 'বিদুত্রাহ্মণী, নামক একটি নব চরিত্র 
স্থষ্টি করিয়াছেন ও চোরধরা উপলক্ষে ভারতচন্দ্রের মত উপায় বর্ণন 
করেন নাই । যাহা হউক, এরূপ পার্থকা অতি সামান্য, মূল গল্পটি এক- 
রূপ। ভারতচন্দ্রের বিদ্যান্থন্দর ডি'উসাহীর নীলমণি কণ্ঠাত্রণ গায়েন- 
কর্তৃক রাজা কৃষ্ণচন্ত্রের সভায় সর্ব প্রথম গীত হয়। ভারতচন্দ্রের পরে 
প্রাণারাম চক্রবন্তী ধামক জনৈক কবি বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়ছিলেন, 
খই ব্যক্তি পাগলের ম্যায় নদীর তীরে বসিয়া কূপ খনন করিয়াছিলেন । 


বিদ্যাহন্দর উপাথান। 


৫৭৬ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য ৷ 


ভারতচন্দ্রের ছোট ছোট কবিতাগুলির দর্ধত্রই কথার বাধুনি 
প্রশংসনীয় ও পদ মধুমাখা ;) “অন্ুকূল'শীর্ষক 
ক্ষুদ্র কবিতাটি তুলিয়া দেখাইতেছি, ইহ! 
তাহার রসমঞ্রীতে পা ওয়া যাই'বে,_-“ওলো! ধনি প্রাধন, শুন মোর নিবেদন 
সরোবরে সান হেতু যেওনাল! যেওন1। যদ্যপি বা যাও ভূলে, অঙ্কুলে ঘোমটা তুলে? 
কমল কানন গনে চেওন।লো চেওনা ॥ মর।ল সুণ।ল লে।ভে, ভ্রমর কমল ক্ষোভে, 
নিকটে আইলে ভয় পেওনালে৷ পেও না। তোমা বিনে নাহি কেহ, ঘ।মে পাছে গলে 
দেহ, বায় পাছে ভাঙ্গে কটি, যেওন। লো৷ যেও না ॥” 


এই বিকৃতিরুচি ও পদলালিত্য কাব্য সাহিত্যের আদর্শ হইল । গীতি- 
কবিতারও একাংশ ব্যাপিয়।! বিদ্যাসুন্দরের 
পালা স্থান পাইয়াছে, অমর! যথা স্থলে তাহ। 
আলোচনা করিব। কিন্ত এই সমরের যতগুলি বড় কাব্য পাওয়া যায়, 
তাহার একখানিতে ভিন্ন নির্মলভাব কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না । এই সাধারণ 
নিয়ম-বহিভূরতি, স্বীয় পবিত্রতা গৌরবে স্বতন্ত্র কঠোর বিষয়-অনুসন্ধিতনু 
কাব্যের নাম__“মায়। তিমির চক্দ্রিক।” এই পুস্তকখনি ক্ষুদ্র, কিন্ত সমা- 
দরের যোগা, আমর! পরে ইহার সম্বন্ধে কিছু লিখিব। ভারতচন্ত্রী 
বিদ্যাস্থন্দরের আদর্শে যে কয়েক খান! কাব্য লিখিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে 
“ঢন্দ্রকাস্ত”, কালীরুষ্ণ দাসের “কামিনীকুমার” এবং রসিকচন্ত্র রায়ের 
“জীবনতারা” এই কাব্যত্রয় লৌকরুচির উপর বহুদিন দৌরাত্ম্য করিয়া- 
ছিল। এই ঝ্ব্যগুলির ভাষ! খুব মার্জিত, কিন্ত রচনা! এত অল্লীল যে 
উহা পাঠে স্বয়ং ভারতচন্জু ও লঙ্জিত হইতেন। শুধু কঠোর সমালোচনা 
করিয়া! নিবৃন্ত হইলে উক্ত কাব্যলেখকগণের যথোচিত শান্তি হয় না, 
তাহারা নৈতিক আদালতের বেত্রাঘাতযোগ্য । এই তিনখানি কাব্যেই 
কালীনামের মাহাত্ম্য কীর্তিত আছে ; কালীনামের ' সঙ্গে সংশ্রব হেতু 
'আমাদিগের বৃদ্ধগণ এইসব পুস্তকের শৃঙ্গাররসের মধ্যেও আধ্যাত্মিকত্ব 


ছোট কবিতা । 


সাহিত্যের বিকৃত আদর্শ । 


কাব্য-শাখা । ৫৭৭ 


দেখিক়্াছেন, এবং প্রণিপাঁতপুরঃসর নিষ্ধাম ধর্মম-পিপাসার সহিত উপা- 
খ্যানভাগ পাঠ করিয়াছেন । দেব দেবীগণ যখন এই ভাবে পাপের আবরণ 
হইয়া দীড়াইয়/ছিলেন, তখন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে 
মহাঁপুকষ রামমোহনের আগমনের সময় হইয়াছিল, সনেহ নাই । বর্ণিত 
নারীচরিত্রগুলিতে হীন প্রবৃত্তির অসভ্য উল্লাস দৃষ্ট হয়। ফুল্লরা, 
খুর্পনা ও বেহুলার ন্যায় হুঃখসহনক্ষমা পতিপ্রাণা হুন্দরীগণ সাহিত্য- 
ক্ষেত্রে দুপ্রাপ্য হইয়াছিলেন । সহমরণ প্রথ! নিবারণার্থ আইন করা প্রয়ো- 
জন কেন হইল তাহা সাদহত্যে আংশিক দৃষ্ট হবে, কারণ সাহিত্যেই 
সমাজ প্রতিফুলত হইয়া থাকে । প্রায় একশত বৎসর হইল, “কামিনী 
কুমাব” চন্দ্রকান্ত' ও 'জীবনতারা” রচিত হইয়াছিল, এই গুলি জাতীয় 
অধোগতির শেষ চিহ্ন, কবি “উইচীরলীর' নাম করিতে ইংরেজগণ যেরূপ 
লজ্জা বোধ করেন, এইসব কাব্যপ্রণেতাগণের নাম করিতে 
আমাদের তেমনই লজ্জা হয়; কিন্তু ইহারা মধ্যে মধ্যে ভারতচন্দ্র 
অপেক্ষাও উৎককষ্টতর লিপিচাতুর্য্ের পরিচয় দিয়াছেন, আমরা সেই ছীচে 
ঢালা ভাষার কিছু নমুনা! দেখাইয়! ক্ষান্ত হইব। খলস্ত-আগমন,_- 
“হিমাস্ত হইল পরে ব্সস্ত রাজন। দলবুল লৈয়! আইল করিতে শাসন ॥ প্রথমে 
সংবাদ দিতে পাঁঠাইল দূত। আজ্ঞামাত্র চলিলেক মলয়া মারত ॥ বাধু মুখে শুনি 
বসস্তর আগমন | হুসজ্জা করিল যত পুষ্প সেনাগণ ॥ কেতকী করাত করে করিয়া 
ধারণ। দস্তে দাড়াইল হৈয়। প্রফুল্ল বদন ॥ শৃলহন্তে করি শীঘ্র সাজিল চম্পক। 
অর্ধচশ্রর বাণ ধরি ধাইলেক বক গোল|ব সেউতি পুষ্প সেনার প্রধান | প্রদ্ষ,টিত 
উহয়া দোহে হৈল আওয়ান ॥ গন্ধারাজ ধাইলেক পরি শ্বেতবস্ত্র। ওড় জবা ধাইলেক 
ধরি তীক্ষ অস্ত্র ॥ মল্লিক! মালতী জাতী কামিনী বকুল। কুন আদি সাজে তারা 
যুদ্ধেতে অতুল & পলাশ ধনুক হস্তে ধরিয়া! টাড়ায়। রঙ্গন তাহার বাণ হেন' অভিপ্রায় 
সররুহ ঢাল হয়ে ভালিল জীবনে । এইরূপে সঙ্জ! কৈল পুষ্প দেনাগণে ॥ সলয়ার 
নুখে শুনি রাজ আগমন 1, অগ্রগণয সেনাপতি সাজিল মদন & শরমনে সন্ধান করিয়া 
পঞ্চশর | বিরহী ন।শিতে বীর চলিল সত্বর ॥ কোকিল ভ্রমরে ডাকি কহিল বন । 
৩৭ 


৫৭৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


দেখ রাজো বিরহিণী আছে কোন জন ॥ প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া দেহ সমাচার । শ্ীগ্রগতি 
কর দিতে বসন্ত রাজার £ বিশেষ রাজার আজ্ঞা কর অবধ|ন। যেন! দেয় কর তার 
বধহ পরাণ & আজ্ঞ! পেয়ে ছুই সেন। করিল গমন | রমণী মণ্ডলে আসি দিল দরশন ॥ 
প্রথমে কোকিল গিয়! বসি বৃক্ষোপরে। রাজ আজ্ঞা! জানাইল নিজ কুহুন্বরে। পতি সঙ্গে 
রঙ্গে ছিল ষতেক যুবতী । শব্দ শুনি কর তার! দিল শীঘ্্গ্ৃতি ॥ প্রথমে চুম্বন দিল প্রণামি 
রাজার। হান্তি পরিহাস দিল বাজে জমা আর ।”--কালীবুষ্ণ দাসের কামিনী কুমার । 
মধ্যে মধ্যে অশ্লীলতার জন্য বাকী অংশের অনেক স্থল বিশেষ সুন্দর 
হইলেও উঠাইতে পারিলাম না। বসস্তরাজ'র রাজধানীর একটি সমগ্র 
ুন্নর চিত্রপট প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে রাজগণেব অধিকার শাসন ও কর- 
আদায়ের জন্ত যে সব কৌশল অবলম্িত হয়, তাহার কিছু বাদ পড়ে 
নাই । কবির হস্ত বেশ নিপুণ ; স্থসঙ্গতভাবে হউক, অসঙ্গতভাবে হউক 
তাহা পরিপক্ক হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তাহার ইতর জন্তুর 
্থায় প্রবৃাৃত্তর উদ্রেক দষ্টে তাহাকে ন্তাষ্য প্রণংসাট্রকু দিতেও ইচ্ছা হয় 
না। অপর হুইখানি কাব্যসম্বন্ধেও এই সম[লোচন! অনেকাংশে প্রবুক্ত 
হইতে পারে। " 

কিন্তু বিদ্যান্ুন্দরাদি কাব্য ও আলোয়ল কবির পদ্মাবতী ছাড়া বঙ্গ- 
দেশের এক প্রান্তে আর তিনখানি কাব্য 
রচিত হইয়াছিল | ইহাদের রচকগণ বিক্রম- 
পুরবাসপী ও একপরিবারভুক্ত । জয়নারায়ণ সেন ও তাহার বিদুষী 
্রাতুপ্প,ত্রী আননাময়ী দেবী ১৭৭২ খৃঃ অন্দে উভয়ে মিলিয়া “হরিলীলা? 
নামক কাব্য রচন! করেন ; ভারতচন্দ্রের বিদ্যাঁজুন্দর রচনার ২০ বৎসর 
পরে এই" কাব্য রচিত হয়। এই কাব্য রচনার পুর্বে রামগতি সেন 
“মায়াতিমিরচন্দ্রকা” রচন! করিয়াছিলেন, ও পূর্বোক্ত ছই কাব্যের 
রচনার পরে অয়নারায়ণকর্তৃক “চণ্তীকাব্য' প্রণীত হয়। এই মনস্বী 
পরিবার বিশেষরূপে শিক্ষিত ছিলেন, তাহাদের কাবাগুলিতে মেই পাণ্ডি- 


তিনখানি গ্রন্থ । 


কাব্যশাখ! । ৫৭৪ 


ত্যের পরিচয় আছে। ইহাদের ইতিহাস এখানে সংক্ষেপে প্রদত্ত 
হইতেছে । 
বৈদ্যকুলোস্তব বেদগর্ভ সেন পাঠাভ্যাস জন্য নিবাসভূমি যশোর 
ইতনাগ্রাম হইতে বিক্রমপুর আগমন করিয়া- 
ন্ছিলেন। তিনি বিলদায়িনীয়া (রাজনগর ), 
জপ্সা, ভোজেশ্বর প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রামের ভূসম্পত্তি অর্জন করিয়! 
বিলদায়িনীয়াতে নিবাস স্থাপন করেন। সুগ্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভ এই 
বেদগর্ভ সেনের অধস্তন বষ্ঠ-পুরুষ । যে শাখায় রাজবল্লভ জন্ম গ্রহণ 
করেন, তাহার £জান্ঠ শাখায় উৎপন্ন এবং বেদগর্ভের পঞ্চমস্থানীয় গোপী- 
রমণ সেন এবং তদ্বংশীয় হরনাথ রায়ের নাম মেঃ বেভারিজ সাঁহেবের 
বাখরগঞ্জের ইতিহাসে উল্লিখিত আছে । গোপীরমণের দ্বিতীয় পুত্র কৃষণ- 
রাম “দেওয়ান” ও তৃতীয় পুত্র রামমোহন “ক্রোড়ী” উপাধি প্রাপ্ত হন। 
ইষ্ট ইও্ডিয়া কোম্পানীর ফিপখ. রিপোর্টে দেখা যায়, তাহার! টাদপ্রতাপ 
প্রভৃতি পরগণার রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত ছিলেন; কৃষ্ণরাম দেওয়ানের 
দ্বিতীয় পুত্র “লালারামপ্রসাদ্” বিক্রমপুরের সেই সময়ের অতি প্রসিদ্ধ 
ব্যক্তি । লালারামপ্রসাদের স্ত্রী স্থমতিদেবী অতি গুণবতী ছিলেন ; ইহাদের 
পাঁচটা পুত্র জন্মিয়াছিল--১ম লাল! রামগতি, ২য় লালা জয়নারায়ণ, ওয় 
লালা কীর্তিনারায়ণ, ৪র্থ লালা রাজনারায়ণ ও ৫ম লাল! ,নরনারায়ণ। 
রামগতি, বাঙ্গালা ভাবায় “মারাতিমিরচন্দ্রিকা” "? সংস্কতে “মে(গকনল্প- 
লতিক1” প্রণয়ন করেন । জয়নারায়ণ “চণ্ডীকাব্য” ও “হরিলীলা” নামক 
বাঙ্গালা কাব্য রচনা করেন; রামগতি সেনের কন্তা আনন্দময়ী দেবী 
হরিলীল! প্রণয়নে তাহাকে বিশেষ সহায়তা করেন, তাহা পূর্বে উল্লেখ 
করিয়াছি । রাজনারায়ণ 'পার্বতীপরিণয়' নামক সংস্কৃত কাব্য প্রণেতা, 
এই পুস্তক আমর! পাই নাই । 
সর্বজো্ঠ রামগতি সেন ৫০ বৎসর অতিক্রান্তে ধর্মব্রত ধারণ করিষা- 


রামগতি ও জয়নারায়ণ 


৫৮০ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


ছিলেন, তিনি যোগানুশীলন জন্ত প্রথমে কলিকাত| কালীঘাটে ও পরে 
কাশীধামে অবশ্থিতি করেন । ৯০ বৎসর বয়ঃক্রমে কাশীর মহাশ্মশানে 
তাহার দেহ ভন্মীভূত হয় ; চিরানুগত! সহধর্ষিণী সেই সঙ্গে অনুমৃত! হন। 
বাল্যকালে যে সব ভাবের লী'ল! চতুর্দিকে লক্ষিত হয়, অজ্ঞাতসারে তাহা 
চিরকালের জন্ত কোমল অন্তঃকরণে মুদ্রিত হইয়! যায় | রামগতি সেন 
শৈশবে তাহীর খুল্প পিতামহ রঘুনন্দনের বাগানে আম চুরি করিয়। খাই- 
তেন, একদিন ভঙসিত হইয়া রামগতি আবদার করিয়|! বলিয়াছিলেন, 
পৰা! মহাশয়, এখন আমগুলি আমরাই খাই, তুমি কাশী যাও ।” কিন্ত 
সেই শিশুর আবদার-ময় উক্তি বৃদ্ধের পক্ষে শাস্ত্রের সায় কার্যকরী হইল, 
রঘুনন্দন এই কথ! গুনিয়! নিরুত্তর রহিলেন ) পরদিন প্রাতঃকালে সকলে 
দেখিল, গেরুয়া! পরিয়া বৃদ্ধ রঘুনন্দন প্রফুল সুখে কাশী যাত্রা করিয়াছেন । 
খুল্লপিতামহের এই গেরুয়া পরা দেবমূর্তি বালক রামগতির মনে চির- 
জীবন অঙ্কিত হইয়া রহিল; তিনিও সর্বদা বিষয়নিম্পৃহ সন্নযাসীর স্তায় 
সংসারাশ্রমের কর্তব্য পালন করিয়া গ্িয়াছেন। কনিষ্ঠ জয়নারায়ণের 
প্রকৃতি বড় উচ্ছঙ্খল ছিল। তৎ্কালে তিনি ব্যবস্থাশান্ত্ানুসারে 1/১1// 
অংশের মালিক ছিলেন, কিন্তু তিনি সমস্ত সম্পত্তির ॥* আন! হিন্তা 
কলিকাতানিবাসী মাণিকবস্থুর নিকট বিক্রয় করিতে প্রতিশ্রুত হন। 
তচ্ছবণে তাতাঁর কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ বলিলেন, তিনি তাহার অংশ হইতে 
সাগর ভূমিও ছাড়িয়া দ্রিবেন না। অবিবেচক ও অসংস্থিতচিত্ত কবি- 
জয্নারায়ণ প্রতিজ্ঞাতঙ্পে মর্মাহত হইয়| সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিতে 
উদ্যত হইলেন, তৰ্দর্শনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাত৷ রামগতি কনিষ্ঠকে সম্মত করিয়া 
ভ্রাভৃপ্রতিজ্ঞ! রক্ষার জন্ত ॥* আন! অংশ বিক্রয় করিয়াছিলেন। 

সেনহাটা, পর়্গ্রীম, মূলঘর, জপ্স প্রভৃতি স্থানে রামগতি সেনের 
সহিত জাহার পাতি । বিছ্ষী কন্ঠা আনবমরীর খ্যাতি শুনা যায় 
পয়গ্রামনিবাধী প্রভাকরবংশীয় রূপরাম- 
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কবিভূষণের পুত্র অযোধ্যারাম সেনের সঙ্গে ১৭৬১ থুঃ অবে ৯ম বর্ষ বয়সে 
আনন্ময়ীর পরিণয় হয় । লালারামগ্রসাদ পত্রী ও তাহার পতিকে 
যে বৃত্তি প্রদান করেন, তাহ! কৌতুকচ্ছলে “আনন্দীরামসেন” বলিয়া! 
অভিহিত হয়; পতি পত্বীর নামের যোগে্এই অদ্ভুত সঙ্কর নামের উদ্ভব 
হয়। অযোধ্যারাম সংস্কৃত বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তাহার পত্ধীর 
বিদ্যার খ্যাতি তাহার যশঃ লোপ করিয়াছিল। রাজনগর-নিবাসী 
সুপ্রসিদ্ধ কুষ্ণদেববিদ্যাবাগীশের পুত্র হরি বিদ্যালঙ্কার আনন্দময়ীকে 
একখানি সংস্কৃত শিবপুজাগ্ীদ্ধতি লিখিয়া দেন, তাহাগ মাঝে মাঝে অশুদ্ধি 
থাকাতে তিন্তি বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে পুত্রের অধ্যয়ন সম্বন্ধে অমনোযোগী 
বলিয়া! তিরস্কার করেন । রাজবল্লত 'অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রমীণ ও যজ্ঞ- 
কুণ্ডের গ্রতির্তি চাহিয়! রাঁমগতি সেনের নিকট পত্র লিখেন, রামগতি 
সেই সময় পুজীয় ব্যাপৃত থাকায় আনন্দময়ী সেই প্রমাণ ও প্রতিকৃতি 
স্বহন্তে লিখিয়া পাঠাইয়! দেন | এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু অক্রুরচন্্র সেন 
মহাশয় লিখিয়াছেনন_“সকলেই তাহ! বিশ্বাস করিলেন, কারণ আনন্দ- 
মরীর বিদ্যাবত্বা সম্বন্ধে সে সময়ে কাহারও অবিদিত ছিল না, বিশেষতঃ 
সভাস্থ পণ্ডিত কুষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ আনন্দময়ীর অধ্যাপক ছিলেন 1” 
আনন্দময়ীর রচনা! হইতে আমরা যে সব অংশ উদ্ধৃত করিব, তাহাতে 
তাঁহার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে পাঁঠকগণেরও অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ । 
থাকিবে না। 

রামগতিসেনেরু “মায়াতিমিরচন্দ্রিকা” ধর্মের রূপক ? উহা স্ংস্কৃত 
*প্রবোধচন্দরোদয়ে'র পথাবলম্বী ; সংসারে মন 
ইঞ্জিয় ছারা অন্ধ হইয়া! সত্য কি ধস্ত বুঝিতে 
পারে না, পথহারা! হইয়া নানা ' কল্পনা জল্পন৷ স্রোতে ভাসিয়া বেড়ায়, 
বিবেক ও আত্মজ্ঞানের উদ্মেষের সঙ্গে ধীঢর ধীরে চিত্তে বোধের উদয় 
হয়; তখন কি করিতে যাইয়া কি করিয়াছি, মণি. ভাবিয়! লে্খও 


মায়া-তিমিরচন্ত্রিকা | 


&৮হ বঙ্গভাষ! ও সাহ্ত্যি। 


আদর করিয়াছি, যাহার জন্য ভবে জন্ম--সেই লক্ষ্য স্থির না রাখিয়া 
ভুতের বেগার খাটিয়াছ,_-এইসব তত্ব অন্থশোচনার অশ্রুতে পবিত্র 
হইয়। চিত্তে প্রকটিত হয়,--তখন বানিয়ানের তীর্ঘযাত্রীর স্তায মন এই 
রাজ্য ছাড়িয়। তন্বপথে প্রবিষ্ট হয়; তৎপর উদ্দাসীনের কথা, যোগ 
কিরূপে হয় তাহার নানারপ কুটব্যাখ্যা, সেইস+ শবের প্রহেলিকা! ভেদ 
করিয়া প্রর্কৃত তত্ব বুঝিতে পারি, আমাদের এরূপ শক্তি নাই,--আমর! 
নে ভাবের ভাবুক নহি। যৌগের অবস্থা বর্ন করিতে যাইয়! কবি 
গোরক্ষনংহিতা প্রভৃতি পুস্তক হইতে অনেক ছুর্বোধ শ্লোক তুলিয়! 
দিয়াছেন । কবি--“পঞ্চশ বৎসর বৃথা! গেল বয়ঃকাল। কাটিতে না পারিলাম 
মহামায়াজাল।” বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন, মন্ষ্যেরে শোচনীয় অবস্থা! 
স্মরণ করিয়! সহানুভূতি ও ভয়কম্পিতকণ্ঠে লিখিয়াছেন,-_“ভ্মের তুর 
জীব করি আরোহণ। মায়মগ লোভে সদা করেন ভ্রমণ ॥” তৎপর ক্ষণস্থায়ী 
জীবনের কথা, তন্মধ্যে ক্ষণভঙ্কুর যৌবনের মদগর্ব স্মরণ করিয়া কৰি 
কাতরভাবে লিখিয়াছেন, “যৌবন কুনুম সম প্রভাতে বিলীন” এই অনিত্য 
জীবনে মাযামুগ্ধ মন্ুয্যের অবস্থা অতি বিষম, একদা! স্প্রভাতে মনের 
মায়াপাশ কাটিয়৷ গেল, তখন নিজের, অবস্থাটি সম্পূর্ণভাবে পর্য্যবেক্ষণ 
করিতে মনের শক্তি, জন্সিল, কবি রূপকচ্ছলে তাহা লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন,__ 

"কোপে অতি শীন্্রগতি মন চলি যায়। যথ! বসে নান|রসে সদ1 জীব রায় ॥ তন 
যার হবিস্তার ব্য ্লীজধানী। হৃদি তারি রমাপুরী তথায় আপনি ॥ অহঙ্কার হয় বার 
মোহের কিরীটা। দস্তপাটে *বৈসে ঠাঠে করি পরিপাটা & পুষ্পচাপ উগ্রতাপ লোভ 
আনিবর | ছুই মিত্র শ্চরিত্র বান্ধব রাজার ॥ শাস্তি, ধৃতি, ক্ষমা, নীতি, শুভশীল। নারী। 
মান করি রাজপুরী নাহি যায় চারি ॥ পতির্রতা ধর্রতা, অবিদ্যা মহিষী। পতি কাছে 
সদা আছে রাজার হিতৈষী ॥ নারী সঙ্গে রতি রঙ্গে রসের তরঙ্গে । এইরাপে কামকুপে 
জীব আছে রঙ্গে ॥” 

আমাদের প্রত্যেকের এক একটী রাক্জত্ব আছে, এই শরীরের 
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বিদ্রোহী গ্রবৃত্তিদিগকে শাসন করিয়া শিষ্টবৃত্তিগুলিকে পালন করার জন্য 
আমাদের দায়িত্ব আছে, তাহা আমাদের দ্বারা স্ুনির্বাহিত হয় না) 
কবি পরিষ্কার একটি রূপক দ্বারা মনুষ্যের অবস্থা প্রতিবিদ্বিত করিয়া- 
ছেন, এই প্রতিবিষ্ব ক্রমশঃ আরও পরিস্ফ্ট হইয়াছে,--তৎ্পর যোগের 
পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে বর্ণন্জ করিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন | 
সংস্কৃতকাব্যের ভাবে অধ্যায়গুলির উপসংহার করা হইয়াছে, যথা 
“ইতি মায়াতিমিরচক্দ্রিকায়াং জীবচৈতন্প্রসঙ্গে দ্বিতীয় কল! নাম দ্বিতীয়োললাসঃ &% 

যে সময় দেশ ব্যাপিয়। বিদ্যাসুন্দরের পালার শ!ন, পচা আদিরসের 
গন্ধ হেতু ফেেসময়ের কাব্যগুলি ছু'ইতেও স্বণা হয়, সেই সময় জপ্সা- 
পল্লীর এই প্রবৃত্তি সংযম সম্বন্ধে কঠোর উপদেশগুলি সাহিত্যের বিবেক- 
বাণীর স্তায় উপলব্ধি হয় । 

রামগতি সেন চক্ষু মুদিত করিয়া যে গৃহে যোগাভ্যাসে নিরত ছিলেন, 
সেই গৃহের এক প্রান্তে জয়নারায়ণ কল্পনার 
পু্পরথারোহণে আদিরসের রাজ্যে ঘুরিতে- 
ছিলেন; ইনি ভারতচন্দ্রের শিষ্য ; ছন্দগুলি ইহার কগ্নায়ন্ত; নানারূপ 
ছন্দের সীমাবদ্ধ মণ্ডলীর মধ্যে কবিত! সুন্দরী আদিরসহ্ষ্ট হইয়া ইহার 
মনস্ত্ি করিতেছিলেন, কিন্ত ইহার লেখনী ভাারতচন্ত্রের লেখনী হঈতে 
কতকটা সংযত। জয়নারায়ণের চণ্ডীকাব্যর প্রথম ভীগে শিব- 
বিবাহাদি ব্যাপার, এইস্থলে শিষ্য গুরুর ছবির উপর তুলী ধরিতে 
সাহসী ; ইহাতে তিনি কতদূর ক্কতকার্ধ্য হইয়াছেন, বলা যায় না, , কিন্ত 
তাহার সাহস ধৃষ্টত! নামে বাচা হইবার যোগ্য নহে) মহাদেবের যোগ 
ভঙ্গ করিতে খতুরাজ আসিয়াছেন, কামদেব সেনাপতি। “কবির বর্ণনা 


এইরূপ $-- 


“মহেশ করিতে জয় রতিগতি সাজিল। দাগাম! ভ্রমররব সঘনে বাজিল ॥ নব 
কিশলয়েতে পতাক। দশ দিশেতে । উড়িল কোকিল সেনা সব চারি পাশেতে ॥ ব্রিগুণ 


চণ্ডীকাব্য। 


৫৮৪ ব্কভাষা ও সাহিত্য । 


পবন হয় যোগ গত বেগেতে। ফুলধনু পিঠে, ফুলশর করপরেতে ॥ ত্রনাইয়। ভাঙ্গে 
আড় হেরি আধি কোণেতে। কুন্মের কবচ হাতে কিরীট সাজে শিরেতে ॥ বামবাহু 
রতি গলে, রতিবাহু গলেতে ॥ ভূবন মোহন কর হর মন মোহিতে ॥ বায়ুবেগে সকলে 
উত্তরে হিমগ্রিরিতে । আগমন মদ” সকল খতু সহিতে ॥ কুহুমে প্রকাশ গিরি বন 
উপবনেতে। নানা ফুল ফুটিল ছুটিল বব পিকেতে ॥ ছুটিল মানিনী মান, লাগিল ধ্বনি 
কাণেতে। মৃত তরু জীবিত নবীন ফুল পাতেতে ॥ ধরধর কেতকী কীপিছে মৃছুবাতে। 
অকালে অশে।ক ফোটে সেফালিকা-দিনেতে ॥ ললিত মালতী ফোটে যুখিকার ডালেতে। 
বকুল কাদম্ব নাগকেশরের পরেতে ॥ মধুকর রব বলি ড|কে মন মদেতে। কুহরিছে 
কোকিলসমূহ পাঁচ শরেতে ॥ নব লত! মাধবীর নতশির ভূমেতে । পলাশ টগর বেল 
নত ফুলভরেতে ॥” 

ইহার পর পণু পক্ষীর ক্রীড়ার একটি পুর্ণ আবেশময় চিত্র দেওয়া 
হইয়াছে,_তাহাতে অশ্লীলতার একটু গন্ধ আছে, . এজন্য উদ্ধৃত করিতে 
বিরত হইলাম, কিন্ত তাহ! এত স্থন্দর যে আমাদের ইচ্ছা হইয়াছিল সেই 
অশ্লীলতাটুকু মুছিয়া ফেলিয়া কবির কবিত্ব-শক্তি দেখাই ; ভাবাবেশে 
হরিণী শৃকরের সঙ্গে যাইয়া মিশিল, শৃকরী হরিণের সঙ্গে খেলিতে 
লাগিল; স্বীয় শরপ্রভাবে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় লক্ষ্য করিয়া-_ 
“চর ঢর রসেতে মোহন বাণ হাতেতে। সকলের ভাব দেখি মনে মনে হাসিতে ॥”-_ 
কামদেব শিবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন £ কিন্তু কবি মহিমান্বিত শিব- 
মুষ্ডিটিকে ভাঙ্গিয়া' একটি সুন্দর পুতুল গড়িাছেন; তিনি কালিদাসের 
স্পষ্ট অন্ুক্ণ করিয়াও সেই শিবের মহিমার ছায়। উপলব্ধি করিতে 
পারেন নাই, এইজন্তই বিশাল দেবদারুদ্রমবেদিকা" হইতে তাহাকে 
উঠাইয়া আনিয়। রত্ববেদীর উপরে স্থাপিত করিয়াছেন,_-কিস্তু তিনি 
কালিদাসের কুমারসম্ভব এরূপভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, অনেক 
স্থলে তাহার পদ কালিদাসের শেল ভাঙ্গিয়া প্রস্তুত কর! হইয়াছে, খা 
“নিরধিতে দেবগণ, ডাকে গুন ত্রিলোচন, রক্ষ রক্ষ দয়াল দীনেশ। যাবৎ এ দেববণী, 
শিবকর্ণে হৈল ধ্বনি, তাবৎ মদন ভন্মশেষ 8, 


কাব্য শাখ! । 8৮৫ 


জয়নারায়ণের রতিবিলাপটি ভারতের রূতিবিলাপ হইতে স্ন্দর, এই 
রতিবিলাপ অলঙ্কার শাস্ত্র হইতে অপহৃত; কিন্তু কবি পাক! চোর, 
এমন সুন্দরভাবে আহত কথ! যোজন! করিয়াছেন, তাহা ধরিবার 
উপায় নাই, যথা,_ 

“অগ্ত নায়িকার ঘরে, নিশীস্কে বঞ্চিয়। ভোরে, মোর কাছে এসেছিল! তুমি। খণ্ডিত 
অধীর? হৈয়া, মন রাগ ন1 সহিয়া, মন্দ কাঞ্জ করিছিনু আমি ॥ রঙ্গনের মাল!নিয়া, দুহ।তে 
বন্ধন করিয়া, কর্ণ-উৎপলে তাড়িছিলে । সে অভিমান মনে, করিয়! আমার সনে, রস রঙ্গ 
সকঙ্গি ত্যজিলে £ আর হুঃখ ,মনে জ্বলে, একদিন নৃতাকালে, পদের নৃপুর খসেছিল। 
ত্বর! তুমি দিতে পায়, বিলগ্ব হইল তায়, দিতে দিতে তাল ভঙ্গ হৈল। তাতে আঁমি মান 
করি, নৃত্য গীত*পরিহরি বসিয়৷ রহিনু মৌনী হয়ে। বত সাধ কৈল! তুমি, পুনঃ না 
নাচিনু আমি, তাতে রৈলে বিরস শুইয়ে 8” ইত্যাদি। 


পুস্তক ভরিয়াই এইরূপ কোমল পদ্দবলী, কোমল পুম্পমালিকায় যেন 
কবি তাহার কাবাপটখানি ছাইয়া ফেলিয়াছেন; কপট সন্ন্যাসী গৌরীর 
নিকট শিবনিন্না করিতেছেন, পাঠক কালিদাসের কবিত।৷ স্মরণ করিতে 
করিতে বঙ্গীয় কবির এই লেখ৷ পাঠ করুন," করেতে বদন ববে তোমার 
ধরিবে। এর।বত শুণ্ডে কি কমলিনী শে।ভিবে ॥ বাম উরে বসাইলে শোঁভিবে তেমন । 
শিরীব-কলিক| হিমগিরিতে যেমন ॥ আলিঙ্গনে শোঁভা। পাবে কুমুদিনী মত। সমুদ্রের 
মধ্যে অতি তরঙ্গ ছুলিত £ আভরণে অঙ্গভূষ। চিতা ভস্ম যার। সিদ্ধি দিতে গারিলে 
পাইবে মন তার ।” 

মূল চণ্তীকাব্যের বিষয়ে জয়নারায়ণ মুকুন্বরামের চিত্র সংশোধন 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এ সমকক্ষতার চেষ্টা! বড় সহজ নহে; ভাষার 
জোরে তিনি কবিক্কণকে পদচ্যুত করিতে প্ররয়াসী ; এস্থলে কবিকে 
আমরা নিতাস্ত ধৃষ্ট বলিব। জয়নারায়ণের চণ্ডীতে সুলোচন! এবং 
মাধবের উপাখ্যান ভুড়িয়া দেওয়; হইয়াছে, তাহা দীর্ঘ, কিন্তু শবা- 
বিন্যাসের লালিত্যে এই উপাখ্যানটি পাঠকের ক্লান্তিকর হয় নাই ; নমুন। 
স্বরূপ কিছু তুলিতেছি,--“শরীর থাকিলে দেখা সখায় অবন্থ। কমল .ভ্রমরে দেখ 


৫৮৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


'তাহার রহস্য ॥ শিশিরে কমল মজি থাকে হুলক্ষণা। বর্ষাকালে পাই হয় জীবনে বাঁসনা ॥ 
দিনে দিনে লত৷ বারি ভেদিয়৷ উঠিয়া । হইয়া কলিকা, সথ৷ সহায়ে ফুটিয়া ৷ প্রফুল্ল হইয়া 
প্রেমে মনের উন্লঃদ | মিলে আসি পূর্্বভূঙ্গ মনে বহু আশ ॥ পুনঃ পক্মিনীর মধু মধুকর 
পিয়ে। অবশ্ঠ যে দেখ! হয় যদি দুই জীয়ে 8 

“হরিলীলা”-_সতানারায়ণের ব্রত কথ, কিন্তু জয়নারায়ণের হাতে ইহা 
ব্রতকথার ক্ষুদ্র সীম! লঙ্ঘন করিয়! একখানি 
স্থন্দর বড় কাব্যে পরিণত হইয়াছে ; আমরা 
প্রাচীন সতানার।য়ণের ব্রতকথ! অনেকগুলি পাইয়াছি, কিন্ত ইহার সঙ্গে 
সেগুলির তুলন৷ হয় না, ইহা বিস্তীর্ণ, নানারসপুষ্ট বড় কাব্যকথা । 
এই পুস্তকে আনন্দময়ীর রচনা সন্নিবিষ্ট আছে, _সেগুলিতে তাহার 
ভণিতা নাই, স্ত্রীলোকের ভণিতা৷ দেওয়ার রীতি ছিল না; বিশেষ পূর্ব্ব- 
বঙ্গের রমণী, তিনি লজ্জায় নিজের নাম ভণিতায় দ্রিতে সম্মত হন নাই। 
আনন্দময়ীর পিতৃকুলোভ্তব প্রাচীন ব্যক্তিগণ তাহার রচনাগুলির সঙ্গে 
বিশেষ পরিচিত, তাহারা একবাক্যে সেই সকল অংণ নির্দেশ করিয়া 
থাকেন। অশীতিপর বুদ্ধ/ ফরিদপুর সেনদিয়ানিবাপী স্থবিজ্ঞ 
শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মজুমদার মহাশয় আমাদিগকে যে সকল অংশ আনন্দ- 
ময়ীর রচিত ব্ললিয়! নির্দেশ করিয়াছিলেন, কবির বংশীয়েরাও ভিন্ন সময়ে 
ভিন্ন স্থানে আমাদিগের নিকট সেইগুলি তীয় রচনা বলিয়া উল্লেখ, 
করিয়াছিলেন। *এবিষয়টি স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বার! স্থলেখক শ্রীযুক্ত 
অক্ঞুরচন্ত্র সে ও আনন্দনাথ রায় মহাশয়দ্বয়ও নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে প্রতি- 
পন্ন করিয়াছেন। পিতৃব্যের রচনা হইতে আনন্দমময়ীর ব্রচনার আড়ুম্বর 
ও পাণগ্ডিত্য বেশী, আমরা তাহ! পরে দেখাইব, এখন জয়নারায়ণের 


নিজ লেখার কয়েকটি অংশ হরিলীলা হইতে উদ্ধত করিতেছি,__ 

(১) সভা মধ্যে ত্র সিংহাসনে নরপতি : শিরে" শ্বেত ছত্র ইন্দুকুন্দ জিনি ভাতি ॥ 
ফক্‌ ফর্ক জলে ভন্ম ত্রিপল্লব ভালে । মিন্‌ মিস্‌ যজ্ঞ ভন্ম মধ্যে লে ॥। * * * টল 
উল. মুকুতা কুগল কাণে দৌলে। ঢল.ঢল গঞ্জমতি মাল! দৌলে গলে ॥ কস্‌ কদ্‌ 


হরিলীলা। 





আমনদমযীর বংশে বা ব্রিপুবস্্দণী দেবীকতৃক ৭০ কত্যব পূর্বে 
দিখিত হব্লীল' গুঁথিব এক পৃষ্ঠার গ্রতিল্িপি । 


কাবা-শাখা । ৫৮৭ 


কসাতা৷ সটুকা কটিতে। ঝল.ঝল. ঝকমকে স্বর্ণ ঝালরেতে ॥ ডগমগ সপ্ত কন্ঠা চামর 
জইয়!। ধীরে ধীরে দোলাইছে রহিয়া হয়! ॥ ঝন্‌ ঝন্‌ লাগে কাখে কন্ধণের ধ্বনি। 
ঝকমক্‌ চামর দণ্ডেতে ভ্বলে মণি ।”-_রাজসভা-বর্ণন | 

(২) আঁচলে ধরিয়। টানিছে নাগর, টানিয়া ছাড়ায় হুন্দরী। মান ভঙ্গ করি, সম্মুখে 
আনিল, নাগর যতন করি॥ সোার নাগর নাগরী সদ, হেরিয়া করিল রঙগ। শব্ব- 
ত্যাগেতে কিল! দান, আপনাব বর অঙ্গ ॥ কাণে মুখ র/খি, কহিছে নাগরঃ হৈল নাকি 
মান ভঙ্গ ॥*--নাধিকার মানভঙ্গ। 


(৩) “ঘোরতর রজনী অতীত এই মতে। পূর্ববদিক রক্ত দিনকর কিরণেতে ॥ 
আক।শে নক্ষত্রগণ ভাঙ্গি যায় মেল! | চতক্রবাকী প্রবর্ত পতির প্রেম-খেল৷ ॥ মধ * * 
পাখীগণ ইতিউদ্রি নিজ বাস ছাড়ে । বিরলে ডাকিছে কাক ভূমে নাহি পড়ে ॥ চন্্রভাণ 
করযুগ ধরি হুনেত্রার | “যাই' বলি বিদ।য় মাগিছে বার বার ॥ উব কালে ধাত্র! করি যায় 
চন্দ্রভাণ। সজল নয়নে ধনী পাছেতে পয়াণ ॥ যতদূর চলে আখি চাহে দাড়াইয়। | সধাকর 
যায় ইন্দীবর ভাড়াইয়। ॥ নিশি ভরি কুমুদিনী কৌতুকে আছিল । রবি অবলে(কনে মুখ 
মলিন হইল ॥”- সুখনিশি-প্রভাত। 

মিষ্টশবপ্রয়োগপটু কবি জয়নারায়ণের কাব্যের একটি বৃহৎ দোষ 
আছে, উহা! সেই যুগের দোষ, এ অভিযোগ হইতে ভারতচন্দ্রেরও 
অব্যাহতি নাই। এইসব কাব্য কেবলই শবে'র কাব্য, ভাবের অভাবে 
এবের লালিত্য অনেক সময়ই নিক্ষল হইয়া পড়ে । এত বড় কাবাগুলি 
সমগ্র পাঠ করিয়াও চক্ষুর কোণে একবিন্দু অশ্রু নির্গত হয় না, একটি 
দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিবার প্রয়োজন হয় না। কাব্য অর্থ কেবলই বাক্য 
নহে, “কাবাং রসাত্মবকং বাকাং” রসবিহীন ৭বাক্যাবলী চিজে কোন স্থাীভাব 
মুদ্রিত করে না; ঘষ! মাজ৷ সুন্দর শব্দ কর্ণের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে 
মাত্র, কিন্ত তাহার ধ্বনি মনে গৌছে না। সংস্কতে পাওত্য ক্রমে 
বঙ্গভাষার উপর গভীরতর ছায়। নিক্ষেপ করিয়াছিল, ভারতচন্জের পরে 
বঙ্গভাষাকে সংস্ক দ্বারা পুষ্ট করিবার, চেষ্টা রহিত হয় নাই, বরং ক্রমে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে,_আমর! আনন্দমরীর রচনা হইতে দৃষ্টাস্ত দেখাইতোছ১,-- 


৫৮৮ বন্কুভাষ! ও সাহিত্য । 


“হের চৌদিগে কামিনী লক্ষে লক্ষে। সমক্ষে, পরক্ষে, গবাক্ষে, কটাক্ষে 
ৃ কতি প্রৌঢ়ারূপা ওরূপে নজস্তি। হসস্তি, 'লস্তি, 
বর ভ্বস্তি, পতস্তি॥ কত চারু বক্তা, হুবেশা, হুকেশ! ॥ 
হুনাসা, সুহাসা, হুবাঁসা, স্থভাষা & কত ক্ষীণমধ্যা, শুভাঙ্গা, হুযোগা রতিজ্ঞা, 
বশীজ্ঞা, মনোজ্ঞা, মদজ্ঞা ॥ দেখি চন্ত্রভাণে, কত চিত্তহারা। নিকারা, বিকার! 
বিহারা, বিভোর! ॥ করে দড়ি দৌড়া মদমত্ত প্রৌঢা॥ অন্ুঢা, বিমুঢ়া, নবোছ়া, নিগুড়া ॥ 
কোন কামিনী কুগলে গও ধৃষ্টা | প্রহষ্টা, সচেষ্ট, কেহ ওষ্ঠদষ্টা ॥ অনঙ্গান্ত্রভিনন, কত 
্রণবর্ণ। | বিকীর্ণা, বিশীর্ণ, বিদীর্ঘা, বিবর্ণ ॥ কারে। ব্যস্ত বেণী নাহি বাস বক্ষে। 
কারে হার কুর্প1স বিস্তুস্ত কক্ষে ॥ গলডুষণ! কেহ, নাহি খাস অঙ্গে। গলদ্র।গিনী কেউ 
মাতিয়া অনঙ্গে। কারো! বাহুবন্পী কারো ক্কন্ধ দেশে । রহিয়া সাধু বাক্য বক্ে। প্রকাশে ॥ 
* ৯: *% কক্ষে নিতম্বে উর হেমকুস্তে। এভাবে ও ভাবে হাটিতে বিলম্বে ॥ তাহে 
দোলিতা লাজভারি ভরেতে ৷ পরে হেলি ছুলি অনঙ্গ জ্বরেতে ॥ স্ুনেত্রাকে কেহ, কেহ 
চন্ত্রতণে। করে সেক তোয়ে সবে সাঁবধনে ॥ নুহন্তে চ।লিছে সর্ধ্ব বারি অঙ্গে । ঝন্ত- 
ঝন্ত গলত, গলত. পড়ে নীর অঙ্গে ॥ * * * সী চন্দ্রভাগে বলে চাতুরীতে। এরত্বের 
মালা কাকের গলাতে ॥ শুনি চাতুরী দম্পতি হেট মাথে। টলাঢল গলাগল সী 
সর্ধঘ তাতে ॥” চন্দ্রভাণ ও হুনেত্রার বাসি বিবাহ--হেরিপীল1), বাঙ্গালা! কবিত। এখন 
আর আপামর সাধাঁরণের বুঝিবাঁর বিষয় নহে। ইহার অর্থ বোধের জন্য 
এখন অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হয়;' এজন্য সহজ পদ্য রচনার প্রথা 
প্রবর্তিত হওয়র আবশ্যক হইয়াছিল । সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের ইংরেজ, 
গুরুগণ উপযুক্ত সমুয়েই আসিয়। গদ্য লেখার প্রণালী শিক্ষা দিয়াছিলেন, 
তাহা না হই্কে সংস্কূতাজ্ঞ বাঙ্গালিগণ বাঙ্গালা ভাষায় দত্তস্কট করিতে 
অক্ষম হুইয়া এককালে সাহিত্যরসে বঞ্চিত হইতেন বলিয়া আশঙ্ক! হয়। 


আনন্দমযীর সহজ রচনার একটু নূমুন! দিতেছি,_-“আসি দেখহ নয়নে । 
হীন তনু নেতার হয়েছে ভূষণে ॥ হয়েছে প1ও)্ গণ রুক্ষ, কেশ অতি। ঘরে আমি 
দেখ নাথ এসব হুর্গতি ॥ রহিয্াছি চির বিরহিণী দীন ঈনে। অর্পণ করিয়া আখি তোমা 
পথপানে॥ * * * ভাবি যাই খা,আছ হইয়া যোগিনী। না"দহে এদারণ বিয়হ 
আগুনি ॥ যে অঙ্গে কুন্ধুম তুমি দিয়াছ যতনে । সে অঙ্গে মাধিব ছাই তোমার কারণে & 


কাবা-শাখা। ৫৮৯ 


বে দীর্ঘ কেশেতে বেশী বাধিছ আপনি & তাতে জটাভার করি হইব ধোগিনী ॥ শীতভয়ে 
যে বুকেতে লুকায়েছ নাথ । বিদারিব সে বুক করিয়া করাঘাত ॥ যে কঙ্কণ করে দিয়া" 
ছিলা হৃষ্ট মনে । সে কন্কণ কুণডল করিয়! দিব কাণে ॥ তব প্রেমময় পাত্র ভিক্ষা পাত্র 
করি। মনে করি হরি ম্মরি হই দেশাস্তরী ॥ তাতে মাত। প্রতিবন্ধ বাহিরিতে নারি ॥ 
আর তব স্থাপা ধন বিবম যৌবন । লুকাইয়া নিয়! ফিরি দরিদ্র যেমন £" বিরহিত হুনেত্রা ঃ 
€হরিলীলা)। কিন্তু ইহার জীব্যবহিত পরেই রমণীকবির দৃষ্টি শবালঙ্কারের 
প্রতি পুনঃ প্রবর্তিত হইয়াছে ; অলঙ্কার দেখাইবার স্পৃহা রূপসীগণের 
স্বাভাবিক, আনন্দময়ী নূতন কোন অপরাধ করেন নাই,_কিস্ত নিয়ো- 
্ধুত রচনা পড়িয়া আনন্দমরীর অনশ্কারম্পৃহা পাঠক কি স্ত্রীলোকসুলভ 
রোগ বলিতেইচ্ছ। করিবেন 1-_-”"পতিশোক স।গরে, না দেখিয়া নাগরে, ফিরে যেন 
পাগরে, ডাক ছাড়ি । হইয়ে জীব শেষ, বিগলিত বেশা, লটপট কেশ! তৃমে পড়ি ॥” 
অয়নারায়ণের চণ্ডীতে দশ অবতার স্তোত্রের এই ভইটি পংস্তি 
আনন্দময়ী লিখিয়া দিয়াছিলেন ;-_-“জলজ বনজ যুগ যুগ তিন রাম। ধর্ববাকৃতি 
বুদ্ধদেব ক্ষি মে বিরাম” এই পংক্তিদ্বয় একটি সংস্কৃত শ্লোকের অন্গবাদ ? 
বলা বাছুল্য,এই ছুই ছত্রেই দশ অবতারের নাম সংক্ষেপে গ্রদত হইয়াছে | 
পূর্ষোকরূপ শব্খ-বিন্তাশের কৌশল গিরিধরকুত্ত “গীতগোবিন্দের 
অনুবাদ” বিশেষরূপে ছৃষ্ট হইবে। এই 
গীতগোবিন্দাস্থবাদখানি ১৭৩৬ খুঃ অন্দে 
( ভারতচন্ত্রের অননদামঙ্গলের ১৬ বৎসর পূর্বের) সমাপ্ত হুয় । রসময়দাপ- 
রত একঘেয়ে পয়ার ছন্দের অনুবাদে মূল গীতগোবিন্দের ঠর্দলালিত্যের 
চি উপলব্ধি হয়,না, তথাপি উহা! বেশ প্রাঞ্জল ও শ্রুতিষধুর । প্রথুমাংশ 
হইতে একটু উদ্ধূত করিতেছি, পাঠক “মেধৈর্্েুরম্ঘরং" স্মরণ করিতে 
করিতে পাঠ করুন 3--“মেঘ আচ্ছাদিল! সব গগনমণ্ডলে । মেঘাবৃ্ত চন্দ্রমা' হই” 
য়াছে সেই কালে ॥ বনভূমি তমালের বর্ণ সর্ধ স্থানে । শ্ঠাম হইয়াছে কেছে। নাহি জানে ॥ 
যদি বল মনুযোর গমনগিমনে । যেমনে চলিবে তার,সুন বিবরণে & অন্ধকার অতিসারের 
রেশ ভূষা করি। চলহ নিকুঙ্জে সব ভয় পরিহরি ॥ আনন্দে নিদেশ পাইয়! চলে ছুই দন 


গীতগোবিন্দের অনুবাদ । 


৫৯০ বঙ্গভাষা ও সাহিতা । 


প্রতি কুগ্রে কুপ্জলীল] করে ছুইজন॥ অধ্ব কুগ্র লক্ষা ক্রি নান! লীলা] করে। চলিলেন বৃন্দা- 
বনে স্বচ্ছন্দ বিহারে ॥ প্রিয়া মিলনের ইচ্ছা! জানি সেইকালে। মেঘ আসি আচ্ছ।দিল গগন- 
মওলে।” গিরিধর যথাসম্ভব স্ন্দরভাবে জয়দেবকৃত গীতিগুলির মনোহারিত্ব 
বাঙ্গাল! ভাষায় প্রতিভাত করিয়াছেন; গীতগোবিন্দের এই অনুবাদে 
কেবল অন্ুস্বার বিসর্গগুলি নাই, কিন্তু শঝের মিষ্টত্ব বেশ বজায় আছে; 
চতুর বাঙ্গালা লেখক, বঙ্গভাষাকে কতদুব সংস্কতের মত করা যায় 
তাহা সক্ষম লিপিকৌশলের সহিত প্রমাণিত করিয়াছেন । আমরা 
কয়েকটি স্থল টদ্ধৎত করিলাম 7-- 

(১) “তবদন্ত অগ্রে ধরণী রয়, যেন চন্দ্রে লীন কলঙ্ক হয়, জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত 
শৃকররূপ ধরি। হিরণাকশিপু ধবিয়া করে, দলিলে ভূঙ্গের মত 'নখরে, জয় জগদীশ 
হরি, অদ্ভুত নরহরি রূপ ধরি ॥ 

(২) এ সখি সুন্দরী যুবতী জনে হরি, ন।চত কত প্রকার। পবন লবঙ্গলতা, মৃদু 
বিচলিত, শীতল গন্ধ বহায়। কুহু কুহু করি, কে।কিল কুল কুজিত, কঞ্জে ভ্রমরীগণ গায় ॥ 
বকুল ফুলে মধুপয়ে মধুকরগণ, তাহে লক্ষিত তরডাল। পতি দূরে যার, তার প্রতি 
মনোরথ, মনমথনে হয় কাল । মুগ মদ গন্ধে, তমাল পল্লব, বাপিত হইল হবাস। যুষন 
হদয় বিদারিতে, কামের নখ কিবা হইল পলাশ ॥ মদন নৃপের ছত্র হেম নির্দিত কি 
নাগেশ্বর ফুল। শিলীমুখসদৃশ বাণ নিরম।ওল, পাটলী ফুল অতুল ॥ দেখি বিলক্ষণ» 
জগত ফুল ছল তরুণ করুণ কিয়ে হাসে। কেতকী কর সদৃশ করি নিরমিল টন 
বিদারণ আসে ॥” 

(৩) “যমুনাত'রে মন্দ বহে মারুত, তাহাতে বসিয়া যুবরাজ । কর অভিসার, করি 
রতি রস, মদন শনোহর বেশে । গমনে বিলম্বন, না কুরু নিতম্থিনী, চল চল প্রাণনাথ 
পাঁশে॥ তুয়। নিজ শাম, গ্ভাম করি সম্ষেত, বাজায় মুরলী মৃদুভামে । ভুয়া তনু পরশি, 
ধূলিরেণু উড়ত, তাতে পুনঃ পুনঃ প্রশংসে । উড়ইতে পক্ষী, বৃক্ষদল বিচলিতে, তুয়া আগ- 
মন হেন মানে । দ্রুতগতি শেষ করত, পুনঃ চমকই, নিরখত তুয়৷ পথ পানে । শবদ অধীর 
নূপুর দুরে, রিপুর সদৃশ রতিরঙ্গে। অতিতমপুঞ্, কুপ্তবনে নথি চল, নীল ওড়নি 
নেহ অঙ্গে ॥" 

। এখন আমর! আর্‌ একথানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়া কাব্য-শাখার 


কাবা-শাখা। ৫৯১ 


উপসংহার করিব, এই পুস্তকের নাম গঙ্গ- 
ভক্তিতরঙ্গিণী' । গেঙ্গাতক্তিতরঙ্গিণী'-লেখক 
হর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণনগরাস্তর্গত উলাগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন » 
ইহার পিতার নাম আত্মারাম মুখে।পাধা]য় ও মাতার নাম অরুন্ধতী ; 
অন্থমান ১০০ বৎসর পুর্বে, গগঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী লিখিত হয়। 
সকল দেবতাই ভাষাকাব্যরূপঝাহনে আরোহণ করয়া বলীয় গৃহস্থের 
ঘরে পুজা গ্রহণ করিতে আগমন করিলেন; বোধ হয় শিবের জটার 
কুটিল বাহে আবদ্ধ গঙ্গাদ্ডৌ বথাসময়ে এ সংবাদ জানিতে পারেন নাই, 
বহু বিলম্বে তাহার ধারণ! হইল “ভ।বায় আমার গান নাই।” তখন কাল- 
গৌণ না করিয়া উলাগ্রামে হুর্গাপ্রসাদের স্ত্রী হরিপ্রয়র স্বন্ধে আরূঢ় 
হইয়া স্বপ্ন প্রচার করিলেন--“তোমার স্বামীকে কহিয়া আমার জন্য 
কাব্য লিখাও।” কিন্তু তখন ইংরেজ।গমনে দেবদেবীর আফিস বদ্ধ- 
প্রায়; যে বৎসর বাজা৷ বামমোহন রায় “হন্দুগণের পৌত্তলিক ধর্ম 
প্রণালী” রচনা করেন, সম্ভবতঃ সেই বৎসর স্ত্রীর মারফত প্রত্যাদেশ 
প্রাপ্ত হইয়! হূর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গঙ্গাভাক্ততরঙ্গিণট লিখিতে প্রবৃত্ত 
হন। গঙ্গাভ।ক্তরঙ্গিণীতে মধ্যে মধ্যে রচনার পারিপাট্য আছে * 
আমাদের অতিবৃদ্ধ প্র্পতামহীগণ যখন যুবতী ছিলেন, তখন তাহারা 
কি কি অলঙ্কার পরিয়া আমাদের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহগ্ণর মন চুরি 
করিতেন, তাহ! নিয্নোদ্ধ,ত পংক্তি নিচয়ে দৃষ্ট হইবে )- 

“ঢে'ড়ি, টাপি, মাক্ড়ি কর্ণেতে কর্ণফুল। ফেহ পরে হীরার কর্মল নহে তুল $ 
নাসিকাতে নথ কারে! শক্ত চুণী ভালে! । লবঙ্গ বেশরে কারে! মুখ করে আলো ॥ *কিবা 
গজমুক্তা কারে নাসিকার কে।লে। দোলে সে অপূর্ব্ব ভাব হাসির হিল্পেলে। কুন্দ- 
কলিকার মত কারে! দ্তপাঁতি। দড়িস্বের বীজ মুক্তা কারো দস্তভ।তি ॥ ম।জ্জিত 
মঞ্জনে দত্ত নধ্যে কালরেখ:। মনে *লয় জদনের পরিচয় লেখা ॥ মুখ শোভা করে 
কারে মন্দ মন্দ হাসি ।* সধার সাগরে ঢেউ হেন মনে ঝাসি॥ পরিল গলায় কেহ 
তেনরী সোখার । মুকুতায় মাল! ক্ঠমালা চন্ত্রহার £ ধুকধুকি জড়াও পদক পরে সুখে । 


গঙ্গাভক্তি তরন্বিণী। 


৫৯২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


সোণার কষ্কণ কারে! শঙ্খের সম্মুখে ॥ পতির আয়াৎ চিহ্ন সোহাগ যাহাতে । পরাণ 
বান্ধ(ন লোহা সকলের হাতে £ পাতা মল পাশুলি আনট বিছা! পায়। গুজরী পঞ্চম 
আর শোভা কিব! তায় ॥% 


এই অলঙ্কারের অনেকগুলি এখন মুসলমান পাড়ায় খোঁজ করিলে 
পাওয়৷ যাইবে । 


২য়__গীতি-শাখা। 


মুসলমানী কেচ্ছার কলুষক্রোতের মুখে পড়িয়া বঙ্গসাহিত্য কলুষিত 
হইয়াছিল ; বিদ্যাহুন্দর, পদ্মাবতী, হরিলীলা 
প্রভৃতি কাব্যের ভাষা খুব শ্রীসম্পন্ন ; কিন্ত 
চিত্রের পদ্সে মধুমক্ষিকার তৃপ্তি হয় না, রসহীন লিপি-কৌশলেও শ্রোতার 
মন বহুক্ষণ মুগ্ধ থাকিতে পারে না; সাহিত্যের পঙ্ক উদ্ধার করিয়া 
নির্মল ভাবের প্রবাহে পাঠকের কামন! পরিতৃপ্ত করিতে, পুশ প্রতিভা- 
বান লেখকের লেখনীর প্রয়োজন হইল । এই প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে 
রাজদরবার ও তৎসং্লিষ্ট স্থান সমূহের কলুষিত হাওয়া হইতে অতি দুরে 
--পল্ীগ্রামের স্ব ভাবশ্নিগ্ধ ছায়ায় অনেকগুলি কলকণ্ঠী কবির আবির্ভাব 
হইল। কিন্তুএই গীতিশাখ! একবারে নির্দোষ নহে, ইহার একাংশ 
বিদ্যানুন্দরাদি কাব্যের রুচি কর্তৃক অধিক্কৃত রহিয়াছে,--কিস্ত অপরাংশ 
অতি স্থনির্মল। এই দেশের সাহিত্যে কাবা অপেক্গ! গীতিই প্রশংসনীয়, 
কারণ এখানে কর্ম অপেক্ষা ভক্তিই অধিক কার্যকরী, এই বুগের সাহি- 
ত্যেও গীতিরই শেশ্ঠত্ব দৃষ্ট হইবে । 
বঙ্গদেশের কতকগুলি গতীর প্রাণের কামনা! ছিল,__শিশু কন্ঠার 
পিতৃণৃহ হইতে গমন, ছুধের মেয়ে অষ্টমবর্ষে 
গীতি কবিতার গা গৌরী সাজিয়া গৃহ ছাড়িয়া যাইত, তাহার ধুলি- 
খেল! সাঙ্গ করিয়া 'অবগুষ্ঠনবতী যুবতী 
বধূর অভিনয় করিতে হইত, মাতৃবিরহে বালিকা! ঘোমটা-ঢাকা জুন্দর 


গীতি-নংহ্ক।র। 


গীতি-শাখা। ৫৯৩ 


মুখ খানি চক্ষুজলে প্লাবিত করিয়া পথের পানে তাকাইয়া থাকিত ; 
মায়ের রাত্রিও সুখে প্রভাত হইত না,_ক্রোড়ের শিশু ছাড়া মা স্বপ্ন 
দেখিয়া পাগলিনীর ন্যায় কীদিয়া বলিতেন,_-“উমা আমার এসেছিল। স্বপ্নে 
দেখ! দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে, চৈতন্তরূপিণী কোথায় লুকাল।” বন্ুদিনের অশ্রসিত্ 
এই বিরহ ব্যাঁপারের পর যখন বালিকা ফিরিয়া! আসিত, তখন কত 
স্থখ,-"আমার উমা এলো, বলে রাণী এলোকেশে ধায়।” এই সকল গানের সরল 
কথায় শ্রোতা অশ্রজলে গলিয়া পড়িতেন, এগুলির প্রকৃত রঙ্গভূমি 
কৈলাস ব! হিমালয়পুরী নহে,__ প্রতি গৃহস্থের দয় ইহাদের অন্ুভূতি- 
ক্ষেত্র। এই পরম সুন্দর বাৎসল্যভাবকে আমাদের এ/ধকগণ ধর্মের 
ছায়ায় স্থান দিশ্বাছেন, পুন্ডের প্রতি স্নেহ যশোদ।-চিত্রে ধন্মভাবে পরিণত 
হইয়াছে | “শুন ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ, দেখা দিয়ে গোপাল কোথায় লুকালে। 
যেন সে চঞ্চল চাদে, অঞ্চল ধরি কাদে, জননি দে ননী, দে ননী বোলে ।” প্রভৃতি স্নেহ- 
উদ্বেলিত ভাব-মধুর গানগুলি শ্রোতার হৃদয় ছু'ইত ও চক্ষু অশ্রুপুর্ণ 
করিত-_ইহা! গৃহস্থের ধূলিমাখা! আঙ্গিনার কথ।, কিন্তু ইহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত 
নির্মল স্বর্গের প্রতি--কারণ স্বার্থশৃন্য পবিত্র স্নেহ পৃথিবীর কথা হইয়াও 
স্বর্গের কথ! । পুরুষের প্রতি রমণীর ভালবাসা এই দেশে+উন্নত ধর্্মভাব!- 
পন্ন হইয়৷ বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে একাঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে, আমরা “বৈষণব- 
যুগ্ন” অধ্যায়ে তাহা বিস্তারিতভাবে দেখাইয়াছি | * 

শিশুর প্রতি মায়ের ন্সেহের মাধুর্য এক দ্দিকে, নির্ডরাম্িত শিশুর 
ন্নি্ধ অভিমানপুর্ণ আবদার অপদ্র দিকে । 
মায়ের প্রতি শিশুর সেই গঞ্জনাগুলি *বড় 
মধুর_-সেই গঞ্জনার বাহিক কঠোরতা! 
অশ্রজলে ধৌত হইয়া কোমল হইয়। গিয়াছে । রমিপ্রসাদের 
মায়ের প্রতি ক্রোধ অশ্রজলগঠিত, উহা! নামে মাত্র ক্রোধ--উহ! 
নিগৃহীত বালকের " গ্েহের স্বত্বস্থাপন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য 

৩৮ 


রামপ্রসাদের মাতৃভাব ও 
ধর্ম বিখ্/সের উচ্চত]। 


৫৯৪ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য | 


প্রেমভক্তির বিশেষ লীলাভূমি । এই শ্রেমভত্তিই সময়ে সময়ে 
অঞ্জনশলাকার ন্যায় লোকচক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছে। রাজ 
রামমোহন রায় গভীর শাস্তাহ্থসন্ধান পূর্বক যে সকল ধর্্মতত্ব প্রচার 
করিয়াছিলেন, রামপ্রসাদ নির্মল ভক্তিবিহ্বলতায় তৎপূর্ববেই সেগুলি 
ত্বদয়ে অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তিনি প্রেম-দ্দিপ্ধ হাদয়ের 
অন্ুভূতির,বলে পুস্তকগত বিদ্যার অনেক উর্ধে উঠিয়া নির্মল সত্যরাজ্য 
ছুঁইতে পারিয়াছিলেন | “কি কাজ রে দন বেয়ে কাশী।” “নানা তীর্ঘ পর্য্যটনে 
শ্রম মাত্র পথ হেঁটে।” প্রভৃতি বাকো তিনি তীর্থধাত্রার সম্বন্ধে লৌকিক 
আস্থার প্রতি নির্ভীকভাবে কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন ৷ “তরিভুবন যে মায়ের 
মুন্তি জেনেও কি তাঁজান ন1। মাটির মুর্তি গড়িয়ে মন তার করতে 'চাওরে উপাসন! ॥ 
ধাতু পাষাণ মাটি মুন্তি কাজ কিরে তোর সেগঠনে।” প্রভৃতি কথা তিনি 
রাজ! রামমোহনের পূর্বে লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। উক্ত গানের 
সঙ্গে রাজা! রামমোহন রায়ের “আবাহন বিসর্জন কর তুমি কার।” প্রভৃতি গান 
এক স্থলে রক্ষিত হইবার যোগা। “বেদে দিল চক্ষে ধুলা, ড়দর্শনের সেই 
অন্ধগনা”-_বাক্যে রামপ্রসাদ ভক্তির বলে বলীঘ্ান্‌ হইয়৷ শাস্ত্রের প্রতি 
কটাক্ষপাত করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়! তাঁহার নির্ঘল 
অধৈতবাদস্ছচক অসংখ্য পদ দৃষ্ট হয়। যে বৎসর রামপ্রসাদের 
মৃত্যু হয়, সেই বৎসরের শেষভাগে রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন । 
রামপ্রসাদের 'কঠে যে গানের অবসান হইয়াছিল, তাহা পুনরায় 
রামমোহনের কে উিত হইয়া নবা সমাজকে মাতাইয়া তুলিল। 
'রামপ্রসাদ বিগ্রৃহপুজা করিতেন, কিন্ত তিনি সেই বিশ্রহের পদ- 
তলে বসিয়া অনস্তরূপের ছায়! অন্নুভব করিতেন, যে ভোগসভ্ভার তৎ- 
পদপ্রাস্তে প্রস্তত রাখিতেন, তাহা " দেখিয়৷ ,কখনও ঈষৎ হান্তপূর্বক 
মনে মনে গাহিয়াছেন,-_“জগত কে খাওয়াচ্ছেন বে মা, হমধুর খাদ্য নান!। ওরে 
কে।ন্‌ লাজে খাওয়াইতে চাস্‌ তায়, আলচাল আর বুটভিজান! ॥” কখনও পুষ্প, বিধব- 


গীতি-শাখ! । ৫৯৫ 


পত্র পদে দিতে উদ্যোগ করিয়া সেই উৎসর্গ অসম্পূর্ণ ভানে বলিয়াছেন, 
“বনের পুষ্প, বেলের পাতা, মাগো! আর দিব আমার মাথ! |» 

কালীমুক্তি যে ভাবে তাহার মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ হইত, তাহা মহামহিম, 
গুড় রহস্তে ব্যক্ত-_অতি সুন্দর ) তাহা বর্ণনূ, করিতে যাইয়া কৰি শব্ধ ও 
উপমার জন্ত লালায়িত হইয়াছেন ? অপ্রস্কূট সৌনর্য্যাবলী জড়িত হইয়া 
সেই মৃত্তি ক্ষণে ক্ষণে নবভাবে তাহার হৃদয়ে উদয় হইয়াচ্ছে, _"ঢলিয়ে 
টলিয়ে কে আসে ভ্রুতগতি, দলে দানবদলে, ধরি করতলে গজ গরাসে ৷ কেরে-_কালীর 
শরীরে, রুধিরে শোভিছে, কানিন্দীর জলে কিংশুক ভ।সে&” প্রভৃতি গান ভক্তের 
কণ্ঠে শুনিজল মানসপটে মাধুয্যমিশ্র এক ভৈরব ছবি অস্কিত হয় । 


সংসারৰ্রিষ্টি ব্যক্তিগণ এখনও রামপ্রসাদের গানগুলি শুনিয়া সাশ্রু- 
নেত্রে তাহাদের প্রশংসা করিবেন। আমার মনে পড়ে, গৃহপ্রাঙ্গণে 
বসিয়া শ্তাম সন্ধ্যাকালে যখন চিরপরিচিত সুহৃদ কে “নিতান্ত বাবে এদিন 
কেবল ঘোষণা রবে গো। তারা নামে অসংখ্য কলম্ক হবে গো ”- প্রভৃতি গান শুনি- 
তাম, তখন বাল্যকালের সুকোমল অস্তঃকরণে কত বিষাদমাখাঃ মাহ- 
মান্বিত ভক্তির কথ! জাগিয়! উঠিত । “ভবে আসার আশা, কেবল আশা, আস 
মাত্র সার হইল। চিত্রের পল্মেতে পড়ি ভ্রমর ভুলি রৈলন ॥ নিম খাওয়ালি ম৷ চিনি বলে, 
কেবল কথার করি ছল। মিঠার আশে* তেতো মুখে সারা'দিনটা গেল ॥, খেলবি বলে 
আশা দিয়া মা এনেছিলি এ ভূতল। যে খেল! থেলিবলি গ্রামা আশা না পুরল॥ 
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেল! য1 হ'ল তা৷ হ'ল । সন্ধ্যা হল,এব|র কোলের ছেলে মা কোঠে 
নিয়ে চল॥” প্রভৃতি গান সাংসারিক কষ্বিড়দ্ষিত চিত্তের * পক্ষে মাতৃ- 
অবলম্বনজনিত সুত্বনায় সুধাতুল্য। রামপ্রসাদের বৈষ্ণববিষয়ক গ্রানও 
কোন কোনটি বড় মধুর, একটি এখানে তুলিয়৷ দেখা ইতেছি ১--“ওহে 
নূতন নেয়ে। ভাঙ্গা নৌকা চল বেয়ে ॥ দুঝুল রইল দুর, ঘন ঘন হানিে চিকুর, কেমন 
কেমন করেছে দেয়া, মাঝ যমুনায় ভাসে খ্য়ো, শুন ওহে গুণনিধি, নষ্ট হেক ছান! দধি, 
কিন্ত মনে করি এই খেদ। কাগারী যাহার হরি, বদি ডুবে সেই তরী, মিছা! তবে হুইৰে 
হে বেদ।” 


৫৯ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য। 


রামপ্রদাদের পর শ্ঠামাবিষয়ক সংগীত রচনায় আরও কয়েকজন 
কবি বিলক্ষণ পটুতা দেখাইয়াছেন, আমর! 
্তামাসংগীতকারগপ | এস্থলে সংক্ষেপে তাহাদের উল্লেখ 


করিয়া যাইব । 


কবিওয়ালা রামবস্ত্র (১৭৮৬--১৮২৮ খুঃ ) কালকাতার পরপারস্থিত 

ূ শালিকাগ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। 
কথিত আছে পাঁচ বর্ষ বয়ঃক্রমকালেই ইনি 
পাঠশলার বসিয়া কল।পাতে কবিত। র5ন। করিতেন, দ্বাদশবর্ষ 
বয়স্ক কবির রচিত গান, ভবানীবণিক নামক কবিওয়াল! আদরের সহিত 
গ্রহণ করিয়৷ নিজদলে গাওয়াইতেন | 'ষ ফুলটি অতি শীঘ্র ফোটে, 
তাহ! অতি শীন্তর শুকায় ) রামবন্ত্র ৪২ বতসর বয়সে মৃত্যু হয়। প্রথম 
বয়সে ইনি ভবানীবেণে, নীলুঠাকুর, মোহনসরকার প্রভৃতির দলে 
গান বাধিতেন, শেষে নিজেই এক দল স্থাষ্টি করেম। রামবস্থুর বৈষ্ণব- 
সংগীতগুলিই অধিক হৃদয়গ্রাহী, আমরা স্থানাস্ত'র তাহার উল্লেখ করিব । 
তাহার উমাসংগীতগুলিও ক্বেহরসে উদ্বেলিত। মায়ের নয়নজলসিক্ত 
এই পবিত্র কবিতাটি দেখুন, "তুমি যে কোরেছ আমায় গিরিরাজ, কত দিন কত 
কখ!। মে কথা আছে শেল সম হৃদয়ে গাথা ॥ আমার লন্বোদর নাকি, উদরের জ্বালায় 
কেঁদে কেঁদে বেড়াতো। হোরে অতি ক্ুধান্তিক, দোণার কার্তিক, ধুলায় পোড়ে লুট তো ॥” 
পরিবার ভরণপোঁষধণঅসমর্থ ব্যক্তির হৃদযে এইরূপ গান শেলের ন্যায় 
বিধিবার ক, গানের দময় গথদশ্রুনেত্রে দরিদ্র শ্রোতা ঘরের কাক, 
গণেশের কথ! ভাবিতে থাকিতেন। 


রামবন্। ১৭৮৬ খ্ঃ। 


কমলাকাস্ত ভষ্টাচার্য্য--১৮০০ থৃঃ অব্ষে অস্বিকা-কালনা হইতে 
রা বর্ধমান কোঠাঁলহাট নামক স্থানে আসিয়া 
বাঁ করেন; ইনি বদ্ধমানাধিপ তেজশ্চন্ত্রের 


শীতি-্শাখা। ৫৯৭ 


সভাপগ্ডিত ও গুরু হইয়াছিলেন। ইহার রচিত শ্তামাবিষয়ক পদাবলী 
রামপ্রসাদের গানগুলির মত মধুর | 
রামছুলাল রায়-_-( ১৭৮৫--১৮৫১ খুঃ ) ত্রিপুরার অন্তর্গত কালীকচ্ছ- 
গ্রামে জন্ম গ্রহণ করৈন ইহার কুলউপাধি “নন্দী, । 
কঁতককাল ইনি নোয়াখালির কলেক্টার 
হেলিডে সাহেবের পেরেস্তাদারী করেন ও পরে ত্রিপুরার মহারাজের 
দেওয়ান হন। ইহার গানগুলিতে বিষাদ, বিরাগ ও ভক্তির কথা 
আছে। আমাদের স্থানভাব, একটি গান হইতে কিছু অংশ তুলিয়া 
দেখাইতেছি- *ধনাশা, জীবন-আশা গেল না সকলি গেল মা। কৌমার যৌবন 
গত জরা আগমন হল ॥ * * * অক্ষির গেল মা জোতিঃ, শ্রবণের গেল শ্রুতি, মনের 
গেল ম| শ্থৃতি, চরণের গতি। আছে কাস্তা অভিলাষ, অদর্শনে দেখার আশ । দরশনে 
জর! বলে কি দায় হল ॥” 
দেওয়ান রঘুনাথ রায় ( ১৭৫০-_:৮৩৬ খৃঃ)। বর্ধমানস্থ চুগীশ্রাম- 
নিবাপী ব্রজকিশোররায় দেওয়ানের পুত্র । 
রঘুন।থ। ১৭৫০ থৃঃ |, তি 
ইহার কবিত্ব-শক্তি বেশ ছিল, ধর্ঘমানরাজ- 
তেজশ্চন্দ্র বাহাছুরের আদেশে ইনি দিল্লীর প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিশারদদিগের 
নিকট ঞ্রুপদ ও খেয়াল শিক্ষা করেন; ইহার, শ্তামাবিষয়ক গানগুলি 
কমলাকাস্ত ভট্টাচার্য ও রামছুলাল রায়প্রমীত গানসমূহ্রে" সঙ্গে একক 
উল্লিখিত হইবার যোগ্য । 
মুজাহছুসেন আলি ও সৈয়দ জাফর খাঁ, এই ছুইজন যুললমাঁন গ্নীত- 
টিযিরা ও রচক সমসাময়িক | ইষ্ট ইণ্ডিয়৷ কোম্পানির 
দশশীল! * বন্দোবন্তের কাগজে মৃজাহুসেন- 
আলির নাম পাওয়! যায়, সুতরাং *ইহারা এক শতাব্বী পূর্বের 
কবি। মুজাহুসেন” আলি ত্রিপুরার অন্তর্গত বরদাখাতের জম্মিদার 
ছিলেন, কথিত আছে ইনি সমারোহ করিয়৷ কালী পুজা! করিতেন। 


র।মছুলাল ১৭৮৫ খ্‌ঃ। 


৫৯৮ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


আমর! ১১ জন মুসলমান বৈষ্ণবকবির নাম উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের 
সঙ্গে এই ছুই মুসলমান শান্ত ধর্মে আস্থাবান্‌ কবির কথ! বলা যাইতে 
পারে; মুজাহুসেনআলির একটি গান এখানে উদ্ধৃত করিতেছি-_ 
“যারে শমন এবার ফিরি, এসো ন; মোর আঙ্গিনাতে। দোহাই লাগে ব্রিপুরারি, যদি 
কর জোর জবরি, সামনে আছে জজ ক|ছারি, আইনের মত রসিদ দিব, জামিন দিব 
ক্রিপুরারি। আমি তোমার কি ধার ধারি, স্ঠামা মায়ের ।খাসতালুকে বসত করি। বলে মৃজা 
হুসেন আলি, ব! করে ম জয়কালী, পুণ্যের ঘরে শুন্য দিয়ে, পাপ নিয়ে যাও নিলাম করি ॥” 
এই দ্রই মুসলমান কবির পার্থে আমর! আর (একটি কবির স্থান নির্দেশ 
করিব, ইহার নাম এপ্ট)নি। ফরাসী অধিকারভুক্ত গরিটার নিকট 
এণ্টুনি কবিওয়ালার বাগানবাটীর ভগ্নাবশেষ 
এখনও দৃষ্ট হয়। এণ্ট,নি পর্ত/গিজ ছিলেন, 
ইহার ভ্রাতা কেলিসাহেব সেই কালের একজন ক্ষমতীপন্ন ও অর্থ- 
প্রতিপত্িশালী ব্যক্তি ছিলেন) এণ্টনি একটি ব্রাহ্মণরমণীর প্রেমে 
পড়িয়া! হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়েন, তিনি দোল হছুর্গোৎসবে সাগ্রহে 
যোগ দিতেন, এবং অবশেষে কবির দল বীধিয়া নিজে আসরে নামিয়- 
ছিলেন । তখন ইংরেজ ও বাঙ্গালীতে এরূপ বিদ্বেষের ভাব ছিল না; মনে 
করুন, মাথ।র টুপি ও গায়ের কুর্তি ছাড়িয়! ভদ্র ও ইতর শত শত শ্রোতার 
গুঞ্জরণে মুখরিত বিস্তীর্ণ আসরের পার্খে দীড়াইয় ফিরিঙ্গি কবি গানে তান 
ধরিয়াছেন। প্রতিপক্ষের দল-নেত। ঠাকুরসিংহ সাহেবকে আক্রমণ 
করিয়৷ বলিতেছে,__- 
পবলহে এট্ট,র্নি আমি একটি কথ! জান্তে চাই। 
এসে এ দেশে এ বেশে তোম'র গায়ে কেন কুত্তি ন/ই ॥” 


এপ্ট,নি ইহার জবাব কি দিবেন মনে 'করিতেছেন। তিনি বিলাতি 


খাতায় লেখা সুরুচিসঙ্গত রহ্স্তের ভদ্রতায় এখানে কুলাইতে পারিবেন 
না, তিনি কবিওয়ালার আসরে আসিয়া! ষোড়শকলায় পূর্ণ কবিওয়ালাই 


এ্ট,নি ফিরিঙ্গি। 


গীতি-শাখা। ৫৯৯ 


সাজিয়াছেন; তিনি ঠাকুরসিংহকে শ্টালক' সন্বোধনে অভিহিত করিয়।! 
এই আক্রমণের প্রতিশোধ লইলেন,__ 

“এই বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি। 

হ'য়ে ঠাকুরে সিংহের বাপের জামাই, নুস্তি টুপি ছেড়েছি ॥* 

রামবন্গ আসরে ঠীল়াইয়া সাহেবকে গালি দিয়৷ পূর্বপক্ষ 

করিলেন-_ 

“সাহেব! মিথ তুই কৃষ্পদে মাথ। মুড়ালি । 

ও তোর পাদ্রী গ্জাহেব শুন্তে পেলে, গালে দেবে চুণ কালী ॥ 


সাহেবের উত্তর,_- 
*থৃষ্টে আর কুষ্টে কিছু ভিন্ন নাই রে ভাই। 
শুধু নামের ফেরে, মানুষ ফেরে, এও কোথ! শুনি নাই। 
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে, 
এ দ্যাথ শ্যাম দীড়িয়ে আছে, 
আমার মানবজনম সফল হবে যদি রাঙ্গাচরণ পাই ॥” 


এপ্ট।নি যে নিজের ধর্ম বিসর্জন দিয়াছিলেন, «এরূপ বোধ হয় 
না;- শুধু আমোদের জন্ত এই মুক্তপ্রাণ, সামাজিক বৈষম্যগর্ববর্জিত, 
একান্ত অনাড়ম্বর বিদেশী ভদ্রলোকটি দেশীয় সাজে সজ্জিত হইয়৷ আসরে 
গাহিতেন,_ 
“আমি ভজন সাধন জানি না মা নিজে ত ফিরিঙ্গী। 
যদি দয়া করে কৃপা! কর হে শিবে ফাতঙ্গী ॥” 
এই অনন্তসাধারণ দৃশ্ত দেখিবার জিনিষ ছিল বটে। 
পূর্বোক্ত কবিগণ ছাড়! ব্জদেশের কয়েকজন রাজ।*মহারাজাও 
অন্ুগ্রহপূর্বাক শাামাবিষয়ক সংগীত রচন! 
অপরাপর কবিগণ&  করিয়াছেন। প্রচলিত সংগীতসগ্রহঞ্চলিতে 
কষ্ণনগরাধিপতি মহারাজরুষ্চন্ত্র, শিবচর, শলৃচজ্্র, ্রশচন্ত, 


৬০৫ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


নাটোরাধিপতি রাজারামক্কৃষ প্রভৃতি রাজন্থবর্গের রচিত বলিয়া অনেক 
গান নির্দিষ্ট হইয়াছে । 

আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, এই সংগীতরচকগণের মধ্যে সকলেই 
নির্মল রুচির পক্ষপাতী ও ধর্ম্মপিপাস্থ ছিলেন 
না। এই সময় বিদ্যান্ুন্দরাদির পাল! যাত্রীর 
দলে গীত হওয়ার জন্,--কতকগুলি ললিত শব্ববছল, কদর্য)ভাবপুর্ণ 
গান, রচিত হইয়াছিল; এই সকল গানের সর্বসম্মতিক্রমে ওস্তাদকবি 
গোপাল উড়ে; ইনি ভারতচন্দ্রের একবিন্দু ঘিনরস তরল করিয়! এক 
শিশি প্রস্তত করিয়াছিলেন; এই গানগুলির রচনার€্ঙ্গী এতাদৃশী 
যে ইহ! গাওয়ার সঙ্গে নাচাও চলিতে পারে ; হাটে, মাঠে, বাটে 
এইসব গান পথিকগণ গাহিয়া গাহিয়া পুরাতন করিয়া ফেলিয়াছেন, 
তথাপি এখন সমালোচনার অনুরোধে সেগুলি পুনর্বার পড়িয়া গোপাল- 
চন্দ্র উড়ে মহাঁশয়কে একটি বেশ রসিক পুরুষ বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে,-- 
বিদ্যান্সন্দরের প্রধান চরিত্র হীরা মালিনী ; হ্ন্দর ইহাকে “মাসী” বলিয়া 
সম্বোধন করাতে ইনি ভগ্ন বীণার মত আওয়াজ দিতেছেন,-.. 
“বাছ এমন কথা কেন বল'লি। ভোরের রেল। হুথের শ্ঘপন এমন সময় জাগালি ॥” 


ইনি নিজের রূপের ব্যাখ্যা! করিয়া বলিতেছেন, যখন বামুনপাড় ফুলের 
যোগানে গমন্‌ করেন, তখন পুজাপরায়ণ ব্রাদ্ষণগণ এই পক্ককেশী 
রূপবতীকে 'দেখিয়া,--"রহে কোশাকুশী অমূনি ধরে ।” অনেক স্থলেই কেবল 
শব্দের মার, £যামিনীতে কামিনীফুল নিত্যি নে বায় চোরে"__পড়িতে ভাল,গানে 
শুনিতে ততোধিক, কিন্ত কামিনীফুল চু'ইতেই পড়িয়া যায়, চোরে 
লইবে কিরীপে ? বিদ্যা হীরাকে“দ্নেখিয়া বলিতেছে, “ছেড়া চুলে বকুল 
ফুলে ধোপ। বেঁধেছ। প্রেম কি ঝালিয়ে তুলেছ ॥” এইসব নাঁচিয়া গাহিয়া কহিবার 
কথ! ?.. হীরা যখন উত্তরে কিছু বলে, তখন তাহা 'মিঠেকড়া রসিকত। 
হয় পনন্যাসীর সঙ্গে বিদ্যার পরিণয় হইবে, এই লইয়৷ টাট্টা করিয়া হীরা 


গে।পাল উড়ে। 


গীতি-শাখ! । ৬০১ 


বলিতেছে,--“ভাল ধ্বজ1 দিলি লে! তুলে, এই রাজারি কুলে। সন্ন্যাসিদী হয়ে রবিঃ 
সন্ন্যাসী কুলে। আকড়াধারি মহৎ আশ্রম, অতিথ আস্বে রকম রকম, গজাতে লাগাবি 
(লা! দম, 'বোমকেদার' বোলে ॥” কৈলাসচন্ত্র বারই ও শ্তামলাল মুখে।পাধ্যায় 
এই ছুই কবি ঠোঁপালচন্দ্র দাস উড়ের চেলা- 
টাল গগিরি করিয়াছেন, ইহার! ছুই জনই অতি যোগ্য 
শিষ্য, কৈলাস বারুই কবির আবার চুটকি 
রাগিণী মিশাইয়া স্বভাব বর্ণনা করিবার হাতযশটুকু ছিল,নমুন! এইরূপ,-- 
“গা তেলরে নিশি অবসান গ্রাথ। বশ বনে ডাকে কাক, মালি কাটে কপিশাক, গ।ধার 
পিঠে কাপড় দিয়ে রজক বায় বাগ।ন।” 
এই শ্রুতিস্থখকর কিন্তু কুরুচি-হুষ্ট গীতরচকগণের মধো দাশরথি 
রায় (১৮০৪--১৮৫৭ খৃঃ ) সর্বশ্রেষ্ঠ । জেলা 
বর্ধমানস্থিত বীদমুড়াগ্রামে দাশরথি রায়ের 
পিত৷ দেবীপ্রসাদ রায়ের বাসতৃমি ছিল। কিন্তু দাণ্ড শৈশবকাল হইতে 
পাটুলির নিকটবর্তী 'পীলা+ নামক শ্রামে নিজ মাতুলালয়ে বাস করিতেন। 
তিনি প্রথমতঃ সাঁকাই নামক স্থানের নীল-কুঠীন্ুত ফেরাণীগিরি পদ 
গ্রহণ করেন। কিন্তু অকাবাই নায়ী ইতরজাতীয়া কোন রমণীর রূপে 
মুগ্ধ হইয়া তিনি চাকুরী ত্যাগ করেন। অকাবাই এক ওস্তাদ কবির 
দল গঠন করে, তন্মধ্যে দাশুরায় গান বাঁধিয়! দিতেন, কিন্ত অপর কোন 
এক কবির দলের সরকার দাগুকে ছড়া বাঁধিয়! বিশেষরূপ গালি দেন, 
সেই ভতদনার কথা তাঁহার মাতা 'গুনিয়া পুন্রন্ধে বথেষ্টরূপ গঞ্জন! 
করেন। মাতার ভঙসনায় দীস প্রতিজ্ঞা করেন, আর ক'ৰর দলে গান 
বাধিবেন না) তদবধি তিনি" পাচালীর দল 
নথি করেন, এই নৃতনাস্ত্র হন্ডে দাশু দিখিজয়ী 
হইয়াছিলেন। প্রভাস, চণ্ডী, নলিনীতভ্রমরোক্তি, দক্ষষন্ঞ, মানভঞ্জন, 
লবকুশের যুদ্ধ, বিধবাবিবাহ প্রতৃতি তাহার রচিত অনেক পাল! এখন 


দাশরধি রায়। ১৮০৪ খৃঃ 


পাচালী। 


৬০২ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


ছাঁপা হইয়াছে; তাহার লেখনীকে একরূপ অবিশ্রাস্ত বলিতে হয়, 
ইতিপূর্বে যত শব্ষকবি জন্মধারণ করিয়াছেন, দাণ্ড তাহাদিগের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষ! ক্ষিগ্রহস্ত। তাহার অশ্লীলতা এত জঘন্ত যে তাহাকে অর্ধ- 
চন্্র দক্ষিণ! প্রদানানস্তর ভদ্রপোকের সতা হইতে দুর করিয়া দিতে ইচ্ছা 
হয়, _কিস্ত হোরেশ, বৌকাসিও, বাইরণ ও ভারতচন্দ্র আদর পাইতে- 
ছেন,_দাণুও তন্রপ শের কতকটা অংশী হইবেন, সন্দেহ নাই। 
দাণতর রচনা ভ্রমরের মত-_মুখে মধু, কিন্ত ুলে বিষ বহন করে ? উহ 
শিশুর নবোদগত দত্তের স্তায়__দর্শনে সুন্দর কিন্তৃ“্দংশনে তীব্র; দাগু যে 
স্থলে গালি দিবেন,_-সেখানে তাহার লেখনীসংযম অভ্যাস নই ঃ শত্রুর 
গালে চুন কালী দিয়া তিনি তামাসা দ্েখিবেন, বৈষ্ণব নিন্দাটি দেখুন,_ 
“গৌরাং ঠাকুরের ভণ্ড চেংরা, যত অকাল কুম্মও নেড়া, কি আপদ করেছেন সৃষ্টি 
হরি। বলে গৌর ডাক রসনা, গৌরমস্ত্রে উপাসনা, নিতাই বলে নৃতা করে, ধুলায় 
গড়াগড়ি ॥ গৌর বলে আনন্দে মেতে, একত্র ভোজন ছত্রিশ জেতে, বাগ্দীকোটাল ধোঁপা 
কলুতে, একত্র সমস্ত । বিশ্বপত্র জবার ফুল, দেখতে নারেন চক্ষের শুল, কালী নাম শুন্লে 
কাণে হস্ত ॥ * * * কিবা! ভক্তি, কি তপন্বী, জপের মালা সেবাদানী, ভজন কুঠরী 
আইরি কাঠের বেড়া । গোসাঞ্িকে পাঁচশিকে দিয়ে, ছেলে শুদ্ধ করেন বিয়ে, জাত্যংশে 
কুলীন বড় নেড়া ! ভজ হরি গ্রীনিবাস, বিদ্যাপতি: নিতাইদাস, শাস্ত্র ইহাদের অগে!চর 
নাই কিছু। এক এক জন কিব।' বিদ্যাবস্ত, করেন কিবা সিদ্ধান্ত, বদরিকাকে ব্যাখা) . 
করেন কচু ॥” 


কথিত আছে কলালিদাসের উপম! গুণ, নৈষধের পদলালিত্য গুণ, ও 
ভারবির অর্থগৌরব গুণ, এইসকল কবিগণের 
গুণের ইয়ত্তা আছে, কিন্তু দাণুরায়ের গুণের 
সীম! নির্ধারণ কর! যায় না) যখন করি উপম। দিতেছেন, তখন 
দিখ্িদিক্‌, জ্ঞান না করিয়া তিনি কথার বৌকে চলিয়াছেন, 
লেখনীর মুখে মসীবিন্দু না শুকাইলে তীহার স্থগিত হওয়া নাই-- 


উপম!। 


গীত-শাখ । ৬০৩ 


“প্িতের ভূষণ ধর্ম জ্ঞানী, মেঘের ভূষণ সৌদামিনী, সতীর তৃষণ পতি। যোগীর ভূষণ 
তম্ম, সৃত্তিকার ভূষণ শন্ত, রত্বের ভূষণ জ্যোতি ॥ বৃক্ষের ভূষণ ফল, নদীর ভূষণ জল, 
জলের ভূষণ পল্প। পন্মের ভূষণ মধুকর, মধুকরের ভূষণ গুন্‌ গুন্‌ স্বর, উভয়ে উভয়, 
প্রেম বন্ধ। শরীরের ভূষণ চচ্ষু বাতে জগত হয় দৃষ্ট। দ/তার ভূষণ দান করে বলে বাক্য মিষ্ট ৪” 
কবিকে থাম”, 'থাম' বলিয়া পরিত্রাহি চীৎকার না করিলে এই প্রবাহ 
স্থগিত হওয়ার নহে। “নলিনীত্রমরোক্তি' নামক ক্ষুদ্র গ্রালা কবির 
বিজ্রপ, কবিত্ব ও ভাষার অধিকারের এক 'অমর কীর্তি বল! যায় ।* পদ্মের 
সঙ্গে ঘন্দ কারয়া মধুকর তীর্থ যাত্রা করিয়াছেন, এপালায় তাহার বর্ণন,-- 
“চলিলেন পদ্মিনী-্ব'মী, যেন শুকদেব গোস্বামী, ডাকলে কথ। কন ন| কারু সনে।” 
এইভাবে কবি কুস্থম ও ভ্রমর জগৎ উপলক্ষ করিয়। তাঁহার ন্ায় নায়ক 
ও অকাবাইএর ন্যায় নায়িকার রসকোন্দল উদঘাটন করিয়াছেন, রুচি ও 
পবিত্রতার অনুরোধে বলিতে হয়, এই চিত্র টাক! থাকাই উচিত ছিল, 
কিন্ত কবিত্বের আকর্ষণে তৎগ্রতি মুগ্ধনেত্রে চাহিয়। থাকিতে ইচ্ছা হয় । 
নৈতিক প্রশ্ন ছাড়িয়৷ দিয়া দাশ্ুকে সাহিত্যের তুলাদণ্ডে ধরিলে 
দেখা যাইবে, শব্দের বাধুনির জন্য যেরূপ 
প্রশংসাই দাঁশুর প্রাপ্য হউক না৷ কেন, 
তাহার বিষয় ও চরিত্র বর্ণনের কৌশল আদৌ নাই। দীপু প্রস্গ- 
'অপ্রসঙ্গ জ্ঞান নাই, সর্বত্রই ইনি “দস্তরুচি কৌমুদী” দেখাইয়া ঠান্টার 
হাসি হাসিতেছেন ; 'প্রভাস-মিলন+ পড়িয়া দেখুন,_*্যে প্রভাসমিলনের 
কথ৷ শুনিয়া বৃদ্ধ, যুবা, বালক এক স্থানে বসিয়। কাদিয়! বিভোর হইয়া 
ছেন, যে প্রডাসমিলনের সঙ্গে হিন্দুর সুখ ছুঃখের কত উন্মাদকর স্বপ্ন 
জড়িত, দাশ তাহা বর্ণনা করিতে যাইয়া একটি নিঃসম্বল ব্রাহ্মণ তছুপলক্ষে 
কৃষ্ণের নিকটে ভিক্ষা, চাহিয়া " কির্ূপে গলধাক্কা লাভ করিয়াছিল, 
এইরূপ একটি ব্বখ/ গ্প দ্বারা প্রীবন্ধ পূর্ণ করিয়। রাখিয়াছেন। দাপুর 


উপাখ্যানভাগে অপটুত]। 





* নিতান্ত অঙ্লীল বলিয়! এই পুস্তকের মুন্্।ক্কন নিষিদ্ধ হইয়াছে । 


৬৩৪ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য ৷ 


পাগল প্রতিভ৷ প্রসঙ্গাপ্রসঙ্গ গণ্য করে না । পাঁচালী পড়িতে পড়িতে 
ক্বতঃই মনে হয়, যেন বহুসংখ্যক ইতর ও অর্ধশিক্ষিত লোৌকমগুলীর 
মধ্যে দাণ্ড গাহিয়। যাইতেছে 7 যে কথা শুনিয়া! শ্রোতৃগণ বিমুগ্ধ তইতেছে, 
দাশ্ড প্রসঙ্গ ভুলিয়া সেই দিকেই গল্পের শোত বহাইয়! দিতেছে, 
অপেক্ষাকৃত ভাবুক শ্রোতা! মূল গন্প শুনিতে উৎসুক হুইয়! মনে মনে 
সা, খ, গ, ম বীধিয়! সুর দিতেছেন এবং কোন্‌ সময় কবি মুল স্থুর 
ধরিবেন, তাহার অপেক্ষা করিতেছেন,__ইতিমধ্যে দেখিলেন পাল! শেষ 
হইয়া গিয়াছে। 
দাশ্ডর পাঁচালী সম্বন্ধে আমরা যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ কৰি না কেন, 
তাহার রচিত শ্তামাবিষয়ক গানগুলির আমর! 
প্রাণ খুলিয়৷ প্রশংস! করিব ) এখানে বাক্য- 
চপল অসাড় আমোদপ্রিয় শবকুশল দাশ সহসা ধর্ম্-গম্ভতীর গুরুত্ব দ্বারা 
স্বীয় গানগুলিতে এক আশ্চর্য্য বৈরাগ্য ও ভক্তিপ্লুত কাতরতা ঢালিয়! 


দিয়াছেন, “দোষ ক'রও নয় গো মা” প্রভৃতি গান প্ররুত বৈরাগ্য ও অন্ু- 
শোচনার অশ্রপবিল। দোষ রামস্তামের, আমি ত সম্পূর্ণ নির্দোষ, 


প্রতিবাসী ও আত্মীয়বর্গের দেষ গাহিয়া গাহিয়া জীবনের অনেকাংশ 
অতিবাহিত করিয়াছি ; কিন্তু এমন দিনও আসিতে পারে যখন পরছিন্র- 
অন্ুসন্ধিৎ্থ চ্ষু্দ গতি ফিরিয়া যায়, এবং নষ্টযুক্তি দ্বারা শ্বীয় কার্ধ্য 
সমর্থনের চেষ্ট৷ সম্পূর্ণ পরাভূত হয়, তখন মায়াতিমিরান্থুলিপ্ত সংসারচিত্র 
চক্ষু হইতে সরিয়া পড়ে, এবং নিঃসহায় হইয়! জগন্মাতার প7প্রাস্তে লুটা- 
ইয়া পড়িয়! মানুষ নিজের মুর্তি দেখিয়! ভয় পায়। এই পরথ্যক্ষেত্রে রিপুবশে 
নিজে কুপ কাটিয়া ডুবিয়াছি, কাহাকে দোষ দিব ? “দে'ষ কা'রও নয় গো মা” 
বলিয়! সরল মর্মাভেদী ক্রন্দনে তখন দয়ার জন্য, 'ক্ষমার জন্য লালায়িত 
হইয়! পড়ি, অভিমানস্ফীত মানুষ-_ প্রকৃতির মহাকরুণীময়ী মাতৃরূপিণী 
শক্তির নিকট তখন একটি নিঃসহায় শিশুর ন্যায় কৃপা-ভিখারী; এই 


ঠ্যামাসঙ্গীত। 


গীতি-শাখা | ৬০৫ 


ভাবের গান দাশরথির অনেকগুলি আছে । 
একটি বৈষ্ণব-বিষয়ক সঙ্গীতে দাশ রাধা- 
কৃষ্ণের রূপকের বড় সুন্দর ব্যাখা! দিয়াছেন, সেই গানটি আমর! এস্থলে 
উদ্ধত করিতে ছ,_- 

“হাদি বৃন্নাবনে বাস কর বছি কমলাপতি। ওহে ভক্তি-প্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধা” 
সতী ॥ মুক্তি কামনা! আমার (ই), হবে বৃন্দে গোপনারী, আমার দেহ হলে নন্দের পুরী, 
ন্লেহ হবে মা যশোমতী ॥ ধর ধর অনার্দন, পাপ ভার গোবদ্ধন, কাম।দি ছয় কংসচরে 
ধ্বংশ কর সম্প্রতি ॥ বাজায়ে ক্ুপান্বাশরী, মনধেনুকে বশ করি, গোষ্টের স।ধ কৃষঃ পূরাও, 
পদে তোমার এই মিনতি ॥ প্রেমরূপ বমুনার কুলে, আশাবংশীবটমুরে, “দাম” ভেবে সদয় হয়ে 
সদ! কর বসতিঞ যদি বল সে রাখাল প্রেমে, বন্ধ আছে ব্রজধ।মে, জ্ঞানহীন রাখাল 
তোমার দাস হ'তে চ।য় দাশরথি ॥” 


ইহার আর একটি শ্তামাবিষয়ক গানের কতকাংশ নিয়ে উদ্ধত 
করিলাম। ভক্তের নিকট মৃত্যুচিত্তা ও কেমন 
সুখন্বপ্রময়। পাঠক গানটি পড়িয়া তা 
উপলব্ধি করিতে পারিবেন $-- 


বৈধব-ধর্দের ব্যাথা । 


আর একটি গান। 


“ছুর্গে ক'র মা এদীনের উপ।য়, যেন পায়ে স্থান পায়। আমার এদেহ পঞ্চত্ব কালে, 
তব প্রিয় পঞ্চস্থলে, আম|র পঞ্চভূত যেন মিশায়। শ্রীমন্দিরে অন্তর অুক।শ যেন যায়। 
এ মৃত্তিকা যায় যেন ত্বতপ্রতিময়, ম! মের পবন তব চামব ব্যজনে যায়, হে।মান্সিতে 
মমায়ি যেন মিশায়। আমার জল যেন চায় পাদ্যজলে, যেন শবে যায়, বিমলে, দাশরখির 
জীবন মরণ দায় ।” 


দাশুর রুচি..দাণুর জীবন ও সাঁহিতোর প্রতিত! আমাদিগকে জার্মান 
কবি স্কুবার্ডের কথা স্থতিতে উদ্রেক করে। 


কবির মৃত্যুর পর তাহার “ভাই তিনকড়ি” ও ভ্রাতুষ্পত্রঘ্ধ কিছুকাল 
তাহার দল রাখিয়ূ্ছিলেন। কিন্ত “পাঁচালীর, দল তাহার মৃত্যুর পরে 
আর প্রতিপত্তি লাঁভ করে নাই-_যাহারা হার অস্থুকরণ করিয়া “পাঁচালী 


৬০৬ বঙ্গভাষা ও সাহুত্য ৷ 


লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে শ্রীয়ামপুরের নিকটস্থ বড়াগ্রামনিবাসী কায়স্থ- 
কুলোস্তব রসিকচন্জ্র রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য । 

কদর্যা আদিরসের শ্োত হইতে দুরে নিম্শল বৈষ্ণব সঙ্গীতের ধারা 
পুনঃ বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়াছিল, 
সেই সঙ্গীত প্রাণ্রে কামন! ও নিঃস্বার্থতার 
আবেগপূর্ণ * এই গীতগুলি ধাহারা৷ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে 
কুষ্ণকাস্ত চামার, নীলমণি পাটুনী, নিত্যানন্দ বৈরাগী, ভোলানাথ ময়রা, 
মধুন্ৃঘন কিন্নর, গোজল! গুঁই, রথুনাথ দীস তন্তবায়, প্রভৃতি কবিগণ 
নিয়শ্রেণী হইতে উদ্ভৃত হন। বস্তৃতঃ কবিওয়ালাগণেব বহুসংখ্যক গীতি- 
রচকই হিন্দুসমাজের অধস্তন স্তর হইতে উৎপন্ন ; যখন বড় বড় রাজা- 
গণ, সন্ত্রস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বিশিষ্ট ভদ্রলোকবর্গ বঙ্গসা্িত্যকে কৃত্রিম 
সৌন্দর্য্য দ্বার! শ্রীসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন ও [বলাসের পঙ্ন দ্বারা 
ঈহাকে কাবা-পিপাস্থর অসেব্য করিয়! তুলিয়াছিলেন, তখন নিয়শ্রেণীর 
লোকগণ ভাষার বিশুদ্ধতা ও রুচির নিম্দলতা রক্ষা করিতে দাড়াইয়াছি- 
লেন, ইহা কম আশ্চর্যের বিষয় নহে। বৈষ্ণব ধর্ম নিয়শ্রেণীর মধ্যেই 
বিশেষ কার্যকর হইয়াছিল, সন্দেহ নাই--যে দেশের সামাজিক পদবীতে 
নিতান্ত ঘ্বণ; ও অধঃপতিত ব্যক্তিগণ তজ্রপ উৎকৃষ্ট নিফাম প্রেমের কথ! 
বলিতে পারে-*সে দেশ কোন একরূপ সভ্যতার উচ্চ আদর্শ আযর্ত 
করিয়াছে, শ্বীকার করিতে হইবে । 

কবিওয়ালাগণের সম্বন্ধে শালোচনার পূর্বে আমর! রামনিধিরায়ের 
উল্লেখ করা উচিত মনে করি। ইনি 
১৭৪১ থৃঃ অন্দে পাণুয়ার নিকট চাপাঁতা 
গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন, পরে কলিকাত-_কুমীরটুলি আসিয়৷ বাস 
স্থাপন,.করেন। ইনি ইষ্ট ইত্ডিয়৷ কোম্পানীর অধীনে” কার্ধ্য করিতেন । 
১৮৩৪ থৃঃশ্অষে ৯৩ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়। রামনিধি রায়ের 


পুনরায় বৈষ্ণব-গীতি। 


রামনিধি রায় । ১৭২১ খৃঃ। 


শ্বীতি-শাখা! , ৬০৭ 


গানগুলি সাধাক্ণতঃ “নিধুর টগ্লা* বলিয়া খ্যাত। প্রাচীন সাহিত্যে কবি- 
নিধুরায় শ্বতত্ত্রপথাবলম্বী ; ইনি প্রেমসঙ্গীত রচন! করিয়াছেন, অথচ 
রাধাক্ষ্ণ কি বিদ্যাস্গন্দর প্রসঙ্গে হস্তক্ষেপ করেন নাই, নিজের ভালবাসা 
ও মনের ব্যথা স্বাধীনভাবে গাহিয়াছেন, ইহা বঙ্গসাহিত্যে ততকালে 
নুতন প্রথা । তাহার প্রেমসংগীতে সঙ্গত রুচি ও আত্ম সমর্পণের কথা 
অধিক,_“ভাল বাসবে বলে' ভাল বাসিনে। আমার স্বভাব এই তোমা বই আর 
জানিনে 8 “সুরভি গরবে কে তব তুলনা হবে, আপনি আপন সম্ভবে, যেমন গঙ্গ! পূজা 
গঙ্গাজলে |” “তোমার বিরহ সয়ে বীচি যদি দেখা হবে। আমি মাত্র এই চাই, মরি 
তাহে ক্ষতি নাই, তুমি আমারম্থথে থাক, এ দেহে সকলি সবে ॥* «যেও যেও প্রাণনাথ 
প্রেম নিমন্ত্রণ, ন্লয়ন জলে স্নান করাব, কেশেতে মুছাব চরণ।” বিদ্যান্রন্দরাদির 
পন্কিল শ্রোত হইতে সমুখান করিয়া পাঠক এই নিঃস্বার্থ উচ্চ অঙ্গের 
প্রেমের রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সুখী হইবেন সন্দেহ নাই। 

এখানে আমরা সংক্ষেপে কবিওয়ালাগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। 
হ্যামাসঙ্গীতরচকগণের বিষয় পুর্বে আলো- 
চন! করিয়াছি, এস্কলে শুধু বৈষ্ণব সঙ্গীত- 
কারগণের প্রসঙ্গ লিখিতেছি। 

কবিগণ প্রথমে “দীড় কবি”*নামে পরিচিত ছিলেন, আসুরে দীড়াইয়া 
.কৰিত৷ প্রস্তত করিতেন বলিয়াই বোধ হয় সাহারা এই খেতাব প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। রঘু, মতে, নন্দ, এই তিনজনই সর্বপ্রথম কবিওয়াঁল 
বলিয়া পরিচিত হন। ই"হার! বাঙ্গাল! একাদশ শতাব্বীর গুলাক। রঘু, 
.চর্্মকার জাতীয় ধছিলেন বলিয়! কেহ কেহ প্রচার করিয়াছেন, অপদ্ব এক 
দলের মতে তিনি কায়স্থ ছিলেন । 

রামবন্থুর-_বিষয় পুর্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। হ্হার রাধা- 
রুষ্ণবিযয়ক গানগুলিই বিশেষ প্রশংস- 
নীয়। রাধা" জলে প্রতিবিদ্বিত শ্রীকষ্েের 


কবিওয়াল।গণ । 


রামবহ | : 


৬০৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৷ 


ন্ি্ধ রূপ দেখিয়! বিমুগ্ধা, অশ্রনেত্রে করযোড়ে সেই রাঁপ দেখিতেছেন 
ও সথীগণকে বলিতেছেন,-_“টেউ দিও না৷ কেউ এ জলে, বলে কিশোরী। 
দরশনে দাগা দিলে, হবে পাতকী।” এই দৃশ্য ছবির উপযুক্ত । রামবন্থুর 
বিরহে বঙ্গবধুর প্রেমপূর্ণ সলাজ হৃদয়টি অঙ্কিত হইয়াছে, বাঙ্গালী 
জানেন এদেশে সেই হৃদয়ের দাম নাই | "যখন হাঁসি হাসি দে আসি বলে। 
সে হাসি দেখি ভামি নন জলে।* তাহার বিদায়ের সময়ের এট নিষঠর হাঁসি 
দেখিয়! যত ছুঃখ হইয়াছিল, তাহা মানিনী লজ্জায় জাঁনাইতে পারেন 
নাই । “তার মুখ দেখে মুখ ঢেকে কীদিলাম স্বজনি। অনায়াসে প্রবাসে গেল সে 
গুণমণি।” সে হাসিতে হাসিতে অনায়াসে চলিয়া গেল--কিস্তু নীরব 
অশ্রপূর্ণ একখানা সুন্দর মুখ এবং বুকভাঙ্গ৷ লজ্জা ও বিরের একখানি 
জিয়মাণ মধুর ছবি পাছে ফেলিয়৷ গেল। শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়তঙ্গে রাধিকা 
আবার কাদিতেছে-_“দাড়াও দীড়াও প্রাণন।থ বদন ঢেকে যেও না। * * তুমি 
চক্ষু মুদে আমায় দুখ দিও না।” পৃথিবীর উর্ধীভাগে অন্পকালশ্রুত চলস্ত 
স্ব্বাসী পাখীর মধুর স্বরের হ্যায় এই সব কবির গীত সহ্স| মন মুগ্ধ 
করিয়া ফেলে। রামবস্তর গানে মধো মধ্যে অন্ুপ্রাসের লীলা আছে, 
যথা,-_-“এত ভূঙ্গ নয়, ত্রিভঙ্গ বুঝি এসেছে শ্ীমতীর কুঞ্জে, গুন্‌ গুন্‌ স্বরে কেন অলি, 
প্রীরাধার শ্রীপদে গুঞ্জে |” 

হরে' কৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি ১৭৩৮ খৃঃ অন্দে কলিকাতা সিমুলায় জন্মগ্রহণ 
করেন। হরুঠাকুর প্রথমতঃ রঘুনাথ দাঁস 
নামক্‌ একজন তন্তবায়ের নিকট কবিতা রচনা 
শিক্ষা করেন। কথিত আছে, একদিন হরুঠাকুর মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহা- 
দুরের বাড়ীতে এক পেশাদারী কবির দলে সখ করিয়৷ গাহিতেছিলেন, 
রাজ! তাহার গানে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে একজোড়া! শাল প্রদান করেন, হর 
ঠাকুর অপমান বোধ করিয়া সেই শাল জোড় তৎক্ষণাৎ ঢুলির মন্তকে 
নিক্ষেপ করেন। হরুঠাকুর র।মবস্থর স্তায় প্রতভাপন্ন না হইলেও গ্গিগ্ধ 


হরু ঠাকুর ॥ ১৭৩৮ থৃঃ | 


গীতি-শাখা | ৬০৯ 


ও মধুর কথা রচনায় দক্ষ ; একটি গান এইরূপ, _“হরিনাম লইতে অলস হ'ও 
না, রসনা হা হবার তাই হবে। এঁহিকের সুখ হল না৷ বলে, কি ঢেউ দেখি তরী ডুবাবে 
বিরহ-বর্ণনায় হরুঠাকুর সিদ্ধহস্ত ছিলেন,-_-একটি গানের কতকাংশ 
উদ্ধৃত হইল )-_ 


“সুধীর ধার বহিছে এই ঘে|রতর1 রজনী । 

এ সময়ে প্রণসখীরে কোথায় গুণমণি, ধন গরজে ঘন শুনি | 
এ ময়ূর মযুরী হরধিত, হেরি চাতক চাতকিনী, 

এ ক্দম্ব কেতকী&চম্পক জাতি সেউতি সেফ।লিকে, 

ভ্রাণেতে প্র।ণেতে মে|হ জন্মায় প্রাণনাথে গৃহে না দেখে, 
বিছাত খন্যোত দিবা জ্যোতি মত প্রকাশে দিনমণি, 

প্রিয় মুখে মুখ দিয়ে শারীশুক থাকে দিবস রজনী ॥” 


১৮১৩ খুঃ অবে হরুঠাকুরের মৃত্যু হয়। 


রাস্থু ও নৃসিংহ--ই্হার1 ছুই সহোদর, ফরাসডাঙ্গার অধীন গোন্দল- 
টিনা করিতেন। ইহারা সখী- 
কবিওয়ালাগণ |. সংবাদ গান রচনা! করিয়া বিশেষ যণশ্বী হইয়- 

| ছিলেন। অনুমান ১৫০ বৎসর পূর্বে ইহারা 

সঙ্গীত রচনা করেন । রচনার নমুনা যথা,-_-“হ্াম তোমার চরিত, পথিরু যেমত, 
হোয়ে শ্রাস্তিযুত, বিশ্রাম করে। শ্রান্তি ঘুর হলে, যায় পুন চলে, পুন নাহি চায় ফিরে 1” 
এতত্ব্যতীত প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বের কবি গৌক্ষলাঞই রচিত 
অনেকগুলি গান পাওয়া যাইতেছে । নত্যানন্দদাস বৈরাগী (১৪৫১ 
খুঃ--১৮২১ খুঃ) চন্দননগরবাসী ছিলেন, ইনিও একজন প্রসিদ্ধ 
কবিওয়াল! ছিলেন । তাহার দলে রচিত কোন কোন গান বড় খ্রি্ট, যথা -- 
বধুর বাশী বান্ধে বিপিনে। শ্ঠামের্বীশী ঝুঝি বাজে বিপিনে। নহে কেন অঙ্গ 
অবশ হইল, হুধ! বরবিল্ন শ্রবণে ॥ বৃক্ষডালে বসি, পক্ষী অগণিত, জড়বৎ কোন্‌ 
কারণে । ঘমুনার জলে, বহিছে তরঙ্গ, তরু হেলে বিনে পবনে ॥” আমাদের আর 


৩৪ 


৬১০ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


স্থানে কুলাইতেছে না, সুতরাং ক্ষন র্ম্রকার (কষ্ট সুচি ), লালু নন্দ- 
লাল, নিত্যানন্দ ভবানী, নীলমণি পাটুনি, কৃষণমোহন ভট্টাচার্যা, সাতুরায় 
গদাধর মুখোপাধ্যায়, জয়নারার়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, 
রাজকিশোর বন্দোপাধ্যায়, গোরক্ষনাথ, নবাইঠাকুর, গৌরকবিরাজ 
প্রভৃতি বহুবিধ কবিওয়ালার গান উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। কিন্ত 
এস্থলে যজ্তেশ্বরী নায়ী রমণী কবি রচিত একটি সখীসংবাদ গানের কত- 
ংশ তুলিয়া দেখাইতেছি,-_-“কর্থ ক্রমে আশ্রমে সখ। হলে যদি অধিষ্ঠান। হেরে 
মুখ, গেল ছুঃখ, ছুটো কথার কথা! বলি প্রাণ। আমায়” বন্দী করি প্রেমে, এখন ক্ষান্ত 
হলে হে ক্রমে ক্রমে, দিয়ে জলাঞ্জলি এ আশ্রমে । আমি 
কুণবতী নারী, পতি বই আর জানিনে ॥ এখন অধীনী 
বলিয়৷ ফিরে নাহি চাও; ঘরের ধন ফেলে প্রাণ, পরের ধন আগুলে বেড়াও। নাহি চেন 
ঘর বাসা, কি বসস্ত কি বরষা, সতীরে করে নির।শ।, অসতীর আশ। পুরনাও ॥” 
আমর! ভোলাময়র! কবির নাম একবার উল্লেখ করিয়াছি ; ইনি হরু- 
ঠাকুরের চেল! ছিলেন, তাহার “ভোলানাথ' 
নামে শিবত্ব আরোপ করিয়! গ্রতিদন্দী দূল ব্য 
করাতে ভোল! গালি খাইয়! বলিতেছে-__”আমি দে ভোলানাথ নই, জামি সে 
ভোলানাথ নই। আমি ময়রা ভোলা, হরুর চেলা, শ্ঠামবাজারে রই, স্বামি যদি সে 
তোলানাথ হই, তোরা সবাই, বিষদলে আমায় পুজ্লি কই ॥” পূর্বোক্ত কবিগণ ছাড় 
মধুস্দনকিন্নররচিত রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক অনেকগুলি পদ পাওয়! যায় । 


এই সময়, পূর্ববঙ্গেও বহ্সংখ্যক ক:বওয়ালা উৎকৃষ্ট গান রচনা 
করিয়াছিলেন, তাহারা পূর্বোক্ত কবিগণের 

মরূপ 
০০8 পার্খে ঈাড়াইবার যোগ্য; আমর! আপাততঃ 
তাহাদিগের উল্লেখ করিতে পারলাম না, সংগ্রহকার্ধ্য সম্পূর্ণ হইলে, পরে 
তাহা পাঠকগণের বিদিত করিতে ইচ্ছা রহিল। পুর্ববঙ্গের কবিওয়ালা 
রামরূপঠাকুর-কৃত. একটি সখীসংবাদ গাঁন মাত্র এখানে উদ্ধৃত করি- 


বজেশ্বরী | 


ভোল।ময়র। | 


গীতি-শাখা। ৬১১ 


তেছি,--(চিতান ) "গ্তাম আসার আশ! পেরে, সধীগণ সঙ্গে নিয়ে, বিনোদিনী । 
যেমন চাতকিনী গিপাসায়, তৃবিত! জল-আশায়, কুঞ্জ সাজায় তেক্গি কমলিনী॥ তুলে 
জ।তী যুধি কুটরাজ বেলি, গন্ধরাজ ফুল কৃষ্ণকেলী, নবকলি অর্দবিকশিত, ধাতে 
বনমালী হরধিত, সাজাল রাই ফুলের বাসর, আনবে বলে রসিক নাগর, আশাতে হয় 
যামিনী ভোর, হিতে হল বিপরীত ফুলের শষ] সব বিফল হল, অসময়ে চিকণ কালা 
বশী বাজায়। রঙগদেবী তায় বারণ করে দ্বারে গিয়ে। (ধুয়া) ফিরে স্বাও হে নাগর, 
পারী বিচ্ছেদে হয়ে কাতর, আছে ঘুমাইয়ে। ফিরে যাও শ্ঠাম তোমার সম্মান নিয়ে। 
(পর চিতেন ) ছিলে কাল নিশীখে বার বাসরে। বধুতারে কেন নিরাশ করে, নিশি- 
শেষে এলে রসময়। বধু প্রেমের অমন ধর্ম নয়। তুমি জানতে পার সব প্রত্ক্ষে, ছুই 
প্রেমেতে যে জন দক্ষ, এক নিশিতে প্রেমের পক্ষে, দুইএর মন কিরক্ষা হয়। প্যারী 
ভাগের প্রেম কব্বে না, রাগেতে প্রাণ রাখবে না, এখন মরতে চায় যমুনায় প্রবেশিয়ে 8” 


কবিওয়ালাগণের সঙ্গে যাত্রীওয়াল! দলের 9 উল্লেখ আবশ্তক | সর্থী- 
ংবাদগান অপেরার স্তায়, কিন্তু যাত্রাগুলি দেশীয় নাট্যাভিনয়,_এদেশে 
শ্ীকুষ্ণযাত্রাই প্রথম অভিনীত হুইত বলিয়া বোঁধ হয়,--স্রীরুষ্ণযাত্রার 
সাধারণ নাম ছিল “কাঁিয়দমন', কিন্তু এই যাত্রা ধু নামের অর্থে 
সীমাবদ্ধ ছিল না, শ্রীকৃষ্ণের সর্বপ্রকার লীলাই এই “কালিয়দমন" যাত্রায় 
অভিনীত হইত। আমর! এস্থলে প্রীচীনকালের বড় বড় যাত্রাওয়ালা 
অধিকারী মহাঁশয়দিগের নাম উল্লেখ করিয়া! যাইব ) 'গোপ্ৰলচন্্র' দাস 
উড়ের নাম আমরা পৃর্ব্বে লিখিয়াছি | যাত্রাগুলির সর্ধধান্দৌ “গৌরচন্ত্রী” 
পাঠ হইত, তাহাতে বোধহয় মহাপ্রভুর পরে যাত্রাসমূহ বর্তুমান আকারে 
প্রবর্তিত হয়। | 


শ্রীকষ্যাত্রায়,_বীরভূমনিব!সী পরমাঁনন্দ অধিকারীর নীম সর্বা- 
পৈক্ষ, প্রাসদ্ধ। তৎপর শ্রীদাম স্থুবল অধিকারী 
কুষ্ণলীল1-বিষয়ে যশ অর্জন করেন। "এই 
কবির সমসাময়িক লোচন অধিকারী অক্তুরসংবাদ এবং নিমাইহ্ব্ন্যাস 


আীকৃষণ বাত্রা। 


৬১২ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন | কথিত আছে ইনি কুমারটুলির 
বিখ্যাত বনমালী সরকার ও মহারাজ! নবকৃষ্ণ বাহাছুরের বাড়ীতে গাহিয়া 
তাহাদিগকে এরূপ মনুমুগ্ধ করিয়াছিলেন, যে তীহারা সংজ্ঞাশুন্ত হইয়া 
কবিকে অপরিমিত সংখাক শুদ্র! দান করেন। করুণ রসে বিপ্লাবিত 
হওয়ার আশঙ্কার কলিকাতাঁর অন্য কোন ধনী ব্যক্তি ইহাকে গান গাইবার 
জন্য আহ্বান করিতে সাহসী হন নাই । জাহাঙ্গীরপাড়া- কৃষ্ণনগরনিবাদী 
গোবিন্দ অধিকারী ও কাটোয়াবাসী পীতান্বর অধিকারী, ঢাকার অন্তর্গত 
বিক্রমপুরনিবাসী কালাটাদ পাল শ্রীকৃষ্কষাত্রায় পরসময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি 
লাভ করেন। পাতাইহাটের প্রেমর্টাদ অধিকারী, আনন্দ অধিকারী ও 
জয়চন্ত্র অধিকারী রামযাত্রায় লব্মগ্রাতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। ফরাসভাঙ্গার 
গুরুপ্রসাদ বললভ চণ্ডীষাত্রা ও বর্ধমানের পশ্চিমাংশ-নিবাসী লাউসেন- 
বড়াল “মনসার ভাসান' পাল! গাহিতেন ও ছই জনেই স্ব স্ব বিষয়ে অদ্বি- 
তীয় যশস্থী ছিলেন ।* 


ূর্ববর্শ কৃষ্ণ্যাত্রার এক বিশেষ অভিনয়কেত্র হইয়া ঠাড়াইয়াছিল, 

এই সকল কবির নাম ও গ্রন্থাদির উল্লেখ 

আমর! এখন করিতে পারিলাম না-কিত্ত 

পরবর্তী সময়ে বিন পূর্ববঙ্গের যাত্রাগুলির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তিনি 

পূর্ববঙ্গের লেক ছিলেন না। এই গীতি-কাব্য-শাখায় আমারা যে 

সকল কবির নাম উল্লেখ করিলাম, কৃষ্ণকমল গোস্বামী তাহাদিগের মধ্যে 

শীর্ষস্থানীয় । বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরে ক্লষ্ণক্লের যায় পদবর্তী 

আর জন্মগ্রহণ করেন নাই- তিনি এই বৈষ্ণব-গীতি-সাহিত্যের 
পুনরুখানকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। 

কুষ্ণচকমল গোস্বামী মহাপ্রভুর প্রিয় পার্খ্ব্চর . বৈদ্যবংশীয় সদাশিব- 


কৃু্ককমল গোন্ব।মী | 


“৮ ভাততী, মাঘ, ১২৮৮ । 


গীতি-শাখা | ৬১৩ 


কবিরাঞ্জের বংশোদ্তব ) বংশাবলী এইবপ, ১। 

সদাশিব, ২। পুরুষোভ্তম, ৩। কানাই ঠাকুর, 

৪ | বংশীবদন, ৫ | জনার্দন, ৬। রামক্কঞ্জ। ৭। রাধাবিনোদ, ৮। 

রামচন্দ্র, ৯। মুরলীধর, ১০। ক্ৃষ্ণকমল। খসাগর ইহাদিগের আদিম 

বাসস্থান ছিল, পরে যশোহন্সন বোধখানগ্রামে বসতি স্থাপন করেন ; 

বোধখানাগ্রাম হইতে এক শাখ। নদীয়৷ ভাঁজনঘাট গ্রামে উপনিবিষ্ট হন; 

কুষ্ণকমলের পিতা 'মুরলীধর ভাজনঘাটবাসী ছিলেন। এই বৈষ্ণব- 

বৈদ্যবংশের এক বিশেষ শলীঘ।র বিষয় এই- পুরুষোত্তম গোস্বামী নিত্যা- 

প্রভুর জান্লাতা মাধবাচার্য্যের গুরু ছিলেন, সুতরাং ইহার নিত্যানন্দ- 
প্রভুর কন্তা। গঙ্গাদেবীর স্বামী ও সন্তান সন্ততির গুককুবা। 


বংশাবলী। 


কুষ্ণচকমল ১৮১০ খুঃ অন্দে ভাজনঘাটে জন্মগ্রহণ কবেন, তাহার 
মাতা! সাধ্বী বমুনাদেবী পরছুঃখকাতর! আদর্শ- 
রমণী ছিলেন । সপ্তম বংসর বয়স্ক বালককে 
মাতৃক্রোড়বঞ্চিত করিয়!"মুরলীধর ঠাকুর বৃন্দাবনে লইয়া বান। সেইখানে 
কৃষ্ণকমল বাকরণ পাঠ আবস্ত করেন,--কথিত আছে তথাকার এক 
নিঃসস্তান ধনকুবের বালকের স্নিষ্ধ রূপ ও হরিভক্তির উদ্দাম, ভাবাবেশ 
দেখিয়া তাহাকে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া" পোষ্য পুত্র" স্বরূপ 
রাখিতে ইচ্ছা! করেন। মুরলীধর এই বিপদ হইতে নিদ্কৃতির জন্ত পুত্রসহ 
পলাইয়৷ গৃহে আগমন করেন। ৬ বৎসর,পরে মাতা যমুনা্বী পুনরায় 
শিশুর মুখ চুম্বন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 


বাল্যজীবন। 


- ক্ৃষ্ণকমল নবদ্বীপের টোলে পাঠ পাঙ্গ করিয়! “নিমাইসন্্যাস? যাত্রা 
রচনা করেন ও তাহ! অতিনয় করিয়া ,নবদ্বীপবাসীদিগকে মুগ্ধ করেন। 
ই'হ|র পর তাহার *পিভৃবিয়োগ হয়; পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়সে কৃষ্ণকষমল 
হুগলীর সোমড়! ধাকিপুৰ গ্রামে স্বর্ণময়ীদেবীর পাণি গ্রহণ করেন | বিবা- 


৬১৪ বঙ্গভাষ৷ ও সাহিত্য । 


হের পর তিনি স্বীয় বদান্ত শিষ্য রামকিশোরের সঙ্গে ঢাকায় আগমন 
করেন। এই সময় হইতে তাহার কবিত্বের বিকাশ পাইতে থাকে । 
সেই সময় ঢাক! সংগীতচ্চার জন্ প্রসিদ্ধ ছিল, যাত্রার নান! দল তথায় 
প্রতিযোগিতা করিতেছিল, কৃষ্ণক মলের “ন্বপ্র- 
০০০৪ বিলাস” রচিত হওয়ার পর সেইসব প্রতিতন্দী 
দলের সকলেই নৃতন কবির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিল। বৈরাগীগণ সারেং 
লইয়া শ্বপ্নবিলাসের গান বাজাইতে লাগিল, বালকগণ পথে পথে চীং- 
কার করিয়া_“এঘর হতে ওঘর যেতে, অঞ্চল ধরি স'থে সাথে,বল ত দে ম। ননী থেতে, 
সে ননী অবনীতে পড়ে র'ল গো” প্রভৃতি গাহিতে লাগিল স্বপ্নবিলাম রচিত 
হওয়ার পর প্রায় ৪০ বৎসর অতীত হইয়াছে, এখনও পূর্ববঙ্গের পলীতে 
পল্লীতে সেই সব সংগীত গাহিয়া প্রেমিকগণ নীরবে অশ্রপাত করেন, 
সেই নির্মল স্থার্থশূন্য স্বর্গীয় ভাবপূর্ণ বাণীগুলি মর্ত্যধামের ছুঃখপীড়িত 
লোকের মনে উৎকৃষ্ট নিক্ষাম প্রবৃত্তির উদ্রেক করিয়! দেয়। আবছুলা- 
পুর গ্রামে ্বপ্নবিলাসের' প্রথম অভিনয় হইয়াছিল, তৎপর কবি 'রাই- 
উন্মা্দিনী, ধবিচিত্র-বিলাস”, ভরত মিলন+, 
“নন্দ হরণ” সুবল সংবাদ" প্রভৃতি পাল! রচন! 
করেন। বিচিত্র বিলাসের ভূমিকায় কবি “রাই-উল্মাদিনী' ও 'ন্বপ্রবি- 
লানের” কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, _-''বোধ হয়, ইহাতে সাধারণেরই 
প্রীতি সাধিত,হইয়াছিল, নতুব। প্রায় বিংশতি সহস্র পুস্তক স্বল্প দিনের মধ মিঃশেষিত 
হইবার সম্ভাবনা কি?" ডাক্তার নিশিকাস্ত চট্টোপাধ্যায় শ্যপ্রবিলাস', 'রাই- 
উন্মাদিনী' এবং «বিচিত্রবিলাস” জর্েনী, রুসিয়া প্রভৃতি দেশে সঙ্গে 
সন্কে লইয়া গিয়াছিলেন ও লগ্ডন হইতে এই তিন পুস্তক অবলম্বন করিয়া 
"115 10072121 01251095 ০1 1361651* নামক সুন্দর পুস্তক প্রণয়ন 
কসেন। 
শেষজীবন কঞ্ণকমল [ঢাকায় অসামান্ত প্রসিদ্ধির সহিত অতিবাহিত 


অন্যান্তগ্রস্থ। 


গীতি-শাখা | ৬১৫ 


করেন। প্রসিদ্ধ ডাক্তার সিম্সন্‌ সর্ধদ! 
তাহাকে দেখিতে বাইতেন ও “পণ্ডিত গোসাই” 
বলিয়া সম্বোধন করিতেন,--প্বড়গৌসাই” বলিলে টাকাবাসী লৌক 
কষ্ণকমলকে বুবিতেন ; অশ্রগদ্গদকণ্ঠে যুখন “বড়গৌসাই” ভাগবত 
পড়িতেন, তখন তাহার করুণ ব্যাখ্যায় কঠিন হৃদয় দ্রব হইত। জীবনে 
তিনি অনেক পাষাণ কোমল করিয়াছিলেন । 

কবির বৃদ্ধ বয়সে*জোষ্ঠ পুত্র সত্যগোপালগোন্বামীর মৃত্যু হয়, এই 
শোকে ও নানারূপ জটিক্দ ব্যাধিতে তাহার শরীর ভগ্র হয়,---১৮৮৮ খুঃ 
১২ই মাঘ ৭৭ বৎসর বয়ঃক্রমে ষঁ,চুড়ার নিকট গঙ্গাতীরে তাহার লীলার 
অবসান হয়। তাহার পুত্র নিত্যগোপাল গোম্বামী এখনও ঢাকার 
আছেন, এবং তাহার পৌত্র কামিনীকুমার গোস্বামী অল্প দিন হইল 
কলিকাতা হইতে “কুষ্ণকমল গ্রন্থাবলী'র এক নব সংস্করণ বাহির করিয়া- 
ছেন। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর অপরাপর বিষয় সম্বন্ধে ১৮৯৪ সনের মার্চ 
মাসের ন্চাসনেল ম্যাগাজিনে এবং পৌষ মাসের “সাহিত্যে আমরা 
বিস্তারিত ভাবে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। 

কুষ্ণকমল গোস্বামীর “রাই-উন্মাদিনীই” বিশেষ প্রশংসনীয় কাব্য। 
এই পুস্তকের গ্রতি পত্রেই চৈতন্থদেবরে মনে 
পড়িবার বিষয় আছে। যাহীরা “চৈতন্ত 
চরিতামৃত” প্রভৃতি পুস্তক পড়েন নাই, তাহারা “রাই-উন্মাড্রিনীর” স্বাদ 
ভাল করিয়া পাইবেন না,__অঙ্কিত চিত্রখানি বৃন্দাবনের উদ্মািনীর বামে 
নবন্ধীপের উন্মান্দের । কৃষ্ণকমল পুস্তকের শবচনায় বলিয়াছেন,_- 
“ম্বাদিতে নিজ মাধুরী, * * * নাম ধরি গৌরহরি, হরি বিরহেতে হরি, কীদি বলে হুরি 
হরি।” চৈতন্ত-চরিতামূতের মধ্যখণ্ডে*৮ম পরিচ্ছেদে ঠিক এই কথাই 
আছে,-+"আপন মাধুর্ হরে আপনার ধন । আপন] আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গদ ॥” 
আমর] নর্সিসাসের স্তায় আত্মরূপে মুগ্ধ হইয়া প্রাণ দিয়া থাকি, 


শেষজীবন। 


রাইউন্মাদিনী। 


৬১৬ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য | 


বাহিরের রস্ততে কে কবে আত্মদমর্ণন করিয়াছে! বাহিরের বস্ত উপ- 
লক্ষ করিয়৷ স্বীয় আদর্শরূপেরই সত্তা অনুভব করিয়া থাকি; এই 
রূপের আদর্শ বাক্তিগত ; রূপ বস্তগত হইলে সুন্দর ফুল কি শ্সিগ্ধ পল্লবটি 
দেখিয়া! মানুষের স্তার় ইতর,প্রাণিগণও মুগ্ধ হত ) জাতিগত হইলে চীন- 
দেশের ক্ষুদ্র পদ দেখিয়া আমরা সুখী হইভাম; সমাজগত হইলে দুই 
গ্রতিবাসীর রুচি স্বতন্ত্র হইত না। আমর! প্রত্যেকে “নিজের মাধুরী” 
দেখিয়া পাগল, সুতরাং ভালবাসাকে একার্থে আত্মরমণ বলা যাইতে পারে, 
নিজের কামনার প্রতিবিষ্বই রূপ ধারণ করিয়। «নামাদিগকে অনুসরণ করিয়া 
থাকে, * গৌর অবতারে এই প্রেম-লীলা অতি পরিস্ষ)ট--নিজকে ই 
ভাবিয়! এই প্রেমের উদ্ভব, তখন-_“ছুটি চক্ষে ধার! বহে অনিবার, দুঃখে বলে 
বরে বার, ব্বরূপ দেখারে একবার,--নতুবা এবার মরি। ক্ষণে গেরাাদ, হৈয়ে দিব্োন্মাদ, 
উদ্দীনন ভাবে ভেবে কালাটাদ, ধর্তে যায় করিয়া দৈস্ ।”__( রাই-উন্মাদিনী )। কৃষ্- 
কমলের চক্ষে এই বিরহী গৌরচন্দত্রের মধুর মুস্তি প্রতিভাত হইয়াছিল, 
তাহাই তিন “র।ই-উন্ম(দ্রিনী” রূপ উতৎ্কষ্ট রূপক চিত্রে পরিণত করিয়।- 
ছেন। ক্ৃষ্ণকমল এই প্রেমল্িগ্ধ গোর! রূপের তুলনায় অন্ত সমস্ত রূপ 
অপকুষ্ট মনে করিয়[ছেন--“চাদে ষে কলঙ্ক আছে। ছি, ছি, চাদ কি গোরা্ঠটা্দের 
কাছে ॥” প্রেমিক নিজেই পূর্ণ-তবে বিরহ কেন? গোস্বামী মহাশয় 
বুলিয়াছেন,-+"তবে যে গোপিকার হয় এতই বিষাদ। তার হেতু প্রোধিতভর্তৃকা রসা- 
স্বাদ । পে মু্তি যখন দেখেন নয়নে । তখন ভাবেন বুঝি এল বৃন্দাবনে ॥ আদর্শনে 
ভাবেন কৃষ্ণ গেছে মধুপুরী ।” (র|ইন্টন্মাদিনী )। এই িলন-বিরোধী পথের অস্ত- 
রায় যমুনা, যাহা অদ্বৈত ভাবিকে দ্বৈতভাবে দ্বিখণ্ড ধরিয়া! বিরহের সৃষ্ট 





লর্ড বাইরণের পদে এই তন্থের আভাস দুষ্ট হয়”।-_ 
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করিতেছে,_-তাহা আত্মবিস্থৃতি মাত্র। চৈতভ্তচরিতামুতের আদিখণ্ডে 
চতুর্থ পরিচ্ছেদে এই কথার বিশেষরূপ আলোচনা আছে । 
পূর্ববে উক্ত হইয়াছে, কৃষ্ণকমলের রাধিকা--চৈতন্তদেবের ছায়া । 
তাহার প্রেছতের আবেগ-নির্মল, নিষ্কাম 
ও আত্মবিস্বৃতিপূর্ণ । রাধিকা এই প্রেমের 
আবেণে জড় জগতের স্তরে স্তরে কৃষ্ণসত্বা অনুভব করিতেছেন» তাহার 
প্রেম-বিলাঁপ প্রলাহ্পর ন্যায় অসম্বদ্ধ, মধুর ও আত্ম-বিহ্বলতার কারুণ্য- 
মাধা। কবি প্রেমচিল্লের মোহনী-সুগ্ধ, রাপিকাকে তিনি কুষ্ণপ্রেমে 
সুন্দরী করিয়া গড়িয়াছেন। তাহার প্রেম-মাথা কণ্ঠধবনি ও প্রেমাশ্র- 
উদ্বেলিত চস্ষুর সৌন্দর্য্য বুঝাইতে কন্ধু কি কমলের তুলনার আবশ্তক 
নাই। চন্ত্রাবলী মৃর্াপন্ন রাধিকার রূপ দেখিয়া বলিতেছে_ 
“যখন বধুর বামে দীড়।ইত, আবার হেসে হেসে কথা ক'ত, তখন এই ন। মুখে-_মুখের 
কতই যেন শোভ। হ'ত--তা নৈলে এমন হবে ব| কেন, বধু থেকে আমার বক্ষঃস্থলে, কেঁদে 
উঠত রাধা বলে।”--“বধু থেকে কুহ্মশয্যায়, হৃদয়ে রাখ্ত যায়, সে ধন আজ ধুলায় 
গড়াগড়ি যায়।”--“অতুল প্রাতুল কিবা চরণ ছুখানি। আলত। পবাত বধু কতই 
বাখানি--এ কোমল চরণে যখন চলিত হই/টিয়ে--বধুর দরশন ল।খি গো অনুরাগে । হেন 
বা হ'ত যে পাতিয়ে,দেই হিয়ে।” *পাঠক দেখিবেন, বাঁধিকা ,বখন কৃষ্ণের 
,প্রীতি- পানী, কিন্বা কষ্প্রেমবিহ্বলা” চন্দ্রাবলী ৫সই সকল স্থলেই শুধু 
রাধিকাকে, সুন্দরী দেখিয়াছেন,_-প্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যখন, রাধিকা! হাগিয়া 
কথ! বলিতেন, সেই সময় তাহার হাসির মাধুর্য চন্্রাবলট মুগ্ধ হইত-_ 
্ররুষণ তাহাকে,অতিযত্ে বক্ষে রাখিতেন, এই জন্য ধৃলাুষ্টিতা রার্ধকার 
প্রতি চন্ত্রাবলীর এত কৃপা, বধু আল্ত৷ পরাইতেন,_এইজন সে পাদ- 
পদ্াযুগল চন্দ্রাবলীর চক্ষে স্ুন্দর-্এবং যখন কৃষ্তদর্শনের জন্য ব্যগ্র হইয়া 
রাধিক। ছুটিয়। যাইতেন, তখন অনুপা।গণীর পদে কুণাঙ্কুর বিদ্ধ হওয়ার 
ভয়ে চক্জ্রাবলী বক্ষ পাতিয়! দিতে চাহিয়াছন ৷ এস্থলে রাধিকার প্রেমই 
তাহার সৌন্দর্য্য বলিয়! গণ্য হইয়াছে । 


কৃষ্ককমলের রাধিক]। 


৬১৮ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


দিব্যোন্বাদের যে স্থলে বিরহিণী রাধিকা কুঞ্জকাননের কুম্দযুখি 
না লতিকার নিকট ছুঃখ-কথা কহিতেছেন,--সে 

স্থলেটি কবিত্বময়,-_-“এই কদম্বের মূলে, নিয়ে গোপ- 

কুলে, টাদের হাট মিলাইভ। সেরূপ রয়ে রয়ে মনে পড়ে গো।” ইত্যাদি স্মরণ 
করিয়া পাগলিনী মিলনের সুখ গাহিতেছেন ; গ্বানা অতীত স্থখের কথা 
মনে হইতেছে, একদিন কৃষ্ণ চম্পককুম্ুমদর্শনে রাধাকে স্মরণ করিয়া 
অজ্ঞান হইয়াছিলেন, হুপ্রহরে রাধা সুবল সাঁজিক় শ্রাুঞ্জের নিকট 
আসিলেন,--“দেখি নীলগিরি ধূলায় পড়ে, অস্ত্র তুঙ্ছে। নিল।ম ধৃল! ঝেড়ে, রাখিলাম 
ঠ্যাম হিয়ার উপরি। কতধতন ক'রে গো। আমার পরশে চেতন পেয়ে, বলে আমার 
মুখ চেয়ে, কোখ! আমার পরাণ কিশোরী, মুল বলরে | কইলাম আমি তোমার সেই 
দাসী, আমায় বুঝি চিন নাই নাথ,-_অগ্ি হৃদয়ে ধরিল হ।সি, বধু কতই বা নুখে।” 
তাৰ পরে কিরূপে তপন্তার ফলে শ্রীকৃষ্ণ লাভ হইয়াছিল, তাহা 
বলিতেছেন, “প্রেম করে রাখালের সনে, ফিরুতে হবে বনে বনে, তুজঙ্গ কণ্টক পক্ক 
মাঝে--সখি আমার যেতে যে হবে গো, রাই বলে বাঁজিলে বাশী,--অঙ্গনে ঢালিয়ে জল, 
করিয়ে অতি পিছল, চলাচল তাহাতে করিতেমঃ সখি আমার চল তে যে হবে গো, বধুর 
লাগি পিছল পথে। “হইলে জাধার রাতি, পথ মাঝে কাট! পাতি, গতাগতি করিয়ে 
শিখিতেষ, সদা আমায় ফিরতে যে হবে গো, কণ্টক কানন মাঝে ।” ইহা! কি নিক্ষীম 
দেব-আরাধনার কথা হে! ্রুঞ্জ কত আদর করিতেন, এখন তাহার 
উপেক্ষা কি সহা যায় !--"আচপি চিকুর বানাইত বেণী, সথি মে বেণী সম্বরি, 
বাধিত কবরী, মা্লতীর মালে বেড়াইত গ্রো। কত সাজে সাজাইত, মুখ পানে চেয়ে 
রত, বধূর বিধু বদন €ভসে যেত, ছুটি নয়নের জলপুঞ্জে ॥” এই বি্লাপাত্বক গীতির 
স্তরে স্তরে আসন্ন মৃষ্ছার মৃক্ছনা ; এই অবস্থায় সহস! পাখীর স্বরে কি 
মেঘোদয়ে মন উতলা হইয়া পড়ে-উত্তাস্ত চক্ষের নিকট মেঘ 
কৃষত্ব প্রাপ্ত হয় ও পাখীর স্বর রাধানামে ' সাধ! বীশীর ধ্বনিতে 
পরিণত হয়) রাধা মেঘকে কুষ্ণ মনে করিয়া যুক্ত'করে বলিতেছেন, 
“ওহে তিলেক দীড়াও, দাড়াও হে, অমন করে যাওয়া! উচিত নয়,যে যার ম্মরণ লয়, নিঠুর 
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বধু, তারে কি বর্ধিতে হয়, হেখ! থাকতে বদি মন না থাকে, তবে যেও সেখাকে, যদি 
সনে মনরত, না হয় মনের মত, কাদলে প্রেম অর কত বেড়ে থাকে । তাতে বদি 
মোদের জীবন ন। থাকে, না থাকে, না। থাকে, কপালে যা থাকে তাই হবে; বধু 
যথ! যে ন! থকে, তারে আর কে।খা কে, ধ'রে বেধে কবে রেখেথাকে।” 
উন্মাদিনী কীদিয়! কীদিয়া বিনাইয়া বলিতেছেন, -“নেত্রপলকে যে নিচ্ছে 
বিধাতাকে, এত ব্যাজে দেখা সাজে কিহে তাকে, যাহৌক দেখা হ'ল ছুঃখ দূরে 
গেল--এখন গত কথায় আর নাই প্রয়েজন”-_গত কথা বলিতে কৃষ্ণের নিছুরতার 
কথা আসিয়া পড়ে,সে কথায় তাই ক্ষমাদীল! বলিতেছেন,__“গত কথার আর 
নাই প্রয়োজন ।” তারপর আবার,-_“বধু আমার মতন তোমা* অনেক রমণী, তৌমার 
মতন আমার ভুমি গুণমণি, যেমন দিনমণির অনেক কমলিনী, কমলিনীগণের এ একই 
দিনমণি”--“বধু আমার হৃদয়কমলে রাখিয়। জ্রীপদ, তিল আধ বস বস হে শ্রীপদ?* 
পাগলিনীর এই ভ্রমময় কৃষ্ণগ্রীতিতে মগ্ন বিহ্বলতার চিত্রথানির সমগ্র 
পাঠক নিজে দেখিবেন। এই অবস্থায় ভ্রমেও কিছু সুখ আছে, উহ! 
স্বপ্নে মিলনের স্তায়, কিন্তু চৈতন্ত হইলে এই নুখটুকু লুপ্ত হয়। রাধা 
এই ভাবে কীদিয়! কীদিয়া মেঘের অদর্শনে মৃচ্ছিত হইয়! পড়িলেন ঃ 
সথীগণ এই মুর্িমতী পবিভ্রতা-_সাক্ষাৎ বিরইরূপিণী রাধিকার 
প্রেমাশ্রমিশ্রিত * প্রেমোক্তি * শুনিয়! বিষূঢ়ভাবে দাড়াইয়াছিল ; 
 চৈতত্থপ্রভুর উন্মন্তাবস্থায় বিলাপ শুনিয়া! *এই, ভাবে গদাধর, মুরারি 
প্রভৃতি প্রার্থচরগণ ফীড়াইয়৷ থাকিতঃ এই ছবি, এত সুন্দর, ও 
বর্গীয় বলিয়া বোধ হইত, যে তাহারা জগতের কথা বুলিয়া তাহাকে 
নির্মল বিস্বৃতির, ুখ হইতে জাগাইতে সাহসী হইত না। রাধিক্লার-_ 
“নিশ্বাসে না! বহে কমলের আস' এবং “গোবিন্দ বলিতে টাহে বারে বারে, মুখে নাহি 
সরে, শুধু গে। গো করে, বিখুমুখ হেরি পর]গবিদরে । আজ বুঝি র্লাধারে বাঁচান না ধায়।” 
এই চিত্রের সঙ্গে আর একখটনি চিত্র দেখুন-_“প্রেষাবেশে মহাপ্রভু গরগর মন। 
নাম সন্কীর্ভন করি ধরে জাগরণ ॥ «* *% * সর্ধবরাত্রি করে ভাবে মুখ লংঘর্ষণ। 
গো গো শব করে শ্বরূপ শুনিলা তখন ॥" চৈ, চ, অস্ত ১৯ পঃ। উন্মাদিনী রাধিকার 
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“ওগ্ে। মালতি জাতি কুম্দলতিকে, যুখি, কনকযুথিকে গো” প্রভাতি গান চৈতন্ত- 
চরিতামৃত-ধৃত ভাগবতের দশম স্কন্ধের নবম শ্লেকান্ুবাদ-_“তুলসি, মালতি, 
যুখি, মাধবি মল্লিক" প্রভৃতি অংশের সঙ্গে মিলাইয়া পড়;/ন। রাধিকার 
মেঘদর্শনে শ্রীরুষ্ণের রূপ বর্ণনা-_“কিবা সজল জলদ শ্ঠামল সুন্দর ।”-_ 
গোবিন্দলীলামৃতের অষ্টম সর্গের চতুর্থ শ্লোক্র কৃষ্ণরূপসূচক পদটির 
অবিকল অগ্ররূপ,_-“কি হেরিৰ গ্ভাম রূপ নিরুপম” গানটিও জগন্নাথ- 
বল্পভ নাটকের একটি শ্লেমকের অনুবাদ । এই সফল শ্লোক চৈতন্ 
বারংবার আবৃত্তি করিয়া পবিত্র করিয়া রাখিয়াছেন, এজন্য সেগুলি পাড় 
বার সময় তাহাকে মনে পড়া স্বাভাবিক | রাধার সঙ্গে সখীগণ কীদিয়া 
অক্ঞান হহল, তখন চন্দ্রাবলী আসিরা সেই মুদিত পদ্মসংকুল তড়াগের 
ন্যায় নীরব কুঞ্জবন দেখিয়া! বলিতেছে--“মরি একি সর্বনাশ আজ বিপিনে, এসব 
কনক পুতলী, পড়িয়াছে ঢলি, বিপিনবিহারী শ্রীহি বিনে, গজোৎখাতে যেন কমল- 
ক।নন, মহাবাতে যেন হেম রম্তাবন।” ইত্যাদি। রাঁধাকে চক্দ্রাবলী চিনিত, 
কারণ চন্দ্রা তাহার প্রতিদ্ন্্ী,_ন্তায়পর শক্র আজ রাধার প্রেম দেখিয়! 
বলিতেছে,_-“মরি যে রাধার রূপ বাঞ্ছে শ্রীপার্বতী, যার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ে অরুত্ধতী” 
এন্থল স্তৈন্যচরিতামুতের মধ্যমখণ্ডের অষ্টম পারিচ্ছেদের একটি অংশের 
পুনরাবৃত্তি |” 

ুঙ্ছা-ভঙ্গে রাধা ক্ষীণ বাস্পরুদ্ধকণ্ডে আধ ভাঙ্গা স্বরে বিশাখাকে 
বলিতেছেন,--”"কো কো কো কোথা গো» বি বি বি বিশাখে। দে দে দে দেখা, সে 
ব বব নধুকে | না শা না না দেখে বিবি বিধু মুখে । পপ পরাণ বেযা যা যায় ছুঃখে॥” 
চন্জা মথুরা! হইতে দাসখতের সর্তান্ুসারে শ্রীকৃষ্ণকে বীধিয়! আনিবেন 
বলাতে, প্রেম-বিহ্বলা রাধিকা তাহাই বিশ্বাস করিয়া! বলিতেছেন, 
“বধ না তার কমল করে, ভতনন! ক'র না তারে, 'মনে যেন নাহি পায় হুঃখ। 
খন তারে মন্দ কবে, চন্ত্রমুখ মলিন হবে, তাই ভেবে” ফাটে মোর বুক ॥” 
এইরূপৃ নির্মল আত্ম-ত্যাগণুর্ণ প্রেমের কথা কৃষ্ণকমল গাহিয়! গিয়াছেন। 


গীতি-শাখা ৬২১ 


অভিনিবেশ সহকারে বহু স্থান লক্ষ্য করিলে কৃষ্ণকমলকত পদাবলী 
পাঠকের চক্ষে এক নুতন শ্রীতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, উহা! পড়িতে 
পড়িতে রাধিকা ছায়ার স্তায় চক্ষু হইতে অপসারিত হইয়া পড়িবে এবং 
তৎস্থলে এক উপবাস-ককণ দীন অথচ পরম সুন্দর ব্রাঙ্ষণবালকের মৃক্তি 
হবায়ে মুদ্রিত হইবে । এই পদাবলীবর্ণিত রাধা-চরিত্রে চৈতন্থচরিতামূত 
প্রভৃতি পুস্তকে ব্যাখ্যাত গৌরলীলার সার সংগৃহীত। রাই-উন্মাদিনীতে 
তাহারই মধুর আখ্যান বৃন্দাবননিবাসিনীর নামে বর্ণিত; আমরা কু 
কমলের পদ অন্য ভাবে পড়ি নাই। 


৯ম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট । 


কবিওয়ালাগণের মধ্যে আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্রের (১৮১১ খৃঃ-- 
১৮৫৮ খু: ) নাম উল্লেখ করি নাই। তাহার 

লেখ! সম্পূর্ণরূপে ইংরেজীর প্রভাব বর্জিত 

নহে--এজন্য আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসই তাহার গ্রস্থা্দি আলোচনার 
উচিত স্থল হইবে । বিমস্‌ সাহেব ঈশ্বরচন্্রকে“হিনুস্থানী রেবিলেস” আখ্যা 
প্রদান করিয়াছেন * ) ইনি অনেকগুলি সথীসংবাদ গান রচনা করিয়া- 
ছেন, কিন্ত বোধ হয় সখীসংবাদ গান অপেক্ষা ব্যঙ্গকবিত। রচনাতে কবি 
স্থপণ্ডিত ছিলেন । তাহার ব্যঙ্গগুলি কোন শ্রেণীবিশেষ কি বাক্তি- 
বিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল ন!,_-পৃথিবীর ষাঁবতীয় দ্রব্যের উপর সেই ব্যঙ্গের 
তীব্ররশ্মি নিপতিত হইয়াছে,--লক্ষী ঠাকুরাণীকে লইয়া ব্যঙ্গ, 1 আইনের 
সুত্র লয় ব্যঙ্গ, ? ইংরেজের বিবি লইয়! ব্যঙ্গ, $। গোস্বামীগণ লইয়া 
বা ণ। তাহার এই প্রখরব্যঙ্গরাশিও সখীসম্বাদগীতি কালে সাহিত্যের 
অধঃস্তরে পড়িয়া বিশ্বৃত হইবে-_কিন্তু তাহার অধ্যবণায়ের চিরম্মরণীয় 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। 
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+ “জন্ষ্রীছাত। যদি হও, খেয়ে আর দিয়ে । কিছুমাত্র সুখ নাই হেন লক্ষী নিয়ে ॥ 
যতক্ষণ প্লীকে ধন হামার আগারে। নিজে খাও, খেতে দাও সাধা অনুসারে ॥ ইথে 
যদি কমলার মন নাহি সরে । পাচা লয়ে যাউন মাত কুপণের ঘরে ॥” 

£ বিধবা শিবাহের আইন সম্বন্ধে-"সকলেই এইরূপ বলাবলি করে। ছু'ড়ির 
কল্যাণে যেন বুড়ি নাহি তরে ॥ শরীর পড়েছে ঝুলি চুলগুলি পাকা । কে ধরাবে মাছ 
তারে, কে পরাবে শাখা ॥* 

8 'বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে ।” 

শব প্জুনেক কষাই ভাল গৌসায়ের চেয়ে ।” 


নবম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট । ৬২৩ 


কীর্তি প্রাচীন কবিগণের জীবন-সংগ্রহ বিলুপ্ত হইবার নহে । আমরা 
বর্তমান সাহিত্যের ইতিহাস রচনাকালে ঈশ্বরচন্দ্রের বিষয় পুনরায় 
আলোচনা করিব । 

এই যুগের বঙ্গসাহিত্যে নানারূপ সংস্কৃত ছন্দ অন্ধকৃত হইয়াছিল । 
কৃত্িবাস, বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি লেখকগণের 
সময় হইতে সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালাতে প্রবর্তিত 
করার চেষ্টা দেখা খায়। এই অধ্যায়ের সাহিত্যে সেই চেষ্টার পূর্ণ 
পরিণতি দৃষ্ট হয়। অমর! নিয়ে সংক্ষেপে বিবিধ ছন্দের কিছু কিছু 
নমুনা দেখাইতেছি $-- 


বৃত্তগন্ধী ( [75171560017 )। 
“কৌটায় কি আছে দেখ খুলিয়! | থ|কিয়। কি ফল যাই চলিয়া ॥ বিদ্যা খোলে 
কৌটা! কল ছুটিল। শর হেন ফুলশর ফুটিল ॥* বি, স্থ (ভারতচন্দ্র )। 


ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী। 
“থাক, থাক, থাক, কাটাইব "নাক, আগেতে রাজারে কহি ' মাথা মুড়াইব। শ৷লে 
চড়াইব, ভারত কহিছে সহি ॥” এ 
ভঙ্গত্রিপদী ৷ 


“ওরে বাছা ধুমকেতু, মা বাপের পণ্য হেতু, কেটে ফেল চোরে, ছেড়ে দেহ মোরে, 
ধর্মের বাধহ সেতু ॥ এ 


ছদ। 


দীর্ঘ ত্রিপদী । 
“কালীয়দহের জলে, কুমারী কমল দলে, গঞ্জ গিলে উগারে অঙ্গন |” . ক, ক, চ। 


দীর্ঘ চৌপদী। 


“এক কাণে ধোঠে ফণিমওল, এক কাণে শোভে মণি কুল, আধঅঙ্গে শে|ভে 
বিভূতি ধবল, আধই গন্ধ কম্তরীরে |” অ, ম। 


৬২৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


লথু চৌপদী। 
“আহা মরে য|ই, লইয়৷ বালাই, খুলে দিয়া ছাই, ভজি উহারে। যোগিনী হইয়া 
উহারে লইয়া, যাই পলাইয়া, সাগর পরে |* ভা, বি, হু। 
মাল ঝাপ। 
“কি রূপসী, অঙ্গে বসি, অঙ্গ খসি পড়ে। প্রাণ দহে কত সহে.নাহি রহে ধড়ে ॥” 
কবিরঞ্রন, বি, ক্ু। 


একাবলী--একাদশাক্ষরাবৃত্তি | 
“বড়র পীরিতি বালির বাধ | ক্ষণে হাতে দড়ী, ক্ষণেকে টাদ ৮ ভা, বি,সু। 


একাবলী-্বাদশ অক্ষরাবৃত্তি। 
“নয়ন যুগলে সলিল গলিত । কনক মুকুরে মুকুতা খচিত 8* কবিরগ্রন, বি, সু। 


তৃণকছন্দ। 
"্রাজ্যখও্, লওভও, বিক্ষ,লিঙ্গ ছুটিছে। হুলস্থুল, কুলকুল, ব্রহ্মডিত্ব ফুটিছে $% 
অ, ম। 
দিগক্ষরাবৃন্তি | . 


“মৃছ্মন্দ দক্ষিণ পবন, সুশীতল সুগন্ধি চন্দন, পুষ্পরসরত্বআভরণ, আজু কেন হৈল 
হুতাশন।” অআঅ'লোয়াল। 


তরল পয়ার। 
“বিনা হুত, কি অদ্ভুত, গথে পুষ্পহার | কিবা শোভা মনে।লোভা, অঠি চমতকার ।" 
কবিরঞ্রনঃ বি, স্। 


হীনপদ ত্রিপদী । 
প্হর হর ম” দুঃখ হর। হর রোগ, হর তাপ, হর শোক, হর পাঁপ, হিমকর শেখর- 
শঙ্কর ॥” অ,ম। 
মাত্রা ত্রিপদী। 
“ঝন ঝান কন্ধণ, নুপুর রণ রণ। ঘুনু খুনু ঘুর বোলে ।” তা, বি, ন্। 


নবম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট | ৬২৫ 


মাত্র! চতুষ্পদী। 
“হে শিষ-মোহিনী, শুভ-নিস্দনি, দৈতা-বিধ।তিনি, ছুঃখ-হরে 6” অ, ম। 
তোটক। 
“রমতীমণি নাগর-রাজ কবি। ক্তি-নাথ বিনিদ্দিত চারু ছবি।” কবিরঞ্রন--বি, হু। 
তুজনপ্রয়াত। 
“অদূরে মহারুত্র ডাকে গভীরে | অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে 8” অ.ম। 


পুর্বোছ্ধৃত পদগুলিতে আমরা নানারূপ ছন্দের কিছু কিছু নমুনা 
দিলাম। সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালাতে অনেক স্থলে সুন্দরবপে প্রবর্তিত 
হইয়াছে এর্বং পদবিস্তাস সংস্কৃতের স্তায়ই সুনিপুণ ও শ্রুতিমধুর হই- 
যাছে। কিন্তু প্রাচীন বিধান সর্বত্রই নৃতনকালের উপযোগী নহে, 
ঠিক সংস্কৃতের নিয়মান্থুসারে গুরু ও লঘু উচ্চারণে আবদ্ধ রাখিয়! বাঙ্গালা- 
পদবিস্তাস করিতে গেলে শবগুলি সর্ধত্র স্থললিত হয় না; ভারতচন্ত্রের 
রচনায় ছন্দোভঙ্গের দৃষ্টান্ত অল্প, কিন্তু একবারে না আছে এমন 
নহে,_যথা তোটক ছন্ে,_“গুনি হন্দর সন্দরীরে কহিছে॥ এখানে “রী” 
গুরু হওয়া! উচিত হয় নাই। ভারতচন্ত্র ভিন্ন অন্যান্ত কবির রচনায় 
ছন্দোভঙ্গের, দৃষ্টার্তু অনেক পাওয়া যাইবে, যথা রামপ্রসাদের, বিদ্যা- 
স্থন্দরে,_-তোটক ছন্দে,-_“ধনি মুখ চিবুক ধরে যতনে ।”' পদে মু ও পবু 
লঘু হইয়াছে, এই ছুই স্তলে উচ্চারণ গুরু হওয়া আবশ্তক) হুরিলীলায় 
তুজঙ্গ প্রয়াত ছন্দে _-“বসিয়। নুবর্ণের পীঠে হ।সিছে। প্রবালাধরে মন্দ 'মন্দ তাসিছে।” 
“হাসিছে* ও “ভাসিছে” শব্দঘয়ের “সি”্র গুরু - উচ্চারণ: রাখা উচিত। 
আর অধিক উদাহরণ দেওয়ার স্থান নই ; সংস্কতের ছন্দান্থুকরণ এখনও 
শেষ হয় নাই, আধুনিক.সময়ে মাইকেলের সমসাময়িক কবি বলদেব- 
পাঁলিতরচিত “র্তহরি” কাব্যে এই চেষ্টার পূর্ণ বিকাশ দৃষ্ট ,হয়, 
আমরা কিঞ্চিৎ নমুনা এস্থলে উদ্ধুত করিতেছ। মালিনী ছন্দ__ 

৪০ 


৬২৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৷ 


“ফুল সম হুকুমারী, দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী। অচগল তড়িতাভা হুন্দরী গৌরকাস্তি ॥ মধুর 
নববয়ন্া পল্মিনী অগ্রগণ্য | যুবক নয়নলেভা৷ কামিনী কামশৌভা 8 বংশস্থবিল,-_ 
“তথায় ভীমাসিত-বর্থন্ছুষিত। প্রচণ্ড আভাময় চক্র মন্তকে ॥ সবিছ্বাতাদ্ি প্রলয়োনুখা- 
ব্রবৎ। কৃষ্ণগ-পাণি প্রহরী ত্রজে তূমে(” এখন সংস্কৃতের পন্থা হইতে তির্য্ক্‌ 
গমন করিয়া নব নব ভাবুকগণ নৃতন ছন্দে কবিতা লিখিতেছেন, 
তাহা এস্বলে আলোচা নহে । 

পদ্যসম্বন্ধে আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য । শুধু শেষ 
অক্ষরের মিল পড়িলেই পদা শ্রুতিমধুর হয় 
না, শেষ বর্ণের আদ্য বর্ণের স্বরের মিল 
থাকিলে ছইটি চরণে প্রক্কত মিল পড়িল, বলা যায়। তারতনন্্র ছাড়া 
প্রাচীন কালের কোন কবিই এ বিষষটিতে মনোষোগ প্রদান করেন 
নাই;-স্থানে স্থানে শুধু শেষ বর্ণের মিল থাকিলে, ছুইটি চরণ 
নিতান্ত বিসদৃশ হইয়া পড়ে, যথা! £-_-“দিবানিশি, থাকে বনি, ডানায ঢাকিয়।। 
ইহাকেই বলে লেকে ভিমে, তা” দেওয] 8, এখানে প্ঢাকিয়]” এবং 
“দেওয়া” নিতান্তই শ্রুতিকটু গুনায়। কবিকঙ্কণ, কাশীদাস গুভৃতি 
সকল কবিই এ নিষমটি উপেক্ষা করিয়াছেন। শুধু ভারতচন্্র এ 
বিষযে বিশেধ সতর্ক ছিলেন, তাঁহার অতি অল্প বয়সের লিখিত প্সত্য- 
পীরের” কথার, এ নিয়মের স্থানে স্থানে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়,_উক্ত 
কবিতাটিতে “বসি'-_আমি”, গুণে” ্রিভূবনে+, '্্ততি'__"অব্যাহৃতি, 
ভিন্তরিল',_-“পেল”, “কথা”-_পাঁখা” প্রভৃতি শবগুলির দ্বারা ফিল দেওয়! 
হইয়াছে,--সত্যপীরের কথা” ভারতচন্দ্রের পঞ্চদশ বৎসর বয়সের রচনা । 
এই ক্ষুদ্র পু্তকখানি ছাড়িয়া! দিলে, তৎপ্রণীত অন্য কোন কাবে)ই আমা- 
দের নির্দিষ্ট নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না,_-ভাঁরতচজ্জ্ের কবিতায় অবলম্থিত 
এই অতীব প্রশংসনীয় গুণ--প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে তনহ্যসাঁধারণ | আর 
একটি কথা, প্রাচীন এবং আধুনিক কবিতায় “ন* এর সঙ্গে “ম”প্ক”্এর 


পদোর নিয়ম । 


নবম অধ্যায়ের পরিশিষ্ঠ | ৬২৭ 


সঙ্গে “খ*, “চ* এর সঙ্গে “ছ”, “জ”এর সঙ্গে “ব”, দ্বারা অবিরত মিল 
পড়িতে দেখা যায়। ইহা যথাসম্ভব পরিহার করিতে পারিলে যে কবিতা শ্রুতি- 
মধুর হয়,--তংসম্বন্ধে সন্দেহ নাই । এই সকল নিয়ম দ্বার! কবিতাস্থন্দরীর 
গতি ক্রমাগত সীমাবদ্ধ করিলে অবশেষে» তাহার পন্কু হইয়া পড়িবার 
আশস্ক! যাহার! মনে পৌষঞ্জ করেন, তীাহাদিগের নিকট নিবেদন,-_ স্বাভা- 
বিকশক্তিসম্পন্ন কবিগণের শ্রুতই তাহাদদিগের কবিতাঁকে ০্উতকৃষ্ট 
নিয়মানুযায়ী রচনান্ন দিকে প্রবর্তিত করিবে, তাহার! এ সকল নিয়ম 
মনে করিয়া লিখিতে আন্নস্ত করেন না, নিয়মগুলি কাবাকলার স্বাভা- 
বিক ক্কদ্ভিতে, তাহাদিগকে আপন! আপনিই অনুসরণ করিবে ? অবস্থা 
কষ্ট-কবিগণ এই সকল নিয়ম দ্বারা বি9উঁষ্িত হইতে পারেন, তাহারা 
গদ্য দ্বার স্বীয় মনোগত ভাব প্রকাশের চেষ্টা করুন, কিংব! এরূপ 
কোমল ব্যবসায়ের অন্তণীলন ছড়িয়৷ দিয়! কার্য্যান্তবে লিপ্ত হউন, ইহাই 
আমাদেব অনুরোধ । 

আমাদের নির্দিষ্ট শেষোক্ত নিয়মটি সম্বন্ধেও ভারতচন্ত্র সতর্ক, এ 
বিষষে তিনি প্রাচীন এবং আধুনিক কালের কবিগণের মধ্যে সর্ধোচ্চ 
প্রণংসা পাইবার, যোগ্য। এন্বেলে বলা উচিত, প্রাচীন হিন্দীকাবা 
সমূহে এই' ছইাটি 'নিয়মই সর্বদা অনুস্থত হইতে, দ্র! যায়। ভ্যুরতচন্্র 
'হিন্দীকাব্যগুলির আদর্শে এই নিয়ম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন" 

এই পুস্তকে আমর! পদ্য-সাহিত্যেরই আলোচঈ1, করিলাম । 
গদ্য রচনার নমুনা! একবারে পলা আছে, এমন 
নহে, কিন্ত তাহা একরূপ নগণ্য । কিন্ত আধু- 
নিক বঙ্গভাষ।য় আমর! গদ্য-স[হিচ্ভ্যির বিকাশ দেখাইবার গর্বে ঘাহ। 
কিছু প্রাচীন গদ্য রচন! পাওয়া গিয়াছে, তাহ! সংক্ষেপে উল্লেখ কর! 
উচিত মনে করি, সেই ক্ষুদ্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গদ্য রচনাগুনি নব্য 
সাহিত্যের ভিত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে । 


গদা-নাহিতচ। 


৫ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য 


আমর! পদকল্পতরুতে বিদ্যাপতি ও চণ্ীদাসের 'গদ্য পদ্যময়* রচনার 
উল্লেখ পাইয়াছি, স্বর্গীয় পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের মতে 
--এই “গদ্য রচনা” পদ্দোরই এক প্রকার রূপভেদ ৷ এই মত নিঃসনদিগ্ধ 
ভাবে গ্রহণ করা উচিত কি না বলিতে পারি না.। চৈতন্তপ্রতুর প্রিয় 
পার্খচর রূপগোম্বামি-বিরচিত “কারিকা” নামক ক্ষুদ্র গদ্যপুস্তক পাওয়া 
রূপগোস্বামীর 'কারিকা।' টির । রা রানা পুনের 
বাঙ্গ'ল! গদ্য বেশ প্রার্জপ ও গুরুতর বিষয় 
রচনার সর্বতোভাবে উপযোগী ছিল বলিয়া বোদ হয়; ছুইটি স্থল তুলিয়া 
দেখাইতেছি-_প্রীরস্ত-বাঁক্য,_্ীপ্রীরাধাবিনোদ জয়। অথ বস্ত নির্ণয়। প্রথম 
শ্রীকষের গুণ নির্নয় । শব্দগুণ গন্ধগুণ রূপগুণ রসগুণ ম্পর্শগুণ এই পাঁচ গুণ। এই 
পঞ্চ গুণ শ্রীমতী রাধিকাঁতেও বসে । 'শব্দগুণ কর্ণে গন্ধগুণ নাঁসাতে রূপগুণ নেত্রে 
রসগুণ অধরে ও স্পর্শ গুণ অঙ্গে। এই পঞ্চগুণে পুর্ববরাগের উদয়। পূর্ববরাগের মূল দুইঃ 
হঠাৎ শ্রবণ ও অকম্মাৎ শ্রবণ ।” ইতাদি। শেষ অংশ--“আগে তারে সেবা। 
তার ইঙ্গিতে তৎপর হ্ইয়! কার্য করিবে আপনাকে সাধক অভিমান তা।গ করিবে। 
ইতি।” 
আমর ক্বষ্ণদাস কবিরাজ-বিরচিত “রাঁগময়ীকণা” নামক পুস্তক প্রাপ্ত 
হইয়াছি। ইহ পদ্যত্রস্থ,' কিন্ত যে স্থলে 
কোন ্ৃত্রের ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন হই-, 
যাছে, সেই সব স্থল গদো লিখিত ; একটা অংশ এইরূপ--“রূখ তিন কি কি 
রূপ-শ্ঠ।ম১ শ্বেত২ গৌরও ধান কৃষ্কবুর্ণ। কৃষ্ণ জিউর পঞ্চ নাম। গুণ তিন মত হয়ে 
কিকি-গুণ। ব্রজ্লীলা১। দ্বারকালীলা ২। গৌরলীলা ৩1৬ দশা তিন কি কি 
দশা” ইতাদি। 
“দেহফড়চ* পু্তকা খানি ১৩৫৪ সালের ১ম সংখ্যা পরিষৎ-পত্তরি- 


কুষ্খদালের 'রাগময়ীকণা?| 


« . বর্ধমান রায়নানিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ঘোষ এই পুস্তকের কথা প্রথম প্রকাশ 
করেন । বাদ্ধব ১২৮৯ সন, অষ্টম সংথা!, ৩৬৯ পৃঃ। 


নবম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট । ৬২৯ 


কায় মুদ্রিত হইয়াছে, ইহার রচনাও অতি 
সংক্ষিপ্ত, কিন্ত সম্পূর্ণরূপে ভাবপ্রকাশক, 
যথা,--“তুমি কে। আমি জীব। আমি তটস্ব জীব। থাকেন কোথা। ভাগ্ডে। 
ভাও কিরূপে হইল। তত্ব বস্তু হইতে। তৰবন্তকিকি। পঞ্চ আত্মা। একাদশেন্্র। 
ছয় গিপু ইচ্ছ।। এই সকল ফ্টেক যোগে ভ।ও হইল। পঞ্চ আত্ম। কেকে। পৃথিবী । 
অপ। তেজঃ। বাউ। আকাশ। একাদশীন্দ্র কেকে। কর্দ-ইন্্র পীচ।, জ্ঞানীন্দ্র 
পচ। আবরণ এক ।” 


দেহকড়5' । 


১১৮১ বাং সনের চ্হস্তলিখিত ভাষাপরিচ্ছেদ নামক গদ্যপুস্তকের 
আরম্ত ও মধ্যভাগ হইতে কতকাংশ উদ্ধত 
করিতেছি । 'এই পুস্তকখা'ন সংস্কত “ভাষা- 

পরিচ্ছেদ” নামক গ্রস্থের অনুবাদ । 

আরম্ত- _গোতম মুনিকে শিষা সকলে জিজাসা কারলেন, আমাদিগের মুক্তি কি 

প্রকারে হয়? তাহ! বৃপা করিয়া বলহ । তাহাতে গতম উত্তর কারতেছেন। ত।বং 
পদার্থ জানিলেই মুক্তি হয়। তাহাতে শিষ্যের! সকলে জিজ্ঞাস। করলেন, পদার্থ কতো। 
তাহাতে গোতম কহিতেছের্ন। পদার্থ সপ্তপ্রকার | ভ্রব। গুণ কর্দদ সামান্ বিশেষ সমবায় 
অভাব। তাহার মধ্যে দ্রধ্য নয় রা | 


“ভাষাপপ্লিচ্ছেদ ।, 


মধ্যে মীমাংসা মতে কর্তায্বক শব্দ নিজে ধসযাত্বক শব অন্য দ্বর্ণ ত্বক শব্দকে 
“ঈশ্বর কহেন। মীমাংসকের। পরমাত্ম। মানেন ন1। অতঃপর কর্ণের পরিচয় কহিতেছি | 
* * +বাপারবৎ কারণের নাম করণ। কারণজন্য হ্ইয়! কা্জনক যে হয় তাহার 
নাম ব্যাপার । *% * অনুমিতির অপর কারণ পৃক্ষতা আছে। হহার্তে প্রাচীন পঞ্ডিতের 
কহেন পর্ববতে বহিসন্দেহের নাম পক্ষত। | একথা ভালো! নহে কারণ যে হয়সে অবস্ঠ 
কার্ধোর অব্যবহিত পূর্ব ক্ষণেতে থ।কে। প্রথম ক্ষণে সাধ্য সংশয় পরে ব্যাপ্তি স্থৃতি পরে 
গরামর্শ। তবে পরামর্শ কালে সংশয় নষ্ট হইলে অনুমিতির পূর্ববক্ষণ পরামর্শ ক্ষণ মে ক্ষণে 
সংশয় থাকিল ন1। জ্ঞান ইচ্ছা দ্বেযুকৃত নুখক্ছুঃখ | ইহারা দ্বিক্ষণ স্থায়ী পদার্থ, ত্রিক্ষণে 
নষ্ট হয় জানিবে ।” 


অল্পদিন হইল '“বুন্দাবনলীলা” নামক একখানি ১৫০ বৎসরের, প্রাচীন 


৬৩০ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য | 


গদ্যপুথি (খেণ্ুত) আমার হস্তগত হইয়াছে, 
আমি নিম্নে এই পুস্তকখানি হইতে কতকাংশ 
উদ্ধত করিতেছি ₹__*তাহার উত্তরে এক পোয়! পথ চারণ পাহাড়ি পর্বতের উপরে 
কৃষ্ণচন্ত্রের চরণচিহন ধেনুবতসের এবং উঠের এবং ছেলির এবং মহিশের এবং আর আর 
অনেকের পদচিহ আছেন যে দিবস ধেনূ লইয়া! সেই পর্বতে গিয়াহিলেন মে দিবস মুরলির 
গ্রানে যমুনা উর্জান বহিযাছিলেন এবং পাষাণ গলিযাছিলেন সেই দিবস এই সকল পদচিহ্ন 
হইয়াছিলেন । গযাতে গোবর্ধানে এবং কাম্যবনে এবং চরণ পাহ্াড়েতে এই চারি স্থানে 
চিহ্ন এক সমতুল ইহাতে কিছু তরতম (তারতম্য?) নাঞ্টী। চরণ পাহাড়ির উত্তরে বড় 
বেন শাহি তাহার উত্তরে ছোট বেস শাহি তাহ।তে এক লক্ষ্মীনরাযণের এক সেবা আছেন, 
তাহার পূর্ব্ব দক্ষিণে সেরগড় | * %,.* গোপীনাথজীর ঘেরার দক্ষিণ “পশ্চিম নিধুবন 
চতুর্দিগে পাক! প্রাচীর পূর্ববপশ্চিমা বন পশ্চিমদিগের দরওয়াজ! কুগ্লের ভিতর জাইতে 
বামদিগে এক অট্টালিকা অতি শোপণিয স্থান অতি কোমল নানান পুষ্প বিকশিত 


কোকীলাদি নানান পক্ষী নানান মত ধ্বনি করিতেছেন, বনের শৌন্দর্ধা কে বর্ণন করিবেক 
শ্রীরন্দাবনের মধ্যে মহস্তের ও মহাজনের ও রাজাদিগের বহু কুপ্জ আছেন। নিধুষনের 
পশ্টীমে কিছু ছর হয নিভৃত নিকুপ্স যে স্থানে ঠাকুরাণীজী ও সখি সকল লইয়! বেশবিস্যাষ 
করিতেন, ঠাকুরাণীজীটতর পদচিহ্ন অদ্যাবধি আছেন নিত্য পুজা হয়েন।” অচেতন 
পদার্থের প্রতি গভীব সন্মমনসৃচক ক্রিষ!র ব্যবহার এবং “না ঞী” প্রভৃতি- 
রূপ অদ্ভুত বর্ণ বন্ঠাসদৃষ্টে বিশ্মিত না হইলে, অবস্থ স্বীকার করিতে হইবে, 
এ রচনা অনাডম্বব ও সহঞ্জ গদ্যের নমুনা । পরমভক্ত বৈষ্টবূলেখক যে: 
্রীধাম বৃন্দীবন্ের অ'লগলির প্রত সন্মানহ্থচক পদ প্রয়োগ করিবেন, 
তাহাতে আমাদেছ আপত্তি করিবার বা আশ্চর্য্যাস্থিত হইবুঁর থেষ্ট কারণ 
মাই। এই পুস্তক ভিন্ন কৃষ্ণদাস প্রণীত 
(১০ ৯৮ সনের হস্তলিপি ) “আশ্রয় নির্ণয়,” 
১১১২ সনের হস্তলিপি “ত্রিগুণাক্কিকা”, চৈতন্ঠদসপ্রণীত 1“রসভক্তি- 
চন্্রিক৫, “দেহভেদতত্বনিরূপণ”, নীলাচলদাসপ্রণীত, *দ্বাদশ পাট নির্ণয,৮ 
১৪৮২ সনের লিখিত *ণগ্রকাশানির্ণয়”, এবং (১১৫৮ সনের হস্তলিপি ) 


'বুন্দ(বনলীল। | 


সহগরিয়া পু'খি। 


নবম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট । ৬৩১ 


“সাধন কথা” প্রভৃতি পুস্তকে প্রাচীন গদ্য রচনার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া 
যার়। এম্থলে বল! উচিত এই পুস্তকগুলির অধিকাংশই ““সহজিয়।” 
সম্প্রদায় কর্তৃক লিখিত । 

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশান্জ মহাশয় “্থৃতিকল্পক্রম' নামক 
নিজ বাটাতে প্রাপ্ত একখানি প্রাচীন বাঙ্গালা 
গদ্যগ্রন্থের কথা উল্লেখ কারধাছেন এবং 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীঘুক্ত চত্দ্রকাত্ততর্কালঙ্ক'র মহাশয়ের বাঁটাতে ( সেরপুর ) 
প্রাপ্ত অপর একখান! বঁঙ্গালা গদো রচিত স্্ৃতিগ্রন্থের বিষয় জানাইয়া- 
ছেন। * আমরা রাজ! পৃথণীচন্দ্রের রচিত গোৌরী-মঙ্গল কাব্যে “স্থতি 
ভাষা কৈল রাধাবল্লভ শর্মণ।” পদে স্থতির যৈ অন্বার্দের উল্লেখ দেখিতে 
পাই, তাহ! খুব সম্ভব গণগ্রন্থ । 

এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিদর্শন রা বোধ হয় ছুরূহ সবত্রের ব্যাখ্যা সাধা- 
রণের বোধগম্য করিতে বাইয়া মধ্যে মধ্যে বাঙ্গাল! গদ্যগ্রন্থ রচিত 
হইয়া থাকিবে । কিন্তু ধারাবাহিক গদ্যরচনার অনুশীলন হইতেছিল 
বলিয়া বোধ হয় না। 

আমর! দেব্ডামরতন্ত্রে তৃত্বের মন্ত্রের স্তায় কতকগুলি বাঙ্গালা গদ্যের 
নমুনা দেখিয়াছি | এই তন্ত্র খুবু প্রাচীন 
বলিয়া বোধ হয়, বাঙ্গাল।টি *বোধগম্য হস্টুল 
না, একটি ছত্র এইরূপ, “গৌসাই চেল সহশ্র কামিনী তোমা চাড়াল পাই মুই 
আকাটন বিষ হাতে এ ওয়! পান খাইয়1।” বে গঃ হগ্ডলিখিত পুথি 

সুত্রের ব্যাখ্যায় সহজ বাঙ্গলার নমুনা ধৃ্ট হয়; বৈষয়িক পত্রাদির 
ভাষাও বেশ সহজ; আমরা ক্কষ্ণচন্ত্র মহা- 
রাজের পময়ে লিখিত কতকগুলি পত্র দেখি- 


্ৃতিগ্রস্থ। 


তন্থ্ে গদ্যভাব।। 


নন্দকুম।রের পত্র। 


রী চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত। বিদ্যাসাগরের জীবনচর্সিত ১৫৯-_ 
১৬০ || 


৬৩২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


রাছি, তাহার রচনা আধুনিক পদ্ধতি হইতে বিভিন্ন হইলেও সহজ, এবং 
ভাব-প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের 
আগষ্ট মাসে নন্দকুমার মহারাজ কনিষ্ঠ রাধারুষ্ণ রায়ের ও 'দীননাথ 
সামস্তজীউ”র নিকট যে পত্র লিথিয়াছিলেন, তাহ! পাওয়া গিয়াছে ; মেঃ 
বেভারিজ সাহেব ১৮৯২ খুষ্টাব্ধের সেপ্টেম্বর মাসের স্যাসনাল মেগাজিন 
পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন । এই পত্র ছুইখানির ভাষা সহজ 
কিন্তু মধ্যে মধ্যে উর্দ,র সহিত মিশ্রিত, যথা--“অতএব "এ সময়ে তুমি কমর 
বধিয়! আমার উদ্ধার করিতে পার, তবেই যে হউক, নচেং আমার নাম লে।প হইল, 
ইহা মক্ররর, মকররর জানিব।। নাগাদি ওরা ভাদ্র তথাকার রোয়দাদ সমেত, মজুম- 
দারের লিখন সম্বলিত মনুষ্য কাসে? এখা! পৌছে তাহা করিবা, এ বিষয়ে এক পত্র লক্ষ 
হইতে অধিক জানিব1।”” ১৭ই ফান্তন ১১২৫ সনের লিখিত বৈষ্ণবদ্দিগের 
যে একখানি প্রাচীন দলিলের প্রাতিলিপি শ্রীধুক্ত রামেক্রস্ন্দর ত্রিবেদী 
মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ পন্রিকায় (১৩০৬ সন, ৪র্থ সংখ্যা, ২৯৯ পৃষ্ঠ। ) 
প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা পত্রাদিতে প্রচলিত তাৎকালিক গদ্য রচনার 
একখানি উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়। গণ্য হইতে পারে। এই দলিলে 
সহজিয়া মতের প্রাধান্য দৃষ্টে বৈষ্ণব সমাজের অধোগতির হৃচন! উপলব্ধ 
হয়। 


রাজদরবারেপ্উ্দ্‌ ও সংস্কৃত মিশিয়া একরপ বিকৃত বাঙ্গাল! গদ্য 

গঠন করিয়াছিল; এখনও “কন্ত কর্জপত্রমিদং 

কার্যাঞ্চাণে,” “টাল মাটালে টাকা আদায় না করাতে।” 
“ওয়াদা কার্তিক মাসে টাক পরিশোধ করিব” প্রভৃতি দলিলপ্রচলিত ভাষায় সেই 
বিকৃত রূপের নমুনা! কিছু বিদ্যমান অ'ছে। আমরা পাঠ্য পুক্তক ও 
উপন্তাঁসের ভাষা সংশোধনার্গ ঘোর কোলাহল করিতেছি, কিন্তু সরকারী 
কাচারী ৪ জমীদারের সেরেস্তায় প্রাচীন জটিল গণ্য বদ্ধমূল হইয়া! রহি- 
ক্নাছে, সেখানে সংস্কারের বীজ এখনও স্থান পাইতেছে না । আমর! 


দরবারী ভাষ|। 


নবম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট ! ৬৩৩ 


নিয়ে ত্রিপুরেশ্বর গোবিন্বমাণিক্যপ্রদত্ত একখান! তাত্রশাসনের প্রাতি- 


লিপি উদ্ধত করিতেছি,__““স্বাস্তি শীীযুত গোবিন্দমাণিক্য দেব বিষম সমরবিজই 
মহ মহোদনি রাজন(মদেশোহয়ং আীকারকোনবর্গে বিরাজতে হনতে রাজধানী হপ্তিনাপুর 


সরকার উদয়পুর পরগনে মেহেরকুল মৌজে যোলনল অজ হামিল! জমা ১৭ আটার কার্ণি 
তুমি শ্রীনরসিংহ শর্মার ্মউততর দিলাম এহ।র পাঠা পঞ্চক ভেট বেগার ইত্যাদি মান। 
নুখে ভোগ করোক। ইতি সন ১০৭৭ তে ১৯ কার্তিক ।” ১২৯ পৃষ্ঠার ফুটনোটে 
উদ্ধত অনস্তরাম শর্মার গদা রচনার কিছু অংশ দেখাইয়াছি, "তাহাও 
প্রায় এই সময়ের ' রচনা; এই উর্দ মিশ্র ভাষাকে যথাসাধ্য সহজ 
করিয়া ১৭৯৩ খুষ্টাব্বে*এইচ, পি, ফষ্টণার সাহেব কতকগুলি আইনের 
তর্জম! করেন, তাহা এস্লে আলোচা নহে। সেই তর্জমার ভাষা 
অপেক্ষাকৃত সহজ হইলেও অন্বব ইংরেজীর অনুকরণে সম্পাদিত 
হইয়৷ ছুরূহ হ্য়াছে, তাহাতে কন্ম, কর্তা ও ক্রিয়ার বথেচ্ছ।চার সন্নি- 
বেশ হেতু ছত্রগুলির পরিক্ষার রূপ অর্থ পরিগ্রহ করা যায় না । 
যে ভাষায় টেকচাদ ঠাকুর “আল।লের ঘরের ছুল[ল” রচনা কবিয়া- 
ছিলেন, তাহা! তিনিই প্রবন্তিত করিয়।ছিলেন 
০৪৮৯৯৮৮ ৬০৪ বলিয়৷ খ্যাতি আছে, কিন্তু অষ্টাদণ খুষ্টাবের 
শেষভাগে “ক।মিনীকুমাঁব”্রচক কালীকষ্খদাস 
'গদ্যছন্দের” যে নমুনা! দিয়াছেন, তদৃষ্টে* “ল্লালানী ভাষা” তাহার 
সময়ও প্লচলিত ছিল বালিয়া বোধ হয়। আমরা “কার্মিনীকুমার” হইতে 
সেই অংশ উদ্ধুত করিলাম । 
,রামবল্পভের তামাক সাজা । 
গদাছন্দ ॥ সদাগর অতিকাতরে এইরূপ পুনঃ পুনঃ শপথ কর।তে হন্দরী ইষৎ হাঙ্ক 
পূর্বক মোনাকে সম্বোধন করিয়। কহিলেফ । ওহে চোপদার এই চোর 'এতাদৃশ কটু দিবা 
বারম্বার করিছে ও নিতান্ত শরণাগ্রত হইয়া*আশ্রয় যাচিঙ্লা করিতেছে অতএব শরণাগতে 
নিগ্রহ করা উচিত নহে বরং নিরাশ্রয়ের আশ্রয় দেওয়া বেদবিধিলম্মত বটে। আর 
বিশেষত আপনার অধিক ভূত্য সঙ্গেতে নাই অতএব অন্য ২ কর্ম উহা হৈতে যত হউক 


৬৩৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


আর না হউক কিন্ত এক আধ ছিলিম তাম/ক চাহিলেও তে| সা্জিয়৷ দিতে পারিৰেক । 
তাহার আর তো৷ কোন সন্দেহ নাই তবু যে অনেক উপকার। সোনা কহিলেক হা! ক্ষতি 
নাই তবে থাকে থাক। কামিনী এইরূপ সোনার সহিত পরামর্শ কগিয়া সদাগরকে 
কহিতেছে। শুন চোর তুমি যে অকর্ম করিয়াছ তাহার উপযুক্ত ফল তোমাকে দেওয়া 
উচিত কিন্তু তোমার নিতান্ত নানত! ও বিনয়ে কাকতি মিনতি এবং কঠিন শপথে এ যাত্রা 
ক্ষমা করিলাম। এইক্ষণে আমার সর্বদা আজ্ঞাকারী হইন্া থ/কিতে হইবেক আমি বখন 
যাহা কহিব তৎক্ষণাৎ দেই কর্ম করিবে তাহাতে অন্যথা! করিলে তদ্দণ্ডে রাপ্রার নিকট 
প্রেরণ করিব তাহার আর কথ। নাই কিন্ত যদি কর্মের ঘ্বারায় আন্সকে সন্তোষ করিতে 
পারহ তবে তোম।র পক্ষে শেষ বিবেচন। করা ব|ইবেক। স্ণগর এই কথা শুনিয়া মনে 
বিবেচন। করিলেক যে রাম বাচা! গেল আর ভয় নাই পরে কৃতাঞ্জলীপূর্বক কামিনীর 
সম্মুখে কহিতেছে মহাশয় আপনি যে ঘোর দায় হৈতে এদাসের প্রাণ রক্ষারকরিলেন ইহা- 
তেই বোধ হয় আপনি জন্মান্তরে এদিনের কেহ ছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই নতুবা 
এমত উপকার পর পরের যে তে। কখন করেন ন|। সে যাহা হউক নাজি হৈতে কর্তা ভূমি 
অ।মার ধরম বাপ হইলে যখন যে আন্ঞা করিবেন এই ভৃত্য কৃতনাধ্য প্র।ণপণে পালন 
করিব। কামিনী কহিলেক ওহে চোর তুমি আমার অর কি কর্ম করিবে কেবল হু কার 
কর্মে সর্বদা নিযুক্ত থাকহ আর এক কথা তোমাকে চোর চে|র ,বলিয়া সর্ব্বদ। বা ক/হাতক 
ডাকি আজি হৈতে অমি «ত।ম।র নাম রামব্লপভ ফ্জাখিলাম | সাগর কহিলেক যে আজ্ঞা 
মহশয়,। এইরূপ কথোপকথনান্তে ক্ষণেক বিলে ক।মিনী কহিলেক ওহে রামবল্লভ 
একব।র তাম।ক স'জ দেখি । রামবল্পভ যে অজ্ঞ! বলিয়! তৎক্ষণাৎ তামাক সা্জিয়া আল- 
বোলা আনিয়া ধরিয়া দিলেক [এই প্রকার রামবল্লত তামাক সাজা! কর্মে নিযুক্ত হইলেন পরে 
ক্রমে ক্রমে তামাক সাজিতে স।জিতে রামবল্পভের তামাক সাজায় এমত অভ্যার্স হইল যে 
রামবঙ্গভ যদ্যপি জেজনে কিন্বা শয়নে আছেন ও সেই সময়ে কামিনী যদি বলে ওহে 
রামবল্পভ «কোথ।য় গেলেহে রামবল্লভের উত্তর আজ্ঞা তামাক সাঞ্জিতেছি।'& 


১৮১১ খুষ্টব্যে রাজীবলোচন কৃত *“মহারাজ কৃষণচন্ত্র-চরিত” লগুন- 
নগরে মুদ্রিত হয়ু; হুহা প্রাচীন কালের 

টির রানা খাটি বাঙ্গলায় লিখিত, ইহার উপর ইংরেজী- 
- গদ্যের কোন প্রভাব দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন 
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গদ্যের এই নিদর্শন দেখিয়া বোধ হয় গদ্য রচনা পুর্বে এতদ্দেশে বিশেষ 
রূপ প্রচলিত না থাঁকিলে 3,--ইহাঁর বেশ বিকাশ হইয়াছিল ;--আমরা 
নিয়ে এই পুস্তকখানি হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। “মহারাজ 
কুষ্ণচন্ত্রচরিত” শুধু গদ্য-সাহিত্যের হিসাবে নহে,_ইহা সেকালের এক 
খানি তত্ববন্থল উৎকৃষ্ট ইতিহাস । 


"পরে ইঙ্গরাজের যাবদীয় সৈন্য পলাশীর বাগানে উপনীত হইয়া! সমর“আরস্ত করিল । 
নবাবি সৈম্ত সকল দেখিল যে প্রধান ২ সৈম্তেরা! মনোযোগ করিয়। যুদ্ধ করে না এবং 
ইঙ্গরাজের অগ্নিবৃষ্টিতে শত ৯ লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে কি করিব ইহাতে কেহ উক্মা- 
ক্রমে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে । যুদ্ধ ভাল হইতেছে ন৷ ইহু৷ দেখিয়া! নবাবের 
চাকর মোহনদাস নামে একজন নে নবাব সাস্থেবকে কহিলেক আপনি কি করেন 
আপনার চাকরেরা পরামর্শ করিয়া মহাশয়কে নষ্ট করিতে বসিয়াছে। নবাব 
কহিলেন সে কেমন। মোহনদান কহিল সেনাপতি মিরজাফরালি খান ইঙ্গর।জের 
সঙ্গে প্রণয় করিয়া রণ করিতেছে না অতএব নিবেদন আমাকে কিছু সৈন্য 
দিয়৷ পলাশীর বাগানে পাঠান আমি বাইয়া যুদ্ধ করি আপনি বাকি সৈম্য লইয়। 
সাবধানে থাকিবেন পুর্বেবুর দ্বারে যথেষ্ট লোক রাখিবেন এবং এইক্ষণে কোন 
ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবেন ন1। নবাব মোহনদাসের বাক্য শ্রবণ করিয় ভয়যুক্ত হইয়া 
সাবধানে থাকিয়া মোহনদাসকে পচিশু হাজার সৈন্য দিয়া অনেক আশ্বাস করিয়া পলা- 
শীতে প্রেরিত করিলেন । মোহনদাস উপস্থিত হইয়। অতাস্ত যুদ্ধ করিতে প্রবর্ত হইল। 
মোহনদাসের যুদ্ধেতে ইঙ্গরাজ সৈন্য শঙ্কাম্িত হইল। মীরজাফরালি খান দেখিলেন এ 
কর্ম ভাল'হইল না বদাপি মোহনদাস ইঙ্গরাজকে পরাভব করে ঝর এ নবাব থাকে তবে 
আমাদিগের সকলেরি প্রাণ যাইবেক অতএব মোহনদাসকে নিবারণ করিতে হইয়াছে। 
ইহাই বিবেচন। করিয়া! নবাবের ছুত করিয়া একজন লোককে পাঠারইলেন। সে মেহনদাসকে 
কহিল আপন।কে নবাবসাহেব ডাঁকিতেছেন শীস্র চলুন। মোহনগস কহিল আমি রূণ- 
ত্যাগ করিয়া! কি প্রকারে যাইব । নবান্ের' ঘুত কহিল আপনি রাজাজ্ঞ! মানেন না! । মোহন- 
দাস বিবেচনা করিল এসকল চাতুরী এ সয় নবাব সাহেব আমাকে কেন ড|কিবেন ইহা 
অন্তঃকরণে করিয়! দুতের শিরশ্ছেদন করিয়া পুনরায় সমর করিতে লাগিল, মীরজা- 
ফর।লি খান বিবেচন! করিল বুঝি প্রম।দ ঘটিল গরে আত্মীয় একজনকে আজ্ঞা করিল 
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তুমি ইঙ্গরাঁজের সৈন্য হইয়। মে|হনদাঁসের নিকট গমন করিয়া মোহনদাসকে নষ্ট করহ। 
আজ! পাইয়া একজন মনুষ্া মোহনদাসের নিকট গমন করিয়া অগ্রিবাণ মোহনদাসকে 
মারিল। সেই ব!ণে মোহনদ।স পতন হইল । গরে নবাবি যাবদীয় সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া 
পলায়ন কগিল ইলগরাজের জয় হইল ॥ 

পরে নবাব শ্রাজেরদৌলা সকল ব্বৃত্ান্ত শ্রবণ করিয়। মনে মনে বিবেচনা করিলেন, 
কোনমতে রক্ষা! নাই আপন সৈনা বৈরি হইল অতএব আমি এখান হইতে পলায়ন করি। 
ইহাই স্থির'করিয়৷ নৌকাপরি আরোহণ করিয়! পলায়ন করিলেন। পরে ইঙ্গরাজ সাহেবের 
নিকটে সকল সম|চ।র শিবেদন করিয়া মীরজাফরালিখান মুরসি্দাবাদের গড়েতে গমন 
করিয়া! ইঙ্গরাজী পাতাক1 উঠ।ইয়৷ খিলে সকলে বুঝিল ইনগর।ঞ মহাশয়েরদিণের জয় হইল । 
তথন সমস্ত লোক জয়ধ্বনি করিতে প্রবর্ত হইল এবং নান! বাদ্য বাজিতে লাগিল । 
যাবদীয় প্রধান ২ মনুয্য ভেটের দ্রব্য দিয় সাহেবের নিকট সাক্ষাৎ করিলেন! স|হেব 
মকলকে আশ্বান কিয়! যিনি যে কর্মে নিযুক্ত ছিলেন সেই২ কর্ন তাহ!কে নিযুক্ত করিয়া 
রাজগ্রসাদ দিলেন। মীরজ।ফরালিকে নব।ৰ করিয়া সকলকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা 
সকলে সাবধানপূর্ববক র।জকর্ম করিব! রাজোর প্রতুল হয় এবং প্রজালোক ছুঃখ না পায়। 
সকলে আজ্ঞনুনারে কার্য করিতে লাগিলেন । 

পরে নবাব আ্াজেরদৌল! পলায়ন করিয়া যান তিন দিবম তাতুক্ত অতান্ত ক্ষুধিত নদীর 
তটের নিকট এক ফকিরেছ আলয় দেখিয়া নবাব কর্ণধারকে কহিলেন এই ফকিরের স্থান 
তুমি ফকিরকে বল কিঞ্চিত খাদ্যসামগ্রী দেও একজন মনুষ্য বড় পীডিত কিক্িত আহার 
করিবেক। ফকিস্ন এই বাক্য শ্রবণ করিয়! নৌকার নিকট আসিয়! দেখিল অত্যন্ত নবাক 
শ্রীজেরদৌল। বিষগ্রব্দন। ফকির সকল বৃত্তান্ত জ্ঞ!ত হইয়াছে বিবেচনা করিল নধাব 
পলায়ন করিয়া যায় ইহাকে আমি ধরিয়া দিব আমাকে পূর্ব্বে যথেষ্ট নিগ্রহ করিয়াছিল 
তাহার শে|ধ লইব ইহাই মনোমধো করিয়া,করপুটে বলিল আহারের দ্রব্য আমি প্রস্তুত 
করি আপনার। সকলে - ভোজন :করিয় প্রস্থন করুন। ফকিরের শ্রিয়বাকো নবাব 
অতান্ত তুষ্ট হইয়! ফকিরের বাটাতে গমন করিলেন। ফকির খাদ্যসামশ্রীর আয়োজন 
করিতে লাগিল এবং নিকটে নবাব মীরজাফর|লিখানের চাকর ছিল তাহাকে সন্বাদ দিল 
ষে নবাব শ্র/জেরদৌল। পল।য়ন করিয়া যায় তে।মর| নবাবকে ধর । নবাব জাফ্রালিখানেন 
লোক এ সম্বাদ পবামাত্রে অনেক মনুষ্য একত্র হইয়৷ নবাব শ্াজেরদৌল।কে ধরিয়! মুরসি- 
দবাদে আনিলেক ॥” 


নবম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট । ৬৩৭ 


তোতা ইতিহাস, 'বত্রিশ সিংহাসন”, প্পুরুষ-পরীক্ষার অনুবাদ” 
প্রভৃতি কষেকখানি গদ্য-পুস্তক উনবিংশ 
শতাবীর প্রথম ভাগে রচিত হয়,_-উহাদের 
ভাষা কতকটা এই রকমের । ১৮০০ খুষ্টাবধে ইংরেজদ্িগকে বাঙ্গালা 
শিখাইবার উদ্দেস্তে কলিকাতায় ফোর্ট উই- 
লিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়) কয়েকজন 
স্কতজ্ঞ পঙ্ডিত বাঙ্গাল! ভাষার অধ্যাপক 
পদে প্রতিষ্ঠিত হন। গ্রভর্ণমেণ্ট কর্তৃক তাহারা! কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক 
প্রণয়ন করিতে নিযুক্ত হন। তাহারা তাবিলেন__তাহাদের পাণ্ডিতা দ্বারা 
বাঙ্গালা ভাষা অলম্বত করিতে হইবে,-সাধারণের ছুরধিগম্য উৎকট 
সমাসা'বদ্ধ রচন! দ্বারা তাহারা বাঙ্গালা গদ্যকে বেরূপ বিড়ম্বিত করিয়া- 
ছিলেন,__তাহার নিদর্শন “প্রবোধ-চক্ত্িকা” প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিলে 
পাওয়া যাঁয়। প্রাচীন একথানি শিশুবোধকে 
স্থংমী ওয্ত্রীর পরস্পরের নিকট পত্র লিখিবার 
যে আদর্শ প্রদন্ত হইয়াছে, তাহা নিয়ে উদ্ধত হইল |, 


অপরাপর গদা-্রস্থ । 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
অধাপকগণ। 


শিশুবোধকের ধার1। 


“শিরোনাম! এছিক পারত্রিক ভবার্ণব নাবিক শ্রীযুক্ত প্রণেশ্বর মধাম উটাচাষা মহাশয় 
_ পদপল্লবাশ্রয়প্রদানেষু ৷” 


“্গ্রীচরণ সরসী দিবানিশি সাধনপ্রয়।সী দাসী শ্রীমতী মালতী-গ্ররী দেবী প্রণম্য 
প্রিয়বর প্রাণেশ্বর, নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীপদসরোরছ ম্মরণমাত্র অত্র শুভদ্িশেষ | 
পরং মহাশয় ধনাভিলাযে পরদেশে চিরকাল কাল যাগন করিতেছেন, যে কালে এদাসীর 
কাঙ্রূপ লগ্নে পাদক্ষেপ করিয়াছেন, সে কাল হরণ করিয়! দ্বিতীয়কালের কালপ্রাপ্ত 
হইয়াছে, অতএব পরকালে ।লরূপকে কিছুক।ল সান্বনা কর! ছুই কালের সুখকর বিবে- 
চনা করিবেন। * * * অতএব জাগ্রত নি্রিতার ন্যায় সংযোগ যন্কলন পরিতাগ 
পূর্বক গ্রচরণযুগলে স্থানং প্রদানং কুরু নিবেদনমিতি |” 


৬৩৮ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


স্ব'মীর উত্তর--শিরোনামা, "প্রাণাধিকা স্বধর্প্রতিপালিক! গ্রীমতী মালতীমগ্ররী 
দেবী সাবিত্রীধর্্াশ্রিতেযু।” 


“পরম প্রণয়ার্ণব গভীর নীরতীরনিবসিত কলেবর|ঙগম্মিলিত নিতান্ত প্রণয়শ্রিত 
জীঅনল্গমে।হন দেবশর্তণঃ ঝটিত ঘটিত বাঞ্ছিতান্তঃকরণে বিজ্ঞাপনধাদৌ শ্রীমতীর শ্ীকর- 
কমলাঙ্কিত কমলপত্রী পাঠিতমান্র অত্র শুভদ্বিশেষ। বহুদিবসাবধি প্রতাবিধি নিরবধি 
প্রয়।স প্রবাদ নিবাস তাহাতে কর্ণ ফস বাতিরিক্ত উত্তক্তান্তঃকরণে কাল যাপন করিতেছি । 
অতএব মন নয়ন প্রার্থনা করে যে সব্ধ্বদা একত! পূর্বক অপূর্বব স্থখোভ্ভব মুখারবিন্দ যথা 
যোগা মধুকরের নায় মধুমাস।দি আশাদি পরিপূর্ণ হয়। প্রয়াস মীমাংসা প্রণেতা শ্রী শ্রীঈখ- 
রেচ্ছ! শীতান্তে নিতান্ত সংষে।গ পূর্বক ক1লযাপন কর্তব্য, বিস্বোপার্জন তদর্থে তৎসশ্বন্ধীয় 
কর্তৃক ছুঃখিতা এতাদৃশ উপর্জনে প্রয়োজন নাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি । শ্রপনামিতি |” 


অন্ুপ্রাস বাহুল্যহেতু প্রাচীন গদ্যলেখা স্থলে স্থলে চক্কানাদের সভায় 

শ্রুতিকটু 9 গুহেলিকার স্যার ছুর্ধোধ্য হইয়া 
নু্রাসের বিবৃতি। পড়িত, যথা-_“রে পাষও যণ্ড এই প্রকাও ব্রহ্ম ও 
কাও দেখিয়াও কাওজ্ঞানশূন্য হইয়া বকাও প্রত্যাশ।র নায় লগুভও হইয়া ভও সন্ন্যাসীর 
না।য় ভক্তিত।ও ভগ্ন করিতেছ এবং গবাপণ্ডের ন্যায় গণ্ডে জনিয়া গণ্ডকীস্থ গও- 
শিল।র গণ না বুঝিযা গগ্গোল করিতেছে?” অন্ুপ্র/স এস্কলে ভাষার অলঙ্কার 
হয় নাই, গলগণ্ড স্বরূপ হইয়াছে । পুঝব্বোদ্ধত রচনার পার্থ “কোকিল 
কাল।লাগ খচাল যে মলয়াঠলা।নল সে উচ্ছলচ্ছীকরাতাচ্ছ নিঝ'রাস্তঃ কণাছন্ন হইয়া 
আসিতেছে।” (প্রেবোধ-চক্্রিকা) প্রভৃতি উৎ্কট গদ্য সন্নিবেশ করা" যাইতে 


পারে। 


প্রাচীন গদোর কয়েকটি বিশেষ প্রণালী ছিল, তাহ! এস্থলে উল্লেখ- 
যোগ্য । অনেক স্থলে গদ্য রচনার পূর্বে “গদ্য- 
. ছন্দ” এই . কথাটি লিখিত দেখা যায়। পদ্য 
রচনার যেরূপ ভণিতা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল, গণ্য পুস্তকেও মধ্যে 
মধ্যে সেরগ ভিত দৃষ্ট হয়, যথ: কালীকুষ্ণদাস রচিত কামিনীকুমারে--. 


প্রাচীন গদ্য লিখিব+র রীতি । 


নবম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট । ৬৩৯ 


“কালীকৃফণ দাস ব্ঠে গশ্চাৎ রামবল্পভের এমনি কন্ত হইল যে, কামিনীকে আর গষ্ট 
রামবল্পব বলিতে হয় না, রাম বলিব! মাত্রেই রামবল্পভ তামাক সাজা ইয়া 
মজুত 1” 

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যারের কৃষ্ণচন্জ্রচরিতে দৃষ্ট হয়, এক একটি 
প্যারাগ্রাফের শেষে ছুইটি.দাড়ি (॥) প্রদত্ত হইয়ছে এবং অধ্যায়।ংশের 
মধাবর্তী রচনায় যে সকল স্থানে সম্পূর্ণ বিরামচিহ্ন দেওয়া আবশ্বক 
হইয়াছে, সেই সবল স্থানে এক একটি দাড়ি (1) প্রদন্ত হইতে দেখা 
যায়। প্রাচীন গদ্যরচন্]ুগুলিতে ব্যবহৃত অনেক শব্দ যে এখন অপ্র- 
চলিত কিম্বা ভিন্নার্থ বোধক হইবে তাহা 
স্বাভাবিক ; গদ্য পুস্তকে আমরা “সমাধান” 
--গুছান, পপ্রকরণ”--কার্ধ্য, ঘটনা, “খেদিত”- বিমর্ষ; এসমভি- 
ব্যবহৃত” __সঙ্গবুক্ত, “অস্তঃকরণে করা”-_মনে কর৷ প্রভৃতি ভাবের অর্থে 
ব্যবহৃত শবের প্রযোগ দেখিয়াছি। «দিগের” এই বিভক্কিটির পুর্বে 
প্রাযই একটি “র” প্রবুক্ত হত, যথা "লে।কের-_দ্রিগের”, “ভৃত্যের-_ 
দিগের” “পণ্ডিতের দিগের” এইরূপ প্রয়োগ রাজু। রামমোহন রায়ের 
্রস্থাবলীতে এবং প্রাচীন তব্ববোধিনী পত্রিকা সমূহেও অনেক পাওয়া 
বাইবে। প্রাচীন পুণথর বর্ণ বন্তাসগুলিব অদৃষ্টপূর্ববপ পত্রিদর্শন করিয়া 
এখন আমাদের মার বিস্ময় হয় না, মনোনীত শব্দের স্থলে “মনোন্বিত'”, 
থাঁকিবে নাঁ-“থাখিবে না”, কুটুত্ব-_“কুতুম্ব, বটে--«ভটে”, এক-_ 
“য়েক”” প্রভৃতি অনেক স্থলে দেখিতে দেখিতে আমাদের চক্ষে সহিয়! 
গিয়াছে । কৃুষ্ণচরজ্রচরিতে কোন বিশিষ্ট পণ্ডিতের কথা উল্লেখ করিবার 
সময় প্রায়ই “মহামহোপাধ্যায়” শব্দ ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। সুতর'ং গভর্ণমেন্ট 
কর্তৃক এই উপাধি স্থ্ট হইবার পূর্বেও সাবেকী বাঙ্গালায় ইহার যথেষ্ট 
প্রচলন ছিল, স্বীকাম করিতে হইবে। পূর্বোদ্ধত শিশুনৌধকের পত্র 
লিখিবার ধারা সংস্কৃং" বিদ্যাভিমানী বিক্কৃতমস্তিষ্কের রচন!, -সাধারণ 


গদা পুস্তকে অগাচলিত শব্ধ । 


৬৪০ বঙ্গভাষা ও সাহিতা। 


কাজকর্মের জন্য এরূপ পত্রার্দি প্রচলিত ছিল না। হালহেড, সাহেব 
তাহার বাঙ্গাল! ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, সমস্ত বঙ্গদেশে 
কাববারের ক্তন্য বাঙ্গাল! পত্রাদি সর্বদা লিখিত হইত । এইরূপে 
পত্র/দি-রচনায় বাঙ্গাল! গদ্য নিত্য ব্যবহ্ৃত হইত, সে সকল গদ্াা সহজ 
ভাষা ও সরল কথায় লিখিত হইত | 

প্রুচীনন্গালের পত্র লিখিবার প্রণালী দেখাইবার জন্য আমর! এই- 
স্থলে ছুইখাঁনি পত্রের কতকাংশ উদ্ধ'ত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার 
করিব ; প্রথম পত্র।ংশ ৮ছুর্গাপ্রসাদ মিত্রের লেখা ১৮২৪ খৃঃ অবের ১৩ই 
ফেব্রুয়ারী এই পত্র লিখিত হয় * দ্বিতীয় পত্রথানি ডেক সাহেবের 
নিকট সিরাজউদ্দৌল! লিখিয়াস্িলেন, উহা! রাঁজীবলেচন যে ভাবে অনুবাদ 
করিয়াছিলেন, তাহাই প্রদত্ত হইল । 


গ্রথম পতাৎশ-- 


“সেবকন্ত প্রণ।মা নিবেদনঞ্চাগে মহাশয়ের শ্ীচরণাশীর্ধ্ষাদে সেবকের মঙ্গল পরস্ত ।-- 

সম্প্রতি একজন দেশস্থ লোক।ছ্বার! জানিলাম যে, মহ।শয় পুনর্ববার সংসার করিবেন 
এমত অগিলাষ করিয়াছন, এবং শ্রীযুক্ত রামগোপাল চক্রবস্তী পাত্রী অন্বেষণ করিয়া 
ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন। এ বিবরণ শ্রবণ করিয়। অতান্ত মনস্তাগ পাইয়৷ যে প্রকার 
অন্তঃকরণে উদয় হইল, তাহা নিষষপটে নিবেদন করিতেছি। ইহাতে যদি কিছু অপরাধ 
হয়, তাহ] ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হইবেক 1” 


দ্বিতীয় পত্র। 


“ভাই সাহেবের পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম আপনি অনেক নেক 
শান্্রমত লিখিয়াছেন, এবং পুর্বে যেমন যেমন হইক্সাছে তাহাও লিখিম্নাছেন, এ সকলি 
প্রমাণ বটে কিন্ত সর্ধত্রেই রাজাদিগের এই পণ যে শরণাগত ত্য।গ করেন না, তাহার 
কারণ এই রাজা যদি শরণ।গত তাগ কংরন তবে তার রাজ্োর বাহুলা হয় না, এখং 


১ 
* 1লপি-সংগ্রহ আমর। এই পত্র এবং পরবর্তী পত্র খানিতে বিরাম-চিত্ন প্রদান 
করিলাম, যুঝে বিরাম-চিতু ছিল না, তাহা! বল। বাহুল্য মাত্র | 


নবম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট । ৬৪১ 


পরাক্রমেরও ক্রি হক্ম। আপনি রাজ। ঘহেন মহাজন কেবল ব্যাপার বাণিজ্য করিবেন, 
ইহাতে র।জার ন্যায় ব্যবহার কেন, অতএব যদি রাজবল্পভ ও কুষ্ণণ।সকে শী এখানে 
পাঠান তবে ভালই নতুবা আপনকার সহিত যুদ্ধ করিব। আপনি যুদ্ধসঙ্জ! করিবেন, 
কিন্তু যদি যুদ্ধ না করেন তবে পুর্ধের যে নিয়মিত রাজকর আছে এইক্ষণ তাহাই দিবেন, 
আমি আপন চাকরেরদিগকে আজ্ঞ। করিয়া দিলাম এবং ্রীযুক্ত কোম্পানির নামে যে ক্রয় 
বিক্রয় হইবেক তাহারি নিয়ম থাক্রিবেক, কিন্ত আর আর যত সাহেব সোক্র। বাণিজা 
করিতেছেন ডাহা রদিগের স্কানে অধিক রাজকর লইব অতএব অ।পনি ইঠিবেচক সংপরা- 
মর্শ করিয়৷ পত্রের উত্তর লিখিবেন |* 


প্রায় পতাব্ধী পুর্কেষে সব শব্দ বঙ্গসাহিত্যে খুব প্রচলিত ছিল, 
তাহাদের কোন কোনটির ব্যবহার ক্রমে ক্রমে 
উঠিয়। যাইতেছে । পুছিল, পেখিল, মেনে, 
( এই শব্ধ চণ্ডীদাসের কবিতা! হইতে আরম্ভ 
করিয়া রামপ্রসাদ ও ভারতচন্ত্র পর্য্যস্ত বহু কবির রচনায়ই পাওয়। যায়, 
শেষোক্ত কবিদ্বয়ের পুস্তকে ইহার বিশেষ ছড়াছড়ি, কিন্তু অনেক স্থলেই 
এই শব্ধের কোন অর্থ দৃষ্ট হয় না,_-পাদপুরণার্থ প্রঘুক্ত হইয়াছে বলিয়া 
বোধ হয়) নেহারে, ঘরণী, ঠোঁহে (ছুইজন ১, আচন্ধিত, এথায়, এবে, 
এড়িল, এপ্রভৃতি শব্দের গদ্য সাহিত্যে এখন আর স্থান নাই, ইহাদের 
কোন কোনটির প্রভাব পদ্য সাহিত্যেও অস্তগামী। 

সংক্কত শবের অর্থ কোন কোন স্থলে বাঙ্গলায় পরিবর্তিত হইয়াছে, 
সংস্কত “প্রীত” শব্দ বলিতে যাহ! বুঝায় বাঙ্গ।লা “পীরিত” শবে বোধ হয়, 
তাহা বুঝান্চ না । সংক্কত “রাগ এব বাঙ্গালায় সঞ্পূ্ণ ভিন্নার্থ গ্রহণ 
করিয়াছে। কিন্তু চৈতন্তপ্রভুর সময়েও রাগ অর্থ ক্রোধ ছিল না,_- 
গোঁবিন্দ দাসের কড়চায় “রাগে ডগমগ প্রভু দেয় সন্তরণ। পাড়ে ্ড়াইয়া দেখে যত 
তত্তগ্ণ।* অংশে ব্রাগ শক্ষ মূল অর্থবিচ্যুত হয নাই, এখন রাগ এবং 
অনুরাগ বাঙ্গালায় ছুই ভিন্নার্থবোধক শব । ভর্তা হইতে, যে শবটি 


শবের পরিবর্তন 
ও অর্থাস্তর গ্রহণ। 


৬৪২ _. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালাষ কেবল মাত্র অর্থহুষ্ট হয় নাই, বোঁধ হয় 
একটু অশ্লীল হইয়াছে । ভাগ্ারী নামে পরিচয় দিতে এক সময়ে মহা- 
রাজ হুর্য্যোধনও কুষ্টিত হন নাই, এখন ইহার অর্থ তন্রপ গৌরব্জনক 
নহে। দেব শব্ধ হইতে “দে শব উৎপন্ন হইয়া এখন ইহা ভাষায় 
নিতান্ত নিগৃহীত হইয়াছে, একটু মর্ধ্যাদা বিশিষ্ট হইলে “দে” গণ প্দাস 
আখ্যা গ্রহণ করিয়! কৃতার্থ হন ৷ “দেব গণের বংশধর পাস হইতেও 
হীন হইয়াছেন! মন্ুষ্ের ভাগাচক্রের স্তায় শব্বগুলির ভাগ্যচত্রও 
পরিবর্তনশীল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । _“মহোৎ্নব” শব্দের অর্থ 
বাঙ্গালায় সীমাবদ্ধ হইয়াছে, বৈষ্ণবগণ এই শব্ের অর্থ সঙ্কুচিত করিয়া- 
ছেন। মহোৎসবের ন্তাঁয় বোধ হয় “সস্কীর্ভন” শব্ও তাহাদের দ্বারা 
সম্কুচিতার্থ হইয়াছে। 
পূর্ব ষাত্রাওয়ালা ও কবি€য়ালাগণের বিষয় আমরা বিস্তারিতভাবে 
উল্লেখ করিয়াছি । “খেঁউর* গানে গাঁলা- 
গালির চূড়ান্ত করা হইত; দেড়শত বৎসর 
পুর্বে নদে ও শাস্তিপুর “খেউর গানের জন্য" প্রসিদ্ধ ছিল। বিদ্যা 
সুন্দরকে বর্ঘমানে তুলাইয়া রাখিবার জন্য প্রলোভন দেখাইতেছেন,__ 
“নদে শাস্তিপূর হৈতে খেঁড়, আনাইব। নূতন নূতন 2টে খেঁড়, শ্তনাইব ৫” (তা, বি )। 
কুষ্ণনগরের পুতুল, ও শ্রাস্তিপুরের ধুতির বিষয়ও ইতিপুর্ব্বে উল্লিখিত 
পু হইয়াছে । আমর! জয়নারায়ণের কাশীখণ্ডের 
পরিশিষ্টে দেখিতে পাইয়াছি, নবদীপের 
কারিফরগণ পাথরের মূর্তি গডিতে বিশেষ পটু ছিল, কাশীধটমেও তাহা- 
দের আদর ও প্রতিপত্তি ছিল। ভক্তিরত্বাকরে আমরা হালিসহরনিবাসী 
নয়নভাঙ্কর নামক জনৈক প্রসিদ্ধ ভাক্রের উল্লেখ পাইয়াছি--প্নেয়ন 
ভান্কর হালি সহর গ্রামে ছিল” তক্তিরত্বাকর, ১০ তরঙ্গ) ল্য়নারায়ণ জেনের 
চণ্তীতে দৃষ্ট হয়, বঙ্গদেশে শ্রীহট্রের ঢাল, লাহোরী কামান, কাশ্মীরী 


খেঁউর গান। 


শিল্প ও বাণিজ্য । 


নবম অধায়ের পরিশিষ্ট । ৬৪৩ 


কুঙ্কুম, মূলতানের হিঙ্গ, চিনের পুতুল ও দক্ষিণ দেশের গুবাক, বিশেষ- 
রূপ আদৃত ছিল। এতদ্বাতীত “কাশ্মীর দেশের ভাল শাল গঙ্গাজলি” উক্ত 
পুস্তকে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে । দেশীয় বণিক্গণ বাণিজ্য 
করিয়! বিপুল ধনোপার্জন করিতেন; শ্রীপতি, লক্ষপতি, ধনপতি,-_- 
প্রভৃতি নাম ধনের মর্ধাদাব্যঞ্রক। রাজপুত্র কি সাগরের পুত্রকে 
নায়ক রূপে বরণ করিয়া নিত্য নব উপাখানের স্থষ্টি কর! হইত,-_-আমরা 
শৈশবকালে সেই শব উপাখ্যান শুনিয়৷ রাজপুত্র এবং সদাগত্বের পুত্র 
উভয়কে প্রায় তুল্যরূপ সম্মানীয়ই জ্ঞান করিতাম | প্রাচীন বঙ্গসাহি- 
ত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য চপ ৪ মনসার গীতের নায়ক-নায়িকা--সদাগর- 
কুলোভ্ভব | * এখন বণিক্সন্প্রদায় যুরোগরে সম্মানিত, আমাদের দেশে 
নিগ্রহভাজন । 

অন্তঃপুর শিক্ষার প্রবাহ স্তিমিত ছিল বলিয়! স্বীকার কর! যাইতে 
পারে না) আনন্দময়ী দেবীর যেরূপ রচনা- 
পারিপাট্যের উদাহরণ দেওয়৷ গিয়াছে, 
তাহাতে তাহাকে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী শিক্ষিতা 
মহিলাগণের অন্ততঃ সমকক্ষ গণ্য করিতে হইবে | অধ্যায়ভাগে 
আমরা! যঙ্জেখবনী নামী এক রমণীর রচিত গানের কতকাংণ উদ্ধৃত করিয়া 
, দেখাইয়াছি। বিক্রমপুর অঞ্চলে লালাজয়নার।য়ণেব ভগ্বী, গঙ্কামণি দেবী 
এক শতাবী পূর্বে অনেক গান রচন! করিয়াছিলেন, তাহার কতক- 
গুলি এখনও তদ্দেণে বিবাহোপলক্ষে গীত হইয়! থাকে ॥ 

রমণীমহলে লেখাপড়ার এতদূর চর্চা হটুতেছিল, 'পুরুষগণের* অনে- 
কেই যে সরম্বতীর বরপুত্র হইতে লালায়িত 
হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য কি। বাঙ্গালা- 
ভাষায় ফারণী ও সংস্কৃত এই ছুই পদ্দ মধ্যে মধ্যে মিশিয়] গিয়াছিল,আমরা 
রামপ্রসাদের কবিতায় সংস্ক:তর সঙ্গে বাঙ্গলার সংযোগ চেষ্টা দেখাই- 


সত্রীশিক্ষা ৷ 


সংস্কৃত ও ফারশী। 


৬৪৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । 


য়াছি; সলিলে তৈলবিন্দুর মত উক্ত কবির কাব্যে এই ছুই পদ ভালরূপ 
মিশ্রিত হয় নাই। ভারতচন্ত্র, কবি আলোয়াল প্রভৃতি এই বিষয়ে 
কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন ; ভারতচন্ত্র একস্থলে লিখিয়াছেন, “মানসিংহ পাতসার 
হইল বে বাণী। উচিত যেপারশী, আরবী, হিন্দস্থানী & পড়িয়াছি সেইমত বর্ণিবার 
পারি। কিন্তু সে সকল লোক বুঝিথারে ভারি ॥ ন! রবে প্রসাদ গু না হবে রসাল। 
অতএব কহি ভাষা যবনী মিশাল 8” কেবল যবনীমিশ্রিত ভাষ! ব্যবহার করি- 
য়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। স্থলে স্থলে বিদ্যার দৌড় দেখাইতে যাইয়| 

স্কত, ফারশী, বাঙ্গালা,হিন্দী এই চতুবিধ উপকরণে এক বীভৎস অবয়ব 
্রস্তত করিয়াছিলেন, তাহা যক্তান্তে পুনর্জীবিত দক্ষমুর্ভির ন্যায় 
উতৎ্কট, *-_যথা, “শ্যাম হিত প্রাণেশ্বর, বারদকে গোয়দ রুবর, কাতল দেখে আদর 
কর, কাহে মররো! রে|য়কে। বক্,ং বেদং চন্ত্রমা॥ চ, লালা চে রেমা, ক্রোধিত পর 


দেও ক্ষম। মেটিমে কাহে শোয়কে।” এই শিক্ষার ঢেউএ নিমস্ত্রিত সভাগৃহ 
আন্দোলিত হইত । সংস্কৃতজ্ঞ পঙ্ডিতগণ কি ভাবে বিচার করিতেন, জয়- 
নারায়ণ সেন তাহার চণ্ডীকাব্যে তাহা! অতি স্ুচারুভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া- 
ছেন, আমরা সেই অংশ নিম্নে উদ্ধত করিতেছি, পাঠক ইহাতে সে 
সময়ে কিকি পুস্তক পাঠ হইত, তাহারও একট! তালিকা দেখিতে 
পাইবেন। . 

ব্রাহ্মণ পঙিতগণে, পাইয়া পূত্র নিমন্ত্রণ, উপনীত সতা আরোহনে। কেবল 
, অধিষ্ানমাত্র, দান নিতে নহে পাত্র, ধর্ম সংস্তাপন কারণে ॥ তেজন্পুগ্জ স্ুকিরণ। শুরুবর্ণ 
হবদন, ভ।লেতে গঙ্গা মৃত্তিক1 ফৌটা ॥ শুরু যজ্ডোপবীতে, রক্তভোট আসনেতে, বসি- 
তেহি বিচারের ঘট] ॥ অনুমান প্রত্যক্ষেতে, পরস্পর সম্বন্ধেতে, তার্কিক ঘটায় নান! 
তর্ক। প্রমাণ কুনুমাঞ্জলী, নানামতে রহ্গবলি, একে আর ঘটায় সম্পর্ক? পদ পদার্থ 
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নবম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট । ৬৪৫ 


বিচারৈতে, এক দণ্ড নমাসেতে, কার কত নিন্দিত ঘট।ইয়। | বৈয়াকরণিয়1 সবে) বিচার 
কর্কশ রবে, গোপীনাথ পরিশিষ্ট লইয়া ॥ মধুর বাক্যের বাণী, অলঙ্কার শুনি ধ্বনি, 
একদিগে কহিছে রসেতে ৷ ধ্বনি বাক্য কয়ে কয়ে, ব্যঞ্রনাদিক লয়ে, কাবাপ্রকাশ 
উদ্াহরণেতে ॥ নান! ছন্দে শ্লোক প1ঠ, সাহিত্যে বিচার ঠাট, কতমত বর্ণন! ভাবের । 
রসিক বিবুধগণে, মধ্যস্থ পণ্ডিত মানে, রঘুঃ ভি, মাঘ, নৈষদের। পৌরাশিক পণ্ডিতে, 
নানামত প্রসঙ্গেতে, বিচার করিঞ্ে ভাবি মনে। বশিষ্ঠাদি বেদে জানে, স্তন্ফ ভখগণেঃ 
অন্তযপ্রতাস্তর লিখি । দশ! বিদশ! বসতি, জানায় সাধু প্রতি, নুর্য/সিদ্ধান্তের মত 
দেখি। সকলেতে ব্রন্গমুয়, বেদান্তে এমত কয়, পাপ পুণ্যালয় নিরপ্রন। শক্র মিত্র 
ময় তিনি, জ্ঞান ভেদে ভিন্ন মানি, শঙ্করাচার্যের এ লিখন ৪ পড়িলে বিপত্তিকা'লে, দোষ 
বদি ঘটে বলে, ধর্ধশান্ত্র মতে পাপ নহে। ন্ম্তিশাস্ত্রে লেখ! এই, শুলপ।ণি মত এই, 
মুক্তকণ্ঠ হৈয়া মঙ্ছ কহে &” ূ 

পণ্ডিতগণ পরকালের তত্ব নিরূপণ করিতেছিলেন, রাজপুনত্রগণ এক 
হস্তে পুক পক্ষী ও অপর হস্তে রসকথাপুর্ণ কাব্য লইয়া__বিলাস 
কলায় দীক্ষিত হইতেছিলেন, এই সময় ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নবভাবে 
গঠিত হইঈতেছিল; তাহাদের শান্ত্রকথ! ও রসকথা বে হঠাৎ প্রবল 
এক রাজনৈতিক ঝাপটা বাতাসে থামিয়! পড়িবে, ইহা তাহারা মনেও 
করেন নাই । 

ইংরেজ, জাগমনেব সঙ্গে সামাজিক জীবনে, রাজনৈত্তিক জীবনে, 
পারিবারিক জীবনে নুতন চচিত্তার আত 
প্রবাহিত হইয়াছে; নুত্ল আদর্শ, নূতন 
উন্নতি ও নুতন আকাজ্কার সঙ্গে সমগ্র জাতি অভ্যু্থান করিয়াছে । 
সাহিত্যে এই নবভাবের ফলে গদ্যসাহিত্যের, অপূর্ব ' বৃদ্ধি সীধিত 
হয়ছে, বাঙ্গালী এখন বাঙ্গাল! ভাষাকে মান্ত করিতে শিখিতেছে, এবড় 
গুভ পূর্বলক্ষণ। ক্রীড়াশনল শিশু যেরূপ সমুদ্রতীরে খেলা করিতে করিতে 
একান্ত মনে গভীর 'উা্্বরংখির অস্ফুট ধন গুনিয়৷ চমকিত হয়, এই 
ক্ষুদ্র পুস্তক প্রসঙ্গে্ব্যাপৃত থাকিয়া! আমিও সেইবপ বঙ্গসাহিত্যের অদুর- 


নবভ।বের সুচনা। 


৬৪৬ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য । 


বর্তী উন্নতি ও ্রীবৃদ্ধির কথ! কর্পন! করিয়া শ্রীত ও বিশ্বিত হইয়াছি। 
অর্দ শতাবীতে বঙ্গীয় গদ্য যেরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে 
কাহার মনে ভাবী উন্নতির উচ্চ আশ অঙ্কিত না হয়! আমার ভগ্র- 
স্বাস্থ্য ফিরিয়া! পাইলে ভবিষ্যতে নবভাবে ক্ফকতিপ্রাপ্ত। নব-নাশা-দৃপ্ত বঙগ- 
সাহিত্যের উন্নতিশীল চিত্র অঁঁকিয়। দেখাইব, আশা রহিল । 


সম্পূর্ণ । 


গ্রন্থভাগে অনুল্িখিত প্রাপ্ত হস্তলিখিত পু*থির 
সংক্ষিপ্ত বিবরণী । 


অইৈততত্ব--গ্ঠামানন্দপুর? ৷ “ধরেন্দা, বাহাদুরপুর”-বাসী ছুরিকানন্দন প্রসিদ্ধ 
স্টমানন্দ এই পুস্তকে অহ্থৈতপ্রভুর প্রতি মাধবেন্ত্রপুরীহ় উপদেশবৃত্তান্ত 
লিপিবদ্ধ ঝ্ুরিয়াছেন। 

অন্তপ্রকাশ খও-_গ্ীন্রাস পুত্র গতিগোবিন্দ প্রণীত। গে্লোক ১২৫। 

অভিরামবন্দনা-_রাইচরণ দ|স। অভিরামগ্োন্বামী ও জাহৃবীঠাকুরণী সম্বন্ধে 
অনেক কথা ইহাতে আছে। গ্লেক ৪২৬। হঃ লিঃ ১০৯৫ বাং সন। 

অমৃতরত্বাবলী-মুকুন্দ দাস। বৈষ্ঞবধর্মের বপক গ্রস্থ। 

অমৃতরসাবলী-_শ্রীমুকুন্দ দেবের আদেশে কোন অজ্জাত লেখক দ্বার! লিখিত। ইহাতে 
সহজ-ভজনের ব্যাখ্যা আছে। গ্রন্থকার স্বপ্র, প্রতা।দেশ প্রভৃতির দোহাই দিয়া। 
সহজ-ভজন।কে ধর্পের উচ্চ অঙ্গে প্রতিঠিত করিতে প্রয়ামী। শ্লোকসংখা। ৩২৩। 

আটরস-_গেবিদাদাস্প্রণীত। 

আত্মজিজ্ঞ।সা-__গদ্যপুত্তিক। ৷ কুফ্ণদাসপ্রণীত | দেহতত্ব সম্বন্বীয় হঃ লিঃ ১২০৮ বাং। 

আত্মনিরাপণ-কৃফাদাসপ্রণীত। . আত্মতত্ববিষয়কপূধি। আ্লোকসংখা! ২১১। 
২»লিঃ ১২১৮ সাল। 

আত্মনিরূ্পণ--খণ্ডিত। 


১০। আতল্মাসাধন-__কৃষ্াস প্রনীত। হঃ লিঃ ১২২২ সাল। 

+১। আনদ্দভৈরব--প্রেমদাসপ্রণীত। 

১২। আনন্দলহরী-_ঞিত,। 

১৩। ইতিহাসসমুচ্চয়--খগ্ডিত। 

১৪। উদ্ধবন্ধুত--মাধবগুণাকরপ্রণীত । ,*গাড়িত নামেতে গ্রাম অতি অন্ুপাম | কৰি- 


শেখরের পূ |কধিচন্ত্র নাম ॥ "তার পুত্র মাধব ন।মেতে গুণাকর । পরম 
প্ডিত ছিল র্াগুধর ॥ গজসিংহ নাম র।জ! ছিল বর্ধমাঁনে। তার সভানদ 
ছিল ত্বিজ স্বব্তণে ॥” 


১৫। 
১৬। 
১৭। 
১৮। 
১৯ | 
০ 
১ 
| 
ত৩। 
৪ | 
৫ | 
খ্ঙ | 
ত্প | 
২৮। 
২৯। 


৩১ । 


৩২ । 


৩৩ । 


৩৪ | 


৩৬ । 


৩৭ 


€( ২) 


উদ্ধবসংবাদ-_ঘ্বিঞ্র নরসিংহ প্রণীত । পগ্লে'কসংখা। প্রায় ২৫০। 

উপাসনাতত্সার-_-হঃ লিঃ ১২৪৭ সাল। 

উপাসনাপটল-_নরোত্তমদাসপ্রণীত। ল্লোকসংখা! ৮১০। 

উপ|সনাপটল--গ্লোক ১২৫। 

উপাসনাস।রসংগ্রহ- শ্যামাননদ দাস। 

একাদবীব্রতকথা-_-্ঠামদাঁস প্রণীত । শ্লোকসংখ্যা ২৮০। 

কণৃমুনির পারণ-__কৃষ্ণদাসপ্রণীত, হঃ লিঃ ১১৩৪ সাল। শ্লোকসংখ্যা ১৫০। 

কণৃমুনির পালা কৃষ্জদাস প্রণীত । 

কপিলামঙ্গল-_ক্ষুদিরামদাঁস ও কেতকাদাসপ্রণী৩। 'হঃ লিঃ ১২২৮ বাং। 

কবচাবলী-_সত্রঙ্গবপ | হঃ লিঃ ১০৮২ । শ্লোক ১৪০। 

কালনেমির রায়বার--কাশীন।ধপ্রণীত। ১২৫৯ সাল। হঃ লিঃ। 

কালকেতুর চৌতিশা-__ শ্রী্াদদ।সপ্রণীত | 

কালিকাপুর।ণ--দ্বিজদুর্গারাম প্রণীত । 

কালিকাষ্টক-_শ্তপ্রণীত । 

কালিকাবিল।স--ক।লিদাস প্রণীত, খণ্ডিত পুস্তক, যে অবধি আছে, শ্লোকসংখ্যা 
১৭৪০। 

কালিয়দমন-_দ্বিজপরশুরামপ্রণী | হঃ লিঃ ১৭৬১। 

কাশীথণ্__ময়মনসিংহের অন্তঃপাতী কেদারপুরনিবাসী কেবলবৃষ্ণবন্ুকর্তৃক এই 
অনুবাদখানি ১২২২ সালে রচিত হয়। 

কিরণদীপি্৮1-দীনহীনদাস-_কবিকর্ণপুর প্রণীত গৌরগণোদ্দেশদীপিকার অনুবাদ । 

কুষ্ধবর্ন-নদ্েত্তমদাসপ্রণীত। প্গ্ীলোকন।থগোসাঞ্ি পাদপন্ম কি আশ। 
কুপ্নবর্ণন গায় নরোত্বম দাস ॥” ল্লোকসংখ্যা ১৫০। 

ক্ষণদাগীতচিন্ত।মণি--পদসং্রহ গ্রন্থ । 

কুষ্লীলুমৃত--বলরামদাস। 

কৃষ্ণের একপদী চৌতিশা --ভবানন্দ । 

ক্রিরাযোগসার--র।মেশ্বর নন্দী প্রণীত, বৈষুবদিগের নিতা নৈমিত্তিক গ্রন্থ । 
পুঃনঃ ১৯২১৯ বাং। | 

গঙ্গ'মঙগল--জয়রামপ্রণীত। লোকসংখ্যা ৩৫০; সন ১২৪৮। 


৩৯ । 


৪২ | 
৪৩ | 
৪৪ | 
৪৫ 
৪৬। 
৪৭ । 
৪৮ ॥ 
৪৯। 


৫০ | 


৫১ । 
৫২২ 
৫৩। 


৫৫ 
£৬ | 


৫ণ। 


(৩ ) 


গজেন্্রমোক্ষণ__ভবানীদাসপ্রণীত | শকাবা। ১৬১৫ হঃ লিঃ। 

গীতগোবিন্দ__(অনুবাদক) অক্ঞ।ত লেখক । “হেন জয়দেব বাকারচনা সংস্কৃতে। 
ভাঙ্গিয়া করিল আমি সংস্কৃত প্রাকৃতে ॥ এই দোষ আমায় ক্ষেমিবে প্রীকৃক ভক্ত- 
গণ। বৈফবের আজ্ঞাহেতু আমার রচন ॥ সমাপ্ত করিল গজইক্ষুরস সেনে 
(১৬৫৮)। কৃফপক্ষ আয়ের দিবস পঁচমে॥ পটের তৃতীয় কর মধ্যেতে 
আক।র। সেই,নদীর নিকটে কেধল পূর্বব!ধার ॥ ইন্ত্রের বাস্ুন পরে দময়ন্তী- 
পতি। বিরচিল সেই গ্রমে করিয়া বসতি ॥” 


গীতগ্োবিন্দসার-_গীতগোবিনোর অনুবাদ | 

নীতগোবিন্দরতিমঞ্জরী-_-ঘনশ্ঠামদ।স, (দিব্যসিংহের পুত্র )। 
গুরুদক্লিণ।-_অযোধ্যারমপ্রণীত। হঃলি: ১২২২ সন। পক ১৫০। 
গুরুদক্ষিণ1-_পরশুরামপ্রণীত। প্লেষক ১৫০। হঃ লিঃ ১২৫৬ সাল। 
গুরুদক্ষিণা-_স্বরূপর|ম । হুঃ লিঃ ১২৫৬৩ বাং। 

গুরুদক্ষিণা--শক্করপ্রণীত | হঃ লিঃ ১২৫৯ স।ল, শ্লোক ৩০০। 

গুরুশিষ্যসংবাদ- নরোত্তমদাসপ্রণীত, হঃ লিঃ ১২২২। 

ওরুশিষাসংবদ-_হঃ লিঃ ১২৫৩ বাং। 

গোপালবিজয়-_কবিশেখর প্রণীত। শ্লোকসংখা। ২৫০০।এহঃ লিঃ শকাব্বা! ১৭০১। 


গোপীভক্তিরস ] ধ্ ৃ 
বা কৃঞ্ণলীল। নী ওত । নেকসংখ্যা (প্রাপ্ত ) ২১০০ । 


গোবিন্দরতিমপ্ররী--ঘনহ্া মদাসপ্রণীত। হুন্দর পর।বলী । 
গেলকবস্তবর্ণন-_-গে।প।লভটটপ্রণীত। গ্লেকসংখা ১০০ | 
গৌর্গণাখ্।ন-_দেবনাথপ্রণীত, ভক্তগণের বিবরণ । প্লোকসংখা! ৩২৫। 
গৌরগণোদ্দেশদীপিকা-দ্বিজ রূপচরণ দস, কর্ণপুরকৃত সস্্টের অনুবাদ । 
এ * হৃদয়।নন্দ দাস-গ্রস্থকার থওঝাসী রঘুনন্দন বংশীয় । এখানিও 
কবিকর্ণপুরকৃত সংস্কৃতের অনুবাদ । 
গৌরীবিলাস--দ্বিজ রামচন্ত্র প্রণত | 
খুঘূচরিব্র-_-ভব্যুন্দ প্রণীত | হঃ লিঃ ১২১২ সাল । 
চ্তরচিস্তামণি__প্রেমানন্দ দাস প্রণীত গদাপদাময় গ্রন্থ। “কনকমঞ্জরী পাদপন্স 
অভিলাষে। চন্্রচিস্তামণি,কহে প্রেমানন্দ দাসে ॥” 


(৪ ) 


€৮। চমতকারচল্্রিকা--ীমুকুন্দদান--হঃ লিঃ ১২৪২ সাল। 
এ নরোত্তম দাস--হঃ লিঃ ১১৪৫ সল। 

৫৯। চম্পক কলিকা-_-গদ্যাংশযুক্ত পদ্াগ্রন্থ শ্রীরসময় দাস প্রণীত। 

৬2। চাটুপুষ্পাঞ্জলি--বূপগোম্থামি-বিরচিত, খণ্ডিত পু'ঘি। 

৬১ | চিস্তামর্ণিটাকা--থণ্ডিত। হ্‌! লিঃ ১২৪৩ সাল। 

৬২। চৈতম্যচন্্রানবত--প্রবোধানন্দ সরহ্বতীকৃত সংস্কৃত চৈতনাচন্তরাম়তের অনুবাদ। 

৬৩। চৈউনাচন্দ্রোদ্রয়কৌ মুদী--প্রেমদাস বিরচিত, জীবনাখ্যায়িকা গ্রন্থ । প্ৌকসংখা। 
৩৮২৫। হঃ লি ১১০৬ সাল। 

৬৪। চৈতন্যতত্বার__রামগোপালদাস প্রণীত, হঃ লিঃ ৬১০৮১ । জ্রীমধুমতীচরণে 

যার অভিলাষ । চৈতম্যতত্বসাগ কহে রামগোপাল দাস ॥” 

চৈতন্যপ্রেমবিলান-_লোচনদ।সপ্রণীত, শ্লোক ১০৩। 

৬৬। চৈতনামহাপ্রভূ- হরিদাস প্রণীত। হঃ লিঃ ১২২০ সাল। শ্লোক ২৫০। 

৬৭। চৈতন্যরসকারিকা-_যুগলকিশোর দান প্রণীত । শ্লোক ৩০। 

৬৮। জগন্নাধমঙ্গল-_-ছিজ মুকুন্দ প্রণীত। হঃ লিঃ। শকাবা ১৭৩৫। শ্লোকসংখ্য। 
২০০০ । 

৬৯। জয়গুণের বারমান্তা--প্রায় ১৫০ বৎসর গত হইল চট্টগ্রামস্থ আনোয়ারার 
নিব।সী মহম্ম হ।রি কর্তৃক বিমচিত সংস্কৃতাত্বক মধুর পদাবলী । 

৭১ জ্ঞানরত্রবলী--কুষ্দ|সপ্রণীত। 

৭১1 ঝাড়ন মন্ত্র সংগ্রহ--খগিত। 

৭২। তত্বকথা-__মছুনাথ দাস প্রণীত। খণ্ডিত পুঁথি। 

৭৩। তন্ববিলাস--বৃদ্দাবন দাস প্রণীত । হ:ং লি: ১০৮৭ | শ্লোক ৮৫০। 

৭৪। তামাকুচরিত্র'--সীতারামকর প্রণীত । 

৭৫। তুলসীচরিত্র--দ্বিজভগীরথ প্রণীত | হঃ লিঃ ১২৫৩ সন। ক্লোকসংখ্যা ১৮০ | 

৭৬। ব্রিগুণাকিকা--ক্ষুত্র গদ্য ব্যাখ্যাময় পুস্তক | সন ১১১২। 

৭৭। দধিখও-_বৃন্দাবন বিরচিত। হঃ লিঃ সণ ১২১৩। 

৭৮। দণ্তীপর্ধ্ব-_কবি মহীন্দ্র প্রণীত। হঃ লিঃ ১২৫৯ সন।'ঞ্লেক সংখ্যা ১৫০০। 

৭৯। দর্পণচন্দ্রিকা--নরসিংহ দাস প্রণীত। হঃ লিঃ ১২৬৭ সাল। ন্লেক ২৫০1 

৮৩। দয়স্তীর চৌতিশা-__বিঞুসেন প্রণীত । 


৬৫ 


(৫ ) 


৮১। দানখওড-+জীবন চক্রবর্তী প্রণীত । শ্লোফসংখা। ২২৫। 
৮২ | দাসগোম্বামীর শৃচক--রাধাবলপভ দাস প্রণীত, হঃ লিঃ ১২৫৬ সাল। গ্লোক- 


৮৩ | 


৮৪ । 


৮৫। 


৮৬ । 
৮৭ | 
৮৮ | 
৮৯। 
" ৯০। 
১ | 
৯২। 
৪৯৩ | 
8৪6 1 


৬৫ | 


৬৭ | 


সংখ্যা ২০। 

্বাদশপাট নির্ণর-'নীলাচল দ।স প্রণীত, গদ্যপদাময় ক্ষুদ্র পুথি । গ্লোক ১১০? শেব 
এইরূপ :--*্বাদশ পাটের নির্ণয় আঁদৌ ঠাকুর অভিরামের পাট খানাকুল 
কৃষ্ণনগর ১। অন্থিকা গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর ২। আকন স্বহেশ গত ঠাকুর 
৩। ঠাকুর সুঙ্গর।নন্দ হলদা মহেশপুর ১। উদ্ধরণ দন্ত সপ্তগ্রাম ৫ | কাল্যা কৃক- 
দাস আকহিহা্টের ৬। এই ছয় পাট । নবহ্বীপ পুকযোত্তম পণ্ডিত ঠাকুর ১। 
কমলাকর পিপর্লাই হ। ধনগ্য় পণ্ডিত ৩। পরমেশ্বরীদ।স ঠাকুর ৪ ॥ মুকুন্দদ!স 
ঠাকুর ৫ । কাশীঙ্বরদাস ঠাকুর ৬। জোজানে মালীগাস ঠাকুর নবদ্ধীপে ছয় 
পাট (?) উপমনান্ত গেবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের পাট অগ্রন্বীপ ১, তমলুকে বাস্- 
দেব ঘোষ ঠাকুর ২, গৌবপুর। ৩। 

দ্বারকাবিলাস--দ্বিজ জয়নারায়ণ প্রণীত | হঃ লিঃ ১২৫২। গ্লোক সংখা! ২০০০। 

দিনমণিচন্দ্রোদয়--মনে।হ্র দান “জীযুক্ত অনঙ্মপ্লরীর পদে আশ। দিনমণি- 
চক্রোদয় কহে মনোহর দাস ॥” 

দীপকে।হুল--বংশীদাসপ্রণীত, খণ্তিত (বৃহৎ পুঁধির অবশেষ বলিয়া বোধ হয়।) 

দেহনিরূপণ--লোচন দাস প্রণীত প্লোকসংখা। ১০০। - 

দেহভেদতত্বনিরূপণ__গদাপদাষয় সুত্র পুথি। 

দুই ঈশার আখ্যা-__হুঃ লিঃ ১২৬৭ সাল। 

ছুর্গামঙ্গল-দ্বিজরামচন্ত্রপ্রণীত | 

ধর্থমঙ্গল-_ছিজ রামচন্দ্র প্রণীত “দ্বিজ রামচন্দ্র গায় নিবাস চীমটে ।* 

ফরবচরিত--ভারত পঞ্ডিত। প্লোক ৫৯৩৭ 

&- টট্টগ্রামনির্বীসী লক্ত্বীকাস্ত দাস বিরচিত। 

নবহ্ীপপরিক্রমণ-_ক্ষুদ্র পু থি। 

নামামৃতসমুদ্র--নরহরি দাস প্রণীত । শ্লোকসংখ্যা ২৯০। 

নারায়ণদেের দ্ীচালী--দনৈরাদ প্রণীত। 

নারদপুর!ণ-_কৃষ্দাঁস, হঃ লিঃ ১১০৮ সার । শ্রস্থশেষে কবির পরিচয় এইরপ, 
“অতঃপর কহি গুন নিজ সমাচার : স্বর্ণ বণিক কুলে।উৎপত্তি আমার ॥ পৈত্রিক 


( ৬) 


বসতি পূর্বে অস্বিকানগর | হ।সপুকুর নাম যথা তাহার উত্তর ॥ পিতামহ 
নাম ছিল মদনমেহন। পিতা তার।ঠাদ নাম ধর্মপর[য়ণ £ এ সকল পুণ্যবান 
আছে পূর্ববকীন্তি। এ অখমের সংস|রে রহিল অপকীন্তি॥ জোষ্ঠ ভ্রাতা নাম 
ছিল রামনারায়ণ। ভেক আশ্রয় হয়া! তীর্থ করেন ভ্রমণ ॥ রঘুনাথ মধান 
ভাই অধিক পুণাবান। শ্র্সবাসে গেলা তিহ চ।পিয়। বিমান ॥ আপনি কনিষ্উ 
মোর রামকৃষ্ণ নাম। সাকিম কলিকাত! বহুবাঞজারেতে ধাম ॥ সন দশ শত 
নিরেনবব,ই স।লে। মাহ জ্যেষ্ঠ মাসে এই পুস্তক রচিলে ॥ 

₹৮। নিকুঞ্জরহস্তত্তব গীতাবলী-_শ্রীৰকপ এবং সনাতনকুত মুল 'এবং বংশীদান কৃত 
অনুবাদ হঃ লিঃ ১২০০ সাল। 

৯৯। নিগম-_প্লেক ১৬০। হঃ লিঃ ১২২২ নল । 

১০০। নিগমগ্রঙ্থ_-গোবিন্দ দ।স প্রণীত, হঃ লি; ২৫৫ বাং। ১৪০। 

১০১। নিগমগ্রন্থ । 

১০২। নিগুঢার্থ-প্রকাশাবলী গৌরীদাস প্রণীত. শ্লোক ১৫:৫। বৈষব ধর্থের 
বপক গ্রন্থ । 

১০৩। নিগুঢ তত্ব-_হঃ লিঃ ১২৪২ সাল । 

১০৪ । নিতাবর্তমান_শ্রীজীব গোস্বামী । 

১০৫। নিমাইট।দের--বারমাস্তা। | 

১০৬। নিফামী আশ্রয় নির্ণয়-_এই পুস্তকে বপ 79 রঘুনাথ গ্লোন্বামীর কথায় ভক্তির 
বা!খা। প্রদত্ত হইয়াছে ॥ 

১০৭ | নৌকাখও-_ জীবন চক্রবর্তী, ভঃ লিঃ ২০২ পাল, গ্লোক ১২০। 

১০৮। পাধাগুদলন-“কৃষ্ণদান। 

১০৯ । « প্রার্থনা-_পবাচন দন ঠাকুর | « 

১১০। প্রেমদ।বানল--নরসিংহ* গ্লোকসংখ্যা ৩০০ । 

১১১ ।॥ প্রেমবিধয় বিল।প-_যুগলকিশোর দাস, শ্লোক ৪৪২। 

১১২। প্রেমভক্তিসার--গুকদাস বহু প্রণীত। 

১১২। প্রেম।মৃত--গুরুচরণ দাস। প্রীনিবাস আছার্যোর জীঝুনকাহিনী। গ্রন্থকার 
্ীনিবাসাচার্যোর দ্বিতীয়! প্রত্বী গৌরপ্রিয়ার ঙগাদেশে পুস্তক রচনা করেন। 
গ্লোকসংখ্যা ৪৪০৩০ । 


১১৪ । 
১৯৫ | 
১১৬। 
১১৭। 
১৯৮ । 
১১৯ | 
১২০ । 
১২১। 


(৭ ) 


বাণ-ুদ্ধ-_প্ীগৌরীচরণ গুহ বিরচিত । 

বিক্রমাদিতা উপাখান--খ্ডিত । 

বিদ্যানন্দর--গ্রীনিধিরাঁম কবিরত প্রণীত । 

বিলাপকুহুমাঞ্ললি--গ্রীরযুনাথ ও রাধাবল্পভ দাস প্রণীত। রাধিকার স্তব। 
বিল।পবিবৃতিমালা-_খণ্ডিত | 

বীররক্লাবলী-_গতিগে।বিন্দ । 

ব্রজতত্বনিবর্ত--হঃ লিঃ ১০৮২ সাল। 

বুন্দাবন-ধান-_খণ্ডিত। 


১২২। বুন্াবন-পরিক্রমা-প্ছুইখানি পাওয়া! গিয়াছে--একখনি কৃষ্ণ প্রণীত ও 


১২৩। 

১২৪। 
১২৫। 
১২৬। 
১২৭। 
১২৮। 
১২৯। 


১৩০ । 


১৩১ | 


১৩০ । 


অপরধানি স্ঠামানন্দ পুরী প্রণীত। ন্দাবনের স্থান মাহাস্মা। 
বৈফববন্দনা-_গরধৃলাবনদান ঠাকুর। হঃ লিঃ ১০৮৮। 
বৈষ্বামুত--খণ্ডিত | 
ভতজনমালিকা-_কৃষ্ণরাম দাস । 
ভক্তিউদ্দীপন-_নরোত্তম দাস। 
ভক্তি চিন্তামণি--বৃন্ন।বনদস--প্লোক ৬০০। হং লিঃ ১০৬৯ সাল। 
তক্তিরসাস্মিকা-“অকিঞ্চন দাস, প্লোক ১৭৫। 
ভক্তিরসাক্মিকা--খগ্ডিত। 
ভগবদগীতা-টুবিদ্যাব।গীশ তরক্ষচারী প্রণীত। গীত|র অন্ুবাদ। পুঃ নঃ 
১২৪৬ বাং। 
শ্রমরগীতা-_দেবনাথ দাস--শ্লে।কসংখ্য। ২৫০। 
শ্রমরগীতা--থঙিত। 


১:৩। ভাগওতত্বসার-_-রসময় দস--হঃ লিঃ ১২৭৬ সাল। শ্লেঃক)২৫০। 


9৩৪ | 
১৩৫ | 
১৩৬। 
১৩৭। 
১৩৮। 


১৩৪ | 


মঙ্গলচণ্ডী__রধুনাথ-্দাস-_-হঃ লিঃ ১২২৪ সন, ক্লোক ১৫০। 

মঙ্গলচণ্ডী-_ঞ্রীমদন দত্ত বিরচিত। 
মদনমোহনবন্দনা--জয়কুফ দাস-হঃ লি; ১২৬৭ সাল। 
মনঃশিক্ষা--স্ট্িরিবর দাসহ-হঃ লিঃ ১১৪৮ জন, লোক ৩৫০। 
মনসামজল--জগন্নাথ (দবৈদ্য )। খত পুথি; প্রাপ্তাংশের শ্লোকসংখ্যা। 
মনসাসঙ্গল-_জগমোহন মিত্র প্রণীত । শেষাংশে গ্রন্থকার তাহার বংশের হুবিস্তৃত 


১৪৫। 
১৪১। 
১৪২। 
১৪৩। 


২৪৪। 
১৪৫। 
১৪৬। 
১৪৭। 
১৪।*। 


১৪৯। 


(৮) 


পরিচয় দিয়াছেন । আমর! সেই দীর্ঘ বিবরণ এখানে সন্গিবিষ্ট করিবার একান্ত 
স্থানভাব স্বীকার করিতেছি। বালাও।র গোহপুরে তাহার বংশীয় ব্যক্তিগণ 
বহুপুরুষ পূর্ব্ব হইতে বাস করিতেছিলেন। কবির পিত।র নাম রামচন্দ্র । নিজের 
নাম সম্বন্ধে কবি সাধু বৈষুবের নায় বিনয় করিয়। লিখিয়ছেন | “নাম রাখি- 
য়ছে সবে শ্রীজগমোহন। অন্ধের যেমন নাম কমললোঁচন।” কবি জগমোহন 
১৭৬৬ ল্লকে মনসাসঙ্গল রচনা করেন; তিনি নিজে পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া 
বোধ হয়; সাঙ্কেতিক ভাবে পুস্তকরচনার কাণ নির্দেশ করিয়! “যুর্খের হইবে 
ছঃখ সুশ্্ম ভাবনায়” বিবেচনা করত মুখগণের প্রতি কৃপাঁপরায়ণতার একশেষ 
দেখাইয়া নিজের সংস্কৃতের ব্যাখা! নিজেই করিয়/ছেন। প্রাপ্ত পৃ'ধির ল্লোক- 
বা।খা! ৬৭০০। 
মনসামঙ্গল--জীবন চত্রবত্তী প্রণীত । 
মাধব-মালতী-_দ্বিজরাম চক্রবর্তী প্রণীত । 
মোহমুদগর-_পুরুষোন্তম দাস প্রণীত । হঃ লিঃ ১১৯৯ সন। 
মুক্তাচরিত্র-নার।য়ণ দস প্রণীত । ১৫৪৬ শকে বিরচিত, হ: লিঃ ১১০৪ সাল। 
ল্লোক সংখ্যা ২০০০। 
যম উপাখ্যান- শঙ্কর দাস, হঃ লিঃ ১২৫৩ সাল, ল্লেক ১২৫। 
যোগাগম-যুগ্রলদাস-_গ্লে।ক ২২৫। 
রতিবিল।স--রসিক দাস প্রণীত, শ্লোক ২৯০৩। 
রতিমঞ্ররী--হঃ লি" শক্ষব্দা ১৬৯০; ল্লেক ১৩৩। 
রতিশস্ত্র--গোপাল দাস প্রণীত, প্লোক ১৫০। 
রত্বমালা--পদ্যসংগ্রহ। 


১৫০। , রূসকদন্ব-_ব্মবিবল্পভ প্রণীত। কবিবল্পভের পিতার নাম রাঙগ-বল্পভ, মাতার 


নাম বৈষবী, নরহরি দাস কবির দীক্ষা -গুরু | মুধুটরায় নামক ব্রাক্গণ বন্ধুর 
অনুরৌধে ১৫২০ শকে তিনি এই কাবা রচন! করেন। কবি বঙ্টভের বাসস্থান 
“করোত জাতির মহাস্থ'নের সমীপবর্তী আমবাড়া, গ্রাম ।”--বর্ণনা! মধ্যে মধ্যে 
বেশ সুন্দর--বৈকুষ্ঠ বর্ণনা হইতে নিয়লিখিত অংশ উদ্ভূত হইল । 


“গীতচ্ছনে' কথা যাতে নৃত্যচ্ছন্দে গতি । সহজ বখনে ব।তে বেদের উৎপত্তি 
না ভোগিলে সর্বব রস ভোগে সর্বজন । না দেখিয় সর্বরূপ করে নিরীক্ষণ ॥ 


(৯) 


না বলিলে সর্ধব কথ! বোঝে অনুমানে।  ন! শুনিলে সর্ধ্ব ধ্বনি শুনে সর্ধবজনে ॥ 
ন! জানিঞা! জানে সবে না রমিঞ। রমে। মনের সকল কর্ম পুরে বিনিশ্রমে ॥ 

১৫১। 'রসকম্পসার- _নিত্যানন্দ দাস প্রণীত, হঃ লিঃ শক ১৭০১, শ্লেক ৮০। 

১৫২। রসতন্তিচন্ট্রিকা_নরোতম দাঁস প্রণীত, গ্লোক ১২৫। 

১৫৩। রসসাগর,-কৃষ্ণনগ'ররু মহারাজ কৃষচন্ত্র রায়ের সভাসদ্‌ কৃষ্ণকাস্ত ভাহুড়ীর 
উপাধি । তত্প্রণীত বিবিধ উত্তুট, কবিতার অন্ত কোন সংজ্ঞ না পাইয়া 
অমর! উহ। 'রসসাগর' নামে অভিহিত করিব । রসসাগরের উদ্ভট কবিতাগুলি 
তদীয় উপাস্থত বুদ্ধি ও তীক্ষ রহস্ত শক্তির পরিচায়ক । “বড় ছুঃখে সুখ” 
“গ্রাভীতে তক্ষণ করে সিংহের শরীর” “কাঠ পাথরে প্রভেদ কি?” প্রভৃতি 
সমন্তা তাহার নিকট উপস্থিত করাতে তিনি নিম্বলিখিতভাবে তাহা পূরণ 
করিযাছিলেন-_ 


“বড় হুঃখে সুখ”। 
“চক্রবাক চক্রবাকী এক(ই) পিপ্নরে, 
নিশিথে নিষাদ আনি রাখিলেক ঘরে ॥ 
চখী কনে, চখী প্রিয়ে এবড় কৌতুক । 
বিধি হ'তে ব্য।ধ ভাল বড় ছুঃখে হখ ॥ 


“গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর |, 


“বুফের নগর বুষ্ণণগর বাহির । 
বার(ই)য়রী মা ফেটে হয়েছেন চৌচীর ॥ 
ক্রমে ক্রমে খড় দড়ি হইল বাহির । 
গাভীিত ভক্ষণ করে সিংহের শরীর ।” 


“কাঠ পাথরে প্রভেদ কি ?” 

"তোমার চা'ল না চুলে! ঢেকি না কুলো 
পরের বাড়ী হবিষ্যি। 

আমি দীন দুঃখী, নাই লক্ষ্মী, 
কতকগুলি কুপুষ্য ॥ 


১৫৪। 
১৫৫। 
১৫৬। 
১৫৭। 
১৫৮ । 
১৫৯। 


১৬০ । 


১৬১ । 
১৬২। 


৯১৬৩ । 


( ১০ ), 


আমার কাঠের না", দিলে পা, 
না' হবে মোর মুনিষা | 

আমি ঘাটে থাকি, বুদ্ধি রাখি 
কাঠপাথরে প্রভেদ কি?” 


রসোজ্জবল--জগন্নাথ দ।স প্রণীত, শ্লোক ৬৬০, হঃ লিঃ ১২৮৯ সাল । 
রলোদ্ধার-__প্রসিদ্ধ পদকর্তৃগণের ৩৬টি পদ সংগ্রহ । 

রাগম(ল1-স্নরোত্তম দস প্রণীত, শ্লোক ১৮০ । হঃ লিঃ ১১৪৩ সাল। 
র।গমার্থলহরী- শ্লোক ১২৫। 

রাগরত্বাবলী- কুষ্ণদাস প্রণীত, গ্লেরক সংখা। ২০০। হঃ লিঃ ১২৪৭ সাল। 
রাগরতাবলী-_মুকুন্দ গোস্বামী । 

রাধাকৃষ্ণলীলারনকদন্ব--যছুনন্দন দাস বিরচিত, বিদঞ্ধমাধবেব অনুবাদ বছুনন্দন 
দাস কৃত অপরাপর পুস্তকের ন্যায় এই পুস্তকেও “শ্রীল হেমলতা৷ ঠাকুর।ণীপ্র 
প্রতি বন্মাদ।দি আছে। প্রাপ্ত পুধির হঃ লিঃ ১০৯০ সাল। 
র্রাধাচৌতিশা-_দেবদাস প্রণীত । 

রাধারাগনূচক-_( বধুনাথ দাস গোত্খামি-কৃত বুলের বঙ্গানুবাদ) রীধাবল্পভ দাস 
প্রণীত। প্লোক ৫০; হঃ লিঃ ১২৭৫ স।ল। 


রামায়ণ গোবিন্দ দাস প্রণীত । আদি) অযোধ্যা, সুন্দরা, কিকষিন্ধ্যা, লঙ্কা, উত্তর 
কাণ্ড, পাওয়৷ গিয়াছে । এই কয়েক কাণ্ডের শ্লে।কসংখ্যা এইবপ ;-_ আদি, 
১৫০০ । অযোঁধা, ৭৫০। কিদ্ধিদ্ধা, ১০০০। হুন্দরা,৩৪০০ | লঙ্কা, ৯৯০০ । উত্তর- 
কাণ্ড, ৮৩৫০। গ্রস্থক।রের পরিচয় এই-_প্কুপ্রবিহ।রী পিতামহ 'সিদ্ধ অভি 
লাষ। তাহার তনয় বটে শোভারাম দাস॥ গাইল গোবিন দাস তাহার 
অনুজ । কে বাবে খৈকুষ্ঠপুরী প্রীরামেরে ভজ ॥*গোবিন্দ দাসের মন রাম গুণ- 
নিধি & কি দোষ পাইয়। তবে বাদ সাধে বিধি ॥ যেকরসে কর মোরে নিল 
মুনিরাম। শেষ হৈল পরমাধু বিধি" হৈল বাম ॥ শিল্ু গোবিন্দ দাস গার 
র/মনাম । আমি কি গাওয়াব মোরে গাওয়নে হে র।ম৭” 


১৬৪ ॥ রামরদ্ব-গীতা__ভবানীদাস রূচিত হঃ লিঃ ১২৭৫ সাল। 
১৬৫ | রায়বার-ঘ্বিজ তুলসী । গ্লোক ১২৫। 


১৬৬। 


১৬৭ 
১৬৮ | 
১৬৯ । 
১৭০। 
১৭১ | 


১৭২ | 


১৭৩। 


১৭৪ | 
১৭৫ | 
১৭৬। 
১৭৭ | 
১৭৮ | 
১৭৯। 
১৮০ । 
১5১ ॥ 
১৮৭ | 


১৮৩। 


€ ১১ ) 


রপমগ্ররী-কৃষ্ণদাস প্রণীত। শ্ীরূপ গোস্বামীর অন্তধণনে বিলাপ। অনুব|দক 
বৈষ্বদাস। হঃ লি: ১২৪৪। 

লক্ষ্বীব্রত পচ।লী--গ্লেরক নংখা। ১০৮। দ্বিজ অভির।ম প্রণীত। 

শতম্বদন্ধবধ-_কৃপ্তিব।স-্হঃ ধলিং ১২৫০। 

শ।থ|বর্ণন--রসিক দস । 

মান প্রকাশ-_কৃষদ|স-_হঃ লিঃ ১২১১ বং। শ্ামানদ পুরীর প্রসঙ্গ। 

শিবায়ন__রামকু্ণ দাস কবিচন্ত্র--হঃ লিঃ ১০৯১ সাল। | 

শুক-পরী ক্ষিৎ*দংব|দ--হরিচরণ-_৯ পত্র খণ্ডিত পু থি। গ্রন্থকারের পিতার নাম 
দাশরথি, জোষ্ঠ ভ্রতার নাম মুনিরাম। 

সতানার|য়ণ--ফকিরর[মদাস।--গ্রস্থকারের নামর্টি যেমন, রচনার ভাষাও 
সেইপ্রকার ; যাবনিক ভাষার সংমিশ্রণে সিদ্ধ । সতানারায়ণ ও সতাপীগের নঙ্গে 
মন্সিলিত। ভাষ।র নমুনা--“দেখ থাকে পুর।ণ কোর।ণ থাকে দেখো। জোই 
রম রহিম দোনহি হোয়ে একে| ॥ “ফকির রাম কবিরাজে কয়। যাকু দেখি বড় 
মঙ্জলময় ॥ ইতি সন হ|জার সতর জোষ্ঠ মাসে । সাঙ্গ কৈ পুস্তক ফকিরর।ম 
দাসে ॥৮” শ্লোক ৮৫০॥ 

সতানার।য়ণ__নরহরি । শ্লেরক *৩৫ | 

সতানারায়ণ-_দ্থিজ র।মকুষ্চ, হঃ লিঃ ১১৪১ লন। 

সতানারায়ণ_-দ্বিজ নিশ্বেশ্বর--শকাব্বা ১৫৩১। পক ২৬০। 
সতাপীর-কথা--শঙ্কর|চা্য-_হঃ লিঃ ১০৬২ সাল। 

সন্ভ/বচন্দ্রিক-_নরোত্তম দান-_খণ্ডিত পুঁথি, প্লেক ৪৩২ | 

সনাতন গোস্বামীর নুচক--রাঁধ।বল্পভ দাস--স।ল ১২০৬ হঃ লি; । 

সরক।র ঠ!কুর-শ।খা! বর্ণন__র।মগে।প।ল দাস। 

সহজতন্ব--র।ধাবল্লভ দাস। হঃ লি ১১৯৫ স'ল। 

স্বরূপবর্ণন-_বৃষ্ণদাস কবির।জ। 

সাধন-লক্ষণ-__খও্ডিত। 


* সম্প্রতি মুকুন্দরাস়ের আত! কবিচন্ত্রকে “অযোধা।রাম” প্রতিপন্ন করিয়া ইহুক্ত 
বো!মকেশ মুস্তফি মহাশয় একটিগেবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ লিগিতেছেন। 


€. ভি এ 


সাধন-দ্কথ।_-গদ্যপুত্তক, হঃ লিঃ ১১৫৮ । 

সাধানোপায় _মুকুন্দদান। 

সাধ্য প্রেমচক্দ্রিকা--নরোত্তম দাস, প্লেক ১৮২। 

সাধ্াবস্ত্রসাধন--হঃ লিঃ ১২৫২ সাল, গপ্লে।ক*্১২। 

সারসংগ্রহ-_বৃষ্ণদাস কবিরাজ । হঃ লিঃ ১১০৫ সনন। 

সারাৎসাবু কারিকা--হঃ পিঃ ১২৬৬ সাল। 

সিদ্ধদার_গোপীনাথ দ।স, হঃ লিঃ সন ১২৫৫, গ্রেক +৮০। 

সিদ্ধ ত্তচন্ট্রিক।-_র।মচন্ত্র দাস, হঃ লিঃ সন ১০৮২ গ্লোক ২৬০। 

সিদ্ধিনাম-কৃষ্ণদাস কবির।জ, হঃ লিঃ শকাব্দ] ১৭১%, গ্লেক ১২৫ । 

হুদামচরিত্র--বিপ্র পরশুরাম, হঃ লিঃ সন ১২৩১ সাল গ্লেংক ২০০ 

সধন্বার চৌতিশা-_র।মানন্দ |" 

স্মরণ-দর্পণ--রামচন্দ্র দাস--হঃ লিঃ সন ১০৮৩, প্লে।ক ১৫০। 

স্মরণ-মঙ্গল--নরোত্তম দাস-_ _শক।ব। ১৬৪০ হঃ লিঃ। 

স্মরণ-মঙ্গল সুত্র-_গিরিরধ দ|স। 

স্বকপ বর্ণন-_-কৃক্ণদাঁস, গদাপদ্যময় পৃস্তক, হঃ লিঃ সন ১০৮১ । 
ংসদূত--নরসিংহ দাস--হঃ লিঃ সন ১২০১। 

হংসদূত_ দাস গোহ্বমী_-হঃ লি£'সন ১০৭৫, প্োক ১০০০। 

হবপার্বতীবিবাহ--তিলকচন্ত্র, হঃ লিঃ সন,১১০৭। 

হরিনামকবচ-_গোপীরৃষ দ|স হঃ লিঃ সন ১১৬৫। +প্লোক ১৫৪। 

হাটবন্দনা--বলরা'ম দাস-_হঃ লিঃ ১১৭৫। গ্লেক ১২৫। 

নুর্যাব্রত পচাল্ী--১৬১১ শক।বা।য় শ্রীরামজীবন কর্তৃক প্রণীত । 


অন্থক্রুমণিক। | * 





অ আনন্ধ অধিকাবী 
অগ্রন্বীপ ৫৩১ | আনন্দদাস 
অতাশ ( দীপঙ্কর ) ৬১ | আবনন্দময়ীদেবী 
অদ্বৈত প্রকাশ ৩ ২* ৩৫৩ | আনন্দলতিক। 
অদ্বৈতবিল।স ৩৫৬ | আপ্তাবর্দিন 
অদ্বৈতমঙগল ৩৪৯, ৩৫৬ | আর্যাভাষ। 
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